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এক 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (1৭56৬75 ০1 85) 01১০1959 ) 


ষনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে সকলেই অল্লবিস্তর পরিচিত থাঁকলেও মনো- 
বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কর্মধার] সম্বন্বে অনেকেরই ধারণ অত্যস্ত অন্পষ্ট ও 
ক্রুটপূর্ণ। এই কারণে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও হাস্তকর মস্তব্য 
প্রায়ই শোনা যায় । সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক শিক্ষিত 
ব্যস্তিও মনোবিজ্ঞানের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটি সন্দিদ্ধপূর্ণ মনোভাৰ পোষণ 
করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তা প্রকাশও করে থাকেন) কিন্তু একথ। 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ ধরনের মনোভাবের মূুপে আছে মনোবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে সত্যফার জ্ঞানের অভাব বা বড় জোর মনোবজ্ঞান সম্বন্ধে অভি 
প্রাচীন বা কোন শখের লেখকের লেখা থেকে আহত অসম্পূর্ণ খিগ্ভা। তবে 
সান্থনার কণা, এ ধরনের অবাঞ্চিত মনোভাব দ্রুত বিনুপ্তির পথে । 

সত্য কথা বলতে কি, ৰর্তমানে মনোবিজ্ঞান ক্রমোন্নরতির এমন একট! 
স্তরে এসে পৌছেছে যে বিশেষজ্ঞের শদ্ধালন্ জ্ঞান ও অন্তরূষ্টি ছাড়া এ 
শাত্রীট এখন ভ/ল করে বোঝা শক্ত ॥। গভীরতা এবং বিস্তৃতি উভয় দিক 
দিয়েই এর কানক্ষেত্র এত ম্থবিপুল হয়ে পডেছে এবং এর পদ্থঘ্তি ও বিষয়বস্ত 
ছইই এত জটিপ হয়ে উঠেছে যে অগভীর ভাসা ভালা জ্ঞান নিয়ে এক্স প্রকৃত 
স্বরূপ জানা সত্যই দুফফধর | 


আঅনোবিভ্ঞাবের ক্রমনিবভর্ন 


প্রচলিত্ত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান শব্দটিও তার ব্যুৎপত্ডিগত অর্থ 
থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে । তধে মনোবিজ্ঞানের স্বব্ূপের এতিহাসিক 
বিবতনের একটি কাহিনী পাওয়া যাবে এই ধ্যুৎ্পত্তিগ্ত অর্থের ক্রম- 
পরিবর্তনে । ইংরাজী সাইকোলজি ( 5/01)91087 ) কথাটির পুয/ৎপন্তি হল 
সাইকি (7১801) ) এবং লজি (7,965 ) এই ছুটি পদের সমদ্বয়ে। সাইকি 
কথাটির অর্থ হল আত্মা। আর লজি কথাটির অর্থ হল বিজ্ঞান বা শান্তর 
অর্থাৎ সাইকোলজি কথাটির বুযৎপত্তিগত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। 
ম্পটই দেখা যাচ্ছে ষে মনোবিজ্ঞানে্ষ জন্ম দর্শনশাস্ত্রের হুতিকাগারে। 
দার্শনিকদের বিশ্বরহ্ন্ত সমাধান প্রচেষ্টার লহায়করূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম 

১.৯ 
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হয়। দর্শনের প্রধান গঙ্গন্তা হল দৃশ্ঠমান জগতের মুলতত্বটি নির্ণয় করা। ভার 
জন্য তাকে সব কিছুরই বাহিক অস্তিত্ব ভেদ করে পৌছতে হয় ভার মুলগত 
সত্তায়। দাশনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, ফৌলিক সত্তাটি 
হল আত্মা। অতএব দৃশ্তমান জগতের একটি অত,স্ত গুকত্বপূর্ণ ্মংশ যে 
মানুষ, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আল্মার স্ববপকে । ঘিতীয়ত, কল 
সমস্তার মুলে হচ্ছে আমাদের অজিত জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগতকে আমাদের 
ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে জালা । এই জালা” বস্তুটির স্ববূপ কি, কন্ধটুকু ভার 
যাথার্থ্য এবং কোথায়ই বা ভার সীমা_এই সকল প্রশ্রের উত্তর পাওয়া 
দর্শনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে অভ্যস্ত প্রয়োজনীয়। ফলে দার্শনিকেরা 
অনুভব করলেন ষে আত্মার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তার 
ফলেই সঙ হুল সাইকোলজি বা আত্মার বিজ্ঞান । 

এই দর্শন-ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম স্থষ্টি বু প্রাচীনকালে । ভারতীয় 
দর্শনে আত্ম। ও মন সম্বন্ধে বহু আলোচন। ও তত্ব পাওয়া ষায়। লাংখয দর্শনে, 
পীতায়, হায়বৈশেধিকে হন, জ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা! কর! 
হয়েছে । পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো, আযারিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস, ডেকার্ট, 
হবস, লকৃ, বার্কলে, হিউম প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞানের বহু 
সশ্ত। নিষে আলোচনা করে গেছেন। কিন্ত বিজ্ঞান কখনও অবাস্তব কোন 
কিছুর উপরে গডে উঠতে পারেনা । আত্মাকে চিরকাল কল্পনা করা হয়েছে 
অগ্রিশিখার সত--ঠেতনাবপী সর্বশক্তির আধার অথচ ইন্জিগাতীত। এ বস্ত 
নিয়ে যথেষ্ট জলনা কল্পনা চলতে পারে কিন্তু সত্যকাঁবের বিজ্ঞান গড়ে 
তোলা যায় না । বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল গ্রারু:'তক ঘটনাখতীর মধ্যে সব- 
জনীন সুজ থা আইন খুঁজে বার করা এবং তার পদ্ধতি হল সপরিকন্িত নিরীক্ষণ 
ও পরীক্ষণ ! কিন্ত আত্ম! পর্বপ্রকার নিরীক্ষণের ধরা-ছ্োয়ার বারে, পরীক্ষণের 
কথা তদূরে থাকুক্ষ। অতএব “আত্মার বিজ্ঞান” কথাটই আত্মবিরোধী। 

পরবর্তী সুধীরা সাইকোলজির এই অসম্পূর্ঘতা উপলগ্ধি করলেন এবং 
আম্মার প্রবর্তে তার! সাইকোলির বিষয়বস্ত করে তুললেন “মন'কে। ' 
আম্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ষতন্বৈধ থাকতে পারে, কিন্ত মন যে আছে সে সম্পকে 
কেউদ্বিমত নন। ভা ছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি ঘার কাধাবলীর 
সঙ্গে আমর! সাক্ষাতভাবে পরিচিত আছি। অতএব মনকে সাইকো।লজির 
প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচ্তি। 

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে 'চেঘন]” কথাটির 


মনোবিজ্ঞানেত্র হ্বরূপ ৩ 


ব্যবহার করলেন। তাঁদের মতে মনের চেয়ে চেতনার অস্তিত্ব ও শ্বরূপ সম্বদ্ধে 
আমাদের জ্ঞান অনেক সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট । অতএব এই সব চিস্তাবিদ 
আত্মাকে সাইকোলজির রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন এবং 'মন' বা! “চেতনার 
উপরই এই নতুন বিজ্ঞানকে গডে তুলতে প্রয়াসী হলেন। তখন থেকেই 
সাইকোলজি আত্মার বিজ্ঞানের পরিবর্তে হুল মন বা চেতনার বিজ্ঞান । 

সাইকোলজি যখন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল 
জল্পনা-কল্পনা, কেবলমাত্র অনুমান । কিন্ত এখন এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন 
পঞ্তি হল অন্তনিরীক্ষণ (70670509060) )১। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে 
গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে নিজে নিরীক্ষণ,করাঁর নামই অস্তনিরীক্ষণ। 

মূলত এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বন মনোবিজ্ঞানী মনের 
প্রকৃতি, কার্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালান । বহু চিন্তাকর্ষক তথ্যে ভরা 
গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হল। নব নব তত্ব ও হুত্রস্তুপীরৃত হল। কিন্ত বিংশ 
শনতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল নতুন মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তারা 
তাদের "পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানের সকল আবিষ্ষারগুলিকে অপ্রমাণিত ও 
অনুমানপ্রস্ত বলে উড়িয়ে দিলেন। তাদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হলযে 
মন বা চেতনাও আত্মার মতই সকল প্রকার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের গণ্ডীর 
বাইরে । তবে তাকে নিয়ে সত্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে তোলা যায়? 
মনের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া ঘটে তার কোনটাই ত বাইরে থেকে গিরীক্ষণ 
করাযায়না। তাদের সম্বন্ধে সব কিছু ভথ্যই অনুমান করে নিতে হয়। 
এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অস্তনিরীক্ষণ পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্যই 
নয় এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যার্দির উপর নির্ভর করে কোন মতেই বিজ্ঞানসম্মত 
কোন সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না। 

অস্তশিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা হলে ৪ আসলে এটি নিরীক্ষণ নয়। কেননা 
যে নময়ে কোন মানসিক প্রক্রিয্। ঘটে ঠিক সে সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ করা 
সম্ভব হয়না। অন্তনিরীক্ষণ প্ররুতপক্ষে সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে। 
শতএব অন্তপিত্বীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অন্মমান 
প্রভৃতি যে থাকবেই সে বিষয়ে কোনও সনোহ নেই। এ ধরনের একটি 
অবৈজ্ঞানিক পদ্দতির উপর নির্ভর করে কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গভে তোলা 
যায় না। 
এই নতুন মনোবিজ্ঞানীর] মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন! 


০০০ স্পা 
স 
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তাদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। সুলই হোক 
আর হৃক্সই হোক, সব আচরণই আমাদের নিরীক্ষণের অধীন। অতএব 
মনোবিজ্ঞানকে যদ্দি সত্য সত্যই একটি পুর্ণাঙ্গ রিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে 
হয়, তব আত্ম, হন, চেতন! প্রতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু গুলিকে বাদ দ্িত্বে প্রাণীর 
আচরণকে করতে হবে তাঁর নিয়ীক্ষণের ব্ষয়ৰস্ত | 

ধরা যাক, একজনের খুব রাঁগ হয়েছে। যদি নিছক তার মানসিক প্রক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করে রাগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে এ ব)ক্ির 
ন্তনিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্ট কোন উপায় থাকবে না। কেননা 
তাত অনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সেটা অন্ত কোন উপায়েই 
জান]! যাবে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণার 
বিষমবস্ত বলে গ্রহণ করা হয়, ভবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য সংশ্রহের গ্রচুর 
স্থযোগ পাওয়া যাবে । লোকটির রক্তচক্ষু, চীৎকার, আস্ফালন, মুষ্টিউত্তোলন 
প্রভৃতি বাহিক আচরণ নিন্বীক্ষণ করে রেগে যাগুয়ার শ্বকূপ সম্বন্ধে গুঢুব 
নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পার! যাবে। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিধার্টি 
যরি বিজ্ঞামসন্মত উপায়ে আরশ উন্নত করে তুলতে পারা যাঁয় তবে 'বেগে 
যাওয়া” সন্বন্ধে বহু হুক্ম হথ্য আঙাদের হাতে এসে পৌছবে। এ ব।ক্জির 
নানা অভ্যাপ্তরীণ দৈহিক পরিবর্তন-__ঘেপ্তুলিগ এক ধরনের আচরণ-- যেমন, 
মাংসপেশীর ন'কোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাস এুগাস, যজ্ডচলাচল, হৃদস্পন্দন 
প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈষম্য লক্ষ্য করে গেগে যাওয়া সন্ধে বহু অদ্থি-মুল্যবান তথ্য 
গ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে। 

একদশ চরমবাদী মনোবিজ্ঞানী হুদং মনকেই মনোবিজ্ঞান থেকে নিবাসিত 
করে দিয়েছেন । তারা হলেন আ.রণবাদী (18615719915 )1 আচপথ 
বাদীদের মতে সমন্ত আচরশই দেহর বিভিন্ন যপ্্রপান্তির কাবকলাপের ছার] 
ব)াখ7া কর! যায় । মনবাচঢেতনাকে তার মধ্যে আন| ক্শ্রয়োজন। এই 
চরমবাপীদের সভবাদ অবগত অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেন না। বি 
ধভমানে যে শ্রান্থ সকপ  মনোবিজ্ঞানইই প্রাণীর ক্আচলণ গ্্বেক্ষণ 
করাকেই মনোবিজ্ঞ'নের প্রধান কাজ বলে মেনে নিয়েছেন পে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ক্রমবিবঙনের বিভিন্ন স্তরে সাইকোলজির স্বরূপ বার 
বার বদলে গেছে। সাইকোলজি প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মন 
বা! চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিক কালে হয়ে ধীড়িয়েছে আচরণের খিজ্ঞান। 


প্রাচীন আচরণের শ্বরূপ ৫ 


লাইকোলজির এই বার বার বপ পরিবর্তন সম্বন্ধে উডওয়ার্থের একটি চমত্কার 


উক্তি আছে। সেটি হল-_-, 

দিছ5৮ 1১৭78101005 195 118 80101, 200. 81090 16 10519 20001009 81101) 11 195 
907501017906898. নটি ৪11] 1199 1)61)৮1081] 016 & 10170], 

আচরণ কথ।টি নিতান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক দিয়ে বথেট গনতবপুর্ণ। 
এই কথাটির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পাবলে মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব 
এবং বিশালত। উপপাদধ কর] যাবে না। অতএব আমাদের পরবতা শ্রচাপ 


গুল প্রাণীর আচরণ বলতে আমরা ফি বুঝি ভা দেখা । 


প্রাণীর আচরণের জরাপ (15016 ০1 1301)851081) 

প্রাণী আচঢস্ণর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলছে পারি নে স্মাচরণ 
তশ সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে সদতিৰিপান 
(10089010976) বা খাপ খাইয়ে নেবার ভাগাদায় সম্পাদন করে । 

প্রাণীাবেই কোন না কোম পরিবেশে মধ্যে অবস্থান ককে। বিনা 
পরিবেশে কোন প্রকাৰ অন্তিত্ব সম্ভবপর ময়। মানুষের ক্ষেত্রে এই জিবেশ 


রি বে শিক শু ভ্তি 
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পর! হি রী বে শি ক শা 1 
ব্ক্কির উপর পচিন্যিত অসংখ্য পারিবেশিক শক্তি কাজ বার হাত এলংব্যদাকিও 
তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দেগুলির সঙ্গে প্রতিনিগত হঙঈ্গভিব্ধান জনে ঘেতে 
হচ্ছে। পরিবেশের স'শে ব্দ্ির সংগতিবিধানের এই প্রচেষ্টার নই জাগরণ ] 


৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আবার অভি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় । আলো, হাওয়া, উত্তাপ, খতুর প্রস্তাব 
প্রভৃতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে স্ুক করে সামাজিক সংগঠন, .সাংস্বৃতিক 
উত্তরাধিকার, রাষ্্ীয় কর্তব্য বংশমধাদা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আক্ষঞ্রতিচার 
চাহিদা, মেছ ভালবাসার দান প্রভৃঘি অগণিত বিষয় ক্সাছে যা আধুনিক 
মানুষের পরিবেশের অঙগীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রন্ট্যেঞ্টি শক্তিও সঙ্গে 
তাকে সন্তোষঙ্গনকভাবে খাপ ধাইরে চলতে হবে। নফুলে কেন না কোন 
প্রকারের বিপধয অবশ্রস্তাবী। এই ত গেশ পরিবেশেগ কখ।। ক্দাবাও 
থা" খাইয়ে নেবে যে প্রান সেও স্বয়ং একটি জর্টিলচার গ্রাতিমূতি । ৬" অন্ত 
প্রাণী দেহেই আছে বহু বিচিন ষদ্বপাতি এবং সেগুনির ঞতে)কটির টি, 
কলাপ এগ বিভিন্ন ও এত জটিল য আগ বিজ্ঞ।নীরা সেশনে ভান করে 
ব্যাখ্যা করছে পারেন নি-েমন জুতা, হপফুন, মেকদ ও, পেশা, গন্ডি, 
চঙ্গু-কর্ণ ইস্্রিয়াদি, রক্তাশরা, মভাঁশয উতারদি। প্রাণীর গগিবেশের পদে 
সঙ্গতিবধানের কাজে এদের প্রতেকটিরই শিস্ব ভুমিকা আছে এবং 
ফলে সঙ্গঠ্জিবিধানের কাজটিও হয়ে উঠে অত্যন্ত ওটিল একটি গফ্রিধ। । 
ঘরের ভিতরে গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ বাউবের 2৩1 হাওসায় এসে দন 
মত সামান্ত একটি ক।জে আমাদের দেহকে নন পদিবেশগ সু সঙ্গতি 
বিধানের জন্ত এত গুলি বিভিন্ন প্রকতির গভ্যন্তগীণ পতন পলগহা কবত 
হয় যা আমরা সহজে ক] করছে পাঁরধ মা! ীধমান ভজন, হানি জা, 
দ্র্ঘটন প্রহাত জটল পরিস্থিতিতে সদভি্ধানের ভা হসগলি যে সিগং 
জটিল হয়ে তে মে বিখছে সনে নেট । 

গাণীর এই শঙগতিবিধানের প্রয়াদকে্র 


এপ 
] 
॥ 


'আমরা গাশাখণ ভাবায় আট 


এপি 


শাম দিরে থাকি 1! খলা বাভঙ্য প্রাণীর আচরণ হর্প 'খকতি জব ান]াগি। 
'এাত্রয়া। জন্মের আহত থেকে» এননকি গভক্ষাঙ্গান অবশ্য থেকেই এই 
শঙগতভি বধানের গ্রয়াল ও হয় এুবং ভীধনেদ শেৰ ঘন5 শ্যস্ত সু গুযাও। 
অব্যাহত গানে চলতে থাকে । বলত গেলে পরিবেশের একে সঙ্গভ- 
[বধানে দেহ-ষশ্্ুর চর অফ্ষমতার নামই হুড়া। অনএব খা ঘা যে 
মনোবিভ্ঞানের কাঁজ হল প্রাণীর এই সঙ্গাঙখ্খান এচেঠার বৈভভ্ানিক খ্যাখ)। 
দেওয়।। সুসংহত ও সুপরিকলত নিগীক্ষণের সাহাষে; ও।এীর বহুবিধ 
আচরণের শ্ববশ পির্য় কর] এবং ধেজ্ঞানিক পর্ীক্ষণেষ শাহাষে। শেগুলির 
অন্তশিহিত সুত্র আবিষ্ষা কর!--এক কথায় এই হল মনোখজ্ঞানের 
কর্মহচী। 


শিক্ষার স্বরূপ ণৃ 


শিক্ষার ভরাপ (18015 ০1 (0008007 ) 

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজই বাকি তা আমরা 
মোটামুটি ক্ষেনেছি । এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে 
শিক্ষারও স্বরূপ জান] দরকার । সাধারণ বানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে 
পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটি অভি সঙ্কীর্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থপন্ধ বিগ্তাকেই আমরা সাধারণত্ত শিক্ষা বলে থাকি। 
শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ আমরা কষি গ্রন্থগন্ত জ্ঞানের ভারতমের উপর । 
যে শোক পিখতে পডতে জংনে* না ভাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু 
এভাবে কেবগমারর বিশ্যেধমী কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিচ্ছা বলার অর্থই 
শিক্ষাকে একটি অতি সদ্দীর্ণ গণ্ভীর মধো সীমাবদ্ধ করে ফেলা! 

এই সঙ্গীর্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দায় বিশেষ কোন সামাভিক, অর্গনৈত্িক 
ব| সাংঙগতিক উদ্দেখের জন্য ব্যক্তির প্রস্ততভীকবণ। কিন্ত প্রকুত শিক্ষার 
পক্িপীমা আরও অনেক বড-সারা জীবনবধ্যাপী। এই বাপক অর্গে শিক্ষা 
বলতে আমরা বুঝি যে কোনও নতুন অদ্দিজ্ঞতা যা প্রাণীর বর্তমান আচরণকে 
পরিবর্তন করে নতুন আচরণের স্ৃঙ্টি করে। কাটা-চামচের সাহাষো 
হভোজনে 'অন্ভান্ত কোন ভদ্রলোকের বিসদূশ আচরণ তার এক বিলাতফেরৎ 
বন্ধুর ডিনার টেবিল প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হান্তাকীতুক্রে বস্ত 
হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোক শিপ্ণভাবে 
কাট।-চাম5 চালাচ্ছেন এবং মেদিন তার আচরণ আন কারও হাক্সোড্রেক 
করল না। এই যে দ্বিতীয় দিনে ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে খশরিবতন 
দেখ! দিল '£টা হল শিক্ষা-গু£ৃত এবং পুনদিনের ডিনাব-টেবলের অভিজ্ঞতাই 
হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা । এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ঝ/ক্তিধিশেষ 
বা ঘটনাবিশেষে সীষাবদ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা 
ঢলেছে নিরস্ত্র ছেদহীন ধারায় । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত সে প্রত্িনিয়* ই শিক্ষা 
গ্রহণ করে চলেছে-পগ্রকুঙির সর্বজনীন পাঠশালায় । এক করীয় প্রাণীর জীৰন- 
বিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে ঈীড়াচ্ছে সমার্থক | এ অর্থে কেউ নিরক্ষর 
থ।কতে পারে, ফিন্থু সত্যকারের শিক্ষা-বজিত কেউই থাকছে পারে না। 

মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সঙ্গাজে বাস করে। ছার প্রত্যেকটি 
আচরণ ভার নিজের সমাজের সংগঠনের সন্্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত | 
প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্য সেই সম'জের" প্রত্যেকটি ব)ক্তিরই বিশেষ 
কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে শেখা অবশ্ঠ প্রয়োজন । বিশেষ কোন 
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সমাজেয় বেঁচে থাকা শির্ভর করছে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ 
কতকগুলি আচরণ শেখার উপর । সমাজের সংরক্ষণ ছাড়] সঙ্গাজের 
উন্নয়নের জ5/ও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন । পুর্বপুকষদের অনুস্থত আচথ্বণগুলি 
ছাডাও প্রত্তি যুগে কিছু কিছু নতুন আচরণের প্রবর্তন হচ্ছে এবং কিছু কিছু 
পুরাতন আচরণ অচপ বলে পরিত্যদ্ক হচ্ছে । এই নন আচরণগুলির 
প্রবর্তন করেন সমাজ-সংক্কারকেরা, নতুন আদর্শ এবং চিস্তাধারার জনকেরা। 
অভএব সমাজের আন্তত্ব এবং অগ্রগতি এই দুয়ের প্রয়োজনেই কতক গুলি 
স্থনিবাচিত, স্নির্দিট এবং সমাজ-স্বীরুত আচরণ গ্রজ্)কে সমাজের ভবিষ্যৎ 
নাগরিকদের আহত করতে সাহায্য করা হয় এবং তারই নাম শিক্ষা) এর 
জন্য প্রঙ্োক সমাজেই আছে কঘকগুপি অন্রমোদিত সংশ্কা, যেমন পরিবার, 
স্কুল-কলেজ, প্র্নায়তন এবং বহু ছোটখাট সামাজিক সংগঠগন। এগুলিরই 
মাধ্যমে অপরধিণভ নাগপিকদের শেখান হয় বিঙিন্ন গ্রঝোজপীয় সামাজিক 
আচরণপ্ুলি । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে ষে শিক্ষা বলছে আমবা সেই সব আঢরণ আয়ত্ত করা 
বুঝি শ্বেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নরনের ভন্ত অপরিহার্য 
এবং যে আঁচরণৃঞজশি সমাজ খুনুষোদিত কন্তকণ্চলি খিশেষ সংশ্থার মান্যমে 
সমাঁজেব অপরিণত নাঁগবিকদের ম্সায়ত্ব করতে সাহাীযা কর? হরয় থাকে। 
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মনোঁবিতভতন ও শিক্ষাবিজ্ঞানের "্ররুত ন্বরূপ পর্যালোচন। বরে আনমছ। 
এই সিদ্ধান্তে অ।সঙে পারি ষে এ দুটি বিভ্ভ্ভীনের মধো সম্পক তন্তু ।নতা ও 
শভীর | মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিদ্ঞান এবং «ই বিজ্জানটিব নাহ'ষ্যে 
আমরা শ্রাণার কবাচপণ্র ব্যাথা করে পাকি । কেহ করে [শেখ বিশেষে 
ক্মাচয়ণ সংঘটিত হয়, কোন্‌ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ বিশেষ "আরশ ক্ষ 
হয় এবং বিএন আচরুণগুলির গেছনে কোনও সর্জনীন চিজ সাফা যায় 
কিনা--এই সব শির্ণয় করাই হল মনোবিজ্ঞানের কাজ। স্পা “সই 
আচরণের প্রয়ো এমুলক দিকটি হল শিক্ষাবিজ্ঞানের বিবয়বস্ত | অর্থাৎ ব্ক্তি ও 
সমাজ উভয়ের দিক দিয়ে অভি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ 
অপপ্সিণভ নাগঞ্ধিকদের শেখানোই হলো শিক্ষাবিজ্ঞানের' প্রকৃত কাজ। 
সেদিক দিয়ে শিক্ষাতত্বকে আচরণের প্রয়োগ শান্ত্র বলা চলে। 


মনোবিজ্ঞানের ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পকর্ণ ৯ 


অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্কটা অভস্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি 
অবিচ্ছেদ্য ধলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির 
স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাক] যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক 
ভাই নয়, অপরিহার্ংও যে, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেখ 
'আচরণটি প্রাণী কিভাবে শিখতে পারে এঘং কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতি এই 
শেখার পক্ষে অনুকূ্গ, কিসে স্বপ্পতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে 
ইত্যাদি সুল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
উভষের পক্ষে নিঃসনেহে লহজ হয়ে উঠবে । আর এই প্রয়োজনীয় 
তথ্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা 
যেসবদ।ই বকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে তার প্রমাণ লব দেশেরই 
শিক্ষার ইতিহাসের পাতায় পাতায় বয়েছে। 

যনে করা দাক্চ কোন শিক্ষক্থু শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের, একটি কবিতা 
মুখস্থ করাতে চ!ন বা ঘীজগণিভের সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা 
নুখস্থ কম্মংত হন্পে বা সম'করণ শিখতে হলে কি ধরনের মানস্রিক প্রক্রিয়ার 
সাহাষ্য নিতে হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ বহিক ও মানসিক, পরিস্থিভি এই , 
সব প্রক্রিগ্ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জন! ধাকলেই শিচ্ষকের 
প্রচেষ্টা সার্থক হচ্চে পারে, নইলে নয় । 

প্রাচীন শিক্ষাদাম পদ্ধতির সবচেয়ে বড ত্রট ছিল যে তার পদ্ধতি মনো- 
বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। প্রা ক্ষেত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি 
ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্িভ ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 
সম্পূর্ণ নিচ্ষল হায় উঠত । সন্ধ্য বশান্ত কি, আধুনিক ষধনোবিজ্ঞানের 
গবেষণাব ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতট। পরিবর্তন এনেছে ততটা হা কোন 
ক্ষেত্রে গানতে শারে শি। শিখ ন-প্ক্রিয়ার শ্ববপ। মুখস্থ করার উপক্কারিতা, 
শান্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা গ্রভৃতি শিক্ষা্টিত বনু সমস্তা 
সম্বন্ধে গ্রাটীন শিক্ষাবিধেরা ষে সৰ ধারণা পোষণ করতেন আজ 
মনোবিভাীনের গবেষণার ফলে সেগ্ুপি সম্পূর্ণ ধুগ্নাৎ হয়ে গেছে । সেই জন্য 
আজ মনোবিজ্ঞানসন্মত ও অনুপ্রাণিত তথ্যের উপর বর্তহান শিক্ষণ পদ্ধতিকে 
গডে ভোলার প্রচ্ষ্টা সব দেশেই দেখা দিয়েছে । 

সাধারণভাবে শিক্ষার ভিনটি প্রধান 1ক আছে লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও 
পদ্ধতি । শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত্ত এই সমন্তার অমাধান ' করৰে 
দশনশাত্র। আঙরা দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশেরসঙে সমার্থক । অতএব 
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মাগষের বেঁচে থাঁকান লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জুড়িয়ে 
থাকে । আবার ব্যক্তিমাত্রেরই বেচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে স্থির বিভিন্ন 
রহস্ত লম্বন্ধে তার জীবন-দর্শন কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তার উপর । 
সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তু যোটামুটি নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর 
অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্বের অনুশাসনের উপর | 
শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান 

শিক্ষার পদ্ধতিটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর | "শিক্ষার 
অর্থ কোন বিশেষ আচরণ আয়ন্ত করা। অত এব শিখন-প্রক্রিয়! অপরিহ্ার্ঘ- 
রূপে রয়েছে অব শিক্ষার মূলে । ফলে শিক্ষার সার্থকন্ধা বহুলাংশে নির্ভর 
করছে শিখন-গ্রক্রিযার কার্যকারিত!র উপর এবং সেইজন্য মনোবিজ্ঞানের 
সাহাধা ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্ধকর পদ্ধতি গডে ওভাল সম্ভবই নয়। 
শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান 

শিক্ষার পমন্য নির্ণয়েও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব আছে। যেমন, 
যদি কোন শিক্ষাবিদ বলেন বে মান্সষের প্ররুতিদত্ত বাসনাগুপির সম্পূর্ণ 
নিরোধ বা] বাইরের জগত থেকে ইন্জরিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিধে এনে 
নেগুলিকে অন্ুর্রখী করা হল শিক্ষার লক্ষ্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান প্রতিবাদ 
সানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ সাধারণ মান্তযের ক্ষেত্রে একান্ত অবাস্তব 
এবং কখনই ৯০'কে বান্তবে পরিণভ করা যাবে না। অশ্তএব দেখা 
যাচ্ছে যে শিক্ষার পক্ষ্য ও বিষয়বস্ত ষদদও শিক্ষাশয়ী দর্শণশাজ্ের 
(80008110718 21111990715) উপর নির্ভর করে, তবুও এগুলি মনোবিজ্ঞানের 
প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় । শক্ষাশ্রয়ী ৮র্ঁন ক্ষার লক্ষা স্থি্ীকৃত করে 
দিলেও দেখতে হবে যে লেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীব শিখন ক্ষমতার আয়ভাধীন কিন! 
এবং তা বি5পেব ভার শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞীনের | লম্ষ/ যতই কান্য এবং 
দর্শনশাপ্রেই অনুমোরপিত ফোক না কেন যদি পেটি শিক্ষার্ধীর আয়তের বাইবে 
হয় তবে পেশি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে 'গ বিষে কোন শন উঠতে পারে না। 
শিক্ষার পরিমাপ.ও মনোবিজ্ঞান | 

শিক্ষার লক্ষায নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা যক্ষট| না থাক, সে লক্ষ্যের 
কতটুকু কাথে পাঁগনত হল এই প্রয়োজনীয় ঘথাটুকু নির্ণয় করতে থাবে 
একমাত্র মশোবিজ্ঞানই | শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থার মানসিক সংগঠনের 
অভীপ্সি্ভ পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন 
১৪ কফিন! ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞান- 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান ক 


মূলক পরিমাপের সাহায্যেই। শিক্ষার ফল অবগ্ঠ অনেকাংশে উপঙ্গধি কষা 
যায় আচরণের পরিধর্তগ লক্ষ্য করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের সম্যকারের 
শির্ভরযোগ্য ও নিখুত পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞানসম্মভ পরিমাপের 
প্রয়োজন । 


শিক্ষার বিষয়বন্ক ও মনোবিজ্ঞান 

সাধারণ শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্ধারিত করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষার 
লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে দর্শনশান্ত্ের উপর | কিন্তু ত: সন্থেও শিক্ষায় 
বিষববন্র ক্ষেত্রে মনো বিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলনীয় নয়। শিক্ষার ব্ষয়বস্ত 
ষে “কবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমত্বার আয়প্তাধীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর 
বিভিন্ন বয়ন অনুযায়ী ভা স্বিভন্ হবে। বিভিন্ন বরনে শিক্ষার্থীর মানসিক 
যোগ্যতা বিভিন। তাছাড়া কচি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্র্ঠতির দিক দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুচুব পার্থক্য থাকায় শিক্ষান বিষয়বন্তটিকে সেভাবে 
শিয়ন্ত্িত করতে হবে। কোন্ ধয়সের পক্ষে চোঁন্‌ শ্রেণীর বিষয়স্ উপযুক্ত 
হবে 'এবং শিক্ষার্থীপ্প ক্রমবিকাশমাঁন দেঁহমনের বৃদ্ধির সনে কি করে বিষয় 
বস্তটংকে স্ুনংহভ' করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমন্তাগুলির সমাধান 
করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই | ৮৮ 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবছানু 

আঁধুমিক শিক্ষাবিজ্ঞান নানা দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নিভরশীল । 
কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে বর্তমানে শিক্ষাপিজ্ঞান মনো বিজ্ঞানের গক্যেশার উপর 
বিশেষভাবে নির্ভরঞাপ ভাঁপ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দে ওযা হল। 
১। ব্যক্তিগন্জ বৈষম্য 

সব মান্থষ সমান নম্ব। দৈহিক, মানসিক ও অন্যান অনেক দিক দিয়ে 
সানষে মাক্রুষে প্রচুঙ্ গ্রভেদ, ফলে শিল্ষাগ্রহণের হম্তাও অসমান-বাক্তিগভ 
বৈষসোর এই তব্ুটি আধুনিক মমোবিজ্ঞানের অবদান । গঙ্ষাম্নগতিক চা 
ব্যবস্তাণ এই মূল্যবান মনৌবৈজ্ঞানিক তথ]টিব কোন পান ঠিল না। কিন্তু 
আধুণ্ক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতিগত টবষনোর ই তন অনুযারী 
শিক্ষার ব্যিখবস্ত ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় কবা হয়ে থাকে! 
২। শিখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী 


মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গব্যষেশার ফলে শিখন-গ্রঞ্িয়ার ম্বরপ ৩ প্রকৃতি 
সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান তথ্য সংগৃহীত হযেছে শি জানা গ্রেছে যে সাধারণত 


১২ শিক্ষাগ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


ত্মর] সধ বস্ত একই প্রত্রিয্বায় শিবি না বরং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বস্ত্র প্রকৃতি 
অন্থুঘায়ী সেগুপি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিথি। যেমন, জ্যামিতির উপপাগ্ শেখ 
ও টাইপ করতে শেখা, দুটিই শিখন ৰার্ধ হলেও শিখনের পদ্ধতি উভয়ঙ্ষেত্রে 
বিভিন্ন । এখন শিক্ষক যদি এই শিখন পদ্ধতির ধিভিন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে 
পরিচিত থাকেন ভবেই তার শিক্ষণ সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থ্ণ উদ্ভয়েরই শ্রমের মিথ্যা অপচয় হতে বাধ্য । 
৩। ব্যক্তিসন্তার বিভিন্ন দিকের ত্রমবিকাশের মিম্নমাবলী 

শিক্ষা ব্যক্তিসত্তার ভ্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক । নবজাতকের দেহ, মন, 
বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি পাঁকে নিত্তাস্ত অপরিণত অবস্থায় । 
কিন্তু সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বুদ্ধি পেতে 
থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণ তালাভ করে । মনোবিজ্ঞীনের গব্ষেণার ফল্সে 
দেখ! গেছে যে ব্যক্তিপত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের খারা ও গতি এক ত 
নঘই বরং এদের প্রত্যেকটির একটি নিজন্ব ভঙ্গী এবং পথ আছে। শিশুর 


শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে সামগুত্ত 
রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 


৪1 বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ 

শিক্ষা গ্রহণের দ্রুততা এবং সার্থকতা ছুইই বভ্লাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর 
বুদ্ধির উপর | দেখী গেছে যে সব কিছু শেখা, বিশেষ করে চিস্তামুলক কোন 
কিছু শেখা নির্ভর করে শিক্ষার্থী বুদ্ধির মাত্রা বা পরিমাণের উপর । মনো" 
বিজ্ঞানের আধুনিক গৃবেষণা ৫ £ক নুদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে । সবচেয়ে উলেখযে!গা বিষয় লল যে বর্তফানে এই বদ্ধি 
পরিমাপ করার নির্ভরযোগা পন্থা! ও আবিক্রত হয়েছে । ফলে শিক্ষাদানের 
অনেক জটিল সমন্তার সন্তোষজনক সমাধান করা এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। 
৫। মনোযোগ দেওয়া, অনে রাখা, ভুলে যাঁওয়। ইত্যাদি 

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, 
ভূলে বাঁওয়া ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সন্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় 
তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে । এই তথ্যগুপি বর্তষান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞান- 
সম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। 
৬। জহজাত প্ররৃন্তি ও প্রক্ষোভের গুরুত্ব 

ব্যক্তির সহদাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ 
আছে |. চুপিক্ষাধার বছু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা! 


শিক্ষায় যনোবিভ্ঞ্কানের অবদান ১৬ 


বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই 'প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষকের 
যথাযথ জ্ঞান ন| থাকলে শিক্ষণকার্ধ অপচন্ববুল হতে বাধ্য । তেমনই শিক্ষার, 
সুষ্ঠু সম্পাদন শিক্ষার্থীয় অনুকূল প্রক্ষোন্তের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান হ্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নান! নতুন তথ্য 
আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর সার্থক ও সফল করে তুলেছে । 
৭। গ্রণ-মনোবিজ্ঞান ্‌ 

গণ-মনোখিজ্ঞানের নান! স্ত্র আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত. 
হচ্ছে । দেখা গেছে ষে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্্রে তার দলগত 
আচরণের নাণা দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা 


দলমূলক, ব্/ভ্িমূগক নয়। ফলে স্বভাবতই দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছ্ে। 


৮ | জঙগতিবিধান্ঘটিত সমস্য] 

সঙ্গতিবিধানমূলক সঙ্ম্তার্দির সমাধান কর! সুষ্ঠু শিক্ষণ-কার্ষের প্রথম 
সোপান। সঙ্গতিবিধানের সমন্ত! প্রধানত দেখা দেয় যখন শিশু তার 
পন্জিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাইয়ে নিতে অলমর্থ হয় । এই ধরনের" 
শিশুকে অপসঙ্গতিসম্পন্ (11510355650) বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার 
পরিবেশের সঙ্গে সু সঙ্গতিব্ধান করতে পারে না ভাদের শিক্ষাদান করা. 
সব“দিক দিয়ে সমস্তা হয়ে দীাড়াষ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধয়নের 
সঙ্গভিবিধানমূলক সমস্তাদি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীঘ তথ) আবিষ্ৃষ্ত হয়েছে । 
৯। মন্রোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্র 

মনোবিজ্ঞানভিস্তিক পরিমাপ যদ্ত্রগুলি হল সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আধদান। দীর্ঘ গবেষণাত্ব ফলে বিভিন্ন 
মাননিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য গুলি পরিমাপ করার বহু নির্ভরযোগ্য যঙ্ত্রেব 
আবিষ্ার হয়েছে । ভার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা 
সহজাত ও অজিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা সন্তু হয়েছে । গতান্গতিক্ষ 
ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষা! পদ্ধাতর স্!নে বিজ্ঞানগন্মত নানা প্ররৃতিগ্ শিক্ষা্রয়ী অভীক্ষ 
(10050251070%] 1[16868) গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্বার 
সংলক্ষণ (79502081167 15768), আগ্রহ (10661686), মনোভাব 
(4868909) প্রভৃতি পরিমাপ করারও যন্ত্র আজকাল আধিষকুত হয়েছে। 


এগুপির যখাষথ ব্যবহার ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবন্থাকে যথেষ্ট উন্নত কনে, 
তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 


দুই 


শিক্ষানশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ 
(145 0176-01 £00158610151 ৮5301701959) 


শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্ভ । শিক্ষ] হল নতুন জ্ঞান ও 
আচরপ্রের আয়ভ্ভীকরণ | - মনোবিজ্ঞান হল আচরণের গ্ররৃতি, গতি ও 
সংঘটনের বিশ্রেষণ ও সংব্যাখ]ান। শিক্ষার বিষয়বস্তব হল কেমন করে নতুন 
আচরণ সম্পাদন করা বায় তা দেখা আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হুল সেই 
'আচরণটির প্রকৃতি কি এবং কি ভাবে সেটি ঘটে তা দেখা। অতএব সার্থক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্যই। | 

তাছাড়া শিক্ষ] নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার উপর । কোন কিছু শিখন 
'(1/980105) ছাড়া শিক্ষা! হয় না। আর সে শিখন হুতে পারে ছু'রকম বস্তুর, 
'জ্ঞান (070০ 180£9) এবং দক্ষতার (9111) | এ ছু'রকম শিখনই নির্ভর করে 
প্রাণীর মানসিক শক্তির উপর । প্রাণী শিখতে পারে অথচ জড় বস্তু পারে 
ন1, তার কারণ হল প্রাণীর শিখন-ক্ষমতা ক্সাছে, জড় বস্তুর নেই! শিখনের 
মাত্র!, উৎকর্ষ ও কার্যকারিত। সবই নির্ভর করে এই মানমিক শক্তির প্রকৃতি 
নও সংগঠনের উপর । এই মানসিক শত্তির শ্বরূপ ও কর্মদক্ষতা জানতে হলে 
আমাদের মনোধিজ্ঞানের সাহাব) অবশ্থ প্রয়োজনীয় । ভাছাডা শিখন বিশ্ষ- 
ভাবে প্রত্যক্ষণ (13970911077), সংবোধন (0০010)0167151077), চিত্তুন 
(10101077), বিচার করণ (62890175), মনে রাখা (70701006216) 
ইতটা্দি মানপিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল । এগুপি ক্কি ভাবে সংঘটিত হয় 
এবং এগুপির বৈশিষ্ট্য কি তা জান সার্থক শিখনের ভন্য একান্ত প্রয়োজন । 
এছাড়াও শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের সছেও শিখন নিখিডভাবে 
জড়িত | যেমন প্রবৃত্তি (170561700)5 প্রক্ষোভ (4270062077), আগ্রহ (10667656) 
মনোভাব (466:6906) ইত]ার্দি মানসিক বৈশিষ্ট)গুলিও শিক্ষার শিক্ষাকে 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের 
ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাক! অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । অর্থাৎ এক কথায় শিম্ষাথীকে ভার 
শক্তি, চাহিদ1, পছন্দ, অভিরুচি এ সঙ্গ নিয়ে সমগ্রভাবে জানা দরকার। 
বল। বাহুল্য যে এর জন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ । এই কারণেই 


১৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বল! হয়েছে ষে শিক্ষার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল । 

এই লব কারণে বিংশ শতান্দীর সুরু থেকেই মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে 
বিভেদের দূরত্বটা ক্রমশ কমতে শুক হয়। শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার বিভিন্ন 
সমস্তার সমাধান, শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন 
তথ্য সংগ্রহ করার জগ্ঠ মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
সুরু করলেন। তাদের নেই প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি 
শাখা । এরই নাম হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (80008607021 17506701677) 
অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রয় করে গড়ে ভঠেছে যে মনোবিজ্ঞান 

এরই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্তম কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
দেখা দেয় নি। এই সময় মানব অস্তিত্বের অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও 
মনোবিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশ ঘটে। শর্বত্রই গবেষকরা মনোবিজ্ঞানমূলক 
বিশ্রেষণ ও সংব্াখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলেন। কালক্রমে 
ব্যাপকভাবে মনোবিজ্ঞানের নানা নতুন প্রয়োগমূলক শাখা গড়ে উঠতে 
লাগল, যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান, সামাজিক 
মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞাম। মনোবিকারমূলক মনোবিজ্ঞাম 
ইত্যার্দি। এক কথায় মানধ অংচরণের সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের' 
সন্ধানী আলোর সম্প্রপাত ঘটল। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
প্রয়োগ থেকে শিক্ষান্রমী হনো বিজ্ঞান ও গড়ে ওঠে । 

মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হগ যে এগুলি 
মূল প্রয়োগমূলক | সাধারণ মনোবিজ্ঞান হল প্রধানত তত্বমূলক, অর্থাৎ 
মনোবৈজ্ঞানিক তত্বগুলি আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করাই তার কাজ। কিন্ত 
সেগুলিকে নিছেব নিঙ্গের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোনও বিশেষধর্মী 
সমস্তার সমাধান কর] এবং সেগুলির প্রকৃত ব্যবহারিক মুল্য আবিফার করাঈ 
হল এই নতুন নতুন শাখাগুলির লক্ষ্য। শিক্ষার্ায়ী মনোবিজ্ঞানও এই 
ধরনের প্রশ্নোগমূলক ও ব)বহাপিক মৃল্যসম্পন্ন ষনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। 


শিক্ষাশ্রযী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ 


শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যখন এতই ঘনিষ্ঠ, তখন শিক্ষার 
সঙ্গশ্তাগুলির সমাধানে প্রাচীন কাল থেকেই যে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের 


চি 
চট 
, 


80885554555 





[বিংশ শতাব্দীর একটি বড উল্লেখযোগ্য ঘটন1! হল মানব অস্তিত্বের প্রায় সর্ব ক্ষেএ্রে 
মনোবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ॥ শিল্প, বাণিজ্য, স্বাপতা, সমাজ-বিজ্ঞাম, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান, শিশুপালন, অপরাধতত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি মানৰজীবনের সর্ধপ্রদেশেই মমোবিজ্ঞানের 
আধিপত্য দ্বিধাঁহীনভাবে স্বীকার কয়ে নেওর1 হয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের 
নতুন নতুন শাখা । যেন, সমাজ-কিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সামাজিক 
মনোবিজ্ঞান (8০9181 চ85০১০1085 )। শ্িশুপালনকে কেন্ত্র করে গড়ে উঠেছে শিশু- 
মনোবিজ্ঞান (00170 95০০1০85 )। শিল্পকে কেন করে গড়ে উঠেছে শিক্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
(1555853] 885৩7০1০85 )1 সেই রকম শিক্ষাকে আশ্রয় করে যে.বিশেষ মনোবিজ্ঞানটি 
পাড়ে উঠেছে তার নাম শিক্ষার্রী মনোবিজ্ঞান (1505986109051 81৪7 ০:০01085 )। ] 

১.২ লু 


১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিত্কান 


চেষ্টা হবে তাতে বিম্ময়ের কিছু €নই। বর্তমান শভাব্দীর হুত্রপাত থেকেই 
পৃথিবীর সমন্ত প্রগতিশীল্প দেশগুলিতে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসন্মত করার 
ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে এবং বর্তমানে সেই সব প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করে 
এই নতুন পূর্ণাঙ্গ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে। 

সুনংহত্ত শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের জন্ম 'অভি সাম্প্রতিক হলেও এর 
পরিকল্পনা ও সুচনা খুবই প্রাচীন। শিক্ষার পদ্ধতি থে মনোবিজ্ঞান অনমোদিত 
তথের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রায় সমস্ত শিক্ষাঁবিদই ত্বীকার করে 
এসেছেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আযারিষ্টটল সঙ্গীতকে পাঠ্যব্ষিয়ের একটি 
প্রধান অঙ্গ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন ভার প্রধান কারণ হুল যে তার 
মতে সঙ্গীত ধনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাকে লাঘব করে দিয়ে মানসিক 
সাম্য ফিগ্রিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। এ 
পদ্ধতির তিনি নাম দিয়েছেন ক্যাথারসিস (080187519 ) বা বিরেচন- 
প্রক্রিয়া । আধুনিক ফ্রুয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে যাকে এ্যাত্রিকপান ( 40£9206107) ) 
পদ্ধতি বলা হয় ভার সঙ্গে আযারিষ্টলের এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। 
জ্যারিষ্টলের এই নির্দেশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয্মোগ 
বল! যেতে পারে। ৃঁ 

রোমান শিক্ষাবিদ কুইন্টিলিয়ান শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও 
ব্যাপক ও সুৰিদিষ্ট প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্বন্ধে তার অন্থশাসনগুলির আধুনিকতা সময় সময় আনারস বিশ্মিত করে 
তোলে । তার মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে ষে 
তার কি ধরশের মানপিক দক্ষতা ও সহজাত ক্ষনভা আছে । শিশুর প্রাথমিক 
শিক্ষ। সুক্ধ হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। দৈহিক শান্তিকে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে 
সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, শিশুর নিজস্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলির উপর শিক্ষাকে 
প্রতিঠিত করতে হবে ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের কু অপুনা-শ্বীকত তত্বের উল্লেখ 
কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় 

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্‌ কমেনিয়ালও শিক্ষণের পদ্ধতিকে কেমন করে মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত করা যায় তা নিয়ে বিশর্দ আলোচনা করে গেছেন। তিনিই প্রথম 
“ছবির বই'র সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয় দানের প্রথার প্রচলন করেন। 

প্রলিদ্ধ ফরাসী মনীষী রুশে। তার “এমিল' বইতে সেই সময়ের শিক্ষা- 
পদ্ধতির ভীত্র সঙ্গালোচনা করেছেন এবং শিক্ষার নানা সমন্তা সম্থন্ধে নিজের 
মতামত দিয়ে গেছেন। যদিও তীর সিদ্ধাত্ত বহুক্ষেত্রে পরস্পর-বিোধী, 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ ১৯ 


& 


অবাস্তব ও আবেগধমণ তবুও বিন্মঘ্জের কথা এই যে শিক্ষার অনেক সমন্যা 
সম্পর্কে তার অভিমত ও শিদ্ধান্ত বর্তমান মনোবিজ্ঞানের তত্বগুলিকেও 
প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যার। যখন তিৰি বলছেন, যে “তোমার 
ছাত্রদের ভাল করে পর্বেক্ষণ করে তথে তোমার কাজ সুর কর। কেননা 
একথা পরিষ্কার যে তুমি ভাদের মন্বন্ধে কিছুই জান না।” বা “কথা কথা 
কথা.......নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যই শিক্ষকেরা প্রাণহীন ভাষাক 
শিক্ষার জন্ত বেছে নিয়েছেন” কিংবা “প্রকৃতি চান ষে শিশুরা পুর্ণব্যস্ক হবার 
আগে যেন শিশুই থাকে,” তখন ভিনি ষে শিক্ষার্য়ী *মনোবিজ্ঞানের 
আধুনিকভম স্ত্রগুপির ভিত্তি রচন] করেছেন সে বিয়ে কোন সনেহ নেই। 

(শিক্ষাত্য়ী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে ছুলছে ধার! সাহা) করে গেছেন তাদের 
মধ্যে পেষ্টালৎসির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে 
মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য আনোলন নুরু করেন এবং বাস্তবে 
সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন ॥ মুনষ্টারবার্জের ভাষায় পেষ্টালৎসি 
মনোবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও মনোবিজ্ঞানের “অ-.আ-ক-খ'ও ভিনি 
জানতেন ন]। ফলে সত্যকারের মনোরিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষাপ্রণালী তিনি 
উদ্ভাবন করে যেতে' পারেন নি। ঘবুও শিক্ষাশ্রয়ী মনলোবিজ্ঞানের শ্জকদের 
একজন রূপে তার নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে ছোলেন 
জার্মানীর জোয়ান হার্বাট । তার উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষক 
সম|জে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং বহু দেশে বহুদিন আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি 
রূপে লমাদর লাভ করে এসেছে। অবশ্বা আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের 
বেচারে হার্বার্টের অনেক সিদ্ধান্তই বর্দিত হয়েছে। | 


জার্মানীর আর একজন শিক্ষাব্দ্‌ ফ্রেডর্িক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিগার- 
গার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্য়ী মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। 
ষদিও ফ্রয়েবেল প্রধান দার্শনিকই ছিলেন তবু তার উদ্তাবিত গিকিলা? 
মুখত মনোবিজ্ঞানভিত্তিকই ছিল। 

বিংশ শতার্ধীর হুত্রপাত হতৈ বহু শিক্ষাব্দি শিক্ষার সমস্তাগুলি 
মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে সুরু করেন। এদের মধ্যে 
ফান্সিস পার্কার, ্টানলি হল, জন ডিউই, মারিয়া মণ্টেসরী, কিলপ্যাটিক 


৩ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিত্ভান 


প্রভৃতির নাঞ্ উল্লেখযোগট | এদের এধং আরও অনেকের সম্মিলিভ অবদানে 
আজ শিক্ষাশয়ী মন্ধেবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। 


শিক্ষা শয়ী মনোবিজ্ঞান কি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞীন ? 


(শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোধিজ্ঞান থেকে কোন বিচ্ছিন্ন 
বা ম্বতগ্র শান্তর নয) এটি সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা-বিশেষ | 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেষণালনধ ক্ত্র সরাসধি শিক্ষার সমস) 
সমাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই নতুন মনোবিজ্ঞানের মুলভিত্তি। সেগুলিকে 
' আশ্রয় করে এবং শিক্ষার সমস্তাগুলি সামনে রেখে গবেষণ। চালানোর ফলে 
যে সব নতুন সুত্র ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুপিই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের 
বর্তমান ুসমূদ্ধ আবয়খটি সংগঠন করেছে। শিক্ষাকে সার্ক আয়াসহীন 
ও কাধকর করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবিষ্ষার করাই 
শিক্ষাশ্রয়ী মনোধিজ্ঞানের প্রধান কাজ । ফলে এর গবেষণার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য 
সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য অপেক্ষা অমেকাংশে সীমাবদ্ধ ও 
বিশেষধর্মী হয়ে উঠেছে। 

শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান কেখলমাজ সাধাছণ মনোবিজ্ঞানের ফলিতরূপ নয় 
যদিও সাধাবুণ মনোধিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এর জন্ম] কেননা সাধারণ 
ষনোবিভ্ঞানের সুত্রগুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই এর ফাজ 
শেষ হয় নি। বরং সেখানেই হয়েছে এর কাজের স্তুরু। সেই স্থত্রগ্ুলিকে 
ভিত্তি করে গ্িক্ষার সমন্তাগুপির পরিপ্রেক্ষিত্তে ব্যাপক পবেরণ! চালানোই 
এর প্রকৃত উদ্দেশ্ত। এই গবেষ'ালন্ধ নুন থ্যরাশির উপরই শিক্ষাশ্রম্ী 
মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সৌধটি প্রতিচিত রয়েছে। 

বস্তুত গবেষণাই শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রাণ। এর বর্তমান রূপ এবং 
ভবিষ্যৎ সম্প্রগারণ সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপদ্ব | শিক্ষার 
সমন্তাগুপি সমাধান করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে বহু 
বৎসরের অক্াস্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন । কেমন করে শিক্ষার 
শক্ষটকে বাস্তবে বূপায়িত কর! যায়। কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আয়াসহীন ও 
আনন্দদায়ক হতে পারে, কোন্‌ পরিস্থিতিতে শিক্ষা-প্রক্রিয়া সহজ ও কার্ধকর 
হয়, কোন্‌ কোন্‌ সর্ভ স্মৃতির সহায়ক হয় ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞাবের কাজ। 


শিক্ষাশ্রয়ী মবোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি ২১ 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি 
২১০ 5০01১2 ০1 70000801091 [১5%০1১01005 ) 
শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির সমস্ত আচরণই জ্ড়িত। অতএব শিক্ষাশ্রয়ী মনো- 
বিজ্ঞানের কর্মসথচী মাঁনৰ আচরণের লকল সমস্াঁর ক্ষেত্রেই কিন্তৃত । নীচে আঁধু- 
নিক শিক্ষাশ্রমী হনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির একটি সংক্ষিপ্ত বিষরণ দেওয়া ছল ' 


১। শিখন প্রজিন্মা 

বলা বাহুল্য শিখনন্প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমন্তা নিয়ে গবেষণ। চালানে1ই হল 
শিক্ষাঁয়ী মনোবিজ্ঞাঁমের সর্বগ্রধান লক্ষ্য ) প্রাণী কি পন্থায় শেখে, শিলার 
বিষয়বন্তর প্রকৃতি ও পরিষাপের » সঙ্গে শেখার কার্ধকারিতার কি সম্ঘখ, 
যানপিক প্রক্ষোভ ও প্রেষণার ার উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভ। নির্ভরশীল, কোন্‌ কোন্‌ 
পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল ইতযাদি শিক্ষা্ঘটিত সমস্তাগুলির 
সম্ধাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্নের সর্বগ্রধান কাঁজ। 
২। ব্যক্তিসন্তার বিকাশ 

ব্যক্তিসশ্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের লঙগে সামঞজস্ত রেখে শিক্ষার 
বিষয়বস্ত সুনির্বাচিত, ও সুবিভক্ত কর! হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর 
একটি কাজ। সেই কারণে বাক্তিসস্তাব বিকাশের বিভিন্ন দ্িকগুলি 
পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তভূক্ত। 
৩। মামবসন্তার বিভিগ্ন বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ 

যদিও শিখন-গ্রঞ্িযার সংশ্রি্ই সমস্তার্দি সমাধান করাই শিক্ষা শরয়ী 
মনোঁবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে অকিচ্ছেন্তভাবে জডিতভ 
আরও কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক শিক্ষাশ্রপ্ণী মনোবিজ্ঞানের গবেষণার 
অন্তর্গত হয়ে দাড়িয়েছে । যেমন, শিশুর প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভের স্বরূপ, ভার চাহিদা, 
আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, মদোনিবেশের নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব, 
শান্তি ও পুরস্কারের কার্যকারিতা! ইত্যাদি মানবসন্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির 
স্বরূপ নির্ণয়ও শিক্ষীশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্গীত। 
৪। বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি 

শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হল শিক্ষার্থীর প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধি এবং 
অন্তান্ত মানসিক শক্কি। দেখ! গেছে'শিখনের উৎকর্ষ এবং দ্রুততা ছুইই গরচুর 
পরিমাণে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। বুদ্ধিমান ছেলে ভাড়াভাড়ি শেখে, 
বুদ্ধির শিখতে দেরী হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার লাফল্য 


২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নির্ভর করে বিগ্িনিধষী মানসিক শক্তির উপর। অতএব বুদ্ধি এবং অন্ান্ত 
ষাননসিক শক্তির ম্ব্ীপ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ আধুনিক শিক্ষাশ্মী 
মনোবিজ্ঞানের কার্থনচীর অন্তর্গত হয়েছে । 
৫। পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিমাপ 

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শ্শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থী কি 
পরিমাণে সে শিক্ষা গ্রহপ করল ভা পরিমাপ করাও শি্ষশাধ্যবস্থার একটি বড 
অঙ্গ । স্কুল-কলেজে গতানুগতিক পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্দতি যে নানাদিক দিয়ে 
ক্রটিপৃর্ণ, এমন কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকরও এ পিদ্ধান্ত এখন সর্বজনম্বীকুত। 
আধুনিক শিক্ষশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একাট বড কাঙ্চ হল বিজ্ঞানসম্মত সার্থক 
পরীক্ষা-ব্যবন্থার উদ্ভীবন কর! । দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজকাল স্কুল-কলেজের 
পাঠাবিষয়গুলির উপর কার্ধকর ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষাশ্রম়ী অভীক্ষা 
( 8:250561028] 6৮) গঠন করা জন্তব হয়ে উঠেছে। ভাছাড় বুদ্ধি, 
ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্টা, আগ্রহ গুভূতি গুবত্পুর্ণ বস্তগুলি পরিমাপ করার 
উপযোগী আধুনিক অভীক্ষ€ও আবিষ্ত হয়েছে । 
৬। আনাজিক মনোবিজ্ঞান 

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিধিড সম্পর্ক এতদিন শো চন্ীঞভাবে অবহেলিত 
হযে এসেছিল । ফলে শিক্ষণ হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি অধাস্তব, নিছক তথা 
আহবুণে পীমীবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞাশের সা্ত সঙগতি রেখে এবং 
সামাজিক সম্স্তাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবশ্থাকে নিয়ছ্রিত করা শিন্দ শরয়ী 
মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । 
৭। ক্ুপরিচালন। 

ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা ও বুণ্তি সন্ধে যথাষথ পরিচালনা 
দান করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক।জ হয়ে দাডিয়েছে। 


এর ফলে ব)ক্তি তার যোগ])তা ও পছন্দ অনুযায়ী শিশ্ধার খিষয়ৎস্ত ও বৃত্তি বেছে 
নিতে পারে। 


তিন 
শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 
(1 607003 ০1 £0009610181 65)70170195)) 


যদিও স্বতন্ত্র শান্ত্পে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু ঘংসর আগে তবুও 
এভদ্িন যে মনোবিজ্ঞান সভ্যকার বিজ্ঞানের পধায়ে উঠতে পারেনি ভার 
প্রধান কারণ হল বে এর অন্স্থত পদ্ধঘিগুপি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। 
সে যুগের মলেোবিজ্ঞানীর! মনে করতেন যে ব্যক্তির কথাবার্তা, আচরণ প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং গঠিত ধারণা থেকেই তার মনের প্ররুতি 
ও গতি সম্বন্ধে প্ররুত তথ্য সংগ্রহ কর যায় এবং এই ধরনের অনুমান-প্রহ্ত 
সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে সোল] সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গঠন করা সিদ্ধান্ত বা ধারণা কখনই অভ্রাস্ত হতে 
পায়ে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানী যে সব সিদ্ধান্ত গঠন করতেন 
৫সগুলি প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হত এবং সেগুলি থেকে কোন ব্যাপায্েই 
সর্বজনসম্মত তত্ব গডে তোল] সম্ভব হত না। ফলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞান 
খেয়াল খুলীভর! জল্লনাকল্পনার গণ্ভী ছেভে একপাও এগোতে পারে নি। 
পরবতণ মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় স্ুনিরিষ্ই এবং সুনিয়স্ত্রিত 
নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করঙগেন। ১৮৭৯ সালে জাশান 
মনোবিজ্ঞানী ভূণ্ট (ডা) লিপজিগে (14520518) প্রথম মনোবিজ্ঞানের 
গব্ষেণাগার শ্থাপন করেন এবং তার পর থেকেই মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসন্মপ্ত 
পদ্ধতির ব্যাপক ও স্ুনিয়ন্রিত প্রয়োগ সুর হল। 

ভূণ্ট এবং তার কৃতী ছাত্রের দল মনোবিজ্ঞানমূলক গবেষণার নান! 
অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । বিংশ শতাব্দীর স্থুরুতে মনোবিজ্ঞানের 
বনু নতুন নতুন শাখারও স্্টি হয়। তাদের সকলের সম্মিলিত অবদান 
মনোবিজ্ঞানের পদ্ধজ্ির দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের 
(77980) উদ্ভাবিত মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের অভিনব পদ্ধতিগুপি মলো- 
বিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে। 

কিন্ত মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সত্যকার যুগান্তর এনেছে সাম্প্রতিক 
পরিসংখ্যানমুলক পদ্ধতির (5867580থ] [166700) উদ্ভাবন ও ভ্রত উর্তঘি। 
ইতিপূর্বে ছই একটি পদ্ধতি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুি 
বিজ্ঞানসম্মত এবং সম্পূর্ণ ক্রুটিহীন বলা চলত না। আধুনিক পরিসংখ্যান" 


২৪ শিক্ষাশ্ররী ঘমোবিজ্ঞান 


গ্রণালীর আবিষ্কারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমাজিত ও পরিশোধিত 
করে প্রায় ক্রটিহীন এবং নির্ভরযোগ]) করে তোল! সম্ভব হয়েছে। 
১। নিরীক্ষণ পদ্ধতি ([700117)51705] ?৫68১০এ) 

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ 
বিদ্ধ, শরীরগুত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাশ্রয্ব ম্নাবিজ্ঞানেও পর্দীক্ষণ 
পদ্ধতি বহুল ব্যখহৃত হয়। কোন ঘটন। ৰা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং তাত 
সঙ্গে অন্ত ঘটন! ব| প্রক্রিয়ার কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরশক্ষণ 
পন্ধত্তিই হল লর্বাপেক্ষা কার্ধকর। আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই 
রকম কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ ষি কোন বিশেষ বিশেষ সর্ভের অধীনে 
কোন একটি ঘটন1 ঘটে, আর এ বিশেষ বিশেষ সর্তগুপির যদি পুনরাঁবি9াব 
ঘটানো যায়, ভবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানব আচরণও এক ধরনের 
প্রাকৃতিক ঘটনা । অতএব সে ক্ষেত্রেও এ একই কথা সভ্য হবে। পরাক্ষণ 
পদ্ধতিতে আমর] কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দর্ত স্যষ্টি করে ঘটনাটি ঘটাই ও 
ভার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা! করি । এ বিশেষ বিশেষ সর্ভগুলির মধ্যে যেটির 
অস্তিত্ব অপরিহার্য অর্থাৎ যেটি না থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না সেই সতটিকে 
খুঁজে বার করি। সর্ভগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য নয়, কিন্তু 
যেটি অপরিহাধ সেটি সাধারণ “ক্ষেত্রে অনাবশ্ঠীক সর্তগলির সঙ্গে এমম্ভাৰে 
মিশে ,থাকে যে সেটিকে সহজে খুজে বার করা যায় না। পরীক্ষণ পছ্।তিতে 
এই অপরিহার্য সর্তীটকে খুজেবার করার অন্ত একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন 
করা হয়। ভাত্ নাম পারিপান্থিকের পরিবর্তন-সাধন (27016 6109 
010 105 02,28295 )। এই পন্থায় একটি ছাড়া আর দর্তগুলিকে অপরিবর্তিত 
রেখে এ বিশেষ সর্তকে পরিবণ্িত বা অপসারিত্ত কবে দেখা হয় যে এ বিশ্ষে 
সর্তটি ঘটনাটির প্রকূত কারণকি না। এভাবে প্রত্যেকটি সতকে ম্বত্্রভাবে 
পরীক্ষা করে ঘটনাটির প্রবৃত কারণটি বার করা হুয়। 

এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব-আচরণের 
সঠিক কারণ নির্ণয় কর] সম্ভব হয়েছে । বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে ষেটকে 
আমর] পুর্বে কারণ বলে মনে করতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক গ্রয়োশের ফলে 
আজ তার অনেকগুলিই ভ্রান্ত বলে এরমাণিত হয়েছে। উদ্দাহরণশ্বরূপ, দ্রুত ও 
সন্তোষজনক পাঠশিক্ষার পক্ষে শান্ডিদান সহারক কি না, শিক্ষাশ্রয়ী। 
বনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় সষস্তাটির সমাধান নিয্লিখিত পন্থায় পরীক্ষণ 
পৃদ্ধগ্ঠির লাহাযে্য পাওযা যেতে পারে। 


শিক্ষা শ্রন্নী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ২৫. 
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দ্র'দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে নেওযা হল যাদের শিখনের ক্ষমতা 
ও বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম । এবার তাদের একই পরিবেশে একই পাঠ্য 
বিষয় একই পদ্ধভিতে শেখান হল । পার্থক্যের মধ্যে গুথম দলকে শেখানোর 
সঙয় 'শান্তির' ব্যবহার করা হুল, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ শান্তির প্রয়োগ 
কর! হুল না। এখন ষদ্দি দেখা যায় যে গ্রথম দল অর্থাৎযারা শাতি পেয়েছে। 
ছিতীয় দল অর্থাৎ যার! শান্তি পায়নি, তাঁদের অপেক্ষা দ্রুত বাভাল পাঠ 
শিখেছে তবে বুঝতে হবে যে শান্তিদান শিক্ষার সহায়ক । আর যদি দেখা 
ায় যে পাঠ শেখায় দিক দিয়ে ছু'দীলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবে 
বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি দেওয়া বা না! দেওয়া দুইই সমান। আর যদি 
দেখ! যায় যে প্রথম্ন দলের শিক্ষা দ্বিতীয় দলের শিক্ষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা মন্থর 
হয়েছে তবে বুঝতে হবে শান্তিদান শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। | 


২৬ শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান 


প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের উপর শান্তির প্রয়োগ করা হল, তাদের বল 
হয় পরীক্ষণমূলক দল (71067110618 ড:০৮9) 1 আর দ্বিতীয় ,দলটি 
অর্থাৎ যাদের শান্তি দেওয়া হল ন1, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্িত দল ( 0:০206:0] 
07000 )1 

পরীক্ষণ পদ্ধতির সাফল্যের জন্ত -অবপ্ত প্রয়োজনীয় হলঃ তিনটি বস্ত। 
প্রথম, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষণ চালানো হবে ( এখানে পাঠগ্রহণ ) তার 
পুনরাবৃত্তি (13979610107 )। পরীক্ষণের বিষয়বস্তুটির যদি পুনরাবৃদ্ধি ঘটানে!] 
না যায়, তবে তা নিয়ে পরীক্ষা চালানোই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়, ষে 
ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ কর! হচ্ছে (এখানে শান্তিদান ) সেটির উপরে 
আমাদের নিয়ন্ত্রণের €(0০7000]) ক্ষমতা থাকা দরকার এবং তৃতীয়, 
পরীক্ষণের বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল ( $2715519 ) হওয়া! চাই । যেবস্ত 
সর্বক্ষেত্রে অপরিবত্তিত থাকে তার উপর পরণক্ষণ -পদ্ধতির প্রয়োগ করা 
যায় না। 

এখানে পাঠগ্রহণ, শান্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়াতেই 
পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল। 
২। ভ্রমবিকাশমুূলক পদ্ধতি (1০55101776751 1৬ 62৮০৭) 

শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাঁজ হল ব্যক্তি- 
সত্তার মানসিক্‌ ও আচরণগত ক্রমবিকাশের ম্বরূপ ও গতিভঙ্গী নির্ণয় করা। 
ব্যক্তির লহজাত বৈশ্ষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পারম্গরিক 
প্রতিক্রি্ার ফলেই ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন দিকগুলির কেষবিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই প্রতিক্রিয়ার 'প্রভাৰ কি ভাবে কাজ করে, কোন্‌ অবস্থার কি পরিবর্তন 
আনে, কখনই ব| অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্ট্টি রে ইত্যাদি জানার জন্য 
ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। £ই পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম থেকে 
ূর্ণভাপ্রান্তি পর্যন্ত বিকাশমান দিকগুলির পরধবেক্ষণ করতে হয়। এই ধরনেব 
পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্ঠ দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য 
পর্যবেক্ষণ স্ুপরিকল্িত ও স্ুনিয়ন্ত্রিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবার 
সম্ভাবনা থাকে | বুদ্ধি অনুভূতি, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার 
গুরুত্বপূর্ণ পিকগুলি নবজাভ শিশুর মধ্যে নিতান্ত অস্কুরাবন্থায় থাকে । কেমন 
করে পূর্ণবয়ন্কের ক্ষেত্রে সেগুপি স্ুপরিণত এবং জটিল হয়ে ওঠে _-শিক্ষাশ্রযী 
মনোবিজ্ঞানের এই মূলাবান তথ্যগুলি পাওয়া গেছে এই ক্রমবিকাশমূলক 
পদ্ধতির সাহাযো। 


শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞীনের পদ্ধতি ২৭ 


৩। কেস ষ্টাডি পদ্ধতি ৰা! কেস হি পদ্ধতি 
(0856 91805 7%160700 01 0552 [11510 1$110)0৭ ) 
ক্রমবিকাশমুলক পদ্ধঘিতে আমর] ব্যক্তির ত্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর 
প্রত্যক্ষ করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি । 
কিন্তু নানা কারণে সব সময়ে ঘটনাগুলির এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! লাভ করা 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন, কোন মানসিক বিকারতাস্ত রোগী ব1 অপরাধ- 
প্রবণ বাঁলক ব! অসাধারণ রুতীমান পুরুষ কেমন করে ভার বর্তমান অবস্থায় 
এসে পৌছল জানতে হলে তার অভীত ক্রমবিবাশের ইতিহাস আমাদের জানা 
দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পদ্ধতি হল তার জীবনের টুকরে! টুকরো! 
ঘটনাগুলির বিবরণ নান! স্থান থেকে গংগ্রহ করে পরে সেগুলিকে একত্রিত করে 
তার ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরী করা। এই 
পদ্ধগিটিকে কেস স্টাড়ি বা কেস হিন্ট্রি পদ্ধতি বলা হয়। 
ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে ব্ক্তির ক্রমবিকাঁশের ইতিহাস সংগ্রহ করা 
হয় প্রত্যক্ষভাবে, আর কেস ষ্টাডি বা কেস হিট্রি পদ্ধতিদ্যে সেই কাজটিই 
করা হয় পরোক্ষভাবে । এই ইতিহাসের তথাগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা 
পন্থায়,_কিছুটা ব)ভ্তির নিজ্জের ভাষণ থেকে, কিছুটা গার আত্মীয়ন্বজন বন্ধু- 
প্রতিবেশী প্রভৃদ্ধিদের বিবরণ থেকে, আবার কিছুটা বভ্ভির পরিবেশ, সমাজ 
জ*বন প্রভৃতির প্ররূতি পর্বেক্ষণ করে। সাধারণ কেস ষ্টাডিত্ে কি 
ধরনের তথ্যাদি সংকল্ছি করা হয় ভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে 
দেওয়া হল। 
১। ব্যক্িন্র নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জনাস্থান, বৃত্তি ইভযাদি। 
২। বে সমস্তার জন্য প্বক্ষণ কর| হচ্ছে তার বিবরণ। 
৩। পরিবার-_মা, বাব, ভাউ, বোন, অন্যান আস্মীয় প্রভৃতির পরিচয়--বাড়ীতে তার 
প্রতি অন্য মকলের কি ধরংনব মনোভাব । 
৪1 শিক্ষাপরিবারের শিক্ষার মাঁন। ব্যক্তির নিজম্ম আদর্শ ও তাঁর পরিবারের শিক্ষার 
আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ আছে কি না। 
৫। স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য । যৌন বিকাশের বিবরণ। 
৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ । 
৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ । 
৮। সামাজিক বিকাশ, আচরণমূলক সমস্তাি। 
৯| বৃত্তি-_আথিক মঙ্গঠি 1 
১*। অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি-_বিশেষ আগ্রহ, হবি ইড্যাদি। 


২৮ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


৪। চিকিতসামুলক পদ্ধতি (0110708] 1৬০0:০৭ ) 

বিংশ শভান্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর, 
বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সেটি হল মনশ্চিকিৎনার শান্তর (08)50195)। ফ্রয়েড, 
ইয়ুং (০08), আযাডলাত (/১0197) প্রস্ৃতি প্রখ্যাভ যানদসিক বাধির 
চিকিৎসকগণের দীর্ঘ গব্ষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞানটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে 
উঠেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (7১87011০-470217518 ) থেকে 
পাওয়া মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে এতদিন অজান] বছ মূল্যবান তথ্য 
সাঁনসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত 
করে তুলেছে । শিক্ষাশ্রয্ী মনোধিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার 
অভি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপরই শিক্ষার 
কার্ধকাগিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মন্রে দিক দিয়ে অনুত্থ ছাত্রের ক্ষেত্রে 
শিক্ষা অবাঞ্ছিত ফলেরই স্থৃষ্ট করে থাকে । ফলে মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্রে 
প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপঞ্ভাবে শিক্ষাশ্রমী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত 
হতে স্ুকু হয়েছে। যেমন-- 
ক। ফ্রয়েডের অবাধ-অন্তুষ্গ পদ্ধতি (11766-/55500191105 7150)০9) 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা ৰা সংকোচ ন! করে ভার মনে যে 
সব চিন্তা বা কথার উদয় হয় সেগুলি চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করার 
নির্দেশ দেওয়া! হয় ।* দেখ! যায় যে এভাবে মনের কথা বিনা বাধায় ব্যক্ত 
করার ফলে মনের গভীর স্ভলদ্দেশে নিহিন্ধ অজ্ঞাত যে সব ঘন্ব ঘেকে তার 
মানদিক বিকার ঘা আচরণ-বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেগুলির প্ররুত স্বরূপ 
চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। চিকিতৎদকের পক্ষে 
তখন ব্যধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে। 
খ। গ্রাতিফলন অভীক্ষ1 ( 11০01501156 789% ) 

ফ্রয়েডের মনঃনমীক্ষণের মূল নীতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিলত্তার বৈশিষ্ট্য 
বা ব্যক্তির মনে অস্তনিছিত প্রক্ষো মুলক জটিলতার ম্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বছ 
অভিনব অভীক্ষা আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে । ব্যর্তির অপ্রকাশিত ব)ক্তি- 
সন্তাটি এই অভীক্ষাগুপির মাধ্যমে বাইরে প্রত্তিফলিত হয় বলে এগুলিকে 
প্রতিফপন অভীক্ষা 6 0:01998চ৭০ 15৮) বল! হয়। রম ইনকরট টেষ্ট 
(7059:501090)) [0151)]06 19৪6 ১, কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (71061005619 


4800009198190101) 10696 0: 141 ), শব্দ“অনুষঙ্গ অভীক্ষা (৬ ০0:0 4.880019- 
ঠ199। 688 ) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 


শিক্ষা শরয়ী মনোবিজর্জীনের পদ্ধতি ২৯ 


৪। প্রশ্নগুচ্ছ ও ব্যক্তিসন্তা-নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী .. 
( 03563170107)915 9170. 76150008110 11055100175 ) 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে 
নির্দেশ দেওয়া! হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি পরীক্ষা করে পরীক্ষক ব্যক্তির 
মানমিক সংগঞ্ঠন, প্রকৃতিগত টবশিষ্ট্য, মনোভাব গ্রড়ৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য 
সংগ্রহ করতে পরবেন | 
৫। পরিসংখ্যান পদ্ধতি (915650081 [10107০0]) 

বিংশ শতাকীতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশয়ী 
মনোরিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ স্বর হয়েছে । ফলে 
শিক্ষা়ী পরিসংখ্যান (2156%01955] 965815695 ) নামে একটি মতুন 
বিজ্ঞান ধীরে ধীরে গডে উঠেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা যেমন 
এক দিকে ষানসিক এবং শিক্ষামূলক পরিমাপ-ফন্ত্রগুলিকে বহুলাংশে ব্রটিহীন 
করে তোলা হয়েছে, ত্বেষনি আবার উপাদান-বিষ্লেষণ ( চ%06০7-4108]5 818) 
নামে নব আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াটির সাহায্যে মানসিক কার্ষের বিভিন্ন দিকগুলিকে 
বিশ্লেষণ ফরে বিভিন্ন মানসিক শক্তির ষথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করাও 
সম্ভব ছয়ে উঠেছে। 
৬৭ অন্তনিরীক্ষণ ( 17010559080 ) 

ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কার্য পর্যবেক্ষণ 
করে খন তাকে অস্তনিরীক্ষণ বলা হয়। যেমন, প্াগ, দ্ুঃখ বা আনন্দ হলে 
ব্যক্তির কি ধরনের অনুভূতি হয় কিংবা কোন সমস্যাপ্প সমাধান করতে হলে 
সেকি ধরনের চিন্তা করে কিংবা অগ্তীতের কোণও কিছু মনে করতে হলে 
কেমন করে মনের মধ্যে সেগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে ইত্যাদি বিভিন্ন 
মানসিক কাঁজগুলি সম্পর্কে বিভিন্র তথ্য একমাত্র অস্তনিরীক্ষণের মাধ্যমেই 
সংগ্রহ করা যেতে পারে । অস্তনিরীক্ষণ নিছক মনের কথ] বর্ণনা করা ৰা 
গল্পের ছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা নম্ন। সুপরিকল্পিত 
ও বৈজ্ঞানিক ঢৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও 
স্থসংহতভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যতট| সম্ভব তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই 
হল সভ্যকারের অন্তপিরীক্ষণ | 

গত শতাবীতে অস্তনিরীক্ষণই ছিল ঈনোবিজ্ঞানের প্রধানতম পদ্ধতি । 
কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল হনোবিজ্ঞানীর বিশেষ কয়ে আচরণবাদী, 


৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মনোবিক্ঞানীরা অস্তনিরীক্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তারা 
অন্তনিরীক্ষণের পদ্ধতির কতকগুলি অসি গুরুতর অসম্পূর্ণ তার উল্লেখ করবেন । 
যথা, প্রথমত, এই পদ্ধতির উপর ব্যক্তির নিজের গুভাব এত অধিক থাকে যে 
এ থেকে লন্ধ তথ্যগুলি মোটেই নির্ভরযে!গ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, মানসিক 
ঘটনাটি ষখন প্ররুতপক্ষে ঘটে ভখন সেটিকে অন্তলিবীক্ষণ কর] সম্ভবই হয় না। 
যাকে অন্তনিরীক্ষণ বল! হয় সেটি আনলে ঘটে মানমিক ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার 
পর। অর্থাৎ সেটি হয় প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদনিরীক্ষণ (7085:98760602) )। 
এক কথায় প্রকৃত অন্তনিরীক্ষণ বান্তবে ঘটেই না। সেই কারণেই সমস্ত 
অন্তনিরীক্ষণ অথরিহাবভাবে ব)ভ্তির কল্পনা, অনুমান, অতিরঞ্জন প্রভৃতির দ্বার! 
'বিশেষভাবে প্রন্ভাবিত্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, শিশু, অশিক্ষিত, হূর্বল-ভাষা- 
সম্পন্ন ব্যক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্তনিরীক্ষণ সম্ভবপরই হয় না। 

কিন্ত এত দোষ সন্থেও অস্তুনিরীক্ষণের উপযোগিতাক্ষে একেবারে তুচ্ছ করা 
চলে না। ষনের বিবিধ প্রক্রিয়্াগুপি প্রত্যক্ষভাবে জানবার একমাত্র পন্থা 
হল অন্তনিরীক্ষণ। চিন্তা, কল্পনা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, 
মনে করা, ভূলে যাওয়া! প্রভৃতি মানপিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ একমাত্র 
'অন্তনিরীক্ষণের মাধ/মেই আমাদের কাঁছে উদঘাটিত হতে পারে। এই কারণে 
অন্তরশিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয় ঘথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও, এগুলি 
যে সত্যকারের, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রচুর সাহাধ্য করে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। অন্তনিরীক্ষণের ফলাফলকে গবেষণার চরম সিদ্ধাস্তরূপে গ্রহণ 
কর] যদিও সম্ভব নয়, তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞানে 
এগুণিকে বহুক্ষেত্রে বিকল্প তথ্যরূপে গ্রহণ করে সেগুলির উপন্ন মুল্যবান 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব 

এই সব কারণে অন্তনিরীক্ষণকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতগ্্র একটি 
পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা না হলেও অন্যান্ত পদ্ধতির সম্পূরকরণে এটিকে গ্রহণ 
কর] হয়ে থাকে । 


চার 

আচরণের শ্রেণীবিভাগ (77১95 ০? ৪8৩112৬1001) 

প্রতি প্রাণীফেই ঘার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে স্ঙ্গতিবিধান 
€ 4£01080006706) করে বা খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ 
খাইয়ে নেওয়। ব৷ সঙ্গভিবিধানের ষে প্রচেষ্টা তার নামই আচরণ। 

প্রাণীর আচরণকে মোটামুটি ছু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়__শিক্ষাজাত 
(11887760 ) আর সহজাত ( 010]62,0080 )। শিক্ষাজাত আচরণ হল মেই 
সব আচরণ য৷ প্রাণী জন্মের পর পরিবেশের চাপে বা নিজের কোন চ।হিদা 
পৃরণের জন্য আয়ত্ত করে। আমাদের আশেপাশের ষে কোন ব্যক্তির আচব্বণ 
বিশ্লেষণ করলে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাজাত আচরণের সন্ধান পাব, 
যেমন, কথা বলা, পোষাক পরা, রার্নী করা, বই পড়া, ছবি আকা, বিবাহ করা, 
চাষ-বান করা, থেল] কর], ঘাঁড়ীঘর তৈরী করা, তাস খেলা, ভোট দেওয়া, 
'ধর্মাচরণ কর! ইত্যাদি । মনুস্ততের প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণের বছ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সার্কাসের যে কোন জস্ত বা বাড়ীর পোষ মানা জন্তর 


স্ষথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়! যাবে। 
| ডা 





] 
শিক্ষাজাত সহজাত 


[ ] 
রিফ্লেক্ শরীরতত্বমমূলক আচরণ প্রবৃতিমূলক 


আচরণ 
সহজাত আচরণ বলতে সেই সব আচরণকে বোঝায় যেগুলি কোনরূপ 


শিক্ষা! থেকে প্রন্ত নয়, অর্থাৎ ষে আচরণগুপি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিয়েই 
প্রাণী জন্মায় এবং যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা 
ছাঁডাই সেগুলি সে সম্পাদন করতে পারে। সহজাত আচরণ আবার 
ভিন প্রকারের হতে পারে । প্রথম, রিফ্রেক্স (7619), দ্বিতীয়, শর্দীরতত্বমূলক 
আচরণ (7107 9101021951 8391095109:) এবং তৃতীয়, গ্রবৃত্তিমূলক আচরণ 
(10961006150 13010951002) । 
১। রিক্লেকৃম (7২616) 

রিফ্রেন্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় দময় কোন বিশেষ 
জৈবিক প্রয়োজনের ভাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র ব্যক্তির কোনরূপ প্রচেষ্টার 
অপেক্ষা না রেখেই সক্তিত্ন হয়ে ওঠে এবং এী বিশেষ প্রয়োজ্নটি মেটাবার 


৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মজ্জাবিজ্ঞান 


ব্যবস্থা করে নেয়। দেছের এই ম্বতঃসঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিয়েক্স 
বল হয়। যেমন, চোখের মধ্যে ধূলে! বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের 
পাতা আপনা আপনিই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিললীতে কিছু 
ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে হাচি হয়। শ্বাসনালীতে থাগ্তকণ! ঢুকলে বিষন্দ লাগে। 
এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন হয় না) এই কাজগুপি দেহযন্ত্র শ্বতঃপ্রণোদিভভাবে সম্পাদন 
করে। হাই তোল], বনি করা, হাসা, ঢেকুর তোলা, কাস! গ্রভৃতিও 
রিফ্রেকৃলের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে বাঞ্িত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্তে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা বিশেষ | হাটুর 
ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘ৷ দেওয়া ষায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি 
সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর মম হাট্ু-ঝাকানি (107280-]92] ) 
রিফ্রেক্দ। অধিকাংশ গ্রন্থির রস নিঃসরণও একপ্রকারের রিফ্রেকূস। যেমন, 
জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া প্রভৃতি হল বিফ্রেক্স জাতাঁয় 
আচরণ । 

রিফ্রেকলও অন্ঠান্ত আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সম্গতিবিধামের 
প্রয়াস । তবে অন্তান্ত আচকণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত 
ও নির্ভরযোগ্য এবং এব আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ।১ 


২। শরীরতত্ব্মূলক আচরণ (1)5510198108] 1001)91001) 

রিফ্রেকৃসের সমগোত্রীয় আর এক ধরনের সহজাত আচরণ হল শরীরতত্ব- 
মূলক (1১751019810) প্রক্রিয়া গুলি, যেমন, হৃদস্পন্দন, রক্তচলাচল, নিশ্বাস- 
প্রথান, পরিপাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি । রিফ্রেকসের মত এগুপিও দ্বতঃপ্রণোর্দিত 
এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে । কোন কোন শরীর- 
তত্বমূলক আচরশ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন, আবার কোন কোনটির, 
উপর হ্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। রক্ত চলাচল, হৃদৃম্পন্দন, 
পরিপাচম ক্রিয়! প্রভৃতি শরীরতত্বমূলক প্রক্রিয়াগুলির উপর ব্যক্তির কোনরূপ 
ন্রিজন্ব নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই। কিন্তু নিংশ্বাসশ্প্রশ্বাস রূপ শরীর্তত্বমূলক প্রক্রিম্বাটি' 
ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন। 


৩। সহজাত প্রবৃত্তি (11500) 
সহজাত আচরণের ভৃতীত্ব শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি। 
..১। রিক্লেকসের শারীরিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনার জুন পৃঃ ১৬৬-পৃঃ ২৬৮ অব্য | 


সহজাত প্রবৃত্তি ৩৩ 


(171901006156 06102510029) | ধরেই সহজাত প্রবৃত্তির (17561006) স্বরূপ ও 
কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহছুর্দিন ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এষং 
এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাওয়া যার ।) প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 
এই ষতবাদগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যাক়--প্রাটীন ও আধুনিক । 
প্রাচীনপন্থীদের ষধ্যে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডগালের তত্বটি বিশেষভাবে 
প্রসিদ্ধি লা্ভ করেছে এবং তার তন্তটিকেই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রচীনপন্থী মতবাদের 
প্রতিনিধিস্বূণ বলা চলে। অতএব এটি ভাল করে জানা হলে প্রাচীন 
মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলিও জান! হয়ে ষাবে। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি- 
বাদ আবার শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এখানে এই 
মতবাদটির বিশদভাবে আলোচনা! করব । 
ম্যাকডুগালের প্ররততি-তু 
(11099582115 7186০17) ০01 81715618156) 

ম্যাকডগালের মতে মান্থুষ এমন কতকগুলি লহজাভ বা উত্তরাধিকারসত্রে 
প্রাপ্ত প্রবণত (110099700195) 
নিয়ে জন্মায় যেগুপি হল তার 
ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত চিস্তা 
এবং কাজের অপরিহাম উৎস 
বা প্রেষণা শক্তি (7109519 
০চ9:)। তিনি এই সহজাত 
প্রবণতাগুপির নাম দিয়েছেন ইনষ্রিংকট (1861006) ব! প্রবৃদ্তি। 

প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ষে প্রবৃত্তি হুল কম্ভকগুলি 
সহজাত বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন যেগুপি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর 
অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর সধ্যে থাকে--এমন কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
যেগুলি প্রাণীর পর্সিবেশের সঙ্গে পঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার ফলে ধারে ধীরে 
'আবিভূ্তি হয়েছে এবং যেগুলি মনের প্রকৃতির জগ্মগভ উপাদান হওয়ার কখনই 
মন থেকে দূর করে ৬ফলা যায় না এবং যেগুলি কোন উপায়েই প্রাণী তার 
জীবনকালে-আহরণ করছে পারে ন।। 

প্রবৃত্তির এই সংব্যাখ্যানকে ভিত্তি করে ম্যাকড়গাল প্রবৃত্বির নিম্নরূপ সংজ্ঞ! 
দিলেন। প্রবৃত্তি একটি সহজাত বৰ! উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রান্ত জৈৰ-মানসিক 











8, 990181 £৪3০৮০1০৪5---20970০585]1 


১৮৩ 


৩৪ শিক্ষার্জত্বী মনোবিজ্ঞান 


প্রবণতা (85701,0-011575208] 90381086100) যা ভার অধিকারীকে প্রবৃত্ত 
করে (ক) কোম একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্ত প্রত্যক্ষ করতে ব! তাতে মনো'ষোগ 
দিতে, (২) সেই বস্ত প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির প্রক্ষোভ 
(705907) অনুভব করতে এবং (৩) সেই বস্ত সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ 
করতে বা অন্তত সেভাবে কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভব করতে । 


ম্যাকড়ুগালের দেওয় প্রবুর্ভির এই সংজ্ঞ! থেকে প্রবৃত্তির কাধপ্রণালীর 
চারটি শ্বতম্থ সোপান দেখতে পাওয়া যায় । ষথা_ 


গ্রথম সোপানে 

প্রবৃত্তিমুলক আচতণটি জাগাতে পারে এন একটি উদ্দীপক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 
করে বা! ভাতে মনোযোগ দেয়। যেমন, মমে করা যাক কোন ব্যক্তি হঠাৎ 
দেখতে পেল ষে একট! পাগল! কুকুষ তার দিকে ছুটে আসছে। এই 
সোপানটিকে প্রবৃত্তিক্ন উপলব্ধিমূলকফ ব1 জ্ঞানমূলক (0০8701016) দিক বলা 
€ঘতে পারে। 


দ্বিভীয্ সোপানে ৃ 

উদ্দীপক প্রভ্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ভার মনে বিশেষ প্রক্ষো(ভের অন্ধতূতি 
জাগবে । পাগল] কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভার 
মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভ জাগলো । এটি হল প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক (498৮৮) 
দিক। য্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে আছে একটি করে 
বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন প্রবৃত্ভিসলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রবৃত্তির এই 
কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহার্য । স্যাকডুগালের মতে প্রক্ষোভই 
প্রবৃত্বি-দত আচরণের পশ্চাে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায় । 


ভূতীর সোপালে 

প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশেষ একটি পদ্ধতিতে কাঁজ করার 
তীব্র ভাড়না। (17770189)। যেমন, পাগল। কুকুর দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার ৷ এট! হল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামূলফ বা 
প্রয়াসমূলক (001086156) দিক। এষ প্রচেষ্টার প্রকৃতি হল মানসিক ও দৈহি ক 
উভত়্ শ্রেণীর প্রবণভার সংঙ্গিশ্রণ। 


প্রবৃত্তিমূলক আচরণের চারটি সোপাশ ৩৫ 


চতুর্থ মোপানে 
প্রয়ান ব৷ প্রচ্চষ্টাটি 
বাস্তবে আচরণের রূপ 


নিয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ 


পালাবার ভাডনা মনে 
অনুভব করার পরে যখন 
ব্যক্তি উধ্ব্বাসে দৌডতে 
স্থক করল তখন সভ্যকার 
প্রবৃত্তিমলক আচরণটি 
(10801119658 1091)9%- 
108: ) সংঘটিত হল। 
এটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক 
অভিব্যক্তি বা আচরণ- 
মূলক (4৩01৪) দিক। 

৬উপরের উদ্দাহরণে 
বণিত প্রবৃত্তির' নাম 
পলায়ন-প্রবৃত্তি এবং এর 
কেন্ত্ুগত  প্রক্ষোভটির 
শাম হল ভর এবং তার 
আচরণ হল পালানো- 
রূপ কাজটি। 


প্রবৃত্বিমলণক আচরণ 
ঘটার পক্ষে উপরের 
প্রত্যেকটি সোপানই 
'পরিহার্য। মাঝে ষে 
কোন একটি সোপান 
বাদ গেলে সেখানেই 
প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে 
যাবে। যেঙহন পাগলা 
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যেমন প্রয়াস ওনুভর 


আচল্পণের্‌ 
সস্প্ছেন 


(আসান 


আছরণগুনবত &০ো1৬6 
মে: পলাঘনরাপ অন্দর্লণসগ্মাদ্গন 


বুকুর দেখে মনে ভন্ন ন| জাগলে পালাবার তাড়ন! অনুভূত হয় না। 'আন্ 
পালাবার ভাড়না অনুভূত না হলে পালানে! কাঁজটিও ঘটকুব ন!। 


৩৬ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ম্যাক্ডুগালের মতে কৌতুহল হল এরকম আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি, 
আর তার কেন্ত্রগত প্রক্ষোভের নাম হল বিশ্ময়। পথে যেতে যেতে এক ব্যর্তি, 
একটি চকচকে জিনিস রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল । (প্রথম সোপান-__ 
প্রভ্যক্ষণ )) তা দেখে ভার মনে বিম্ময় জাগলো (দ্বিতীয় সোপান-প্রক্ষোভের 
জাগরণ); সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি কুড়িয়ে নেবার একটি তীব্র ইচ্ছা সে অনুভব 


করল (তৃতীয় সোপান-_ইচ্ছার অনুভূতি ); শেষে সেটা সে কুড়িয়ে নিল 
( চতুর্থ সোপান-__-আচরণ )। 


ম্যাক্ডুগালের মতে ইনষ্টিংই বা প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হল এর অস্তনিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক (40506158-001%618) ফেন্দ্রটি। 
অর্থাৎ এর কেন্ছে একটি বিশেষ গ্রক্ষোভ থাকার ফলে, উপুক্ত উদ্দীপকের 
আবির্ভাবে সেই কেন্দ্রগত সুপ্ত প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এরং প্রাণীর মধ্যে একটি 
বিশেষ প্রচেষ্টার সুষ্টি করে। ম্যাকডুগালের মতে সেই জন্ঠ প্রত্যেকটি প্রাবৃন্তির 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ। এই প্রবুত্তির 
কেন্দ্রগত বিশেষ প্রক্ষোভটি অনেকটা মোটরগাঁডীর ইঞ্জিনের মহত। এটি সচল 
হলে ভবে প্রবৃত্বিকূপ গাভীখানা চলবে । যেমন পলায়নরূপ প্রবৃন্তির গ্রক্ষোভ 
হল ভয়। কৌতুহলরপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল বিস্ময় । একথা মনে রাখতে 
হবে যে গ্রবুতির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের জাগরণ ছাডা সেই বিশেষ 
প্রবৃত্তিটি সত্রিয় হট্বৈ না। অর্থাৎ ভয় ছাঁডা পলায়ন প্রবৃত্তি কাজ করবে না 
বিদ্র্ধ ছাড়া কৌতুহল জাগবে ন]। 

ম্যাকডুগল আরও বলেন সহজাত আচরণটির পরিণতি ঘটতে পারে ছু? 
ধরনের অনুভূতিতে | যদি প্রবুত্তিজাতভ আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তার 
অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারে তবে একট! সুখ এবং তৃপ্তির আনন্দজনক 
অভিজ্ঞতা! অনুভূত হবে! আর যি সহজাত আচরণটি কোন কারণে বাধ- 
প্রাপ্ত হয় তবে একট] অতৃপ্তির অনুভূতিভে সেই আচরণের পরিণতি ঘটবে । 
মানব প্ররৃত্তির তালিক। 

ম্যাকডুগাল যখন গ্রথম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা প্রস্তত করেন 
তখন তিনি মোট ১৪টি প্রক্ষোভের নাম করেন। তাদের সহুগামী ১৪, 
প্রক্ষোভ সমেত সেই ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকাটি নীচে দেওয়া হল। 
১। পলারন ভয় 


(99047) (778) 
বিপদ সন্বদ্ধে সচেতনত। ভয় জাগার প্রধান কারণ। বিপদ বলতে বোঝায় 


মানব প্রবৃত্তির তালিক। ৩৭ 


দছিক ব1। লামাজিক নিরাপত্তার কোনরূপ অভাব। উচ্চশব্ব, আকন্মিক 
'টৎকার, শাব্ধীরিক ব্যথা, ছর্বোধ্য ৰা রহস্তময় কিছু, অনিশ্যয়ন্তা প্রভৃত্িও 
ভয় জাগার কারণ। এই প্রবৃত্বিটির আচরণ হুল ভয়ের কারণ থেকে ছুটে দূরে 
চলে যাওয়া এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা! করা । 


২। যুযুগুস। ' ঞোধ 
(001174) (49707) 


যেকোনরূপ প্রবৃত্তিজাত আচরণে বাধ! স্ষ্টি হলেই মনে ক্রোধ জাগে 
এবং বাধার কারণের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ক্ষুধার থাছ্য 
যদি কেউ কেডে নেবার চেষ্টা করে, কিংবা সন্তানসন্ততির প্রতি যদি কেউ 


কোনরূপ বিদ্বেষজনক আচরণ করে তবে ক্রোধ দেখা দেবে এবং যুযুৎস। প্রবৃদ্ধি 
সক্রিয় হয়ে উঠবে । 


৩। ঘ্বণ। বিরক্তি ' 
(801101,510 8) (1908৭) 
নোংরা কিছু স্পর্শ করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি আসে এবং বস্তুটি প্রতি 

ঘ্বণা জন্মায় । এই প্রবুদ্ভির আদ্দিমতঙ্গ রূপ হুল যখন মুখের মধ্যে নোংরা 
কিছু প্রবেশ করে তখন তা মুখ থেকে ক্ষিএতার সঙ্গে ফেলে দেওয়া ৷ এই জনই 
থুথু ফেলা যে কোন বণ ঘ্বনা প্রকাশের একটি সর্বজনীন আভব্যস্তি হয়ে 
ঈ্াডিয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিটির সঙ্গে পলায়ন প্রবৃত্তির সম্পর্ক 
খুবই নিকট । 

৪।॥ বাগুসল্য এ মমতা 
(24803147) . (গার 0111 8710]]10) ? 
সন্তানংক বিপদ্দ থেকে রক্ষা করা, ভার ক্ষুধার খাগ্য সরবরাহ কর] গ্রভৃতি 

হল বাৎসল্য প্রবৃত্তির প্রকাশ | এর গ্রক্ষোভ হল মমতা ৰা ন্নেহ। সাধারণত 

সন্তানের অনহাম্ব অবস্থা দেখাল বাকাতর চীৎকাৰ শুনলে পিতাঙগাতার মধ্যে 
এই প্রক্ষোভ জাগে । ম্যাকডুগালের মতে মানুষের এই প্রবৃত্তি নানা পরিব্িত 
রূপে প্রকাশ পায়। 

৫1 অন্ুুনর দুঃখবোধ 
(41217 7/477) (101971777৩3) 
যখন প্রাণী ছুঃখ থেকে পরিন্রাণ পাবার কোন উপায় খুজে পায় না.এবং 

নিজেকে অলহায় বলে মনে করে তখন ভার মধ্যে অনুনয় প্রবৃত্তি দেখা দেয়। 

প্রাণী তার চেয়ে যাকে অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করে তার কাছে সে 
ছুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্ত আবেদন জানায় । 


৩৮ শিক্ষা্ায়ী মনোবিজ্ঞান 


৬) যৌনপ্রবৃত্তি কাম, 
(এ & ঘা) (7,081) 


সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী হল যৌন- 
প্রবৃত্তি জাগরণের কারণ। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌনবৈশিষ্ট্য বা 
ফৌনচিহৃ'ও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপতকর কাজ করে থাকে । «ই প্রবৃত্তির 
আচরণও প্রধানত দেহগতভ । ফ্রয়েডের মতে এই প্রবুভ্ভিটিই প্রাণীর সমগী জীবন- 
প্রচেষ্টার মূলে । তিনি এই প্রবৃত্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো (1-10100)। 


৭। ৫কীতুহল বিস্ময় 
(০0 0311) (ছা 01078) 


কোন কিছু নতুন, ছুর্বোধ্য, পুর্বে না দেখা এবং যার ম্বরূপটি পুরোপুরি 
বোঝা বায় না--এমন বস্ত প্রাণীর হনে বিস্ময় জাগাম্ন এবং সেটিকে ভাল করে 
জানার জন্য তার মধ্যে কৌতৃহলরপ প্রবৃত্তি দেখা দেয় । . 


৮1 ৰশ্যতা হীনমগ্যতা 
(90719310]) (ব1:04ণশডাও) 9101,-11777,10) 


নিজের চেয়ে যাকে বড বলে মনে করা যায, এমন কোনও বনন্তির সামনে 
উপন্ডিত হলে প্রাণশর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা হীনভাব জাগে এবং সেই 
উচ্চতর ব্যক্তির কাছে বশ্রুভা স্বীকার করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। 


৯। আত্ম-গ্রতিষ্ঠ। আজ্মগরিমাঁ 
(১17-49ই010 8) (20981175৬17 517%1,2-117/791)1 89) 


এই প্রবুন্তিটি বশ্র্ভী প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত | নিজের চেয়ে ছোট কারও 
উপস্থিতিতে প্রাণটীর ষধ্যে আত্মগরিমারপ প্রাক্ষোত জাগে এবং নিজেকে গ্রতিট্।! 
করার প্রবৃত্তি দেখা দেয় । 


১৭। তৌথ-প্রবৃত্তি একাকিত্ববোধ 
(38770481008) (দশনানাাব 0 0 [,0 7) 1898) 


প্রাণীর মধ্যে দলবদ্ধভ্ভাবে বাস করাটা প্রবৃত্তিমূলক । কোন প্রাণী নিজের 
দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে নিজেকে এক মনে করে এৰং হার মধ্যে 
ব্বজাতীয়দের সঙ্গে দল বাঁধার প্রবৃত্তি জাগে । এই প্রবৃত্তিটির কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ 
হুল একাকিত্ববোধ । 


১১। খাগ্ভ-অন্বেষণ ক্কুধা 
(00170-৪7]01োখ 3) (909:09) 


প্রাণীর জীবন ধারণের জন্ত প্রয়োজন খাগ্ভ। সেই জন্ত খাগ্ঘ-অন্থেষণ হল- 


মানব প্রবৃশ্তির তাক! ৩৯ 


সকল প্রকার প্রাণীর বধ্যেই প্রবলতম প্রবৃত্তি। ক্ষুধার অনুভূতি হল এর 
কেন্দ্রীয় গ্রক্ষোভ | 
১২। সঞ্চয় ত্বত্বঘোধ 
(40০0০079108) (দা71] তে 0৮ 0 বৈ 51017) 
প্রাণীর কোন চাহিদা মেটাতে পায়ে এমন বস্ত দেখলেই সেটিকে নিজের 
অধিকারে আমা এবং সঞ্চিত করে রাখার প্রবৃত্তি ভার মধ্যে জন্মায় । এর 
কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ হল ৰস্তুটির উপর অধিকারের অনুভূতি | 


১৩। মির্মাণ স্জনী-স্পৃহ! 
(001ঘাদণ্য ্রো0) (ছানাব9 0 08র4শাব এ) 


প্রাণীর নিজের এবং ভার আত্মীয়দের ক্ন্য আবাসগৃহ নির্মাণের স্পৃহা 
থেকেই এই প্রবৃত্তির সুরু | পরের অন্যান্ত বস্ত নিমাশ করার প্রচেষ্টায় এই 
প্রবৃত্তির প্রয়োগ দেখা যায় । নতুন কিছু স্থষ্টি করার অনুভূতি হল এব কেন্দ্রীয় 
গ্রক্ষোভ। 


১৪। হাস্য আমোদ 
(144 ঢ 07008) (4409797) 


ম্যাক্ভূগালের মতে ক্রোধ এবং সহানুভূতি এই ছু'য়ের ষাঝামাঝি 
প্রক্ষোভ হল আমেদধোধ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আর] ক্রোধ বা 
সহানুড়ৃতি বোধ করতে পা্সি। যখন আমরা এই দু'য়ের একটিও বোধ করি 
না, ভখন আমরা হাসি । 
ম্যাকড়গালের প্রবণতা তত্ব 

(11০10028115 11650 ০1 01019018510) 

প্রবৃত্তি-মতবাদটি প্রচাষের পর স্যাকডূগাল তার পত্পধত্তী বইতে১ 
প্রপেনসিটি (72:0062816য) রা প্রবণত1 বলে আর একটি কথার ব্যবহার 
করেছেন। এর দ্বারা অবশ্ঠ ভিনি ইনষ্টিং কথাটি বাত্তিল করেননি বা তার 
প্রবৃত্তি মতবাদের মপ্যে কোন বিশেষ নতুনত্ব আনেম নি) সহজাত প্রবৃত্তির 
খ্স্তনিহিত যে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামলক কেন্দ্রটি আছে এবং যে কেন্ছুচির জন্য 
প্রবৃত্তিমলক আচরণ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গতিধারা ৰা সংগঠন ধরে এগোয় 
সেই কেন্দ্রটিরই তিনি প্রবণত! বলে ন্বতন্ত্র একটি নাম দিয়েছেন । 

মানুষের এই সহজাভ কর্মপ্রবণভার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকভুগাল তার 
পূর্বের চোদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে আরো কয়েকটি নতুন নাম যোগ করেছেন 


2. 0৩ 00952199০01 8887 01010051811 
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১১। 


১২) 


শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এবং তার এই পরের ভালিক!। অনুযায়ী ষানুষের সহজাত কর্মপ্রবণভার সংখ্যা 
দাড়ার মোট নতেরটি। নীচে সেগুলির নাষ ও কাজের বর্ণন। দেওয়া হল। 
প্রবণতা! (11019677510) 


থাবা অন্বেষণ প্রবণতা! 
(00990..88961170% 103:0106108167) 


বিরক্তি প্রবণতা 
(1)18/5056 70019109160) 
যৌন প্রবণতা 

(963 [9:01)6179165) 
ভীতি প্রবণতা 

(1798, 00009288165) 


কৌতুহল গ্রবণ্ডা 

(007198165 ]9970610876%) 
রক্ষণ ব। বাৎসল্য প্রৰণতা 
(27066010159 ০07 19976706251 


[01:0700105165) 
যৌথ প্রবণতা | 


(07655271005 70:01)6118165) 
৮৪ 


আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণতা 
(5917-৯88917:6159 19100108167) 
বপ্তপ্কা প্রবণতা 


(৯ 0প্র1189150 [02010911916 ) 


প্লোধ গুবণভ। 
(4186) 00709105165) 


আবেদন গ্রুবণত| 

(.00706%] 01067095165) 

সজন প্রবণতা 
(০0788৮70061 70:0109108187) 


তাঁর কাজ ([0170017) 
খাগ্ত সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করা । 


) 
কতকগুলি দ্বণা-উৎপাদক বস্ত পত্িহার 
কব] এবং সেগুলি থেকে দূরে থাকা । 
সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ফামনা করা এবং 
তার সঙ্গ করা। 

ব্যথা বা আঘাত দিতে সমর্থ এমন 


কিছুর অভিজ্ঞন্কা থেকে পালানে! 
এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রম নেওয়া । 


নভুন কোন বস্ত বা স্থান পরীক্ষা 
করা। 

শিশুকে খাওয়ান, বিপদ থেকে রক্ষা 
করা এবং আশ্রয় দেওয়া । 


সমজাতীয়দের সঙ্গ করা এবং দলভুষ্ট 
হয়ে পড়লে দলে ফিরে গ্মানার চেষ্ট। 
কর!। 

স্বঙগান্তীয়দের উপর শাসন ও প্রভৃত্ব 
কয়া, নিজেকে প্রদ্থি্টা বা জাহির করা। 
অধিকতর শক্তিমানকে সন্মান 
দেখানে!, তার অনুসরণ করা& এবং 
ভার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা । 
কোন প্রবণতার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি 
হলে রাগ করা এবং সেই বাধা জোর 
করে দূর করার চেষ্টা করা।, 


মিজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বার্থ হয়ে গেলে 
সাহায্যের জন্ত উচ্চম্বরে চীৎকার কবা। 
আশ্রয়স্থল ও উপকরণাদি নির্মাণ 
কবা। 


ম্যাকড়গালের প্রবণত। তত ৪১ 


১৩। সঞ্চয় প্রবণতা প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ 

(4605151659 10701670816) করা বা নিজের আয়ত্তে আনা এবং 
তা সংরক্ষণ কর! । 

১৪। হ্থান্ত প্রবণতা অপরের ত্রুটি বা অসাফল্যে হাস!। 
(1,95051)691 70100810516) 

১৫। আরা প্রবণতা অন্বস্ভতিকর বা আরামনাশক কোন 
(00100: [0:01)108165) কিছু থেকে দূ'রে থাক]। রর 

১৬। বিশ্রাম বা নিদ্র! প্রবণতা। ক্লান্ত হলে শোওয়া, বিশ্রাম নেওয়া 
(1956 £ 91691 70:00810810) বা ঘুমানো । 

১৭; পরিব্রাজন প্রবণতা নতুন নতুন শ্থানে ঘুরে বেডানো। 


(১1127%6৩য [09006105165) 

উপরের ১৭টি গ্রুবণভ1 ছাড়াও ম্যাকডুগালের মতে মানুষের একাধিক 
অতি সরল এবং সাধারণধমী প্রবণতা আছে। এগুলির প্রধান কাজ 
হল দেহের বিশেষ চাহিদা মেটানো, যেমন নিশ্বাস ফেলা, কাসা 
ইত্যার্দি। ম্যাকডুগাঁল যে এগুলিকে রিফ্রেকৃস না বলে প্রৰণত1 বলে বর্ণনা 
করেছেন সাব প্রধান কারণ হল যে তার মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও 
প্রচেষ্টা-প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি আছে। 

ম্যাকডুগালের দেওয়া এই নতুন প্রবণতার ভালিকাটির সঙ্গে আগের 
দেওয়া প্রবৃত্তির তালিকাটির নামের দিক দিয়ে খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। 
কিন্ত প্রবৃত্তি কথাটির স্থানে প্রবণত1] কথাটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে 
শ্যাকডুগাল একটি বড সত্য ন্বীকার্র করে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণ ৰলতে যে বাঁধাধর] অপরিবর্তশীম আচরণ বোঝায় ত। মানুষের ক্ষেত্রে 
সম্ভবপর নয়। সাধারণত প্রবৃত্তি হল এমন একটি সহজাত অন্ধ শক্তি যার 
তাড়না প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদঙ্য। 
যেষন, মৌমাছি চাক বাধবেই, গুটিপোকা গুটি তৈরী করবেই। কিন্তু মানুষের 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাজ খুব অল্পই দেখ যায়। 
ম্যাকডুগাল যখন প্রথষ তার প্রবৃত্তি মতবাদ প্রচার করেন তখন মানুষ এবং 
মানুষেতর প্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তির কাজের দিক দিয়ে তিনি কোন প্রভেদ 
করেন নি। কিন্তু পরে মানুষের এক্ষত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রবণত1 কথাটির 
ব্যবহার করায় তিনি মানব ক্মাচরণের অসীঙ্গ পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য 
শ্বীকার করে নিয়েছেন। 


৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
সহজাত প্রবত্তির বৈশিষ্ট্য 


ক্যাকডুগালের প্রবৃত্তি তত্বটি বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নিয়নলিখিক্ত 
বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া ষায়। | 

১। প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষ। প্রস্থত নয় | মানব-শিশুর ক্ষেত্রে স্তম্তপান করা, 
হাসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সাভার কাটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে 
খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কোনরূপ পূর্ব শিক্ষা ছাঁডাই সম্পর হয়ে থাকে 

২। এই কাক্গগুপি শিক্ষা-প্রনত নাহলেও এগুলিতে পটুত্বের অভাব হয় না 
এবং ষে যে উদ্দে্ত সির্ধির জন্য এগুলির উদ্ভব সে সে উদ্দেশ্তের পঙ্গে এগুলি 
যথেষ্ট। পাখীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাধা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

৬। ম্যাকড়গাঁলের মতে প্রবৃত্তির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্যমূলক 
(5:005159 ) স্বরূপটি। কোন প্রবুত্তিজাত আচরণই উদ্দেশ্তহীন নম্বর এবং 
প্রতে;কটি 'এক টি বিশেষ উদ্দেস্ত বা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্গুই স্থষ্ট। 

৪ । এই উদ্দেত্য ৰা লক্ষ্য মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার তাগাদার মধে)ই সীমা- 
বদ্ধ থাকে । প্রবৃত্তি ষেন প্রকৃতিদত্ত কতকগুপি অস্ত্র যার সাহায্যে প্রাণী তার 
পৃথিবীতে টিকে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি অন্য কারও সাহায্য ছাডাঁই 
মিটিয়ে ফেলতে পারে । যেমন, যদি ষানব-শিশুকে কেমন করে স্তন্পাঁন 
করতে হয় এটা শিখে নিয়ে সন্ত পান করতে হয় তাহলে তার পক্ষে একদিনও 
বাচা সম্ভৰ হত্‌ না। খাগ্ধ পেষণ করে হজম করার জন মুরগীর ক্ষেত্রে 
পাথরের কুচি খাওয়া অব্য দরকার । এখন যদি মুরগীর বাচ্চাকে ঠুকরে 
খাওয়ার কাজট1 শিখে নিয়ে ত্বারপর এ কাজটা করতে হত তবে সে কোন 
খাগ্ভই হজহ করতে পারত না। প্রাণীর বীচার জন্ত এই অতি প্রয়োজনীয় 
কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান যাতে 
জীবদ-যুছ্ধের প্রথম পর্যায়েই সে নিশ্চিন্ত ন] হয়ে যাক । 

€। প্রাণীকে ব্যক্তিগতন্ভাবে বাঁচতে সাহায) কর ছাড়াও কতকগুলি 
প্রবৃতির লঙ্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিকিয়ে রাখা । যৌন-প্রবৃত্তি এবং প্রজনন- 
মুলক আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাতিগভ সংরক্ষণ । এছাড়া যৌথ-প্রবৃত্তি, 
বাৎসলা, নির্মাণ প্রবৃত্তি প্রতৃতি প্রবৃত্তিগুলি, প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ট 
সাহায্য করে! 

৬। প্রবৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী-গোঁঠির ষধ্যে সর্বজনীনভাবে বর্তমান 


থাকে | যেমন, মৌমাছি মাত্রেই চাক বাধে, সব শুঁয়োপোকাই গুটি তৈরী 
করে ইত্যাদি। 


সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্টা ৪৩ 


ণ। প্রাণী সারাজীবন ধরেই প্রবৃত্তির গ্রভাব অনুভব করে। ভবে সমন্ভ 
প্রবৃত্তিই সারাজীবন সব্রিদ্ থাকে না এবং থাকলেও অপরিবতিত অবস্থায় থাকে 
না। উদাহযণন্বনূপ, স্তন্তপান প্রবৃত্বি বড় হলে থাকে না। আবার অনেক 
প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে গ্রচুর পরিমাণে বদলে যায়। কিন্তু কতক- 
গুলি প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, থাগ্যাস্বেষণের 
প্রবৃত্তি, কৌতুহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি। 

৮। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধি-গ্রনূভ 
আচরণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এই আচরণ পরিবেশ 
অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবেশ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ 
পুর্ব-নির্ধারিত, অপর্রিবর্তনীয় এবং অনেকটা যাস্ত্িক। সেজন্য এর কার্ধকারিতা 
অব্যর্থ ও নিখুত । তবে যেহেতু এর মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রভা নেই সেজন্য 
ধদি একবার এর পরিবেশের নির্দিষ্ট সংগঠনে কোন পরিবর্তন ঘটে তবে 
প্রবৃত্তির আচরণ সেখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


৯। প্রবৃত্তিজাভ আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের,যদিও একই 
জাতির অন্তভূক্ত প্রাণীদের মধ্যে এই অভিব্যক্তি একই প্রকৃতি জপ গ্রহণ 
করে থাকে । যেমন, সব বাবুই পাখীই একগ্রকারের বাস! তৈরী করে। সব 
€মীমাছিদ্দের গভ1 মৌচাকেরই গডন মোটামুটি অভিন্ন। এই অভিন্নতার 
পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাসের বাচ্চাদের জলে হাতার 
কাটতে হবে বলে তাদের পায্জের পাতা জোভা থাকে । মুরগীর বাচ্চাদের ঠুকরে 
পাথরকুচি খেতে হবে বলে ভার ঠোট লম্বা ইত্যাদি । এ থেকে বোঝা 
যাচ্ছে ষে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে অভিব্যস্ত করতে হলে যে ধরনের দৈহিক 
গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মায় । আর সেই জন্য 
প্রাণীদের প্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন ভাদের দৈহিক গঠনও সেইরকম তিন । 


১০। গ্রুত্যেক সহজাত গ্রবৃত্তির মধ্যে আছে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলফ একটি 
কেন্দ্র। এই কেন্ত্রগত প্রক্ষোভের অনুভূতি থেকে স্থই হয় প্রচেষ্টা, যা শেষে 
পর্ধবনিত হয় আচরণে । এই প্রক্ষোভ-গ্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আলোডিত হলে 
প্রাণীর মধ্যে জাগে একটি অন্বস্তিকর। উত্তেজনা (1670810) এবং এই 
অস্বস্তিকর উত্তেজনা দূর হুয় এঁ বিশেষ প্রবৃত্বিজাত আচরণের সফল সম্পাদনের 
মধ্যে দিয়ে। 


88 শিক্ষাশ্রকী মনোবিজ্ঞান 
'সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির ভুলন! 


প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে প্রবৃত্তিজাত কাঁচরণ 
এবং বুদ্ধি-প্রহুত আচয়ণ-_-এই ছু'য়ের মধ্যে মৌপিক পার্থক্য বর্তমান । বুদ্ধি 
এবং প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনা করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাট । 

প্রথম, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত | . ঢুইই ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে জন্মায় 
প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎম হুল এর অন্তনিভিত প্রক্ষোভ- 
প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি! বুদ্ধি কিন্ত নিজে একটি শক্তি। 

তৃতীয়, বুদ্ধি পরিবর্তনধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ বৈচিত্র্যে ভরা । 
পরিষেশের পরিবর্তনের সঙ্গে থাপ খাইয়ে নতুন আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে 
বুদ্ধির প্রথম ও সর্বপ্রধান কাঁজ। বস্তত সেই জন্য ভার আবির্ভাব । আর প্রবৃত্তি 
অপব্িবর্তবধমর্ণ, এ থেকে জাত আঁচবুণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহণীন এবং যান্ত্রিক | 
একটি নির্দিই পরিবেশের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় খাপ খাইয়ে মেবার সামর্থযটুকু 
মাত্র প্রবৃদ্ির আছে। যদ্দি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র বদলে যায় 
তবে প্রবৃত্তিঙ্গাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধির শক্কিমন্তা পরিবর্তনশীল 
এবং নতুম পরিবেশেই বিশেষভাবে তার উপযোগিতা প্রমাণিত হয্। 


চতুর্থ, বুদ্ধি অত্তীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাঁজে লাগাতে পারে । কিন্ত 
প্রবৃভির কর্মপ্রচেষ্টা পুর্ব নির্ধা্িত ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত ৷ অতীত শিক্ষার সাহাষ্য 
নেওয়ার ফল্ইে বুদ্ধিজাত আচরণ এত বিচিত্র ও বিডিন্ন হতে পান্ব আর শিক্ষা 
সাহায্য না নেওয়ার জন্যই প্রবৃত্তিজাত আচরণ নতুনত্বহীন ও যান্ত্রিক হয়। 

পঞ্চম, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, €ইই গ্রক্কক্তি কর্তৃক প্রাণীকে গুদত্ত পরিবেশের 
সঙ্গে সঙ্গভিবিধানের অন্র বিশ্যে। ক্রষবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল 
পরিবেশের সঙ্গে বুদ্ধে প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার । আর প্রবৃত্তির তুলনায় 
মানবজীবনে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে ক্পষনেক পরে। যখন কালক্রমে প্রাণীর 
পরিধেশ এতই জটিল এ সম্কটজনক হয়ে ওঠে যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির সাচ্ছায্যে 
ভার সঙ্ে সক্তিবিধান করা ভার পক্ষে হুঃলাধ্য হয়ে দাড়ায় খন অধিকতর ' 
ক্ষমতাসম্পন অন্ত্রৰপে তার অস্্রাগারে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে। 

প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস, 
ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী গ্রবৃত্তি-মত্তৰাদীর! প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির 
মধ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে বাজী নন। ম্যাকডুগালের মতে 
মহজাত আচরণের মধ্যেও নতুন বা অস্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক 


সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ৪৫ 


সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির 
সঙ্গে বুদ্ধি সর্বত্র অঙ্গীভূতত হয়ে আছে। অভঞএব তাদের, মতে প্রবৃত্তি আর 
বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা নিতান্তই অসঙ্গত। ডেভারের মে 
প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ সুনিশ্চিত বিরোধিতা নেই । তার মতে 
ষে আচরণে অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা অল্প সে আচরণ প্রবৃত্তিজাত আর 
যে আচরণে এই সম্ভাবনা অধিক সে আচরণ বুদ্ধিজাত।১ 

কিন্ত ভাল করে ভেবে দেখলে এই বিতর্ক নিতান্ত অর্থহীন । একথ! খুবই. 
সভ্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন বিশেষ আচরণের কতটুকু প্রবৃত্তিজাত ক্সার' 
কতটুকু বুদ্ধিজাত ভার সুনিশ্চিত পার্থক্যকরণ সম্ভব নয়। কেনন৷ প্রবৃত্তি 
এবং বুদ্ধি দুই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গিবিধানে প্রাণীর অন্তরস্বরূপ। যেখানে' 
প্রবৃত্তি সঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হয়ে যার সেখানেই বুদ্ধি আসে ভার সাহাষ্যে। 
নিয়শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলে তাদের আচরণের অধিকাংশই 
প্রবৃত্তিজাত, তবুও তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর 
প্রাণী বিশেষ করে মানুষের আচরণের উপর প্রবৃত্তির চেয়ে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ 
অনেক বেশী এবং সেই জন্তই মানুষের আচরণের মধো প্রবৃত্তিম্থবলভ যান্িকতার 
অতাব দেখা যাঁয়। “কিন্তু তা বলে মানব আচবুণের উপর যে প্রবৃত্তি প্রন্ডাৰ 
একেবারে নেই একথাও বল] চলে না। 
« যদিও ব্যবহারিক ভীবনে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিন্ন মধ্যে পার্থক্য করা যায় ন। 
তবুও তত্বের দিক দিয়ে এ ছুটি যে বিন্ভিন্ধর্মী একথা স্বীকার করতেই হবে। 
কেননা জীবতত্বের [দক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে ষেএহন একটা দিন 
ছিল যখন বুদ্ধি বলে কোন বস্ত প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয়নি এবং তখন প্রাণী 
নিছক 'প্রবৃন্তিজাত আচরণের সাহায্যেই পরিবেশের সঙ্গে সঙগতিবিধান করত। 
এমন কি বতমাঁনেও নিয়তর প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিপরিচাঁপিত 
আচরণ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সেইরকম মানুষের মত্ত উচ্চতর 
প্রাণীর মধ্যে এমন আংচরণও প্রচুর স্মাছে যা সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রন্ভা- 
মুক্ত । আমাদের এ উপরের ঘুক্তিকে আর কিছু এগিয়ে নিয়ে গেলে 
আমরা! এমন একটি আগামী দিনের কথা ভাবতেও পারি যেদিন 


সানুষের সব আচরণই সম্পূর্ণভাঘে (প্রবৃত্তির গ্রভাবমুক্ত হয়ে পুরোপুরি বুদ্ধি- 
পরিচালিত হয়ে উঠবে। 


প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যাস্ত্রিক বলে বর্ণনা] কর! হল বলে একথা যেন মনে 
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না কর] হয় ঘে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ অন্ধ ব1 উদ্দেহাবিহীন। বরং ভার 
ৰিপরীতটি ঠিক । বিশেষ কোন উদ্দেশ্ত চরিভার্থের প্রস্নোজনীয়ত1 দেখা! দিলেই 
প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়। যেমন, নিজের নিরাঁপত্ত। বজায় রাখার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল্গেই পালাবার প্রবৃত্তি জাগে । অতএব পলায়নরূপ 
কাজটিকে অন্ধ বা উন্দেশ্টহীন কখনই বলা চলে না। ভবে প্রবৃত্তিজাত 
আচরণকে যাস্ত্রিক বলার কারণ হল যে এর মধ্যে কোমরূপ বৈচিত্র্য বা 
পরিবর্তনশীলভা নেই। পরিবেশ বদলে গেলেও বা গতানুগতিক আচরণের 
দ্বার উদ্দেগ্ঠ সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি 
পাণ্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে । কিন্তুবুদ্ধিজাত আচরণের প্রক্কৃতি 


ঠিক বিপয্মীত। পরিবেশের পরিবণ্ভিত রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুদ্ধিজাভ 
আচঘণ নিজেকে ও পরিবপ্তিত করার ক্ষমতা রাখে |. 


একটি উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির পার্থকট। পরিষ্কার হয়ে বাবে। 
ক্ষুধায় খাছ্ের দিকে ছুটে যাওয়া! প্রাণীর প্রবুত্বিজাত। মনে করা যাক একটি 
ক্ষুধার্ত বিড়ালের সামনে এক টুকরে! মাছ রাখা হয়েছে। নাছট! দেখামাত্রই 
বিড়ালটি তার দিকে ছুটে বাবে। এটা ভান প্রবৃত্তিজাত আচরণ। এখন এই 
মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাচের দেয়াল রাখা হল। ভার 
ফলে সোক্তান্ুজি খাবাধে গিয়ে পৌছাঁন আর বিড়ালটির পক্ষে সম্ভব হুল না। 
কিন্তু কাচের খদয়ালটির পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে ঠিক পৌছান 
যায়। এখন ক্ষুধারপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ৰিড়ালটি ছুটে যেস্ধেই কাচে 
গিয়ে ধাকা খেল। কিন্তুত! সত্তেও বার বার সে কাচের দেওয়ালের ভিতর 
দিয়ে আগের দিনের মত সোজা পথে খাবারে পৌছানোর ০ষ্া করতে 


লাগলো । এটি হল তার পুরোপুরি প্রবৃত্িজাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি 
একেবারে শান্ত্রক ও অপরিবতমীর় ৷ 


বার বার এই ব্যথ চেষ্টার পর যখন লে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন সে কাটার 
চার পাশে ঘোরাফের। করতে সুরু করল এবং কিছুক্ষণ এই ধরনের প্রচেষ্টার 
পরই সে পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পথটি খুঁজে পেল এবং সেই পথে সে খাবারে 
গিয়ে পৌছছল । এই দ্বিতীয় স্তরের আচরণগুপিকে আমর বুদ্ধি পরিচালিত 
আচরণ বলবখ। কেননা এর মধ্যে পুবের যান্ত্রিকতা মেই এবং এগুলি 
পরিবতিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে লক্ষম। ম্যাকড,গাল প্রমুখ 
মনোবিজ্ঞানীর। প্রথম থেকে শেষ পর্ধস্ত সব আচরণকেই প্রবৃত্তিজাত বলতে 
চান। কিন্ত সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমূলক আচরণ এবং বুদ্ধির প্রয়োগজনিত আচরণ 


প্রবৃত্তি ও প্রঙ্গেভের মধ্যে সম্পর্ক ৪৭ 


'এই ছু'য়ের মধ্যে সীমারেখা এতই স্পষ্ট এবং ছু,য়ের প্রকৃতিও এ ভিন্ন যে এই্‌ 
পার্থক/করণ একাস্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত । অন্তত প্রক্কতি ও পরিবর্তনশীলতার 
দিক দিকে প্রবৃত্তিজাত ও বুদ্ধিজাত আচরণের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রত্তেদ আছে তা 
অন্ীক্ষা | 
প্রেরৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক 
ম্যাক্ডুগালের মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক 
অবিচ্ছেদ্য । প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং 
সেই বিশেষ প্রবৃত্তিকে জাগায় সেই বিশেষ প্রক্ষোভটি | প্রবৃত্তি হচ্ছে বিশেষ 
একটি আচরণ-প্রবণভ1, আর প্রক্ষোভ হচ্ছে সেই প্রবৃত্তির প্রেষণাশক্তি। যে 
কোন প্ররুত্তিাত আচরণ সৃষ্টি ও সম্পন্ন করে এ প্রবৃত্তির কেন্দ্রপ্থিত বিশেষ 
প্রক্ষোটি। যখন কেন্ত্রন্থিত প্রক্ষোভটি জাগে তখনি গ্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়। 
'আর যদি প্রক্ষোভট ন| জাগে তাহলে প্রবৃত্তিট নিক্ষ্িয়ই থেকে.যায়। উদাহরণ- 
স্বরূপ, পলায়ন প্রবৃত্তির কেন্দ্রন্থিত প্রক্ষোভ হল ভয়। যখন ভয় জাগে তখনই 
ব্যক্তির মধ্যে পলামনের প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে পালায়। আর দি 
বিপজ্জনক পরিস্থিতি সত্বেও ব্যক্তির মধ্যে ভয় না! জাগে তাহলে পলায়ন 
প্রবৃত্তি জাগবে ন৷ এবং ব্যক্তি পালাবেও মন! ) এক কথায় প্রবৃত্তির সক্রিয়ত। ও 


নিষ্রিয়ত। সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল /ম্যাকড়গাল মানুষের ১৪টি 
প্রবৃত্তি ও সেগুলির কেন্দ্রস্থিত ১৪টি প্রক্ষোভের তালিকা দিষ্বেছেন 


কিন্তু ষ্যাকডুগালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, 
যেমন, জন ড্রেভার, নি অর প্রভৃতি । অবশ্ত যদ্দিও ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞাশী প্রবৃন্তিভার প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ষ্যাকডুগালের সঙ্গে 
একমত নন, ভবু ই সত প্রবৃত্তিঘটিত মতবাদটি ফ্োটামুটি ম্যাকডুগালের 
ষতবাদেরই লমগ্ে পারে নড্রেভার বলেন যে প্রত্যেকটি প্রব্ুতিমূলক অভিজ্ঞতার 
মধ্যে আছে তিবিশুদ্ধা যথা, প্রথম, একটি অনুভূত মানপিক তাড়না 
(11701091500 ্ধাৎ যে সকটি প্রত্যক্ষিত বস্ত বা পরিশ্থিতি এবং তৃতীয়, কোন 
আগ্রহ (],গ্র্গত হল নোর্থকতা-বোথের ( ৮ 0010 51011677085 ) একটি 

অনুভূতি যা! /26), মনোনিধোয়ে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তিতে ।১ 
(প্রবৃতি 115.6102) প্রতি মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা! দিতে গিয়ে ড্রেভার 
বলেছেন [দশটি প্রবণত। ষথণ্রবৃত্তিজাতি আচরণ তার সহজ বাঁধাহীন পথে 
এগোয় এবগ, আত্মশাঘা, হটাবোধের অনুভূতিটি পরিতৃণ্ত হয় হবে কোন 
58888758885 দিিড2 


&০ 40867 8৮52 


৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে না। কিন্তৃষদি এই আচরণ কোন কারণে বাধা- 
প্রাপ্ত হয় তখন একটা ধানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনাই 
বিশেষ একটি প্রক্ষোভের রূপ নেবে )) ড্রেভার বলতে চান যেপ্রবৃত্বিজাত 
আচরণের শৃষ্টিকালে যে মানপিক তাড়না (72109189) অনুভূত হয় সেটা 
প্রক্ষোভ নয়। সত্যকারের গ্রক্ষোভ জাপে তখনই যখন সেই প্রাথষিক তাড়না 
কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্ষোভের কাজ হল সেই বাধাপ্রাপ্ত 
তাড়নার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের ভীব্রত1 বৃদ্ধি করে যাতে 
বাধাটা অভিক্রম করা যায় তার ব্যৰন্থা কর]]। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগার 
ফলে প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন বা নতুনত্ব দেখা দেয় তাতে 
প্রাণীর পক্ষে সঙ্গভিবিধানের কাজটি আরও উন্নতভাৰে সম্পন্ন কর! সম্ভব হয়ে 
ওঠে । কিন্তু বিদ্ময়ের ব্যাপার এই যে ষদি এই প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে 
অতিরিক্ত হাত্রায় জেগে ওঠে ভবে প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সঙ্গদ্ধিবিধানে 
একেবারেই অসমর্থ হয়ে ওঠে । গ্েমন, বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা 
তাডন1 অনুভব করে, কিন্তু তখন তার মধ্যে ভয়রূপ কোন প্রক্ষোভ জাগে না। 
আর যদি সে বিনা বাধায় পাপিয়ে ষেতে পারে তবে তার মনে ভয় একেবারেই' 
জাগবে না। কিন্তু ব্দি,সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার 
মনে ভত্বরূপ প্রক্ষোভটি জাগবে । এই ভয় গার পালাবার ্াডনাকে আরও 
ভীত্র করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্ত নানারূপ বিভিন্ন আচরণ করতে 
থাকবে। কিস্তভয় বদি অত্যন্ত বেণী হয়ে ওঠে ভবে তার পালাবার সমস্ত 
আচরণই ব্যর্থ হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সে পালাতে পালে না, যেমন দেখা 
গেছে যে ৰাঘ বা অজগরের সামনা সামনি পভ্ডে হরিণের ৰাচ্চা এতই ভয় 
পেয়েযায় যে সে পাঙ্গানোর সমন্ড শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং স্থান্থুর মত 


দাড়িয়ে থাকে ] 


ড্রেভার প্রবৃত্তিজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জাগরণের একটি, 
চঙ্গৎকারু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণ সম্পন্ন 
হতে গিয়ে ব।ধাপ্রাণ্ড হয় তখন সেই বিশেষ আচরণটি ষে টসই বিশেষ 
পরিবেশেন সঙ্গে সঙ্গ তিবিধানের পক্ষে যথেষ্টনয় এইটিই প্রহাণিত হয়। তখন 
সাময়িকভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানপিক-ভাড়ন! বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাে প্রাণী 
এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ উদ্ভাবন করে উঠতে পা্র। আর. 
ভাড়নার এই বাধাপ্রাপ্তি ও আচরণের সামগ়িক বিরতি থেকে জন্মায় প্রক্ষোভ) 


প্রবৃত্বি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক ৪৯ 


এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। প্রাণীকে ভার জটিল 
পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠ সঙ্গতিবিধান করতে হলে তার জন্মল্ধ আচরণধার। ক্রমশ 
বদলাতে হবে। আর যতই মে তার পুরান আচরণধার! বর্জন করে 
সঙ্গভিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টা শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের 
অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যেতে হুবে। অর্থাত/(এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের 
নতৃন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে প্রক্ষোভের 
ক্রমবিকাশ । সেই জন্য ষে প্রাণীজাতির আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী, তার 
প্রক্ষোভের জটিলত1 এবং অভিনবত্বও তেমনি প্রচুর । নিয্নশ্রেণীর প্রাণীদের যধ্যে 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণ গতানুগতিক ও অপরিবত্িত পথ ধরে চলে বলে ভাদের 
মধ্যে গ্রক্ষোভের বিচিত্রতা খুবই কম। কিন্তু মানুষের আচরণ পরিবেশের 
বিভিন্নত৷ অনুযায়ী বছুবিধ হওয়ার” ফলে তার মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও 
প্রকাশ যেষন বিচিত্র তেমনই সেগুলি সংখ্যাতেও অগণিত ) 


( অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে যে প্রক্ষোভ থাকবেই 
তার কোন নিশ্চয়ত্তা নেই। কখনও কখনও প্রবৃত্তিজাত আচরণটি বিন ৰাধায় 
সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনরূপ প্রক্ষোভ একেবারে অনুভব নাও করতে পারে। 
তবে সুনির্দি্ট কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি না থাকলেও একট! বিশেষ আগ্রহ, 
অনুভূতি ব1 সার্থকতাবোধ সমস্ত প্রবৃত্তিাত আচরণের পেছনেই আছে) 
ড্রেভারের মতে এই প্রাথমিক অন্ুভূতিটি প্রক্ষোভজাতীয় নয়, সেটা কেবল 
একট! জৈব-মানদিক শক্তি বিশেষ । প্ররুত প্রক্ষোভ দেখ! দেয় তখনই ধখন 
এই প্রাথঙিক শক্তিটির অভিব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় । 


কিস্তু একথা ড্রেভার স্বীকার করেন ষে কতকগুপি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাক- 
ডুগালের ব্যখ্যাটাই সত্য। কতকগুপি প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে 
বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ড্রেভার এই কারণে প্রবৃত্তিকে মোটামুট ছ'ভাগে 
ভাগ করেছেন_ বিশুদ্ধ (579) ও প্রক্ষোভধঙ্গী ((877060781) 1 বিশুদ্ধ 
প্রবৃত্বিগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তি গ্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, 
সেগুলির অন্তর্গত হল সেই আচরণগুলি যেগুলি ব্যক্তি সঙ্গতিবিধান 
(44309600910), মনোনিবেশ (4%66061070), সঞ্চালন (10907008107), বাচন- 
ক্রিয়া (৬০981188607) প্রভৃতির ক্ষেত্রে সম্পন্ন করে। আর গ্রক্ষোভধররথ প্রবৃত্তির 
অন্তর্গত হল দশটি প্রবণতা! বথা, ভয়, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতুহল, যৌথ- 


প্রবৃত্তি, পুর্বরাগ, আত্মস্লাঘা, হীনমন্তত1 এবং বাৎসল্য। 
১০৮৪ 


৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অভএব দেখ! যাচ্ছে ষে ড্রেভারের প্রবৃতি মতবাদের সঙ্গে সামান্য ছু'একটি 
ক্ষেত্র ছাড়া ম্যাকড়ুগালের প্রবুত্তি-মতবাদের উল্লেখষোগ্য কোনও পার্থক্য নেই |. 
প্রক্ষোভ ব্যাহতির সূত্র 

ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের একটি সুত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে 
প্রষোজ্য। ড্রেভার দেখিয়েছেন ষে প্রবৃত্তিজা. আচরণ যদি সহজ পথে চলতে 
গিয়ে ব্যাহত হয় তবেই প্রক্ষোভের স্থ্টি হয় এবং যদি সেই প্রর্মোত অভি 
ভীবর হয়ে ওঠে তবে আচরণের সহজ আ্অগ্রগতিই শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যায়। 
এই ঘটনাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় । পা তৈরী করার সময় 
বা! পড়া দেবার সময় ষ্দি কোন কারণে শিক্ষার্থীর সহজ ও স্বান্তাবিক আচরণ 
ব্যাহত হয় তবে তার ষনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ভার প্রচেষ্টা আরও 


বেশী করে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যস্ত তার দানে যতটুকু 5 সম্ভব তাও 
সে করতে পারে না। 


এই জন্য শিক্ষফের দেখ! উচিত যে, প্রথমত শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতার 
উপরযাগী নয় এমন কোন কাজ ষ্বেন শিক্ষার্থীকে করতে না দেওয়৷ হয়। কারণ 
এ ধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থা আসে এবং ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ 
প্রক্ষোভের হ্ঠি হয়। 

দিপ্তীয়ত, শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে কখনও বিদ্রপ ব! নিন্দা করা উচিত নয়। 
কারণ এর দ্বার! ভার মধ্যে বিরূপ গ্রক্ষোভ আরও ভীব্র হয়ে উঠবে এবং তার 
অহ্কমতার মারা বেড়ে যাবে । | 

তৃতীয়, শিক্ষার পরিবেশটিকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থার মনে সর্বদাই অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 
প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক 

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রবৃত্তির 
প্রন্তি বা স্বরূপ সম্পর্কে যনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক] দ্নেখা যায় 
সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই এই মতভেদটি প্রস্তত্‌ ৷ 

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা 
করতে গিয়ে দুটি হত্রের কথ| বলেছেন, প্রথমটি, প্রবৃত্তির অনিত্যতার সুত্র 
(1987: [7180816000688) আর দ্বিতীয়টি, প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্তনের 
সুত্র (মিম ০£ 10101116101) 
১। প্রবৃত্তির অনিত্যতার সৃত্ 

প্রবৃত্তির অনিত্যতার হৃত্রের দ্বায়! জেমস বলতে চান যেব্/ক্তির মধ্যে বৃত্তি 


প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক ৫১ 


বিশেষ একটি সময়ে পূর্ণভালাভ করে এবং তার পরে ধীরে ধীরে হীনশত্তি হতে 
থাকে এবং শেষে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় । বে প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার 
আগে তা থেকে অভ্যাসের তৃষ্টি হতে পারে এবং যা পরে ব্যকির মধ্যে 
থেকে ধায় তা এই অভ্যাসটিই, প্রবৃভিটি নয়। যেষন, যৌপ্রবৃত্তির দ্বারা 
তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোজে, সমবয়সীদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু বড় 
হলে এই যৌথ প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দলবাধা বা সঙ্গ খোঁজা প্রত্ৃতি 
আচরণগুলি তার চরিত্রে একটি বিশেষ অভযাসের রূপে থেকে যায় । আঘার 
ষে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে এ ধরনের কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, 
সে গ্রবৃত্বিটি কোনরূপ চিহ্ন ন! প্লেখেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় । যেমন, 
শিশুর স্তন্তপান করার প্রৰৃন্তিটি বড হুলে চলে যায় এরং তা থেকে কোনরূপ 
'বিশেষ অভ্যাস তার মধ্যে পরে থেকে যায় না । 
জেষস স্পষ্টতই ম্যা্ডুগাল প্রভৃতির মত প্রবৃত্তিকে অত প্রাধান্ত দেন নি। 
তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকট। অভযাসগঠনের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন এবং 
তার মতে অভ্যাস-গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়। 


২। প্রবৃত্তির নিরোধের জূত্র 


জেষসের দ্বিতীয় হ্ত্রের অর্থ হল ষে অভ্যাসের দ্বারা কোন ঘিশেষ 
প্রবৃত্তিকে পরিবতিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে । যেমন, বাঘ 
দেখলে পালান মানুষের প্রবৃত্তিজাত কিন্তু সার্কাসে যারা কাজ করে তারা 
পালায় না। এখানে পলাকনবপ প্রবৃত্িজাত আচরণের নিরোধ বা পরিৰ্তন 
সম্ভব হল অভ্যাসের দ্বারা । 

জেমলের প্রথম স্থত্রটির ঘোরতর গ্রভিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তার 
মতে প্রবুন্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যাসের গঠন হয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও 
তার ধর্ম নয়। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রবণত1। এ থেকে 
অভ্যাসের জন্ম হয় একথা লত্য, কিন্ত অভ্যাস সৃষ্টি করে এর কাজ শেষ হে 
যান না। অভ্যাস গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে । ম্যাকডূগালের 
মতে প্রবৃত্তি যে ক্ষণস্থায়ী নয় ভার বহু প্রমাণ প্রাণীজীবনে পাওয়া যায় । যেষন, 
কোন একটি বন্তপাখীকে আজন্ম একটি ছোট খাঁচায় বন্দী করে রাখার পরে 
লেটি বেশ বড় হয়ে উঠলে তাকে ছেড়ে দেওয়া! হল। খন দেখা গেল ষে 
বন্দীদশার জন্য যে সব প্রবৃত্বিজাত আচরণের বিকাশ তার মধ্যে ইতিপূর্বে 
একেবারেই হয় নি সেগুলি পূর্ণমাত্রায় ভার মধ্যে গ্রকাশ পেল। অতএব 


৫২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রবৃত্তি চিবগ্াক্ষী ও অনপনেয় । প্রবুত্তি যদি ক্ষণম্ায়ী হন্ত তাহলে পাখীটির 
পক্ষে চাডা পাবার পর এই প্রবৃত্িজাত আচরণগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।+ 
কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে কোন 
ষৌলিক পার্থক্য আছে বলে শ্বীকার করেন না । তারা অভ্াসকে এক ধরনের 
প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত বা জাতিগত অভ্যাস (20191 70216) বলে 
বর্ণনা করেন। এদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কাজে 
প্রবৃত্ত কর[র ক্ষমত1] আছে তেমনি অভ্যাসের মধ্যেও সেই রকম একা প্রেষণ:- 
মূলক শক্তি (1) ০ 1100158 [০দ67) আছে এবং সেই জন্য অভ্যাস 
নিজে থেকেই প্রাণীকে কোন বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে। 
ম্যাকঢুগাল অভ্যাসের এই প্রেষণামূলক শক্তির কথা স্বীকার করেন না । 
তিনি বলতে চান যে প্রাণী ষখন কোন অভ্ভাসগঘ আচরণ সম্পন্ন কনে তখন' 
অভ্যাসের কোন প্রেষণামূলক শক্তির দ্বারা সে ভাডিত-হুয়ে তা করে না। ভার 
সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে । অর্থাৎ অভ্যাস 
একটি পুৰোপ্পুর যান্ত্রিক আচরণ। এর নিজস্ব কোনও উদ্দেশ বা লক্ষ্য নেই। 
অভ্যাস কোন প্রবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্তসিদ্ধির নিছক উপকরণ মাত্র। 
প্রবৃত্তি ও অভযানের মধ্যে মৌলিক পার্থকণকে স্বীকার করে নিলেও আমরা 
অভ্যাস সম্বন্ধে ম্যাকডুগালেক্ উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। অভ]াস 
প্রথমে কোন উদ্দেশ্ট সিদ্ধির উপকরণরূপে স্য্ট হলেও পরে যে তা নিজেই 
উদ্গেগ্ত হয়ে দীড়াতে পারে এটি মনোবিজ্ঞানের একটি স্ুপ্রমাণিত তথ)। 
উডওয়ার্থ দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে সৃষ্ট হতে পারে কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধির উপকরণরূপে, কিন্তু পরে সেটি নিজেই উদ্দোশ্তে পরিণভ হয়ে 
ব্যক্তির প্রেষণাশক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে । যেমন একজন তার স্বল্প আয়ে 
সংসার চালাবার ( উদ্দেশ ) জন্ত মিতব্যয়িভার অভ্যাস ( উপকরণ ) সুরু করল। 
কিন্ত পরে যখন তার আয় পর্যাপ্ত হয়ে উঠল তখনও সে তাঁর মিতব্যয়িতা ছাড়তে 
পারল না। এখানে অভ্যাসের ফলে উপকরণ নিজেই পরে উদ্দেশ্যে পরিণত 
হয়েছে । অলপোর্টের (41106) প্রসিদ্ধ 'উদ্দেশ্রের হ্বয়ংক্রিয়তার” ভখ?ট 
(01199০0:7 ০01 ঘা 00610108] 4060700]00 0? 4106159) এই ভথ)কে ভিত্তি, 
করেই গঠিত ।২ 
প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে প্রথম ও দর্বপ্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রবৃত্তি জন্মগত, 
অভ্যান অজিত। প্রবৃত্তিমলক আচরণ ন্বতঃগ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবজিত 
778,990155 ০£555051585-8850555511 2, 85:55051165--0, ভা. 81০1০. 


প্রবৃত্তি-তত্বের সমালোচনা ৫৩ 


'ও ম্বশক্তিচাপিত। অভ্যাস ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রচেষ্টা-প্রস্থত । ভবে যদি কোন 
অভ্যান বার বার চর্চার ফলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে তখন সেট নিজেই আচরণের 
শক্তির উৎস হয়ে দাড়াতে পাবে। প্রবৃত্তি থেকেও আবার অভ্যাতসর স্ষষ্টি 
হতে পারে । যেমন, খাওয়ার অভ্যাসটি খাগ্য-অন্বেষণরূপ প্রবুভি থেকে জাত। 


অভ্যাসের প্রকৃতি ও গঠনতত্ব সম্বন্ধে দ্বিত্তীয় খণ্ডে 'অভ্যাস' পীর্ঘক অশ্লচ্ছেদটি 
দ্রষ্টব্য ।১ | 


প্রবৃন্তি-তত্তের সমালো চন! 

প্রবৃত্তি-ভত্বটি ম্যাকডুগাল প্রমুখ প্রাচীনপন্থীদের মতবাদ। এই মতবাদটি 
বুল গ্রচারিত ও সমধিত হলেও বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি সর্বজীন- 
দ্বীকৃত নয়। প্রাণীর আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক 
নতুন তথ্য হস্তগত হয়েছে যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি তত্টি আজ সম্পূর্ণ- 


ভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রবৃত্বি-তত্বের বিরুদ্ধে বু সমালোচনার মধ্যে 
কয়েকটি নীচে দেওয়া হল। 


(ক) মানুষের কোন একটি বিশেষ আচরণের ব্]াখ্যারপে যদি একটি 
বিশেষ প্রবৃত্তিকে খাড়া করা হয় ঘবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয় না। এতে মানব আচরণের মত একটি অতি জটিল বস্বক্ষে অনুচিন্ত- 
ভাবে অঠি-সরল করে ফেলা হয়। 

(খ) প্রবৃত্তি-মন্তবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কম্‌- 
প্রবণত। বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্ত মানব-আঁচরণ কেবলমাত্র কয়েকটি 
বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর সুসংহত ও সামগ্রিক রূপটি কেবলমাত্র 
প্রবৃত্তির দ্বার] ব্যাখ্যা! কর! যায় না। এক কথায় মানব-আচরণকে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাখ]া করতে প্রবৃত্তি অক্ষ । 

(গ) ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির একটি বিশেষ সহগামী 
প্রক্ষোভ আছে কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরশত নিদর্শন দেখা মায়। অবশ্য 
ড্রেভার, গিনসবার্গ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মভবাদীরাঁও একথা স্বীকার করেন। 

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচবণ সর্বজনীন নয়। মানুষের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজে 
বিভিন্ন প্রবুপ্ডিগত আচরণের গ্রচলন দেখা যায়। রুথ বেনেডিকট (8:10) 
7391060106), মার্গারেট মিড (11%728766 8650) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ্য্দূর 
গবেষণায় মানব-অ'চরণের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়| 
সত্য মানুষের মধ্যে মৌলিক আচরণের গ্রকুতি মোটামুটি একরতমের তজেও 


১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১১১১ 


১। পৃঃ ৩০৪-- পৃঃ ৩০৮ (দ্বিতীয় খণ্ড) রি 
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খসভ্য মানব সঙ্গাজে আচরণ ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখাষায়। এমল 
অনেক মানব-সমাজ আছে যেখানে বাৎসল্য বলে কোন সুন্টিষ্ট প্রবৃর্ভির সন্ধান 
পাওয়া বায় না৷ এক্কিমোদের মধ্যে যুযুৎস! প্রবৃত্তি এক প্রকার নেই বললেই চলে। 

(ড) মানুষের কোন আচরণই অপরিবর্তনীয় এবং যান্ত্রিক হয় না। ভ্তবে 
কেমন করে বলা চলে যে মানুষের আচরণ প্রবৃর্ভি-প্রস্ত ? বস্তত ম]াকডুগালের 
বদিত সতেবটি প্রবুত্তিদাভ আচরণের ষধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ 
আচরণকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! প্রবৃত্তিজাত বলতে রাজী নন। তাদের 
মতে মানুষের ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকট ক্ষেত্রে, 
যেমন যৌন-আচরণ, খাগ্ঠ-অন্বেষণ, যৌথ-আচরণ ইত্যাদি । অন্তান্ত তথাকথিত 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি প্রকৃতপক্ষে এত পরিবর্তনণীল ও বৈচিত্র্যময় হে 
সেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত বলা চলে ন]। 


(চ) ফ্রয়েডীয় মনংলমীক্ষণের গবেষণা থেকে জান! যায় যে এমন অনেক 
বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে আমরা আগে সহজাত বলে মনে করতাম, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়, সেগুপি অঙ্গিত । অর্থাৎ অনেক আঁচরণকে 
আমরা সহজাত মনে করে প্রবৃত্তি-প্রস্্ভ বলে ধরে নিয়ে থাকি, কিন্তু সেগুলি 
সহজ্ঞাত ব৷ প্রবৃত্তিমূলক নয়, সেগুপি শিক্ষা-প্রস্থত | 


(ছ) উত্তরাধিকারহ্ত্রে পাওয়া যে কোন বৈশিষ্ট্যেরই পশ্চাতে আছে 
বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন, যেমন দেখা যায় রিফ্লেকোর ক্ষেত্রে। কিন্তু 
প্রবৃত্তি পেছনে কোন শরীরগত্ত বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কেমন করে প্রবৃত্ভিকে 
সহজাত বল! চলে? এটি হুল বার্নার্ডের সমলোচন| । এই সঙ্গালপোচনায় 
অবনত ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কিছুই উত্তরাধিকার- 
ত্রে পাওয়] যায় ন1। 

(জ) বার্ণাডের আর একটি সমালোচন! হল যে যাকে সাধারণত প্রবৃর্তিজাত 
আচরণ বলা হয় আমলে সেটি মোটেই সরল ও অন্িশ্র কোন আচরণ নয়, বরং 
যথেষ্ট জটিল ও একাধিক আচরণের একটি মিশ্র দপ। যেষম যৌন-আচরণ 
ব1 সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য, এছুটির কোনটিই একটি অমিশ্র আচরণ নয়। 
এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্ষ্ির চারপাশের সামাজিক প্রিৰেশ 
থেকে শেখা । বার্নার্ড অবশ্ঠ প্রবুত্তিকে একেবারে অস্বীকার করেন না। তার 
মতে সভ্যকারের প্রবৃত্বিজাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্ত 
সম্পাদিত ছয় যেমন নিঃশ্বাস ফেথা, কাস! ইত্যাদি । এগুলির কোন সামাজিক 


প্রবৃত্তিমতবাদের সমালোচনা ৫৫ 


গুরুত্ব নেই এবং ব্যক্তির আচরণ নির্ণয়ে এগুলির কোন উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকাও নেই। 


ঝে) প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানীর! এক মত নন । কারও ষতে 
প্রবৃত্তির সংখ্যা একটি বা ছুটি । আবার কারও মতে কঙহপক্ষে একশটি । বার্না্ড 


প্রায় €০* জন প্রবৃত্তিমতবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তির 
সংখ্যা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতভেদের অস্ত নেই । 


(ড) ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত কাঁজের পেছনে প্রেষণ1-শক্তি 
যোগায় একমাত্র প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তির অন্ত কোন 
উৎস নেই। কিন্তু বু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। 
অলপোটের প্রপিদ্ধ “উদ্দেশ্ঠের স্বয়ংক্রিয়তার সুত্র” (11)60£0 ০ [70770010778] 
4১060100100 08 1০616) হতে আমরা জানতে পারি যে কোন অজিত 
আচরণ বা অভ্যাস নিজে থেকেই উদ্দেশে বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবং 
আচরণের পেছনে প্রেষণা-শক্তি জোগাতে পারে । উডওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই 
উপকরণের (1601,01870) উদ্দেশ্যে (10156) পরিণত হওয়! বলে বর্ণনা 


করেছেন.। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষপা-শক্তির অন্ত 
উৎ্দ আছে। , 


প্রবৃত্তির আধুনিক মভবাদ ঃ কনরাভ লোরেজজ 
“ প্রবৃত্তির উপর আধুনিক মতবাদের জন্য আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী 
প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্বব্দ্ি কনরাড লোরেঞ্রের (0০78 [.0:6702) নিকট খনী। 
প্রাণী আচরণের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালানোর ফলে লোরেঞ্জ প্রবৃত্তিজাভ 
আচরণের প্রকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে একটি নিঙভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। 
আমর] নীচে তার মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি । 
লোরেপ্রের মতে-প্রাণীর সহজাত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়, 
বেমন (১) রিফ্রেস (5898), (২) ট্যাক্সিস (15515) এবং (৩) প্রবৃত্বিজাত 
আচরণ (11091106159 10050706706) | 
রিফেক্স হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্রে প্রাণীদেছে কেন বিশেষ অজের 
ব! মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া । যেমন, লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস নিঃসরণ ইত্যার্দি। 
টযাকিল হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গঘিবিধানের জন্ত লম্পূর্ণ 
প্রাণীর সমগ্রভাষ্ষে গ্রতিক্রিয়া ৷ ট্যাক্সিল আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ উদ্দী- 
পকের দিকে এগিয়ে যায়, দয় ত্ব। থেকে দূরে সরে আসে । ট্যাক্ষিম সব সমঙ্কে 
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কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত আচরখ বিশেষ । শ্রোভের বিরুদ্ধে মাছের সাতার 
কাট।, আলোর দিকে পোঁকার এগিয়ে যাঁওয়। ইতযাদি হল ট্যাক্সিসের উদাহবরণ। 


প্রবৃত্তিজাত আচরণ রিফ্রেক্স বা ট্যাক্সি থেকে অনেক দিক দিয়ে 
পৃথক । গ্রথমত, বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজাত কাজ বিভিন্ন হবে। 
একই রিফ্রেক্স এবং একই ট্যাক্সিস বনু বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে থাকতে পারে 
কিন্তু একই গ্রবৃত্তিাত কাজ ছুটি বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে দেখা বাবে না। 
লোরেঞ্জের মতে প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈষঙ্গ্য দেখে প্রাণীজাতির শ্রেণীবিভাগ 
কর! অনেক সহজ ও নিভূর্ল। বস্তুত এই প্রবৃত্তিজাত আচরণের পার্থক্য ও হিল 
দেখে লোরেঞ্জ অনেক প্রাণীর নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 


ট্যাকিস রিফ্রেকের সঙ্গে প্রবুস্তিজাত কাজের দ্বিতীয় পার্থক্য হল রিফ্রেক্স 
ও ট্যাক্সিন যে কেবল্মাত্র উদ্দীপক থেকে স্থ্ট হয় তাই.নয়, যতক্ষণ উদ্দীপকটি 
থাকে ততক্ষণই তার] সক্রিয় থাকে । উদ্দীপকটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
রিফ্লেসও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু গ্রবুত্তিজাত কাজ উদ্দীপক থেকে স্থ্ট হলেও 
উদ্দীপকের দ্বারা এর বহিপ্র্কাশ নিয়ন্ত্রিত । অর্থাৎ একবার প্রবৃতিজাত 
আচরণটি ঘটতে সরু হলে ত্কা আর উদ্দীপকের উপর নির্ভরশ্বাল থাকে না । 
তখন উদ্দীপক বর্তমান থাকুক আর ন। থাকুক, প্রবৃত্তিটি তার কাজ ঠিক করে 
যাবে। বন্দুকের ঘোড়াটি একবার টিপে দিলে যেমন বারুদের ক্যাপটি ফেটে 
ষাওয়া, গুলিটিকে ধা! মারা, গুলিটির বেরিয়ে ষাওয়! প্রভৃতি কাজগুপি পর পর 
নিজে নিজে হয়ে যায়, সেই রকম একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণ কোন উদ্দীপকের 
দ্বার! সক্রিয় হয়ে উঠলে ত্বার পরবর্তী ধাপশুপি বন্দুকের ঘোড়া টেপার ক্ষেত্রের 
মতই পর পগ শিজে নিজে ঘটে যাঁবে। সেই জন্ত গ্রবুত্তিজাত আচরণকে বন্দুকের 
ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়ার (70826760 710567672%) সঙ্গে তুলনা করা থেতে 
পারে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে ষে ট্যাক্সিন ও রিফ্লেক্স উদ্দীপঞ্জাত ও উদ্দীপক 
নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপকজাত বটে, কিন্তু উদ্দীসক-নিয়ন্ত্রিত 
নয়। ভবে এই তিন ধরনের আচরণেরই স্থাষ্টি উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। 

কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার সুরু হয়ে গেলে উপযুক্ত উদ্দীপক থাকুক 
আর না থাকুক আচরণটির সমাপ্তি ন হওয়া প্যস্ত সেটি ঠিকভাবেই চলৰে। 
একবার একটা ই্রালিং পাথাীকে বন্দী অবগ্থায় মানুষ কর! হয়েছিল এবং তকে 
কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হত | কিন্তু লোরেঞ্জ দেখালেন যে পাখাট। ভা সত্বেও 
পোকা শিকারের সঙত্ত প্রক্রিয়াগুলি--যেমন পোকাটিকে ধরা, নেটিকে 


প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ ৫৭ 


মারা এবং গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজগুলি ঠিক পর পর করে যাচ্ছে যদ্দিও ভার 
সাঙ্নে কোন পোকাঁরই অস্তিত্ব নেই। লোরেঞ্জ এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন 
“শূন্যে সক্রিয়তা” (890000 4৫525105)। অতএব দেখ! যাচ্ছে রিফ্রেক্স এবং 
ট্যাকািন উদ্দীপক নির্ভর, প্রবৃত্তিজাভ আচরণের সম্পাদন উদ্দীপকনিরপেক্ষ । 

প্রবৃত্তিজাত আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখ। যায় যে 
কোন প্রবৃত্তিজা আচরণ ঘটবার আগে সেই প্রবৃত্বিটিকে ঘিরে প্রাণীর মধ্যে 
এক ধরনের প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি ( 78826101) 97060150 00610 ) 
সঞ্চিত হয়। যতক্ষণ না উপযুক্ত উদ্দীপকের ( চ919889: ) সামন] সামনি 
প্রাণীটি আনছে এবং যন্তক্ষণ ন৷ এ প্রবৃত্বিটি মুক্তিলাভ করছে ততক্ষণ এই শক্তি 
প্রাণীর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকবে । * 

এই প্রক্রিয়ামূলক শক্তি সঞ্চয়ের ফলে প্রাণীর মধ্যে ছুটি পরিবর্তন দেখা 
দেয়, প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনার (77802) কৃষ্টি হয়। 
দ্বিতীয়ত, প্রাণীর উদ্দীপক-বিচারের অনুভূতিবোধ ক্রমশ কমে আমে 
(1,0871700 01 609 0016810013 )। এই সঞ্চিত শক্তি যতই তীব্র হয়ে ওঠে 
ততই প্রাণীর উত্তেক্ষনা বেড়ে যায় এবং ততই উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা 
কনে আসে। শেষ'পর্যস্ত এমন একটি অবস্থার স্ষ্টি হতে পারে যখন যেমন 
তেমন উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বন্দুকের 


ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়ার মত আচরণটি একেবারে ভাঁর শেষ সীমা পর্যস্ত পৌছে 
গিয়ে থামে । 


লোরেঞ্জের ব্যাখ্য| অনুযায়ী প্রবৃদ্তিজাত আচরণের কয়েকটি স্তর দেখান 
যেতে পারে । যথা 


প্রবৃত্তি ৯ ৯ ৯ প্রচেষ্টা ৯৮ ১ ৯ জক্ষ্য 
প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ | কৌন বিশেষ লক্ষ্যে! উপযুক্ত উদ্দীপকের 
শভ্তির  ( 7585061০0 | শৌছানর বা কোন | ছারা অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির 
37960150 4806: ) | বিশেষ কাঁজ করার জন্ত | মুক্তিলাভ ও ভার 
সঞ্চয় এবং উত্তেজনার | অনুভূত্তষানসিক তাড়নার | ফলে উত্তেজনার পরি- 
( 19:05107) অনুভূতি | সক্রিয় বাহিক প্রকাশ । | সমাপ্তি। 

এই হুল লোরেতোর দেওয়া প্রবৃতিজূত আচরণের ব্যাখ্যা । প্রবৃত্তির এই 
আধুনিক মতবাদের সাঙ্গ প্রাচীন মতবাদ গুলির কতকগুলি বিরাট পার্থক্য আছে। 

প্রথমত, আধুনিক মতবাদে প্রবৃত্তিজাত আচরণের একটি পরিফষার, নিত 
সুনির্দিষ্ট বর্ণন। দেওয়া হয়েছে এবং রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিল জাতীয় অন্তান্ত লহজাত 


৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিশহ্কান 


আচরণের এর সঙ্গে কোথায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মতবাদগুলিতে প্রবৃত্তিকে একটি অন্পষ্ট/ অনিদি 
এবং অপরিমিত শক্তি বা প্রবণত! বলে বর্ণন! করায় প্রবৃত্তির সত্যকারের স্বরূপটি 
আমাদের নিকট দুর্বোধ্য ও অবাস্তব থেকে গেছল। 

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদটি প্রাণী-আচরণ পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে 
গঠন করা হয়েছে । এর মধ্যে অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এটি 
বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগয । | 

তৃতীয়ত, এই ষতবাদে প্রবৃত্তির একটি সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ বর্ণনা পাওয়ার 
ফলে প্রাণী-আচরণের নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া এখন সম্ভব হয়েছে । এখানে দেখা 
যাচ্ছে যে প্রাচীনপন্থীরা যেগুপ্সিকে গ্রবৃত্তিাত আচরণ বলে এসেছেন তার 
কতক গুপিকে লোরেঞ্জ রিফ্রেক্স ব! ট্যাক্সি নাম দিয়ছেন, কতকগুলিকে প্রকৃতই 
প্রবৃত্তিজাঘি বলে ম্বীকার করেছেন আবার অনেকগুলিকে শিক্ষা-প্রসথত আচরণ 
বলে বর্ণনা করছেন । প্রবৃত্তির এই স্ুনিরিষ্ট রূপ এবং তার আচরণের সীমারেখা 
জান না থাকায় এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের সবগুলিকেষ্ প্রাচীনপস্থীরা 
প্রবৃত্তিজাত বলে ষনে করে এসেছেন । 

লোবেঞ্জের দেওয়া, প্রবৃত্তিাত আচরণের ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিউ 
তবে এটাও দ্বীকার করতে হবে যে মানুষের ক্ষেত্রে নিহ্ছক প্রবৃত্তিজাত আচরণ 
খুব অল্লইঘপাওয়া যায়। মানব-আচরণ এভই বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনধর্মী যে 
প্রবৃত্তির মত একটি যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্তব নয়। 
তাঁর সত্যকার ব্যাখ্যা খজতে হবে অন্ত জায়গায় । 


» প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক 
প্রবৃত্তির প্ররুতি ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 
শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা 
সকল শিক্ষাবিদ্‌ই মেনে নিয়েছেন । শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই সম্পর্ক আমরা 
ছুদিক দিয়ে আলোচনা করব, প্রথম, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব এবং দ্বিতীয়, 
প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব । 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (2০6; ০6 101950008০0. 00090002) 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সঙ্গে সমার্থক | বস্তুত 
শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব যেমন গভীর, তেমনই 
গুরুত্বপূর্ণ । | 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ৫৯ 


ব্যক্ভিসত্তা হল দুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলি্ভ ফঙগ। একটি 
শক্তি হল শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুপি, এক কথায় যাকে বলা হয় 
উত্তরাধিকার বা বংশধার1 (39:01) । আর একটি শক্তি হল তার পরিবেশ 


বা শিক্ষা। এই ছু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা 
রূপ গ্রহণ করে। 


(শিশুর এই বংশধারাঁর একটি বড় উপাদান হুল তার সহজাত গ্রবৃত্ত। 
প্রবৃত্তিই প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে ভার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গভিবিধানে সমর্থ 
করে এবং এগুলির সাহায্যেই ০স তার জীবনধারণের প্রাথঙ্িক আচরণগুপি 
সম্পন্ন করে। ক্ষুপায় খাওয়া, দলবদ্ধ জীবনযাপন করা, আত্ম প্রতিষ্ঠ। করা, সঞ্চয় 
করা, নতুন কিছু সৃষ্টি করা প্রভৃষ্তি গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিশু সম্পাদন করে 
তার প্রবৃত্তির সাহায্যে এবং তাঁর এই আচরণগুলির উপরই তার ব্যক্তিসত্তার 
প্রকৃত্ি অনেকখানি নির্ভর করে 7) যদিও প্রবৃত্তি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান ভবু 
পধিবেশের বৈষম্য হেতু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সব ক্ষেত্রে সমান হয় ন] এবং তার 
ফলে ব্যক্তিসত্তার গঠনের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন মান্তষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
হয়ে ওঠে'। (অভএৰ বিনা দ্বিধায় এ সিদ্ধান্ত করা যায় ষে শিশুর ব্যক্তিসত্তার 
স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ |) বিশ্ষে করে শিশুর প্রথম 
জীবনের সমন্ড আচরণই প্রবৃন্তিজাত এবং সে সময়ে তার ব্যক্কিসত্তা গঠনে এই 
প্রবৃত্তিমলক আচরণগুলিই সব চেয়ে শক্তিশালী উপকরণরূপে কাজ কয়ে 
থাকে । ) আধুশিক মনোবিজ্ঞানী বিশেষ করে মণঃসমীশ্রণবাদীদের মতে 
শৈশবেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ কাঠাসোটি গঠিত হয়ে ষায়। ভার ফলে 
শৈশবকালীন প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি তাপ ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তাব উপর যে গভীর 
গ্রভাব রেখে বায় তাতে কোনও মন্দহ নেই। 

এই সব কারণেই প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্ভিবাদীর। প্রবৃত্তির অপরিষিত শক্তির 
কথা বলে থাকেন। তাঁদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই 
একমাত্র প্রভাব। কেবল তাই নয়, তাদের মতে শিশুর আচরণগুলি প্রবুক্তি 
নিপতিত ত বটেই, (এমন কি তার পরিণত জীবনের সমস্ত আচরণই তার 
সহজাত প্রবৃত্ভিগুলি থেকে প্রহ্ত্ধ | যেমন শৈশবে কৌতুহুল-গ্রবৃত্বি শিশুর জানার 
ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং ছাকে নানা বিষয়ে জানতে উদ্দ্ধ কারে। শিস 
পে যখন বড় হয়ে লেখ পড়া শেখে বা বিজ্ঞানের রহশ্তভেদের জন্ঠ গবেষণা 
চালায় বা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে তখনও তার 
আচরণের মূলে আছে সেই কৌভূহল-প্রবৃত্তি, যদিও পুরিণত বয়সের আচরণগুলি 


৬০ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


শৈশবের তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে । সেই রকম যৌথ 
প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তিও মানুষের বহু আচরণকে নিয়ঙ্জ্রিত করে থারে। 
শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের ইচ্ছা এবং কাদা বালি দিয়ে বাডী তৈরী করার চেষ্টা 
পরিণত জীবনে দেখা দেয় ক্লাব, সংঘ, সমাজ প্রভৃতি গড়ার আচরণরূপে এবং 
শিল্প-কলা, সাহিত্য, ভাঙ্কর্য প্রভৃভির মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু স্থষ্টি করার 
প্রচেষ্টারপে | এগ্ডাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণক্ত জীবনের সমুদয় 
আচরণই তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রস্থ । এক কথায় ম্যাকডুগালের মতে 
প্রবৃত্তিই মানব আচরণের একমাত্র উৎস। 


প্রবৃত্তির অপরিহার্ধ সঙ্গী হল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভই ব্যক্তির সকল 
কাজের পিছনে প্রেষণা শক্তি জোগায়। অতএব শিশুর ক্রমবিকাশমান 
ব্যক্রিসত্তার উপাদান বলতে আমরা পাচ্ছি দুটি জিনিস, একটি সহজাত -প্রবৃত্তি, 
অপরটি ভার সহগামী প্রন্মোভ। ম্যাকডুগাঁল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীদের হতে শিশুর 
পরিণত-জীবনের আচরণ ধারার পূর্ণ সংগঠনটি নির্ভর করছে এই ছুটি বস্তুর উপর | 
যেমন, শিশু বড হয়ে স্জনশীল বা সঙ্গপ্রিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তার 
সংগঠন-গ্রবৃত্তি বা যৌথ প্রবৃত্তির উপব | দেই রকম শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার 
প্রবৃতি এবং তার সহগামী আম্গরিষার প্রক্ষোভটি যদ্দি যথাযথ বিকাশলাভ 
করে তবেই শিপু বড হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিপবীঘভাবে, 
যদি তাঁর বশ্াার প্রবৃত্তি ও ভার সহগামী হীনমন্তভার এক্ষোভ)টি বৃদ্ধি পায় 
তবে সে বড় হয়ে ছূর্বল প্রকৃতির লোক বলে পরিগণিত হবে । 


এভাবে ম্যাকডুগাল এবং অঙ্তান্ত প্রবৃত্তিবাদীর] ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং 
প্রক্ষোভের উপর ভিত্তি করে মান্তষের ব্যঞ্তিসত্ার সমগ্র সংগঠনটিরই ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তাদের মতে ব্যন্ডির ব্যক্তিসত্তার পুর্ণ সংগঠনটিই প্রবৃত্তি ও 
প্রক্ষোভের দ্বারা রর এই ছুটি সহজাত উপাদানই শশুর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার 
স্বরূপ ও লংগঠন নির্ধারর্ণ করে থাকে । শিশুর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুপি যে পথে 
নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যতখানি অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পায় তার উপরই তার 
ব্যক্তিনত্তার বিকাশের গতিপথ নির্ভর করে । এক কথার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষো'ভই 
শিশুর ব্যত্ত্ি সত্তা সংগঠনের দুটি প্রধান শক্তি। এই দিক দিয়ে প্রবৃত্ভিকে 
ব্যক্তিনত্তার ভিত্তি বা মূল উপাদান বলে বর্ণনা করা চলতে পারে। 


প্রবৃত্তিবাদীর। তাদের এই মভবাদটি নান! ভাষায় বর্ণন! করেছেন) কেউ 
“বলেছেন যে লহুগানী প্রক্ষোভগুলি নিয়ে শিশুর সহজাত গবৃত্বিুলিই হচ্ছে 


শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ৬৯ 


ব্যক্তিসত্তার মূলভিত্তি।১ আবার কেউ বলেছেন যে প্রবৃত্তিগুলি হচ্ছে চরিত্রের 
মূল উপাদান ২ ইত্যাদি। 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কিন্তু প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর ম্বীকার কর! 
হয় না। শিশুর ব্যক্তিপত্তা গঠনে প্রবৃত্তির প্রঙ্ভাবকে গুরুত্ব দেওয়া! হলেও 
প্রবৃত্তিকে শিশুর আচরণের একমাত্র নির্ণায়ক বলে কেউই স্বীকার করেন না । 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর ব্ক্তিসত্তা গঠনে যে শক্তিটি সব চেয়ে 
বেণী কাজ করে সেটি হল তার চাহিদা (6625)।৩ চাহিদ] ছু'শেণীর হতে 
পারে, যথা, টজবিক ৰা সহজাত চাহিদ। এবং সামাজিক বা অজিত চাহিদ।। 
কতকগুলি জৈবিক চাহিদা শিশুর প্রবৃত্তির দ্বার] নিয়স্ত্রিত হয়ে থাকে । যেমন, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কামন ইত্যার্দি। কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় নিতাস্তই অল্প। 
শিশুর আচরণকে বেশীর ভাগ নিস্ত্রিত করে তার অজিত বা সামাজিক 
চাহিদাগুপি। এগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব আংশিক ও সীমাবন্ধ। অজিত 
চাহিদাগুলি মুলত পরিবেশের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে | শিশু 
যতই তার পরিবেশের সংম্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নিত্য নতুন চাহিদার 
স্ুষ্টি হয়। নতুন নতুন সঙ্গভিবিধানের মাধ্যমে শিশু তার ধাই চাহিদাগুলি 
পুর্ণ করার চেষ্টা করে এবং তার সেই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই তার বহুমুখী 
আচরণের জন্ম দিয়ে থাকে । এক কথায় শিণুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার 
স্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি বা অতৃপ্তির উপর। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে প্রবৃত্তির আধিপত্য 
থাকলেও শিশু একটু বড হলে তার মধ্যে বু বিভিন্নধমর চাহিদ! স্ষ্টি হয় এবং 
তখন তার আচরণ এই চাহিদাগুল্লির পরিতৃপ্তির উদ্দেহেই সম্পন্ন হয়। 
অতএব শিশুর গ্রবৃত্তিকে ভার আচরণের উৎস বলে বর্ণনা কর] ঠিক নয়ন । 
শিশুর আচরণের উৎস হুল ভার এই বহুমুখী সদাপরিবর্তনশীল চাহিদাগুপি। 

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার না 
করলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিক! অবহেলার নয়। এই কথাটি 
অনন্থীকার্ধ যে শিগুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত 
বেশী । অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিশুর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সযতে 


কাজে লাগাবেন। শিগুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি 
অবশ্থা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 
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প্রথমত, শিশুর শিক্ষা প্রবৃত্তিমুখী হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-বিপঘ্ষোধী কোন 
শক্ষা তাকে দেওয়! উচিত নয়। গ্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে যদি 
শিক্ষা! দেওয়া হয় তবে সে শিক্ষা সহক্দগ ও বাধাহীন হবে। যেশিক্ষা শিগুর 
প্রবৃত্তিকে ক্ষু্ বা দমিত করে সে শিক্ষা যে অনর্থকই তা! নয়, শিগুক মানসিক 
স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে । 

€দ্বিতীরত, শিক্ষক শিশুর সহজাত প্রবুত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে 

লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর আয়ালহীন ও কার্যকর করে তুলছে পারেন । 
উদাহরণন্বরূপ শিক্ষায় শিশুর মনোযোগ অবশ্র প্রয়োজনীয়। পরিবেশের বিভিন্ন 
বস্তর প্রতি শিশুর কৌতুহলরূপ প্রবৃত্রিকে যদি ঠিকমত উত্দ্ধ কর] যার তবে 
শিশুর লেখাপড়ায় মনোষোঁগও শ্বাভাবিক ভাবে দেখ| দেবে | সেই রকম যৌথ- 
প্রবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘ- 
বন্ধত৷ সৃষ্টি করতে পারেন। শিশুর আত্মগ্রতিষ্ঠার প্রবৃ্ডিটিকে তৃপ্ত করে 
সহজেই শৃঙ্খল! রক্ষার সমস্তার সমাধান করাযায়। তেমনই শিক্ষক শিগুর 
সংখঠনপ্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত হবার স্থযোগ দিয়ে তার স্থজনীস্পৃহাকে বিক শি 
করতে পারেন ইভ্যাদি। 

তৃতীয়ত, প্রবৃদ্ধি গুলি নিয়স্ত্রিত করে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাঞ্িত গুণাবলীর 
সষ্টি কক্তে পারেন এবং অবাঞ্চিত প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেন। আমরা 
দেখেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নঙষনীয় ও পরিবর্তনশীল । 
পরিবেশের নিষুন্ধণ ও বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক প্রবৃত্বিগুলিকে 
প্রয়োজনম ত পরিপুষ্ট বা অবরুদ্ধ করে শিশুত্র ব)ক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারেন! যেমন, শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে ভার 
মধ্যে বিদ্যার্জনের আস্তি স্ুষ্টি করা যায়, ভার সঞ্চয় প্রবৃ্তিকে উপযুক্ত 
অভিব্যক্তির সুযোগ দিয়ে দেশ বিদেশের ছবি, ডাক-টিকিট বা মুদ্রা সংগ্রহের 
মত শিক্ষাপ্রদ হবি তার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, হার সংবছ্ধতার প্রবৃতিকে 
উত্পাহ দিয়ে তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলী স্যতি কর! যায়, তাঁর 
আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত হবার সুষোগ দিয়ে তার মধ্যে সুপ্ত নেতৃত্বের 
ক্ষমতাকে জাগিয়ে ভোলা যায় ইতযাদি। ১৫ 


প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব (75০ ০৫ 700০8000. 07) [71501705) 


উইলিয়ম জেমসের মতে শিক্ষার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন 
সম্ভব। ঘিনি বিশ্বান করেন যে শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ- 


প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব * ৬৩ 


সাধনও ঘটান যায়। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা এই চরম মত গ্রহণ 


না করলেও এট! শ্বীকার করেন যে মানবপ্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তনশীল 
এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 


শিক্ষার ছারা কেমন করে গ্রুবৃত্তির পরিবর্তন সাধন কর! ষেতে পারে তার 
কতকগুলি পন্থার বর্ণনা নীচে দেয়] হল। 
১। তাৰদমন (1২671555100) 

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম পন্থা! হল অবদমন। এর অর্থ হল প্রবৃত্তির 
বিকাশকে জোর করে রুদ্ধ করা । যখন কোন প্রবৃত্তি অবাঞ্ছিত বা! অনিষ্টকর 
বলে মনে হয় তখন সেটির বহিপ্রকাশকে বলপুর্বক রুদ্ধ করা যায়। এ উপায়টি 
মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পথস্ত স্থায়ীভাবে 
কার্ধকর হয় না। অবদমিত প্রবৃদ্ধি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় 
এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সাধারণত্ত যখন শান্তির ভয় বা 
পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্বিজাভ আচরণ থেকে বিরত 
রাখার €চষ্টা কর! হয় ভখন আসলে শিশুর প্রবৃত্তিকে অব্দঙ্িতই করা হয়। 
। কিন্ত এ ধরনের প্রচেষ্টা লাধারণত স্থাক্সী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেখানে 


গুরুতর মানসিক জটিলতার হৃতটি করে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্বার সুষ্ঠু সংগঠনকেই 
কু করে তোলে। 


২। উন্নীতকরণ (3011709007) 

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ভ্িভীয় পন্থার নাম হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় প্রবৃত্তির 
গতিধাব্রাকে তার শ্বাভাবিক অথচ ্ববাঞ্চিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত 
কোন পথে পরিচালিত করা হর | যে শিশু যুবুৎসা প্রবৃণ্ডির প্রভাবে সঙ্গীদের 
সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করে, তার সেই বিপথগামী প্রবৃত্তিকে বক্সিং, কুত্তি, 
লাঠিখেল। প্রভৃতি স্থাস্থ্যকর খেঙ্গার মধ্যে দিয়ে বঞ্চিত পথে পরিচালিত কর! 
যায়। যে শিশু আজে বাজে টুকিটাকি জিনিষ জমিয়ে সময় ও শ্রম নষ্ট করে 
তার সঞ্চয়*গ্রবুত্তিকে শিক্ষাগ্রদ বন্ত সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উন্নীঘ করে ভোল! 
যেতে পারে। দেই রকম শিশুর অবাঞ্চিত অর্থহীন কৌতুহলকে বাঞ্চিত 


শিক্ষার্দীয়ক জিজ্ঞাসায় এবং তার বিরক্তি ব! ঘ্বণাকে অপ্রিয় বা অকাম্যের প্রতি 
দ্বণায় উন্নীত কর যেতে পারে । 


শিক্ষায় উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী । বহু সহজাত প্রবৃত্তির 
প্রভাবে শিশুর মধ্যে এন অনেক আচরণ দেখা-দেয় যেগুলি শিশুর নিজের 
দিক দিয়ে এবং সমাজের দিক দিয়ে কাম্য নয় এবং শিশুর ব্যক্তিসতার 
সংগঠনটিকে ক্রুটিপূর্ণ করে ভোলে ।" ফলে দেগুলিকে দূর কর] বা নিয়ন্ত্রিত করা 


8৪ * শিক্ষাশ্রন্নী মনোবিজ্ঞান 


অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রাচীনপন্থী বি্ালয়গুলিতে এই ধরনের 
অবাঞ্চিত সহজাভ আচরণগুলি জোর করে অবদমিত করা হত। তার ফলে 
শিশুর মানসিক স্থান্্য ক্ষু্র হয়ে উঠত । অবদমনের চেয়ে অনেক “উন্নত ও 
সন্তোষজনক পশ্থ! হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় অবাঞ্ছিত ও অপকৃষ্ট আচরণ- 
গুলিকে উন্নত ও বাঞ্িত পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুর 
ব্যক্িনতা স্বাস্থ্যময় পথে গডে ওঠে । এই ভন্ত অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন যে 
শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে তাঁদের অপকুষ্ট স্তর থেকে উৎকৃষ্ট 


স্তরে উন্নীত করা । 
৩। বিরেচন (08101881515) 


তৃতীয় পঙ্থাটির নাম হল বিরেচন। এই পন্থায় প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও 
কাষ্্য পথে অভিব্যক্ত শুতে দিয়ে শাস্ত কর! হয়। এই পস্থাটি অবদমন 
(09179551009) পন্থাটির ঠিক বিপরীত | যেসব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অবদমিত 
করা হয়েছে এবং যার ফলে ব্যক্তির মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সব 
ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ করাই মনোবিজ্ঞানসম্মত | ফ্রয়েড এই পদ্ধতির 


নাম দিয়েছেন গ্যাত্রিকপান (40£6896100)। কিন্তু নানা কারণে সর্বত্র বা 
সাধারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। 


৪1 অন্তান্ত) পচ্ছা (00১91 150611,095) 
চতুর্থ পন্থাটি হল প্রবৃর্তিটিকে বহি প্রকাশের স্থযোগ না দেওয়া । অনেক ক্ষেত্রে 


দেখা গেছে ত্য উপযুক্ত সুযোগের অভাবে প্রবৃত্ভিটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
এটি অবশ্য অবদমন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকার মাত্র । কিন্ত অবদমনের মত এ 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আচরণটি দীঙ্ঘন করা হয় না। এখানে প্রবৃত্তিটিকে প্রকাশের 
স্বযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেটিকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়া হয় না। পঞ্চম, 
পরিবেশের পরিবর্তনও একটি ফলদায়ক পদ্থ। । অনেক সময় দেখা গেছে ষে 
বিশেষ পরিবেশে হন্ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে । তখন যদি 
সেই পরিবেশটিকে পরিবতিত কর! যায় ভবে প্রবৃত্িটি আর কাজ না করতেও 
পারে । ষষ্ট, অনেক সময় বিপরীতধর্মী প্রবৃত্িকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে 


কোন বিশেষ অবাঞ্ছিভ প্রবৃত্তিকে শক্তিহীন করে ভোলা যেতে পারে । যেমন, 
কোন শিশুর বণ্ততা প্রবৃত্তিকে দূর করতে হলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যাতে 
বিশেষভাবে বিকাশলাভভ করে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । শিশুর দ্বণার 
ভাৰকে দূর করতে হলে তার মনে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ভাৰ জাগানে! একটি 
ফলপ্রদ উপাষ। 

॥. 2৩ দা015 6865 0£ 84505610038 00 ৪919110256৩ 2510065. 


২০০ পা 


পা 


চাহ্দা-_মানব আচরণের উৎস 
(14690571179 9011708 01 [10102], 0019519ভ্) 


ধনোবিভ্ঞানের কাজ হুল মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া। অর্থাৎ ছ্িশেষ 
কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অন্ত কোনভাবে আচরণ না,করে বিশেষ একণজ্য 
কেন আচরণ করে ভার কারণ নির্ণয় করা। এর জন্য মানব আচরণের মূল ঘা 
উৎস কোথায় তব নির্ণয় করা একান্ত দরকার। 
শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ তথ)টি জানার প্রয়োজনীয়ত। আরম 
অনেক বেশী। কেননা শিক্ষায়ী মনোবিজ্ঞানের গ্রধান কাজ হল শিল্প 
কতকগুলি বাঞ্চিত আচরণ শিখতে লাহায্য করা এবং তার প্রকৃতিদত্ত সম্ভব্থনা- 
শুলি যাতে পুর্ণ বিকাশলাত করে তার আয়োজন কর1। অতএব. শিশুর খিভিন্ন 
আচরণের মূল ঘা! উত্স কোথায় তা পথমেই জানতে হবে । এই জন্ত মানন- 
'আচত্ণের উৎস নির্ণয়নই হল শিক্ষাশ্রয়ী নোবিজ্ঞানের কমন্চীর প্রথম লোপান। 
আমর] ইতিপূর্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা সহম্সাত 
'প্রবুদ্তিকে প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎ্ম বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রবৃত্তির দ্বারা 
প্রাণীর সকল আচরণের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন । কিন্ত আমর! এও 
দেখেছি যে মন্ষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখারন সত্য হলেও মাক্ষুঘের 
ক্ষেত্রে এ মত্তবাঁদ সম্পূর্ণ অচল । তবে মানব আচরণের প্রকৃত উৎসটি কোথাস্ম? 
মানব আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ষে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
অপপ্গিমিত গরিবর্তনশীঙতা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য । বিবিধতায় দিক ফিল 
মামৰব আচরণ সকল প্রকার পরিগণনার বাইরে । যে কোন পরিণত ব্যদ্িন্র 
দৈননিন জীবনে সম্পন্ন আচরণ গুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে দেগুলি 
যেমন সংখ্যাবন্ল তেমনই টবচিন্র্যঙ্গয়। অথচ নবজাত শিশুর আচন্নণ সে 
তুলনায় অনেক স্বল্প ও সরল । শিশু যত বড় হয় ৩তই সে নতুন নতুন আচরণ 
সম্পন্ন করতে শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন দ্দিন জটিল থেকে জটিলভর 
“হতে থাকে । 
এখন প্রশ্ন হল শিশুর এই নতুন আচয়ণ শেখার পশ্চাতে কিসের চাপ থাঞ্ষ ? 
কেন শিপু নিত্য নতুন আচরণ শিখে চলে'? এক কথায় এর উত্তর হল যে শিল্পুর 
চাহিদাই তার আচরণের প্রকৃভ উৎস। চাহিদ। কথাটির অর্থ হল অভাবহোধ। 
প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তর অভাব বোধ করে তখন ভার মধ্যে সেই বন্টি 


৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চাছিদা জাগে । আর যখনই লে সেই বস্তুটি পেয়ে যায় ভখনই ভার অভাব. 
বোধ দৃব হয়ে যায় এবং ভার চাহিদাও আর থাকে না। এই চাহিদার জাগরণ 
আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে কয়েকটি স্তর বা সোপান আছে। প্রাণীর মধ্যে 
কোনও একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অন্বন্তিকর 
অনুভূতি (1828100 ) এবং এই অস্বস্তিকর. অনুভূতিটিই প্রাণীকে সক্রিয় করে 
তোলে । অর্থাৎ সে তার এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি দূর করার জগ্ঠ নান! বূকম 
আচরণ করতে সুফ করে। যতই তার এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় ততই 
এই অন্বস্তিকবু অনুভতিটি বেডে চলে । ফলে প্রাণাও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ 
করে চলে এবং ভার দ্বার চেষ্ট] করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদার 
মেটাতে । বস্তত্ত প্রাণীর মধ্যে কোনও চাহিদ। জাগা মানে তার দেহমনোগত 
যে লাম্যা বন্থা (৮:11) পূর্বে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া । আর যতক্ষণ 
না তার মধ্যে এই সাম্যাবন্থ| ফিরে আনছে ভভঙ্ষণ্‌ প্রাণীর প্রচেষ্টার শেষ হয় 
না। যেমুহূর্তেই সে ভার অভাবের বস্তটি পেয়ে যায় সেই মুহূর্তেই তার 
চাহিদ] দূর হয়ে যায় এবং তার অন্বস্তিকর অন্ভূঘিও চলে গিয়ে ভার দেহ" 
মনের লুপ্ধ সাম্যাবস্থা ফিরে আসে। 

প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে তার 
পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে | নীচের ছবি থেকে, 
এ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়। যাবে। 
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চাহিদা-লক্ষ্য চক্র 
[ চাহিদার জাগরণ--_অন্বস্তিকর উত্তেজনা আঁচরণ--চাহিদা'র পরিতৃত্তি ] 


একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক 
চাহিদ1 এটি হল খাছ্যের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাছিদ। জাগলে দেখা 


সপ পাপ পাপ? বাপি 


১। স্বাভাবিক অবস্থাধ মানবদেহের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একট দা্যাবস্থ। বিরাজ করে। 
তাকে শরীরতত্বের ভাঘাধ দেহসাস্য ( বি বলা হয়। 





মাঁনৰ-আচরণের উত্স ৬৯ 


'দেয় একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং তা থেকে জন্ম নেয় খাগ্-অন্বেষণরূপ 
'আচরণটি। যতক্ষণ না প্রাণী তার সেই খাগ্য পাচ্ছে এবং তার দ্বার] তার ক্ষুধার 
চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ ত্কার আচরণ চলতে থাকে । আর যেই ভার চাহিদাটি 
মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও বন্ধ হয়ে যাঁয়। গ্রাণীর সমন্ত আচরণই 
এভাবে লংঘটিত্ হয়ে থাকে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাই প্রাণীর সমস্ত কাজের প্রেষণা শক্তি জুগিক্ে 
থাকে এবং এক কথায় চাহিদাই হল প্রাণী-আচরণের প্রন্কত উৎস । 


মানব চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ 

মানৰ চাহিদাকে মোটামুটি ছ'ভাগে ভাগ করা যাঁয়। প্রথন্ন, জৈবিক চাহিদা 
(61)7910105108%] 0:07681010 17660) আর দ্বিভীয়, মানসিক বা সামাজিক 
চাহি 1 (1১9%0))01090108,] ০: 90612] 109009) | 


জৈবিক চাহিদা! হল সেই সব চাহিদা যা ব্যক্তিকে তার দেহগণত অস্তিত্ব 
রজায় রাখার জন্ত মেটাতে হয়। যেমন, অক্কিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা 
তাপমাত্রার চাহিদা, খাদ্য-জল প্রভৃতির চাতিদা। এগুলি প্রধানত দেছের নানা 
বস্ত্রের অভাব ব! প্রয়োজনীয়তা ফ্টানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এ থেকে 
উদ্ভুত আচরণ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুনির্দিষ্ট । এই চাহিদাগুলি লহঙ্জাত এবং 
সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলে থাকি এই চাহিদাগুলি অনেকটা সেই 
শ্রেণীর। যেহেতু এই চাহিদাগুপি নিয়ে প্রাণী জন্মায় সেহেতু এগুলিকে মৌলিক 
চাহিদাও (চ710097 718908) বলা হয়ে থাকে । এই চাখিদাগুপি মোটামুটি 
সর্বজনীন এবং এ থেকে উদ্ভুত আচরণগুলিও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রায় 
একই রকমের । 

শিশু জন্মাবার পর ষে সকল আচরণ সম্পন্ন করে সেশুপি এই জৈবিক বা 
মৌলিক চাহিদাগুলির দ্বারাই মূলত নিয়্রিত হয়ে থাকে | তখন ভার একমাত্র 
দ্রষ্টব্য কেমন করে তার দেহগভ অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অস্তিত 
বজায় রাখবে । 

কিন্ত শিশু কিছুট। বড হবার পর থেকেই জৈবিক অভাৰ ছাডাও আরও 
কঘকগুলি অন্ভাব সে বোধ করতে থাকে । নিয়শ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের 
একটি বড় পার্থক্য ছল এই ঘে নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের বাচাটা কেবলঙাত্র দেহগণ্ত 
অর্থাৎ দেছের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্ত 
মানুষের ক্ষেত্রে বাচাটা! ছ'রকমের--প্রথম দেহগত, ঘিতীয় সমাগত | 


ণ্ত শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দ্রেত্বগত চ1ছিদাগুলি মেটাতে পারলেই দেহগত বাচার কাজটি শেষ হল। কিন্তু 
সামাজিক বাচার নত তাকে আরও অনেক রকম চাহিদ] মেটাতে হবে | শিশু 
ফাই ঘর হতে থাকে ততই সে এই সামাজিক বাচার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে 
পঞন্রে এবং ভতই তার মধ্যে নিতাযনুভন অভাববোঁধ দেখা দেয়) ভার কাছে 
ব্রদশ ভোধিক চাহিদার চেয়ে সাঙ্গাজিক চাহিদাগুলির গুকত্ব অধিক হয়ে ওঠে 
এপ বলক্রমে এই ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদাগ্লি ভার আঁচবণেয় প্রধান 
নিকষ হয়ে টায় । এই রূকষ একটি সামাজিক চাহিদা হল সহপাঠীদের 
মহ শিশু নিভে 'ীরতিপা:ভর প্রয়ে!জনীরত্তা। এই স্্ীকৃত্ধিলাতেক জল 
শিল্ঞ দাম! বকম আচব্ণ সম্পন্ন করতে পারে এছং অনেক সমন্ন শ্বচ্ছন্দে ভার 
জৈবিক চাহিদাকেও অবহেলা করে থাকে । 

মানুষের সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায না। এখপি নি 
বর্ধন এঘং পরিবতনণীল। পরিবেশের বিভিন্ন অন্ষায়ী এগুলির গ্রাকভিও 
বিভিন্ন । তবে সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা ও কৃষির মমতার জঙগ, 
জান্দন্ঘ পবিবেশ্র বেশ কিছুট। মিল দেখতে পাওয়া যা । জন) দেখা গেছে 
যে অনেকগুলি চাহিদ1 প্রান সমস্ত সভাসমাজের মামুষের মধোই এক। 
সেক্জর্পির একটি মোটামুটি তালিক1 নীচে দেওয়] হল । 


১। ক্ৈহিক নিরাপত্র চাহিদ] (০৩৭ 1০: [১17৯০] 9০০8115) 
এই চাহিদাটি থেকে নানা রকম আচরণের টি হতে পাঝে। যেমন, 
বিপজ্জক কৌন পরিস্থিতি থেকে পালান, নিরাপদ শ্থানে আশ্রয় নেওয়া, খাদ্য" 


জল জন্থন্ন্ধান করা, পোযষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত কর, চিকিৎসা বাবা করা, 
হাসপাতাল টতপী করা. ওষুধ আবিষ্কার করা, স্থান্থ্যবিভাগ স্থাপন করা, 


চিকিৎসাবিজ্ঞাম অধ্যয়ন কর ঠত্যাদি। 
২। ত্বীচ্ছন্দ্যের চাহিদা (০৪0 101 0:07110:) 

এ থেকে উদ্ভুত আচরণ হল আধিক মঙ্গতি ও নিক্াপত্তার ব্যবস্থা করা, 
দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানমিক অন্বস্তিকর কিছু, 
এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অনুমন্ধ।ন করা, অর্থ »ঞ্চয় করা ইত্যাদি । 

৩। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদ1 (1650 (০01 ১০০1৪] 5০০৮11) 
যে সমাজে ব্যক্তি ৰাস করে সেই সমাজে তাঁর একটি নিভ-্ ও স্বীকৃত স্থান 
থাকা প্রয়োজন । এর প্রধান অভিব্যভ্ভি হল অপরের সঙ্গ খোজা ও দৈর্জনভা 
পরিহার করা। শিশু ষই বড হতে থাকে ততই তার মধ্যে পিশ্কামাতা, 
বাড়ী, স্কুল গ্রতৃত্ি সম্বন্ধে একটি নিজন্ব অধিকার বোধ জাগাতে থাকে। 


মাঁনৰ চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ ৭৩ 


এই জন্ত এটিকে অধিকৃতির চাহিদাও (880. 191: 7391010110)988) বল] হয় । 
এই চাছিদা থেকেই পরে জন্মায় স্বদেশ, পূর্বপুরুষ, এতিহ্ প্রভৃতির প্রত্ধি জমুরাগ। 

সমাজে ন্বীরৃতি-লাভের এই চাহিদা! থেকে বু বিভিন্ন ধরনের আচরণের 
উৎপত্তি হতে পারে । সঙগাজ যাতে ব্যক্তিকে শ্বীকার করে নের তায় জঙ্ ব্যক্তি 
সমাজ-স্য নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং লমাজ-নিষিদ্ধ আচরণগুলি থেকে 
নিবৃত্ত থাকে । বনুদ্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রস্ততি নানা 
আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মার | 

৪। আত্ম-ন্বীকৃভির চাহিদ। (59৭ 1০: 1২০০০877107) 

৩:ত্যেক ব্যন্তিরই নিজের সন্বন্ধে একটি মূল্যবোধ আছে, সে মুল্য বেশীই 
হোক আর কমই হোকৃ। অপরের কাছে এই মুল্যের শ্বীরুতি পাওয়ার 
ইচ্ড!টাও মানুষের একটি মৌপিৰক চাহিদা । এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় 
ভাল কঞ্চা, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেওয়া বা অন্ত কোনও প্রচেষ্টায় 
মিজের পারদধিতা দেখানোর চেষ্টা করে। পরিণত জীবনে এ্রশ্বধলাভের, 
সম্মান অর্জনের বা অগ্ঠান্ত ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদারই 
অভিব্যক্তি । রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্র-জীবন ৰা ছোট বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে 
ধারা নেতৃত্ব করে থাফেন তাদের আচরণ মুলত এই চাহিদা থেকেই জন্মে 
থাকে । আত্মসম্মানবোধ এই চাহিদাপ্ঘই একটি অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার 
পরিতৃপ্রিতে জন্মায় আত্মশ্লীঘা । 

৫। নুতনত্তের চাভিদ। (13660 10 1২০৬০] ) 

পরিতুপ্তি মানষের কাম) হলেও কোন বস্তর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই মানুষের 
মধে; সেই পুরাতম বস্তটির প্রদ্ভি বিরাগ দেখা দেয় এবং নঙ্তুন বন্ধ পাবার 
আকাঙা জাগে। এই নৃতনত্বেধ আকাঙ্াা ব্যক্তির নান! আচরণের মধ্যে দিয়ে 
প্রকাশ পায়। নতুন জামা কাপভ তৈরী কর! থেকে নতুন দেশ ধিদ্বেশ দেখা, 
নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতৃন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে কোন 
নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই ঢাহিদাট্টির পর্যায়ে পে । 

৬। অক্রিয়তার চাহিদা (1২০০0 1০: 4০0৮1 ) 

সক্রিয়ুত1 প্রাণমাত্রেরই শ্বাভাবিক ধর্ম । যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় 
কেবলমাত্র বেঁচে থাকার, তাঁর সবটা ব্য হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন 


প্রকাশ পার নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। তা ছাভা মান্নষের অন্তনিহিভ 
বিভিন্ন শক্তি দক্ষভা তার নানা কাজের মধ্যে দিষে প্রকাশ লাভ করে। এই 
সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, .সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য 


৭২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রভৃতি । খেলাধূলা, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকেই স্ুষ্ট হয়েছে । 
ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাচির প্রকাশ খুব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে'স্থজন- 
মূলক পথে নিয়ে যেতে পারলে শিশুর স্থজন-শক্তি, সুষ্ঠু বিকাঁশলাও করতে পারে। 

৭। স্বাধীনতার চাহি্দ1 (1০০৭ 1০: চ০5৫50 ) 

ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ কর! এবং চলা ফেরার আকাঙ্ঘাও মানুষের একটি 
মৌলিক চাহিদা । এই স্বাধীনতার চাহিদা! থেকে জন্মায় সকল দুকম বন্ধন, 
শাসন, শিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার গ্রচেষ্টা ইত্যাদি । 
সাধারণত স্কুলে বা বাঁভীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রত্তি স্থবিটার করা হয় না 
এবং শিশুর পরিবেশকে বিধিনিষেধের দ্বারা একনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয়, 
যার ফলে শিশুর এই মৌপিক চাহিদাটি অভিব)ক্ত হবার স্থযোগ পায় না। এই 
জন্য অভিরিক্ত শাঁসনধমী বিগ্ভালয় বা গৃহ পরিবেশ শিশুমারেই 'ঘচিয়ে চলে 
এঘং সময় সময় ভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজে 
থেকে নতুন কিছু করা, নতুন জিনিন স্থত্টি করা, কোন নতুন চিন্তা কর! প্রভৃতি 
আচযণগুলি মূলত এই চাহিদাটিরই অভিব)ক্তি। 

৮ | যৌনভ্প্তির চাহিদা (1০৪ 10 90508] 92115180110) ) 

এ চাহিদাটি মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্ডিই এই ঢাহিদাটির 
লক্ষ্য । যৌনমুলক সকল খচরণই এই চাহিদা-প্রস্ত। পুবরাগ, বিবাহ, দাম্পত্ত্য- 
জীবন যাপনইগ্রভৃতি বয়স্কস্থুলভভ আচরণগুলি এই পযায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে 
এই চাহিদাঁটি সাধারণত যৌন-কৌতুহল ও যৌনঘটিত জিন্ঞাসারূপে দেখ! দেয়। 
শিশুর ঢাতিদা ও শিক্ষা (01195 550 270 10009810017) 

আমরা দেখেছি যে চাহিদ] থেকে জন্বায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি 
ঘটে চাহিদার তৃপ্তিতে । এখন ষর্দি শিশুর কোন বিশেষ চাহিদার তৃপ্তিলীভ ন৷ 
ঘটে তৰে সেই চাহিদা-জনিত যে অন্বন্তিকর উত্তেজনা ার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল 
তা কখনই দূর হবে না বরং ক্রমশ বেডেই চলবে । এর ফলে শিশু তার চাহিদা, 
মেটানোর জন্য আরও নানারকম আচরণ করে চলবে । তার পরিচিত ও 
অভ্যস্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নূত্তন ও অনভ্যন্ত আচরণ করে দেখবে 
যে তার দ্বার] সে তার চাহিদা মেটাঘে পারে কি না এবং যতক্ষণ না|! আংশিক 


বা বিকৃতভাবেও তার চাহিদা সে যেটাতে পারছে ততক্ষণ শে নানাভাবে চেষ্টা 
করতে ক্রটি করবে না। ফলে দেখা গেছে যে শিশুর মধ্যে নানারপ অদ্ভুত. বা 
অবাহ্ছিত আচরণের হাতি হয়েছে। সাধারণত পিভামাত1 ব] শিক্ষকেরা এই 
আচরণগুলির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে হট্বুদ্ি 


শিশুর চাহিদা ও শিক্ষ ৭৩ 


বা খাঁমথেয়ালের জন্যই শিশু এই আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁকে আমর! 
সাধারণত সমস্তামূলক আচরণ (010101910, 060%51907) বলে থাকি সেগুলি 
এভাবে স্থষ্ট হরে থাকে । শিশু যখন ম্বাতাবিক পন্থায় তার চাহিদা তৃপ্ু করতে 
পারে না তখন সে অস্বাভাবিক পথে ভার চাহিদাটি তপ্ত করার চেষ্টা করে এবং 
তার ফলেই তার যধ্যে নান! অবাঞ্চিত ও অস্বাভাবিক আছরণ দেখ] দেয় 
অভএব সমস্তামূলক আচরণগুলি সম্পূরক (0000)6052.6075) আচরণ ছাড়া 
আর কিছুক্ট নয়। প্রকৃত লক্ষ্য পৌছান যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে 
তখন সে সেই লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (30108060690 0021) স্থাপন 
করে নেয় এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর মধ্যে দিয়ে নিজের চাহিদাটি তৃপ্ত 
করার চেষ্টা করে । পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এই খাপ খাওয়াতে না 
পারা বা সঙ্গভিবিধানের অসামর্থযকে অপসঙ্গতি (2818180305609706) বলে এবং 
এই ধরমের শিশুদের অপলঙতিসম্পন্ন শিশু (19180107866 00110) বল! হুয়। 





৮ 
১১ 
্ং 


সি চি এইটা ০212৯ শি তি পলি 
৯১২২ থা বলা 2 দি পেকে 
সহপা্িদের নানক 


[ স্বাভাবিক পথে চাহিদ| বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শিশু নানাবিধ প্রতিকল আচরণের 
সাহাঁষ্যে তার অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তির চেষ্টা করে । ] 


যেমন, স্কুল-পরিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মন্বীকৃতি লাভের 
স্বাভাবিক পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখান। এখন কোন কারণে যদি একটি 
বিশেষ শিশু এ চাহিদাটি তৃপ্ত করতে না পারে তখন সেই শিশু নান! প্রতিকল্প 
আচরণের আশ্রয় নেয়, যেমন ক্লাশে গোলমাল করা, ক্লাশ পালান, মারামারি 
করা, মিথ্যা কথ বলা, চুরি কর! ইত্যাদি । এই সকল আচরণের স্বারা যে 
খ্বীকৃতি সে সহজ পন্থায় পায় নি সেই ম্বীরৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায়. পাবার 
চেষ্টা করে। অবশ্ত লব সময়েই প্রতিকল্প আচরণটি যু অবাঞ্ছিত ব! মন্দ হয় 


৭8 শিক্ষাশ্রমী মনে বিজ্ঞান 


তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিকম্প আচরণ আবার শিপু এবং সমাজের পক্ষে 
শুভভও হয়ে থাকে যেমন, যে ছেলে লেখাপড়ায় শাল হতে পারল না, সে হয়ত 
খেলাধুলা, অভিনয় যা বিতর্ক গ্রতিযোগিক্তায় পারদশিতা দেখিয়ে ভার ঈশ্মিত 
আত্মস্বীক্লজি আদায় করল। 

শতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদীর সহজ ও স্বাভাবিক তূপ্তরিই ছল শিশু সুষ্ঠ 
ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্র উপায়। শিক্ষানশ্রপ়ী মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও 
সর্বপ্রধান নির্দেশ হল যে শিঞ্চর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত বাখার জন্ভ ঘাতে 
তার চাহিদাগুপি পরি হগ ত| সর্বাগ্রে দেখতে হবে।১৯ এই মহৎ সত্য 
থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শভাদদীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক 
(990,061)৮:৩0.) করে তোলার বিষব্যাপী আন্দোলন । 
শিক্ষক ও পিভামাভার কর্তব্য 

শিশুর খিভিন্ন চাশ্িদাগুলি যাঙে সুষ্টভাবে তৃপ্তি লাভ করে সেদিক দিয়ে 
শিক্ষক পিতামাতা পভ়তিদে করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা-_ 

প্রথমত. শিশুর চাহিদ[গুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না! হয় সেদিকে দৃষ্টি 
রাখতে হবে। অব শিশুষ সমণ্ত চাহিদার পূর্ণতৃপ্তির আরোজন কর! সম্ভব 
নয়। গে ফকল ক্ষেত্রে যাভে শিশু বাঞ্ছিভ সম্পূরক আচরণ সম্পন করে সেদিকে 
যত নিতে হবে এবং তাঁর উপযে(গী স্থযোগ সুবিধার ধাবন্থা বাখতে হখে। যে 
সব কাজকর্ম সন্ধপাঁঠক্রমিক কাজ নামে পরিচিন্ত বিদ্যালয়ের পাঠ ক্রমে গুলির 
পর্যাপ্ত অয্বোজন করতে হবে। কারণ সেই মব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর বু 
ক্রমবর্ধমান চাঁতিদাঘ পরিভপির ব্যবন্কা কঝা যায়।। 

হিতে, শিক্ষার পরিবেশকে এষদভাবে নিয়ন্ধ্িত করছে শবে যাঁভে 
শিশুর চাচিদাগুি যথাসছ ৭ তৃপ্রিল।ভের হৃষে,শ 7 ম্ব। উদাহবুণস্বদ্ূপ শিশুর 
ক্ষেত্রে সাঙহ্গানিহ্ শিাপন্তাগ চাদ একটি আঁভ এায়োজশীয় চাহিদা । এই 
চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিুর ব্যক্তিসভাব শু বিকাশ নেকখানি নির্ভর 
করে। বিদ্ালয় পরিবেশ। এমনভাবে পরিকলিত হলে যেখ।:ন শিশু সহজভাবে 
নিজেকে মানিয়ে নিতে 7)-7৭ এবং তষ্ট) এভপ্ঠীযদন সঙ্গে মএমিশে 
সমগ্র পরিস্থিতির মধো নিজের একটি সুন্দিই্ট শ্বাৰ বেছে নেবে । দেইকেম 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদ1 হল ভার আত্মন্বীকৃতিএ চাহিদা । এ চাহিদাটির 
তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠ সংগঠন ও মানপিক শাস্তি নির্ভর 


করে এবং বিগ্তালয়ে এটির যথাযথ তৃণ্তির আয়োজন অব্শ্তই করতে 
7১1 পৃঃ ৩৭ তৃতীয় খও)777777777770000000000007 


গ্রশ্নাবলী ৭৫ 


হবে। কেৰলমাত্র লেখাপড়ার ভাল হলে শ্বীরুৃতিদানের যে সংকীর্ণ ব্যবস্থা 
সাধারণ স্কুলে প্রচলিত আছে তাতে বহু শিশুরই আত্মন্বীকৃতির চাহিদা! অতৃপ্ত 
থেকে যায়। সেই জন্ঠ বিদ্তালয়ে লেখাপভা ছাডাও অন্ঠান ক্ষেত্রে দক্ষতা 
দেখিয়ে শ্বীক্ৃতিলাত্বের ব্যবস্থ। রাখতে হযে যাতে সকল প্রকার প্রতিভাসম্পন 
শিশুই ভার প্রাপ্য ্বীক্ততি পেতে পারে। সেই বুকম শিশুর নতুমত্বের 
চাহিদা এবং সক্রিয়ভার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্রি লাভ কবে হার পর্যাপ্ত 
স্থধোগমৃবিধা শিশুকে দিতে হবে। খেলাধুলা, অভিনয়, অন্থন, ভ্ডান্কর্ধ প্রভৃতি 
নানা নূষ্ঠন ও স্থজনমূলক অভিজ্ঞভার মধ্যে দিয়ে শিশুর এই অভিগ্রমোজনীয় 
চাহিদা গুলি যাতে তৃপ্রিলাভ করতে পাদর সে দিকে তৃঠ্টি দিভে হবে। 

লবশেষে, জনে রাখতে হবে ফেশিশুদ সমক্তামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ 
হল ভার চাঁহিদার অতৃপ্তি । অন্তএব যর্দি কোন অবাগ্রিত আচরণকে দূর করতে 
হয় ভবে নিছক ভার আচরণের চিকিৎসা না করে যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তান 
মূল কারণ তাঁর পরিতৃখির ব্যবস্থা করতে হযে। আধুনিক কালেষে সব শিশু 
গরিচাঁলনাগার (01710 (109060 01171) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির কর্মনূচী 
মূলত এই নীতির উপরই গ্রতিষ্টিত। 


ছয় 
বুদ্ধির স্বরূপ (8০ 91 1771611151,০6) 


বুদ্ধি একটি মানলিক শক্তি বিশেষ । অন্থান্ত মূর্ত বস্তর মত বুদ্ধির সংজ্ঞা 
জেওয়া শক্ত, যদিও খ্যাত অখ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানী এর সংজ্ঞা দেবার বহু চেষ্টা 
করেছেন । বলা বাহুল্য বুদ্ধির কোনও সংজ্ঞাই আজ পর্যস্ত সর্ববাদী সম্মত বলে 
মেনে নেওয়া হয় নি। ভবে বুদ্ধির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা 
থেকে বুদ্ধির প্বরূপ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণ! পাওয়! যাবে । যেমম-__ 
১। বুদ্ধির সর্বব্যাপকত! 

বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইন্তিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির 
উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মুলাবান তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন দার্শনিকেরা 
মনে করতেন যে স্ষ্টির প্রারস্ত থেকেই বুদ্ধি মানুষের মধ্যে রয়েছে । কিন্ত 
বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর জীবতন্ববিদ্দের আধুনিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে ষে প্রাণী-বিকাশের আদিমতম স্তরে বুদ্ধির কোনও অক্তিত্ব ছিল না। 
খন পরিবেশের সঙ্কে সঙ্গভিবিধানের প্রাণীর একমাত্র অস্ত্র ছিল তার প্রবৃদ্ভি। 
থান অন্বেষণ, বিপদ থেকে আয্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক 
কাজগুলি শ্ছিক প্রবৃত্তিরই দ্বারা সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যতই জটিল 
হতে সুরু করল ততষ্ প্রবৃত্তিরই কার্ধকারিতা কমে আসতে লাগল। এই সময় 
প্রাণীর জীবনবুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী ভন্ত্ররপে দেখা দিল বুদ্ধি 
এ থেকে প্রমাগিত হচ্ছে ঘষে বুদ্ধির প্রাথমিক ও সর্ধপ্রধান কাজ হল জটিল 
এবং নতুম পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা । মুখ্যত 
এই উদ্দেগ্তলাধনের জন্তই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও নতুন ও 
পরিবতিত পরিস্থিতিতে বুদ্ধিই সাগুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 

প্রবৃত্তির কাজ হল পরিবেশের সঙ্গে স্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহাব্য করা। 
কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে বৃদ্ধি সফল হয়। স্তার কারণ হুল বুদ্ধির 
ব্যাপক পবিবর্তনশীলতা | প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্রিক এবং সংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে 
এর কাজ সীমাবদ্ধ । বুদ্ধির প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যধমর্ণ এবং তার কর্মপরিধি শীনাহীন । 
২। নতুন ও পরিবন্তিত পরিবেশে সঙগতিসাধন 

মতুন ও পরিবন্তিত পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রামীকে লাহায্য কর যে 
বুদ্ধির লর্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন । বার্ট (356) 
“বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের নতুন সম্বন্ধ প্থাপনের মধ্যে ছ্ষিয়ে নতুন 
'পরিন্থিত্তির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের লাধারণ শক্তি | গন্ডার্ড (9000810) লেন 


১। পৃ ৪৪__পৃ৪৭ গন 





বুদ্ধির শ্বরূপ ৭৭. 


যে বুদ্ধি প্রাণীকে তার আলন্ন সমস্তার সমাধান করতে ও ভবিষ্যৎ সম্ম্যার 
ধারণ! গঠন করতে সাহায্য করে। ই্রার্নেদ (১86:0) মতে নতুন পরিস্থিতি, 
এবং সমস্তার সঙ্গে থাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা ই হল বুদ্ধি। 
৩। মানসিক প্রক্রিগাগুলির উন্নততর ব্যবহার 
ৃ বুদ্ধির তৃঙ্তায় বৈশিষ্ট্য হল যে বুদ্ধি ব)ভ্জরকে বিঙিনন মানলিক প্রক্রিয়া" 
গুলির উন্নভতর ব্যবহারে সমর্থ কগে। গ্রতে)ক খ]ক্তিই কতকগুপি বিশেষ 
বিশেষ মাননিক প্রাত্য়! লম্পন্ধ করার সামর্থ) নিয়ে জন্মায় । যেষন, চিন্তন, 
বিচারকরণ, অনুমান, সংবোধন প্রভৃতি । এগুলির উন্নত ব্যবহার থেকে 
দেখ! দেয় পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর নুষ্ঠু এখং কাধকর সঞ্গতিসাধন। 
পরিবেশের বহুধম্ণী শক্তিগুলিকে পিয়ন্ত্রিতি ও বাস্ত সমাধানে নিযুক্ত করতে 
পারে একমাত্র মনের এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির উন্নত ব্যবহার । 

উদ্দাহরণস্বর্ূপ চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমর দেখতে পাই ষে 
এটি আমাদের বাহিক ও মূর্ত আচরণের একটি মানগিক ও অমূর্ত রূপ। অর্থাৎ, 
যখন সত্যকারের “কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া” কাঁজটি আমরা মনে মনে 
সম্পন্ন করি ভখনই।ংআমরা বলি যে “কলকাতা খেকে দিল্লী যাওয়া” সম্বন্ধে 
চিন্তা করছি। অথচ, মনে মনে কাজটি সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও 
পরিশ্রম অনেক কন লাগে এবং কোনরূপ পাধিব বাধা আমাদের প্রচেষ্টার 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় না । আর সত্যকার কলকাও] থেকে দিলী যেতে যে দীর্ঘ 
সময় লাগ সেই সময়ের মধ্যে এ রকম লক্ষ লক্ষ চিত্তা করে ফেল আমাদের 
পক্ষে সম্ভব। বুদ্ধিই চিন্তন*প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে 
বাস্তব সন্স্তার সমাধানে কাজে লাগায় ।' যখন প্রাথী কোনও একট জটিল 
সমস্তার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমন্তা সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পন্থা আছে, 
মেগুলি চিস্তশের সাহায্যে পরীক্ষা কগে দেখতে পারে এবং ছার মধ্যে ষেটিকে 
সে সবচেয়ে কাধকর বলে মনে করে সেটিকে সে হার সঙ্গন্তার সমাধানে 
নিয়োজিত রূরভে পারে । একেই বুদ্ধির প্রয়োগ বল! হয়। সহজাত প্রবৃত্তি 


চিন্তাশক্তির সাহায্য নেয় না বলেই তান প্রচেষ্টা নৃতনত্ববিহীন, চিরনিদিষ্ট এবং" 
যান্ত্রিক । এই রকম বিচারকরণ, অনুমান গ্ুভৃতি অগ্রান্ত যানসিক প্রক্রিয়ার 
উন্নততর ব্যবহারও বুদ্ধির লাহায্যেই সম্ভবপর । 


৪. অমূর্ত চিন্তন 
গ্রপিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের (6207%0) ভাষায় বুদ্ধি হল অমূর্ত বা. 
বস্তবিবর্িভ চিজ্তন (4950৮ 00100108) করার ক্ষমতা । চিত্তনের, সমর 


৮ শিক্ষাশ্রয়ী মমোবিজ্ঞান 


সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি মূর্ত বস্তুর সাহাধ্য নিয়ে থাকি । কিন্ত 
অনেক সময় আমরা এই ধরমের কোন মুর্ড বস্তর সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে 
পারি। যেম্ছন, গণিত ব! দর্শনের খুব শুল্ক তন্ত সম্বন্ধে চিস্তা করার সময় কোনরূপ 
মূর্ত ৰস্তর ব্যবহার করা সম্ভব হয়না। এই ধরমের চিস্তনগুলিকে অমূর্ত চিগ্তন 
বল! হুয় এবং বুদ্ধির সাগায্য ছা এ ধরনের টিস্তদ সন্ভবই ময়। 
৫1 সন্ন্ধমূলক চিন্তন 

বুদ্ধির আর একাটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর ত্বারা সম্বন্ধ-নির্ণয়মূলক চিত্তন কর! 
সম্ভব হয়। ছুইবাছ'য়ের বেশী বস্ত, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সন্থন্ধ 


মির্গয় করার লময্প বুদ্ধির সাহায্য অপরিহ্থায। সম্বন্ধ যত্ত জটিল হয় বুদ্ধির 
প্রয়োজনীর়তাও তত বাডে। 


প্রপিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পীম্ারম্যানের (9089£7980) দেওয়া বুদ্ধি 


সংজ্ঞাটিতে বস্তর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কেই বভ করা হয়েছে। তার মতে বুদ্ধি 
বলতে বোঝায় ভ্রিরিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি, যথা - 

(ক) অভিজ্ঞঙার আহরণ (41)0010910810) 0৫ 83096119710) ৮৮ 

(খ) সম্ন্ধের নির্ঘয়ন (78500100 পট 891%6100) ৮... 

(গ) সম-সঘন্ব-বোধফের নির্ণয়ন (06)0508105) ০? 00318189668) 


স্পীয়ারমযান মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিগ্বার নাম দিজ্ছেন জ্ঞান-বিকাশের 
স্থত্রাবলী (ই ০৪587096০ [,8৪) ) তার মতে আমাদের জটিল অজটিল সমস্ত 
জ্ঞানই এ ত্রিব্ধি পন্থায় অজিত হয়ে থাকে । 
৬। উন্নত মানাসিক সংগঠন 

বুদ্ধির আৰ একটি বড বৈশিষ্ট্য হল যে পরিস্থিতির প্রঃস্লাজপীয়ভা অনুযায়ী 
দেহ-মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন (07287775260) বা সমন্বয় (17066615610) 
সম্পন্ন করা । এর জন্য প্রয়োজন মনের সমস্ত দিকগুলির মধ্যে সষন্বয়-সাধন 
ক'র! এবং সেই লব্ধ সমন্বযনের ধ্যমে পরিবেশের সব চেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি 
নির্ণর করা। প্রাণী যখন কোন সমস্তার সম্মুখীন হয় তখন বুষ্ই তার বিভিন্ন 
মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি লমন্বয় এনে সেগুলিকে স্থসংবগ্ভাবে আসন্ন 
সমন্তার লমাধানে নিযুক্ত করে) গেষ্টাপ্ট মতবাদী (0656816186) মনো- 
বিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এট মানিক সংগঠন বা সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতার উপরই 
সব চেয়ে ব্শৌ জোর দিয়েছেন। 
ণ। পৃথকীকরণ ও সামান্যাকরণ 

ুদ্ধির আর একটি উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারাই পৃথকী করণ 


০ পপ সপ 


1,987 000০/০985 10০50 61১9 4895 ২. 57098770080 








বুদ্ধির স্বরূপ ৭৯ 


(/0386190) এবং সামান্তীকরণ (018159751186105) নামে ছুটি মানসিক 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোনবস্ত থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণগুপলিতক 
বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণগুলি আলাদ! ফরে নেওয়ার নাম হল 
পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীফ্কৃত গুণগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীভুক্ত আর সকলের 
উপর প্রয়োগ করার নাষ হলে! সামান্ীকরণ। যস্ত বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা 
( 0০০97৮) তৈরী করতে এই প্রক্রিয়া ছুটি অপরিহার্য । 


৮ (| বিচারকরণ £ আগমণ ও নিগমম 

বুদ্ধির'আর একটি কাঁজ হুল ব্যক্তিকে বিচারকরণে (7:88902328) সাহাষ্য 
করা। কোন চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্তার সমাধান করার মামই' বিচার- 
করণ। বিচারকরণ আবার দ্ব'প্রকণরের হতে পারে--আগমম (700006:07)) 
এবং নিগমন (1)0506100) | প্রথম পদ্ধতিত্তি আমরা! বিশেষ বিশেষ ঘটনার 
পর্যবেক্ষণ থেকে কোনও একটি সামাস্ত সত্যে পৌছই এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 
একটি সামান্ত নত্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সত্যে আমি । চু'রক্ষম খিচার- 
পন্ধতিই আঙার্দের নতুন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে নিষ্থাস্ত গ্রয়োজনীয় 
এবং উভয় প্রক্রিয়াই আবার বুদ্ধির উপত্প বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 


৯। মাননিক প্রক্রিয়ার দ্রেতত। 

মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততার (9098) সঙ্গেও বুদ্ধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে। বিচারকবণ, অনুমান, সংবোধন গ্রভৃপ্তি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি জত 
সম্পাদন নির্ভর করে বুদ্ধির উপর । একই মানপিক প্ররক্রিঘা ্বশ্াবুদ্ধিসম্পন 
ব]ক্ি যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভার চেনে অনেক কষ সময়ে 
সম্পন্ন করে | যে কোন মানমিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির উপর মির্ভর 
করে বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
১০ ।,্র্তমান পরিস্থিতিতে অতীত জ্ঞানের প্রয়োগ 

বুদ্ধি এবং জ্ঞান কিন্তু এক ময়। যাপ্রাণী শিক্ষা মাধ্যম লাভ করে তাব্র 
নাম জ্ঞান। ফিস্ত বুদ্ধি হল একট মানসিক শক্তি এবং এটি সহজাত । তবু 
বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের নিকট সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রচ্গোগ একমাত্র বুদ্ধির 
দ্বারাই সম্ভ এবং বুদ্ধিই অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্তমানের সমন্তা-সক্গাধানে 
নিযুক্ত করে থাকে । কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্তার সমাধান করা যায় 
না, তার যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারল সমস্তা সমুন্তাই থেকে যায়। 
বুদ্ধিই অতীত শেখা জ্ঞানকে বর্তমালে কাজে লাগাভে পারে। | 


৮০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৮০ (13671110101) ০01 1110611156706 ) 
তি 


এব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলছে আমরা বুঝি এমন একটি সহজাত 
মানসিক শক্তি যা আমাদের সমর্থ করে সম্পন্ন করতে-_- 


১। নূতন এবং পরিবন্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন, 


২1] চিন্তন শক্তির উন্নততর ব্যবহার, ধার মধ্যে আবার অন্তর্গত হল 
(ক) অমৃত (2057806) চিন্তন, 
(খ) সম্বন্ধ-ঘটিত (61806107081) চিত্তন, 
(গ) পৃথকীকরণ (97১56806107) ও 
সাষান্ঠীকরণ (667)9781182,61070), 
(ঘ) বিচার-করণ (768,501), ষা আবার ছু'প্রকারের-_- 
(1) নিগমনমূলক (060.৫615) 
(11) আগমনমূলক (10000619) 
৩। সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠ, সংগঠন (018871581107), 
8 | অতীত জ্ঞানকে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং 
৫। মানিক কাজের দ্রেত সম্পাদন 
যদিও একবাক্যে বুদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞ! দেওয়া শত, তবু বুদ্ধির উপরের 
সংজ্ঞাটি প্রায় পুর্ণাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । 


বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ব (00)69055 ০1 1106111850০6 ) 


বুদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি সেটি একটিমাত্র শত্তি না একাধিক শক্তি, এ 
প্রশ্ন বহুদিন ধরে চলেত আসছে । সেগুলি হল-_ 


“রাজতগ্রমূলক ধারণ! 

প্রথম ধারণ? অনুযায়ী বুদ্ধি একটি একক শক্তি, যার অধীনে ও পরিচালনায় 
মননের অন্তান্ত অসংখ্য শক্তিগুলি কাজ করে থাকে । এখানে বুদ্ধি যেন রাজা-. 
হিশেষ এবং অন্যান্ত শক্তিগুলি তার প্রজাবৃন্দের মত। এই ধারণাকে বুদ্ধির 
রাজতন্ত্র (10109701010) ধারণ বলা চলতে পারে । 


২।- ভাভিজাততন্ত্রমূলক ধারণ! 
দ্বিতীয় ধারণার বুদ্ধিকে কতকগুলি ধিশেষ বিশেষ শক্তির সময় বলে কল্পনা 
কর] হয়েছে । এই ধারণা অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষধমর্শ মানসিক শক্তি 


স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত ৮১ 


সম্মিলিতভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে । এইই ধারখাটিকে 
অভিজাততন্ত্রযূলক (01288:01380 ) ধারণ! বল! ষেতে পারে। 
১51 গণতন্ত্রমুলক ধারণা 

তৃতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে এই ধরনের কোঁন একটি একক শক্তি বা কয়েকটি 
বিশেষ শক্তির সন্মেলন রূপে গ্রহণ কর! হয় নি। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির অন্তিত্বের কল্পনা কর! হয়েছে এবং এগুলির মিলিত 
শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই ধারণাকে বুদ্ধির গণতন্ত্রনূলক 
( 4818510171০ ) ধারণা বল। ঘেতে পারে । 

বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্রিবিধ ধারণা শিক্ষাবিদ্দেব মধ্যে বহুদিন ধরেই 
প্রচলিত আছে কিন্ত গবেষণ!ভিত্তিক না হওয়ায় এই মতবাদগুলিকে নিভ রযোগচ 
বলে গণ্য করা হত না। কিন্তু আধুনিককালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের 
গবেষণ। থেকে বুদ্ধি স্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে সেগুলিকেও 
অন্থরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা ষায়। নীচে বুদ্ধির উপব তিনটি আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক তত্বের বর্ণনা দেওয়া হল। 
€ক) স্পীয়ারমনের দ্বি-উপাদান তত্ব 

( 91১52817185015 [৬0-680601 11৩989 ) 

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীর়ারম্যানই প্রথম দি বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা-প্রস্থত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই তত্ব অনুযায়ী কিছু 
না কিছু মানসিক সক্রিয়তা আছে এমন সমস্ত কাজের পেছনেই দু'শ্রেণীর 
মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি ( 0360551 
21116) | স্পীয়রম্যান এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন %, এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে কোন একটি বিশেষধর্মী শক্তি (599০161০ 2511165 ), স্পীয়ারম্যান যেটব 
নাম দিয়েছেন "৪ । এই *& শক্তিটি সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার 
প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবনত নিয়োজিত “£'র পরিমাণ সব কাজে 
সমান হবে না। আর ৭ হুল কোন বিশেষ কাজের উপযোগা একটি 
বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্য কাজে সেই 4৪টিব 
প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা ' যাচ্ছে ষে প্রত্যেক কাজের জন একটি 
আলাদ! “৪ আছে | যেমন “পড়া? কাজের জন্ত পড়ার 45, “অন্ক কষা' কাজের 
জন্য অস্ক কষার €% “বিচার করা? কাজের জন্ক বিচার করার “৪' ইত্যাদি। 
ফেহেতু বিবিধতার দিক. দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, 
সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়েও গণনাতীত হয়ে থাকে । %£' কিন্তু সংখ্যায় 


১ সা 


৮২ শিক্ষাশ্রয়্ী মনোবিজ্ঞান 


একটি, যদিও এর অস্প্রবেশ সর্বত্র এবং অব্লমাত্রায় হোক্‌ বেশী মাত্রায় হোক্‌ 


সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য । 
ম্পীয়ারম্যান কল্পনা করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন %*র একটি নিজস্ব 


ভাণ্ডার নিয়ে জন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ 
*&” নেয়, এবং সেই *£"র সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ “৪টি যোগ করে দিয়ে সে 
সেই কাজটি সম্পন্ন করে । যেমন-- 

'পড়া” রূপ কাজ করতে লাগে %'র কিছুটা +পড়ার “৪' 

“অঙ্ক কষা” রূপ কাজ করতে লাগে “£'র কিছুটা +অস্ক কষার “5 ইত্যাদ্দি। 

ম্পীয়ারম্যানের এই মতবাদটি নীচের ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান যায়। 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটি বিশেষ '৪ এবং কিছু পরিমাণ 
1£'র প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অন্থযাযী ”রও পরিমাণ কম 
ব! বেশী হচ্ছে। 





[ স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপার্দান তত্বের চিত্ররূপ ] 


দেখ। যাচ্ছে ষে ম্পীয়ারম্য'নের এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত 
মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে ছুটি উপাদান (80০60:) বর্তমান। সেই জন্য এই 
মতবাদটিকে তবি-উপাদান তত্ব ('আজ০-০৪০৫০: ১০০৮) বলা হয়। 


স্পীয়ারম্যানের ছি-উপাদান তত্ব ৮৩ 


বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই তত্টির 
ক্ুলন৷ করা যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এই মতটি নিছক 
অন্থমানপ্রন্থত নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজের ফলাফলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের 
(09625150917) মান নির্ণয় করে এবং জটিল গাণিতিক গণনার সাহায্যেই 
স্পীয়ারম্যান তার এই প্রসিদ্ধ তত্বটিতে পৌঁছতে পেরেছেন। সেই জন্ত এই 
তত্বটি সুপ্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য । 
দ্বিউপাদান তত্বের অসম্পূণত। 

দ্বি-উপাদ্দান তত্বের যে বর্ণনা! উপরে দেওয়া! হল সেটি হল ম্পীয়ারম্যানের 
প্রাথমিক ব্যাধ্যা। পরবতী গবেষণার ফলে এই তত্বটির অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। 
স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তি ছু'প্রকারের, "ঘা সব কাজের পেছনে 
থাকে, এবং %_যা কেবলমাত্র একটি "বিশেষ কাজের পেছনে থাকে । এর 
মাঝামাঝি আর কিছুই নেই। কিস্তপরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয়ষে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এ ছু'ধরনের 
শান্তর মধ্যধর্মী অর্থাৎ যেগুলি “£'র মত সব কাজে লাগে ন! বটে, তবে %র 
মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তিগুলিকে 





[শ্রেণীমূলক শক্তির (08:04 চ৪০০: ) চিত্ররূপ] 


বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত ( 1:০৪ ) কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায় 

'অর্থাৎ এরা “৫'্র মত সর্বজনীনও নয় আবার '৪র মত সক্বীর্ণও নয়। এক কথায় 
এর! % আর “&র মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি । যেহেতু বিশেষ এক 
শ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রে এগুলি কার্ধকর হর, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 
শ্রেণীমূলক শক্তি (03:00 [78000 )। এই রকম একটি শ্রেণীমূলক শক্তি হল 
ভাষামূলক শক্তি (ড০:৮৪1 8011165 ০: *)। এটিকে '&র মত সব কাজে 


৮৪ , শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত ফত রকম কাজ আছে ( যেমন পড়া, লেখা, 
মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি) সেগুলির সবের মধ্যেই এটিকে কিছু না 
কিছু পরিমাণে পাওয়া ঘায়। যেমন, উপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে ঘে প্রথম 
কাজে £+87 লেগেছে এবং দ্বিতীয় কাজে £+58£ লেগেছে । কিন্তু তা ছাড। 
আরও একটা শক্তি (১ চিহ্নিত ) এই ছু'টি কাজের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান । 
প্রথমটি যদি 'লেখা*ৰপ কাজ হয় এবং দ্বিতীয়াট যদি “দুস্থ করা” কাজ হয় তবে 
এপ্দেব উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীতূক্ত শক্তিৰপে থাকবে “৮ বা ভাষামূলক শক্তি। 


এই বকম আরও কয়েকটি শ্রেণীমূলক শক্তির নাম হল গাশিতিক শক্তি 
(ব100211059] 21011165 ০0: 2), যান্ত্রিক শক্তি (12013211021 251116% 
০0৫ 10) ইত্যাদি । 


(খ) থাঞ্টোনের প্রাথমিক শক্তিবাদ 
(77100186010915 79117795 40]16511090ষ্য ) 


প্রসিদ্ধ মাকিন মনোবিজ্ঞানী থাষ্টেন বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তির 
আন্তিত্ব স্বীকার কবেন না। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক বা প্রাথমিক, 
শক্তির ( 0100215 4১115 ) উল্লেখ কবেছেন। সেগুলি হল-_ 

১। ভাষাবোধ (৬০::702] 001210:5106175108 বাড ) 

২। জআংখ্যা বাবহারি (01006: 5801115 বাট) 

৩। স্মরণ (15021002- বা?) 

৪। আগমনপুলক বিচারকরণ € [10000 [২28501176 বা £) 

«। উপলব্িমূলক শক্তি ( 25:০৪০৮858] £১51115 বা 5) 

৬। অবস্থানমূলক বোধ (9০৪০০ বা 9) 

৭। ভাষা উৎকর্ষ ( ভ/010 ঢা1030120 বা ভ/ ) 


থাষ্টেেনের মতে যাকে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি সেটি আসলে উপরের 
সাতটি মৌলিক শক্তির সম্মিলিত কপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবস্ত সব কটি 
শক্তিই যে সব কাঁজেতে দরকার হয় তা নয়। এই সাতটি শক্তির হদ্যে 
কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ করে, আবার 
আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্তু আর একটি কাজ করে ইত্যাদি 
পরের পাতার থাষ্টেেনেব তখটির একটি চিত্ররূপ দেওয়া হল। 


থাষ্টেণনের প্রাথমিক শক্কিবাদ ৮৫ 


এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঘে ১নং কাজে লাগলো ভাধাবোধ (ড), স্বৃতি (1) 
এবং উপলব্ধি শক্তি (2), আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (৬), স্থৃতি (14) 





( থাষ্টোনের প্রাথমিক শক্তিতত্বের চিত্ররূপ ] 


'অবস্থান-ধারণ (5) এবং বিচার-করণ (২) আবার ৩মং কাজে লাগছে 
ভাষাবোধ (৬), স্মৃতি 0২1), অবস্থান বোধ (5), সংখ্যা-ব্যবহার (টব) এবং শব্ধ 
, ব্যবহারের উৎকর্ষ (৬৮) ইত্যাদি । বল! বাহুঙ্গ্য কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর 
করে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি কথন জোট বাধবে । 

ার্টেণনের তত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সমন্ধে অভিজাততন্্রযুূলক ধারণার সঙ্গে 
তুলনীয় | , তবে থাষ্টরেনের তত্বটিও স্পীয়ারম্যানের তত্বের মত জটিল 
গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত । 


€গ) টমসনের বাছাই তব ব৷ থননভাইকের বনু শক্তিতত্ব 
(017071)10907)5 98,0001)117)0 01090 ০2 
[)0110010098 1 161-09,000] 1090) 


গডফে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু উপরের ছু*শ্রেণীর 
ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক। 
তার মতে বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে 
অগণিত শক্তিকণা আছে, যেগুলির কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞ! বা বর্ণনা 
দেওয়া যায় শা। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক (0210) ধলে 
বর্ণনা করা যেতে পারে । ঘখন আমর! 'কোন একটি মানসিক কাজ করি, 
তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাধে এবং এ 
কাজটি করতে আমাদের সমর্থ করে । কি ভাবে এবং কোন্‌ কোন্‌ শক্তি- 


৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কণাগুলি একটি বিশেষ কাজ করার সময় জোট বাধবে তা নির্ভর করে এই 
কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি-কণাগুলির অন্তন্নিহিত ক্ষমতার উপর ৷ এই 
জন্থ টমসনের এই তত্টিকে “বাছাই তত্ব (980001586 "১০০5 ) বল! হয় 1 
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[ উমসনের বাছাই তত্ব ব! খর্নডাইকের বহু-শক্তি-তত্বের চিত্ররূপ ] 
আবার যেহেতু এই তত্বটিতে বহু শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার কর! হয়েছে সেহেতু 
প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী থর্দডাইক একে বহুশক্তি তত্ব (২0510-650001001)505) 
বলে বর্ণনা করেছেন । টমসন ও থনডাইকের তত্ব ছুটি মূলত অভিন্ন । উপরে 
টমসনের শীক্তিকণা বা খন্নডাইকের বন শক্তি তববের একটি কল্পিত চিত্র দেওয়া 


হল। দেখা যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিকণার দল একত্রিত 
হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে | - 


সাত 
বুদ্ধির পরিমাপ (13890797061 06 [70911109009 ) * * 


বুদ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদ্দের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বুদ্ধির পরিমাপ 
সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে 
পেরেছেন। অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধিকে মাপা যেতে পারে এ সম্বন্ধে বর্তমানে 
সকলেই প্রায় একমত । 

বর্তমানে বহুল প্রচপিত বুদ্ধির অভীক্ষার ( [1:611156506 7556) 
আবিষ্কর্তী হলেন আলফ্রেড বিনে (125 9176) নামে এক ফরাসী 
মনোবিজ্ঞানী । ১৯০০ সালে প্যারী নগরের একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন । 
কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে শিক্ষকদের মতে ছেলেমেয়েদের 
অমনোযোগ ও দুষ্টবুদ্ধিই এর জন্য দায়ী। আবার কেউ কেউ বললেন যে 
যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদেব পড়াশোনায় অনগ্রসরতার কারণ। 
অপর পক্ষে অভিভাবকেরা শিক্ষকদ্দেব অবহেলাকেই এর জন্য দাঁয়ী ঝবলেন। 
তখন কর্তৃপক্ষ এই জটিল জমন্তাঁটির সমাধানের ভাব দিলেন সেই সময়কার 
প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনের হাতে । বিনে দেখলেন যে এই 
সমস্তার সমাধান করতে হলে প্রথমেই বুদ্ধি পরিমাপের একটি নির্ভবযোগ্য পঞ্থা 
উদ্ভাবন করা দরকার । অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের একটি 
অভীক্ষা 0:০9) তৈরী কবলেন। এই অভীক্ষারটি বর্তমানে “বিনে সাইমন স্কেল' 
নামে প্রসিদ্ধ। সাইমন (৪1000) ছিলেন বিনের সহকমী' এবং এই 
উদ্ভাবনে তীর প্রধান সহায়ক। 


বিনে-সাইমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য ৮” 


( 0085000180109 0: 1311090-910)0]. 90819 ) 


(ক) বিনের অতীক্ষাটি কতকগুলি প্রশ্ন বা নমস্ত! নিয়ে গঠিত । অভীক্ষা- 
াঁকে সেই প্রশ্বগুলির উত্তর দিতে বা সমস্তাগুলির সমাধান করতে বলা হয়। 

(খ) এই প্রস্থ ব মমন্তাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়। নাঁনা ধরনের 
মানসিক কাজ সম্পাদনের দ্বারা সেগুলির সমাধান করতে হয়। যেমন, 
মুখস্থ করা, যনে করা, চিণতে পারা, তুলন! করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, বিচার করা, 
ভুল বার করা, সংখ্যা ব্যবস্ঠার কর! ইত্যাদি বিভি্জ মানসিক কাজ সম্পাদনের 


মাধ্যমেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে বুদ্ধি 
একটি বিশ্বেষধর্মী শক্তি নয়, এটি একটি সাধারণধর্মী শক্তি । অতএব কোঁন এক 
প্রকার বিশেষধমী কাজ সম্পাদনের সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা ফাবে না। 
এটিকে যথাযথ পরিমাপ করতে হলে বু বিভি্ধ্মী কাজ ও সমস্তা অভীক্ষাির 
অন্ততুক্ত করতে হবে। কোন বিশেষ এক প্রকারের কাজ দিয়ে অতীক্ষারটি 
তৈরী করলে সকল অভীক্ষার্থার প্রতি স্থরিচার করা হবে না। কিন্তু যদি 
অভীক্ষারটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও সমস্ত! দেওয়া থাকে তবে সকলের 
বুদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের সৃযোগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমস্তা এবং 
প্রশ্থের বিবিধতা! ও বৈচিত্রাই বিনের অভীক্ষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । 

(গ) বিনের অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল (96816 ) বল! হ্য়। যে কোন 
স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল ষে এতে ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি সমদূরত্বসম্পর একক 
€(98:210) পর পর সাজান থাকে । যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেন্টিমিটারের স্কেল, 
ওজন করার যন্ত্র ইত্যদি। বিনেব অতীক্ষাতেও তেমনই কতকগুলি একক 
ক্রমবধমান ধারায় সাজান আছে । এখানে একক হল অভীক্ষার্থার বয়স। 
অভীক্ষার্থীর বয়ন অনুযায়ী এককগুলি বিভিন্ন পর্যায় বা ভাগে বিভক্ত । এই 
স্কেলে নিয্নতম একক হল তিন বৎসর বয়সেব জন্ত নিধর্ণরিত কতকগুলি প্রশ্ন 
বা সস্তা, তাব উপরের ত্রককটি চার বৎসবের জন্ত নির্ধাক্পিত কতকগুলি প্রন 
বা সমন্তা, তার উপবের এককটি পাচ বৎসরের জন্ত এবং এই ভাবে 
ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্বোচ্চ একক ১৫ বৎসরে গিয়ে স্ষেলটি শেষ হয়েছে। 
বিনের অভীক্ষার আধুনিকতম সংস্করণে নিয়তম একক সুরু হয়েছে দু'বত্সর 
থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথম দিকে ছ'মাস এবং পবে ১ বংসর করে বেড়ে সব 
চেয়ে উপরের একক উন্নত-বয়স্কে শব হয়েছে । বয়দ অনুযায়ী এককের বিভাগ 
থাকার জন্ত বিনের অভীক্ষাকে বয়সগত স্কেল ( 28£5 5০815 ) বল! হয়। 

২ (ঘ) বিনের অভীক্ষার আর একটি" বৈশিষ্ট্য হল যে এতে প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি 
ক্রমবর্ধমান দুরূহুতার মান ( 15960. ৫1015 ৪105 ) অনুযায়ী সাজান 
থাকে । অর্থাৎ অভীক্ষারটিব সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সবশেষ প্রশ্নটি 
সবচেয়ে শক্ত এবং এ'ছুয়ের মধ্যবর্তী প্রশ্নগুলি ক্রমশ সহজ থেকে শক্ত হয়ে 
উঠেছে। এভাবে সাজানোর মুলে রয়েছে অতি স্পষ্ট একটি সত্য ॥ 
সেটি হল যে শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে 
থাকে। 

কোন্‌ প্রশ্নটির হুরুহতার মান কতটুকু এবং কোন্‌ বয়সের জন্ত সেটি যোগ্য 


বুদ্ধির পরিমাপ ৮৯ 


এই অতি জটিল সিদ্ধান্তে পৌছতে বিনেকে প্রচুর পরীক্ষণের সাহায্য নিতে 
হুয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্র্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ করে 


তাকে সেগুলির দুরূহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে । 
(ঙ) বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানসিক বয়সের 


( 1%1570991 4১8৩ 0: 0.4 ) পরিকল্পনাটি । সত্য বলতে কি বিনের মানসিক 
বয়সের অভিনব পরিকল্পনাটিই আধুনিককালের বুদ্ধির অতীক্ষার অপরিসীম 
সাফল্যের জন্য দায়ী । আমর] আগেই দেখেছি যে বিনের অভীক্ষায় বিভিন্ন বয়সের 
বন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি (বর্তমান সংস্করণে ছ'টি) প্রশ্ন বা সমস্যা দেওয়। আছে । এখন 
যদি কোন বালক একটি বিশেষ বয়সের ( ধরা ফাঁক, সাত বৎসরের ) জনক 
নির্দিষ্ট সব কটি প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বল! হবে যে & 
বালকটির এ বৎসরের অর্থাৎ সাত খতৎসরের মানসিক বয়স আছে, তার 
আসল বয়স যতই হোক না কেন। সেই রকম কোন বালক আট 
বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে যে তার মানসিক বয়স 
'আট। তেমনই নয় বৎসরের সব প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে তাঁর মানসিক 
বয়স নয়, ইত্যাদি । 

(চ) এখন সাধারণভাবে আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের জন্ 
নির্দিষ্ট প্রপ্নগুলির উত্তর দিতে পারা৷ অর্থাৎ আট বছরের ছেলের উচিত আট 
বছরের, মানসিক বয়স থাকা । এক কথায় সাধারণ একটি আট বছরের ছেলের 
মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে । এখন যদি আট বছবের ছেলে 
ন'বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর. দিতে পারে তবে বুঝতে হবে যে তার 
মানসিক বয়ন সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে বেণী এবং আর যর্ষি সে আট 
বৎসরের ক্ন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর [দতে না পারে তবে বুঝতে হবে বে 
তার মানসিক বয়স আট বছরের ছেলের চেয়ে কম। 

কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক বয়ন এবং সময়গত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির 
বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কেননা! আট বছরের ছেলের পক্ষে 
বার বছরের মানসিক বয়স -থাকাট! যতট। বুদ্ধির পরিচায়ক' এগার বছরের 
ছেলের পক্ষে শ্রী একই মানসিক বয়স থাকা ততট। বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। 
অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার,পরিমাপ জ্বানার জন্য বিনে মানসিক বয়সকে ষময়গত 
বয়স (-০:2০0০1981521 42১8৩ ০০ ০-৮৮) দিয়ে ভাগ কুরে এ'ছুয়ের একটি 
অনুপাত 0৪০০) বার করলেন। এই অস্থুপাতটিই ব্যক্তির সত্যকার বুদ্ধিমন্ায 
সুচক। বিনের, প্রবতিত এই মানসিক বয়স পরিমাপের পদ্ধতিটি থেকেই 


৯০ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিজ্ঞ ন 


বর্তমানে বৃদ্ধাঙ্ক ([269111652০5 (35929 বা ][. 0. ) গণনা করার পদ্ধতির" 
প্রচলন হয়েছে৷ বুদ্যন্ন গণনা! করার স্থত্রটি হল--- 
১৭৩০০ 

এননিনার নর ০.০: 100 | 


উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা "দেখতে পাই যে 


যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৭, 


১০০ ১৭ 
ভার রুকাহ ১ 


অতএব, সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে স্বর্বুদ্ধিসম্পনন 
যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়সও ৮, 





১০০১৮ _ 
তার বুদধক্ষ--__৮_-- 


অতএব, সে সাধারণ আট বছরেব ছেলের মতই বুদ্ধিসম্পন্ন। 


ষে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়ল ৯, 4 


১০০ ১৮৪ ৬ 
আর সস পা 
তার বৃদ্ধ্যস্ক রঃ ১ 





অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে অধিক বুদ্ধিলম্পন্ন। 

এ থেকে সিদ্ধান্ত 'করা যাচ্ছে ষে, যে কোন বয়সেই ১০০ বুদ্ধ্ঙ্ধ হল সেই 
বয়সের সাধারণ বা গড় ( 2৮৪98 ) ব্যক্তিব বুদ্ধির মানেব স্চক। কারোও 
১০০*র কম বুদ্ধঙ্ক হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়মের গড ব্যক্তির চেয়ে তার 
বুদ্ধি কম, আর ১০০র বেশী বুদ্ধযস্ক হলে বুঝতে হবে ঘে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির 
চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী । 

(ছ) বুদ্ধির অভীক্ষাব আর একটি বড বৈশিষ্ট্য হল ষেএর সমস্তা ব! 
প্রপ্নগুলি এমন ধরনেব হবে যা সমাধান করতে কোন অজিত জ্ঞানের প্রয়োজন 
হবে না। কেননা বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক শক্তি, এটি অঞ্জিত কোন বৈশিষ্ট্য 
নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে 
অজিত জ্ঞানের দরকার হবে । যেমন, তাঁজমহল কে তৈরী কবেছিলেন বা ক' 
ডিগ্রীতে এক জমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। 
প্রশ্ন বা স্মস্তাগুপি এমন প্রকৃতিব হবে যেগুলির সমাধান করতে কেবলমাত্র 
মনের সাধারণ শক্তির প্রয়োগই লাগবে, কোন অজিত জ্ঞানের সাহায্য 
দরকার হবে না। তবেই হুবে সত্যরার বুদ্ধির পরাক্ষ!। যেমন, "একজন 
লোক বাড়ী ফিরে এসে দেখল যে চোরেরা তাঁর বাড়ীতে ঢুকে সব চুরি করে 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯১ 


নিয়ে গিয়েছে, তখন তার কি কর! উচিত ?”-_ এই প্রঙ্থটির উত্তর দিতে সাযান্বই 
অজিত জ্ঞান লাগে । আসলে ধা লাগে তাকেই আমর! বুদ্ধি বলে থাকি। 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে যতদুর সম্ভব এই ধরনের অজিতজ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রশ্থ 
দবেবারই চেষ্টা কর! হয়। ৃ 

কিন্তু তত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও সম্পূর্ণভাবে অঞ্জিত জ্ঞানকে বাদ 
দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষা রচনা করা যায় না। কেননা, বৃদ্ধি একটি অস্তনিহিত 
মানসিক শক্তি । তাকে প্রকাশ করতে হলে কোন বিশেষ একটি বাহক বা 
মাধামের প্রয়োজন এবং ভাষা, দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য 
বুদ্ধিকে বাইরে প্রকাশিত করার জন্য অপরিহার্য । 

(জ) অতএব, পুরোপুরি অঙ্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বুদ্ধির অভীক্ষা 
তৈরী সম্ভব হয় না। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক এবং 
সমার্থক শব্ধ বলা, বাক্যের অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অজিত- 
জ্ঞান-নির্ভর সমস্যা পাঁওয়া ষায়। তবে এই সব বুদ্ধিব অভীক্ষায় অভীক্ষা- 
নির্ষেতাগণ ততটুকু অজিত জ্ঞানেরই ব্যবহার করেন যতটুকু তারা মনে করেন 
ঘে অভীক্ষার্থীদের সকলের মধ্যেই সমভাকে বর্তমান আছে । যেমন, ৮ বছরের 
ছেলেকে বল! হল, পপ্তাহের দিনগুলিব নাম বল, । এখানে ধরে নেওয়া 
হঙ্ছ যে সাধারণ সভ্যসমাজে যে কোন আট বছরেব ছেলেই জপ্তাহের দিন 
ক'টার নাম জানে । “বিনে-সাইমন স্কেলে এই ধবনের অঙ্জিতজ্ঞান-ভিত্তিক 
বহু সমস্যা অন্ততুক্ত কর! হয়েছে । বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধিব অভীক্ষাগুলিতে 
তাষাধ্মী অজিত জ্ঞানের প্রাচুষ এত যে অনেকে এগুলিকে বুদ্ধির অভীক্ষা না 
বলে বিচ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা ( 901)0199010 4১0000০1055) নাম 
দিষে থাকেন। তাদের মতে এই ধরনের ভাষাভিত্তিক ও অজিত জ্ঞানমূলক 
অভীক্ষাগতলিতে সত্যকারের বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। এগুলিতে এক ধরনের 
বিছ্যামুলক দক্ষতার পরিমাপ কর! হয়ে থাকে মাত্র। 

(ঝ) বুদ্ধির অতীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। 
প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যকারের বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে পারি না, আমরা 
পরিমাপ করি বুদ্ধির বাহ্িক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিটি। অতএব আমরা য৷ 
পরিমাপ করি এবং স্ত্যকারের বুদ্ধি এ দুইই অভিন্ন কিনা তাও নিশ্চয় করে 
বল! বায় নাঁ। তাছাড়া কারোও সম্পূর্ণ বুদ্ধিটাকে পরিমাঁপ করা যায় কিনা 
তাও নিঃসন্দেহে বল! চলে না। বরং ব্যক্তির মোট বুদ্ধির একটি' অংশকেই 
পরিমাপ করা যায় বলেই মনোবিজ্ঞানীর! বিশ্বাস করেন । 


শঙ্আনা মনো বজান 


বুদ্ধির অভীক্ষার দৃষ্টান্ত 

বুদ্ধিকে বর্ণনা কর! হয়েছে একটি সাধারণধমর্শ শক্তিরূপে এবং এটিকে 
পরিমাপ করতে হলে নান! বিভিন্ন প্রকাতির সমস্তা অভীক্ষাটিতে অন্তর্ভূক্ত 
করতে হয়। এই জন্তই বিনে স্কেলে এবং অন্যান্ত আধুনিক প্রচলিত বুদ্ধির 
অভীক্ষায় বছ বিভিন্ন রকমের সমস্তা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি 
সমস্যার বর্ণনা ও উদাহরণ নীচে দেওয়া] হল। 


১। বৰস্ত, ছবি, অঙ্জ-প্রত্য প্রভৃতির নাম বলা 
চি € টব 202776 ০01: 106790651755 ) 


যেমন একটা ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে বলা হয়, “এট! কি বলত ?” 
২। স্মতি-শত্ি (41590: ) 

যেমন ২-_-একটা বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষার্থীকে সেটিকে মন থেকে 
বলতে বলা হয়। 


৩। সংখ্যা গণনা (0০81301796 1016105 ) 


যেমন £ ৬-৫--৯-৪ এই সংখ্যার সারিটি অভীক্ষার্থীকে শুনিয়ে তাকে 
সেটি পুনরায় বলতে বল! হয়। 


সু 


৪ । ছুটি বস্ত বা ধারণার মধ্যে তুলন! ( 0০7095715105 ) 

যেমন :--(ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোথায় কোথায় 
মিল, আর কোথাৰ কোথায় পার্থক্য? 

(খ) দারিব্র্য এবং ছুদশার মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কোথায়? 


«৫ | সংবোধন € 001000161)61851019 ) 

যেমন £--(ক) আমরা তৃষ্জার্ত হলে কি করতে বাধ্য হই? 

(খ) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছবের ছেলেকে হঠাৎ পথে দেখলে 
তুমি কি করবে? 


৬1 বস্তু গণনা ( 0০090130125 01015055 ) 
কতকগুলি বস্ত অতীক্ষার্থীর সামনে দিয়ে তাকে সেগুলি গুণতে বল৷ হয়। 


৭1 শব্দ-সম্ভার পরীক্ষা__-সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি 


€ ড০0০800121:5- ১5150185099 4150055526০, ) 
যেমন :--কে) কমলালেবু কাকে বলে? 


(খ) “রোগ” কথাটির আর একটি প্রতিশব বল। (সমার্থক শব ) 


বুদ্ধির পরিমাপ ১৬ 


(গ) “সাহসী” কথাটির ঠিক বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন একটি শক বল। 
( বিপরীতার্থক শব্দ )) 
(ঘ) “ধৈর্ধ", 'অধ্যবসায়”, 'দংষোগ”, প্রতিহিংসা” শব্গগুলির অর্থ বল। 


( অমূর্ত শব) 


৮। অসম্ভবতা-নির্ণয (/১0910165 ) 

যেমন ২ (ক) হাত দুটো পিছন থেকে বাধা এবং পা ছুটো৷ বাঁধা' 
অবস্থায় একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়! গেল । লোঁকে ভাবলে যুবকটি 
নিজেই নিজেকে ঘবেব্র মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল-_এই উক্তিটির মধ্যে এমন 
কি আছে বা বাস্তবে সম্ভব নয় । পু 

(খ,; একট! অসংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বল হয়, “এর মধ্যে কোথায় 
কোথায় ভুল আছে বার কব ।' 


৯1 উপমান (4১7510985 ) 
যেমন £--(ক) পাখী গডে, মা _-+ (উ:-আাতাব কাটে ) 
(খ) শ্ুর্ধ দেয় উত্তাপ, ফুল -_ 
. (গ) খণ হল দায়, আয় হল -_ 
(ঘ) ম্বসঙ্গে৬্রষ সম্পর্ক ন'র সঙ্গে কার সে সম্পর্ক? 


১০। বিচারকরণ ( 2.85017176 ) 

যেমন £--কে)ট একটা কাগজকে ছু'বার ভাজ করাঁব পর তাঁর একটা 
কোণে একটা ছোটো! ফুটো করা হল। তাব পর প্রশ্ন করা হল, “কাগজটা 
খুললে কটা ফুটো দেখ! যাবে ?' 

(খ) প্রশ্ব কর! হল, লোকে চশমা পবে কেন ?- সুন্দর দেখাবে বলে, না, 
চোখ খারাপ বলে, না, ফ্যাসানের খাতিরে ? 


১১। তণী-বিষ্যাস (0155918586105 ) 

যেমন £--(ক) টেবিল, বই, চেয়ার, আলমারী-_-এই ৪টি বস্তর মধ্যে 
ফোন্টি এই শ্রেণীর অন্তভূতক্ত নয়? 

(খ) বেড়ানো, ওড়া, সাতার কাটা, লেখাপস্ঠা করা--এই ৪টি কাজের 
মধ্যে কোন্‌ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর? 


৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


১২। সংখা সারি (00৮6: 94555 ) 
যেমন :- শূন্তস্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও-_ 
(ক) ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ১১ 
(খ) ৬ ৯ ১২ ১গ€ ১৮ ২১ সস 
(গ) ৯ ১২ ১০ ১৩ 
(ঘ) ১ ৪ ৯ ১৬ ২৫ ৩৬ 


১১ ১৪ ডর 


১৩। বিচ্ছিন্ন বাক্য (10155206650 50130215065 ) 

যেমন £-নীচের কথাগলিকে এমনভাবে সাজাও ঘাতে 
"বাক্য হয় 

(ক) খুব যারা উদ্দেস্ত্য করলাম গ্রামের ভোরে স্থক। 


(খ) সাহসী কাজ লোকে সৎ করে । ৃ 
১৪ । জমস্য। সমাধান (2101016]00 9০01৮115 ) 
যেমন .__-একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক এক সের জল আনতে । 


'তাকে দিলেন ১টি ৩ সেরি পাত্র আর একটি ৮ পেরি পাত্র। এখন ছেলেটি 
কি করে ঠিক ১ সের জল আনবে দেখিয়ে দাও । মনে বেখো ১ সেরের কম 


'বা বেশী জল আন। চলবে না। 


১৫। প্রবাদ-বিশ্লেষণ €(0০৬০1:০ ) 
ষেমন ১-_ নীচের প্রবাদগুলিব কি অর্থ বল-_ 
(ক) অনেক সন্যাসীতে গাজন নষ্ট য় । 
(খ) ইটটি মারলে পাঁটকেলটি খেতে হয়। 
(গ) উলু বনে মুক্তে! ছড়িয়ে লাভ নেই। 
(ঘ) ছুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল-ভাল । 


অর্থবোধক একটি 


১৬। প্রম্োগমুলক সমস্যা (2:5565581 210101605 ) 
যেমন $--€ক) কর্ম বোর্ড .একটি কাঠের বোর্ডে বৃত, চতৃফ্ষোণ, ত্রিভূজ 


প্রভৃতির আকারে গর্ত কাটা থাকে এবং এ মাপের কাঠের টুকরো! দেওয়া হয়। 


অতীক্ষার্থীকে এ গর্তগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের টুকরোগুলিা বসাতে হয়। 
(খ) নান রডের ও আকরুতির পুতি দিয়ে প্রত্ত কোন নক্সা অন্যায়ী মাল 


'গথতে হুয়। 
গে) একটি আয়তক্ষেত্র বা রঘ্বসের ছবিকে ছু'টুকরো বা তিন, 


বুদ্ধির পরিমাপ ৯৫ 


টুকরো করে অভীক্ষার্থীকে টুকরোগুলিকে জুড়ে পূর্বের নক্সামত সাজাতে 
দেওয়া হয় । 

(ঘ) গোঁলকধাধায় (1492০ ) ঠিক পথ বার করার সমস্যা বুদ্ধির অভীক্ষায় 
প্রায়ই দেওয়। হয় । 

(উ) এছাড়া অপাকা, রেখা টান! প্রভৃতির সমস্যাও দেওয়। হয়ে থাকে। 


অজিত ভগান ব। বিদ্যাবত্তার অভীক্ষ। 


(&01016591009170 01" 30100199010 10990 ) 


বিদ্যাবত্তার অতীক্ষা হল এক ধরনের অজিতজ্ঞানের অভীক্ষা। স্কুলে বা 
কলেজে কোন ছাত্র একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে কতটুকু শিখল 
সেটা .পরীক্ষা করার ভন্থই বিগ্ভাবস্তার অভীক্ষার প্রফ্ণেগ করা হয়ে থাকে । 
যেমন, ইংরাজী বা ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিদ্যাবস্তার অতীক্ষা দেওয়! 
যেতে পারে । কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজ।ত সাধারণ শক্তির মান 
নিণয়ের অভীক্ষা | বুদ্ধির পরিমাপে অজিতজ্ঞানের সঙ্গে অভীক্ষাথীর সাফল্যের 
কোন সম্পর্ক থাকে না, বরং যতটা অজিত জ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় ততই 
বুদ্ধির, অভীক্ষায় নিত বিষোগ্যতা বাডে। 


বিভিন্ন মান্ষের জ্ঞান নান! কারণে কম বেশী থাকে এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টার 
দ্বার! সেই জ্ঞানের পরিমাণ বাডানো। চলতে পারে,কিস্তু বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি 
এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধির ভাগ্ডারে ইচ্ছ৷ 
করলেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটানে। যায় না। অতএব অজিত জ্ঞানের অতীক্ষা 
( £১০1)165200610 1650) আর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
তবে বুদ্ধির কোন অভীক্ষা অজিত জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়ে তৈরী কর। 
খুবই শক্ত। কেননা বুদ্ধি একটি অমূর্ত শক্তিবিশেষ এবং তার বাহ্িক অভিব্যক্তিব 
জন্য কোন বাহক বা মাধ্যম অপরিহাধ। আব অজিতজ্ঞানই এই বাহক ব! 
মাধ্মরূপে কাজ করে থাকে । বিশেষ করে একটু উচ্চশুরের অতীক্ষা তৈরী 
করতে হলে তাতে জর্টিল নমস্য৷ দিতেই হবে। আর জটিল সমস্যা মানেই 
অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ । 


প্রকৃতপক্ষে স্কুলে কলেজে যে সব পরীক্ষা এতদিন গতান্থগতিক পদ্ধতিতে 
'অহুষ্ঠিত হয়ে আসছে সেগুলির সবই বিদ্যাবত্তা বা অজজিতজ্ঞানের অতীক্ষা | কিন্ত 


৯৬ বুদ্ধির প।রমাপ 


আধুনিক বিষয়মুখী নতুন অভীক্ষাগুলিকেই সাধারণত এই নামে অভিহিত 
কর! হয়ে থাকে । প্রাচীন ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষাগুলিকে বাতিল করে সেগুলির 
স্থানে আজকাল এই নতুন বিদ্যাবস্তার অভীক্ষার প্রয়োগ হচ্ছে । এগুলি বর্তমানে 
শিক্ষা শরয়ী অভীক্ষা! (72100০2080789] "290 ) নামেও পরিচিত ।৯ 


বিনে স্কেলের সংস্করণ (795151075 01 71096 90819) 


বিনে তীর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম তৈরী কবেন ১৯০০ সালে। তীর 
জীবিতকালেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৯ এবং ১৯১১ সালে অভীক্ষাটির পব পর 
তিনবার সংস্কার করেন। বিনে মার! বাঁন ১৯১১ সালে । কিন্তু তার মৃতার 
পর অভীক্ষাটি দেখতে দেখতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ দেশের 
মনোবিজ্ঞানীরাই এটিকে বুদ্ধিব পরিমাপের সস্ভোষজনক যন্ত্র বা মাধ্যম বলে 
গ্রহণ করেন। বিনের মূল অতীক্ষাি ছিল ফবাসী ভাষায়। ক্রমশ নানা 
বিভিন্ন ভাষায় এটির অনুবাদ হতে থাকে । এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 
অভীক্ষার্টির মূল রূপেব যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর' হয়েছে । 

ইংরাজী ভাষায় বিনে স্কেলের যতগুলি সংস্করণ হয়েছে তাঁর মধ্যে 
আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড ধবশ্ববিদ্ভালয়ের (95090017 00015515105 ) অধ্যাপক, 
টাবম্যানের ([20212*) প্রণীত সংস্করণটিই বিখ্যাত । টারম্যান বিনে স্কেলের 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে । ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলেব 
(1৩011 ) সহায়তায় এর আর একটি পরিবধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন । এই 
সংস্করণটি বর্তমানে ষ্র্যানফোর্ডবিনে স্কেল (56057260910. 82756 9০816 ) নামে 
পরিচিত। বর্তমানে এই স্বেলটিই অধিকাংশ ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে বুদ্ধির 
অভীক্ষারূপে ব্যবস্থত হয়ে থাকে । টারম্যান মেরিলের সংস্করণ ছাড়াও গভার্ড 
( 3990210. ), বাট € 98016) প্রভৃতি বহু মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনের। 
স্কেলের সংস্করণ প্রচলিত আছে । 


্যানফোর্ড-বিনে স্কেল (969010:7-17090 90819) 


বিলের ১৯১১ সালের প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষািকে ভিত্তি করেই এই নতুন 
অভীক্ষাটি গঠিত হয়েছে । মূল বিনে-সাইমন স্কেলটি থর হয়েছিল সর্বনিন্ 
৩ বৎসর বয়স থেকে এবং সর্বোচ্চ ১৫ বৎসর বয়সে শেষ হয়েছিল৷, টারম্যান- 
মেরিলের এই নতুন সংস্করণ সুরু হয়েছে সর্বনিষ্ন ২ বংসর বয়স থেকে এবং শেষ 


১।, পৃঃ ৩-পৃঃ ৫ (তৃতীয় খণ্ড) 


ফ্যানফোড-বিনে স্কেল ৯৭ 


হয়েছে সর্বোচ্চ ধাপ উন্নত বয়স্ক (৩) বা 8506:107: 4১916 (7) তে। বিনের 
মূল স্কেলে প্রশ্ন বা সমস্যার সংখ) ছিল ৫৪টি, টারম্যানের প্রথম ষ্ট্যানফোর্ড 
সংস্করণে এই সংখা হয় ৯০টি এবং পব শেষ সংস্করণে প্রশ্নলংখ্যা বেড়ে হয় 
১২৯টি। 

এই প্রশ্নগুলির বিভাগ হল নিয়রূপ। 

২, ২২) ৩, ৩২, ৪॥ ৪5 ৫, ৬১ .৭॥ ৮ ৯, 


১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪--এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্ত 


&টি করে প্রশ্ন--১৬৯৬ ৮৮ ৯৬ট প্রশ্ন 
সাধারণ বয়স্ক (4587:5659 40016) ভ্যবের জন্য »০ ৮টি প্রশ্ন 
উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (৩) 

-_এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্ত €টি করে প্রশ্ন---৩১৮৬ ০০ ১৮টি প্রশ্ন 
প্রথন সাতটি বয়সের জন্ত ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন ৮০. ৭টি প্রশ্ন 


মোট £ ১২৯ প্রশ্ন 


বুদ্ধ্যক্ষের পরিগণন (০9158180%) ০ [. 0.) 

বিনে-স্কেলের প্রয়োগের নিয়ম হুল এই । অস্টীক্ষার্থীর সময়মত বয়সের ২ 
বৎসর নীচে থেকে অভীক্ষারটির প্রয়োগ সুকক করতে হয় এবং দেখতে হয় ষে 
স্কেলের সর্বোচ্চ কোন্‌ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থ সব কটি প্রশ্নের নিভূর্ল উত্তর 
দিতে পারে। সেই বয়সটিকে অভীক্ষার্থীর ফৌলিক মানসিক বয়ন (898] 
716768] 455) বলে ধর] হবে। তারপর এই মৌপিক বয়সের উপদ্বের কয়েক 
বৎসরের প্রশ্নগুলি অভীক্ষার্থীকে পর পর দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্‌ বয়সের 
কটি প্রশ্নের লে নিভূ্ল উত্তর দিতে পারে । যতক্ষণ না অভীক্ষার্থ এমন একটি 
স্তরে এসে পৌছচ্ছে যন সে আর একটি গ্রশ্রেরও নিভূর্ল উত্তর দিতে পারছে 
না তক্ষণ পর্যস্ত অভীক্ষাটির প্রয়োগ চালিম্বে যেতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দিতে পারলে অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স প্রাপ্য হয়। এই 
অজিত মানসিক বয়সের গণনা কর! হয় “মাসের" হিলাবে। বিভিন্ন বয়সের 
প্রশ্নের নিভু উত্তরের জন্য প্রাপ্য মানসিক বয়ল সমান হয় না। স্কেলের প্রথম 
শ বৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভূল 
সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ মাস হিসাবে অর্থাৎ 
একটি প্রশ্ন নিভু হলে প্রাপ্য হবে ১ মাস, ২টি প্রশ্ন নির্ভুল হলে প্রাপ্য হবে ২ 
মাস ইত্যাদি। তেমনই ৬ বৎসর থেকে লাধারণ বয়স্ক বসরের (4১/.) যধ্যে 

১৭ 


৯৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রত্যেক প্রশ্নের নিতৃলি সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে 
মানসিক বয়ল এবং উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের প্রত্যেক প্রশ্্ের নিভূ্ল 
সঙ্গাধানের জন্য ৪ মাস করে, উন্নত বয়স্ক (২) বয়সের প্রত্যেক প্রশ্নের 
নিভূলি সমাধানের জন্ত € মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বয়সের 
প্রত্যেকটি প্রশ্নের নিভূর্ল সষাধানের জন্ত ৬ মান করে। কয়েকটি উদাহরণ 
দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে । 

মনে করা যাক একটি ছেলের সমযগত বয়স ৪ বঃ ৮ মাল। মে ৪ বৎসর 
বয়স পর্ধস্ত সব প্রশ্ন পারল। তারপর লে পারল ৪ই বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, ৫ বৎসরের 
৩টি, ৬ বৎসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি প্রশ্র। তাঁর মৌলিক বয়স হল ৪ 
বদর এবং পরবতী বংসরগুলির জন্য তার অজিত মানসিক বয়স হল (৪১১) 
+6৩১১)+(২ ৮ ২)+0১১৯২)_-১৩ মাল। অতএব তার মোট মানসিক 
বয়স হুল ৪ বংনর+-১৩ মাস-€ বৎসর ১ মস। এখন এই ছেল্টির 


সময়গত বয়স যখন ৪ বৎসর ৮ মাস, তখন ভার [. ০ বা বুদ্ধন্ক হবে 
(৫ ৰঃ১মাঃ)১১০০ 
(৪8 বঃ ৮ মাঃ) 
মনে করা যাক আর একজন অভীক্ষার্থর সময়গত বয়স ১৩ বঃ ১ মাস। 


১৩ বৎসর পর্যস্ত সে সমস্ত গ্রশ্ন পারল । তারপরে সে পারল ১৪ বৎসরের ৫টি প্রশ্ন, 
সাধারণ বয়স্ক বয়সের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের ৩টি প্রশ্ন, উন্নত 
বয়স্ক (২) ব্নয়সের ২টি প্রশ্ন এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বয়সের ১টি প্রশ্র। এই 
অভীক্ষার্থীটির মৌপিক মানসিক বয়স হল ১৩ বৎসর এবং পরব বসরগুলির 
জন্য তার অজিত মানসিক বয়ল হল--(৫১৯ ২)+-(৪১২)4(৩১৪)+(২ ৯৫) 
+(১ ৮৬) মাস-১০+৮+১২7১৭7৬ মাস-৪৬ মাস। অতএব তার 
মোট মানসিক বয়ল হবে ১৩ বতনর-+ ৪৬ মাস বং ১৬ বত্মর ১০ মাস । এখন 
যদি এই অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ১৩ ৰৎসর ১ মাস, তবে তার]. &. বা 


বুদ্ধযঙ্ক হবে-_ 


7১৬১ 


( ১৬ বঃ ১০ মাঃ ) ৯১০০ জরা 
(১৩৭ঃ ১ মাঃ) 


বয়ঙ্বব্যক্তির বুদ্ধ্ঞ্ষের পরিগণনা 

বয়ন্ব ব্যক্তির বুদ্ধান্ক পর্রিগণনা করার নিয়ম একটু বিভিন্ন । দেখা গেছে যে 
১৫ বৎসরের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। সেজন্য মনোবিজ্ঞানীর 
মোটামুটিভাবে ১৫ বত্সরেই বুদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। 
খতএব কোন বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির মান গণনা করার নময় ১৫ বৎসরকে সর্বোচ্চ 


* বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেশ্টবিভাগ ৯৯) 


ন্য়স হিসাবে ধর! হয়, সত্যকার বয়ল ভার যন্তই হোক না কেন। যেমন, 
বদি কোন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ২৪ বৎসর ২ মাস এবং ভার মানমিক 
বয়ন হিসাব করে দীড়ায় ১৭ বৎসর ২ মাল তাহলে তার বুদ্ধ)হ্ক হবে__ 


(১৭ বঃ ২ মাঃ)১ ১০৬৩ 
১৫ বঃ 


্ট)ানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ১০ ছাস 
এএবং লে হিসাবে সর্বোচ্চ বৃদ্ধযঙ্ক হতে পারে ১৭১। 

্যানফোর্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে বুদ্ধির অভাগক্ষ 
নিয়ে নান! দেশে ব্যাপক গবেষণ! সুরু হয়। ফলে বহু নতুন ও অভিনব বুদ্ধির 
অভীক্ষ1 সই হয়। এগুলির অধিকাংশই অবশ্ত বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার 
মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । * 


বুদ্ধির অভাক্ষার শ্রেণীবিভাগ 


আধুনিক বুদ্ধিপ্ন অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। 
প্রথম, সমস্তা। ব1 প্রশ্নের প্রকৃতির দিক গিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে ভাষামূলক 
(87021) এবং ভাষাবিহীন (ট07)-5671091), এই ছু'ভাগে ভাগ করা যায়। 
দিন্ভীগত, সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত (17001510081) ও 
যৌথ (0:০9]) এই ছৃ'ভাগে ভাগ করাযায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষ! মোট 
চার রকষের হতে পারে-_-ভাষামূলক ব্যত্তি,গত, ভাষাবি হীন ব্যত্তিগত, ভা1ষা- 
মূলক যৌথ ও ভাষাবিহান যৌথ । 


-7 ৯৯৪ 


ভাষামুলক অভীক্ষা ও ভাষা বিহীন অভীক্ষা 
(৬6702115560 & 1077-5611021 156) 


ভাষামূলক্চ অভীক্ষাঞ্ঞ্ি উপাগান প্রধানত শব, বাকা, বাক্যাংশ ইতাদি। 
লিখিত এবং কখিত ভাষা সাহাযে)ই খভীক্ষার্থাকে প্রদত্ত সমস্তা গুলির সমাধান 
করতে হয়। সম্রস্তার মধ্েও প্রচুর ভাষার ব্যবহার থাকে। শবাবাবাক্যের 
অর্থ বলা, সমার্থক না বিপরীভার্থক শব্ধ বাবহার কর], লিখিত বাক্য পড়া ও 
তার অর্থ বোঝা ইভ]াদি নানাভাবে ভাষার ব্যবহার এট সব অভীক্ষায় অঙগীতু্ধ 
থাকে । বিনে-সাইমন স্কেপটি একটি ভাষামূলক ব্)ভ্তিগত অভীক্ষা। তেমনই 
'আধি আলফ! (07 41008) একটি ভাবামূলক যৌথ অভীক্ষা। 

ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে রুধিভ বা লিখিত ভাষার ব্যরহারকে 


১০০ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বভটা সম্ভব ( একেবারে সম্ভব নয় ) বর্জন কর! হন্ধ। এমন অনেক অভীক্ষাথা 
আছে বারা ভাষা ব্যঘহারে তেমন পটু নয় বা কোন কারণে তাদের ভাষ। 
শিক্ষার মধ্যে দুর্বলতা থেকে গেছে । অতএব তাঁদের বুদ্ধির পরিঙ্াপ করা ভাষা- 
মূলক অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে যথাযথ ভাবে হতে পারে না, বিশেষ করে নিরন্ষমর ও 
শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার চলতেই পারে না। ভাদের জন্তই 
ভাষাবিহীন অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে । এই শ্রেণীভূক্ত অভীক্ষাগুলি আবার 
নানা রকমের হতে পাঁরে। আমি বিটা (47 0968) একটি ভাষাব্হীন 
যৌথ অভীক্ষা। প্রথম মহাধুদ্ধের সময় আমেরিকায় ইংরাজী ভাষাম্প অনভক্ঞ 
বিদেশী সৈম্তদের বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য এই অভক্ষারট গঠিত হয়। 


সম্পানা অভাক্ষা (691০1112806 50) 


ভাঁষাঁবহীন অভীক্ষার প্রথম পর্যায়ে পড়ে সম্পাদনী অভীক্ষা। (98:0৮ 
07870810686) এগুলিতে নান আকার ও রঙের কাণ্ঠের ব! গ্লাষ্টিকের টুকরোর 
সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ নক্মার অনুকরণে একটি নক্সা! তৈরশী করতে হয় বা 
কোন প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অঙগপ্রতযলের 
সঞ্চালনের সাহাষে)ই এই অভীক্ষাগুলির সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম 
দেওয়। হয়েছে সম্পাদনী অভীক্ষা । সম্পাদনী অভীক্ষায় সমস্তাটির সমাধানে ব! 
প্রদত্ত নঝ্সাটির গঠনে সাফল্য এবং ক্ষিপ্রতার মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্ধার বুদ্ধিনব 
পরিমাপ কর] যায বলেবিশ্বাস করা হয়। এ সম্বন্ধে ননোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
অবশ্তট যথেই মঘভেদ আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে 
আলেকজাগারের পাস এযাস্গ (41681796715 15888-48)0502), কোহ "র ব্লক 
ডিজাইন (0০01১7৪ 13100] 1)88107), ডিয়াঙবর্নের ফর্মবোর্ড (19871902018 
[70200 1302:0), পোর্টিয়াস গোলকধাধা (7১০:690৪ 11229), হিলি'র পাজল 
(1765195702216) প্রভৃতির নাম করা যায়। কোন কোন বুদ্ধির অভীশক্ষায় 
ভাষামূলক এবং ভাষাবজিত ছু'রক্ সমস্তাই দেওয়া হয়ে থাকে । ওয়েকস্লার 
বেলেভিউ ইণ্টেলিজেন্দ স্কেল (ড/6017516: 13611906 [77611150108 90216 
বা ঢা 319) এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীঙ্গণ। 

আর একটি প্রসিদ্ধ ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত বুদ্ধির আাঁভীক্ষা! হল গুডএনাফের 
(0:০9067090917) মানুষ'আকার অভীক্ষ! (00-025দ106 [1886) 1: এতে 
অভীক্ষার্থীকে নিজের মম থেকে একটি মানুষের ছবি আকতে বলা হয়, 


ব্যক্তিগত 'অভীক্ষা1 ও যৌথ অভীক্ষ ১০১ 


শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটিয় উৎকর্ষের কোনরূপ বিচার কর] হয় না। 
প্রধানত দেখ! হয় যে মানুষের দেহের, প্রয়োজনীয় অগ্গপ্রতযঙগগুলির মধ্যে 
কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে ঠিকমত ত্বাকতে পারল এবং কতগুপি পারুল ন|। 
তাছাড়! বিশেষ করে মানবদেহের খিভিন্ন অন্গগ্রত্যঙ্গের আকৃতি ও অবশ্থিতির 
দিক দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক সন্বদ্ধে অভীক্ষার্থর ধারণ]. কতট] মিতু ও বাস্তব- 
ধর্মী তা থেকে ই অভীগক্ষাধর্খর বুদ্ধির একটি পরিমাপ পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস 
করা হয়। ৪ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা রূপে এই অভীক্ষার্টি 
আজকাল গুচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 

গোলকধাধায় পথ বার করাও একটি অতি প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষা। | 
এগুলি নানা রকমের হয়ে থাকে ।” কখনও কাগজে ছাপা গোলকধশাধায় 
পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্তভম পথটি বার করতে বলা হয়, আবার কখনও কাঠের 
ছোট ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গোলকধাধায় আন্গুল বা ট্রাইলাল (65189) 
দিয়ে ৰেরোবার পথটি আবিষ্কার করাত সমস্ত]! দেওয়া হয়। যে অন্ঠীক্ষার্থী 
যত কম ভূল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্তাটিব সমাধান করতে পারে তার 
তত ধেশী বুদ্ধি আছে' বলে ধরে নেওয়া হয়। 

সম্পাদ্দনী অনীক্ষা ছাডাও কাগজে কলমে উত্তর করা যাঁর এমন অনেক 
ভাষাবিহ্ীন অভীক্ষা আছে। আমি বিটা অভীক্ষারি এই ধরনের একটি 
ভাষাবিহীন যৌথ অভীন্ষ1! । ছবি, নকলা ইত্যাদি আকার মধ্যে দিয়ে শ্রই 
অভীক্ষাটির সমাধান করতে হয়। 


ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষ 
(1015109] "53. &. 01০0 69) 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিক্ষে তাদেম়্ সংগঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক দিযে 
ব্যক্তিগত অভীক্ষা এবং যৌথ অন্ভীক্ষায় ভাগ করা হয়েছে! 
ব্যক্তিগত অভীক্ষ1 হল সেই সব আভীক্ষা! যেগুলি এক মময়ে একজনের বেদি 
'অভীক্ষার্থীর উপর প্রম্বোগ করা যাঁয় না। এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষক 
একজন মাত্র অভীক্ষার্থাণ সামনে সমন্তাগুলিকে একটির পর একটি উপন্থাপিভ 
করেন এবং সেগুলির উত্তরে অভীক্ষার্থীর প্রদ্ত প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। 
বিনে-সাইন স্কেপটি এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষ!। 
যৌথ অভীক্ষাতে কিন্ধ তা করতে হয় না। অভীক্ষক একলজে বহু 
'অভীক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাটি প্রন্নোগ করতে পারেন ! সাধারণত ছাপ! ছোট 


১০২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বইয়ের আকারে অভীক্ষারি তৈরী কর হয়েথাকে। ভাতে সমস্তাগুলি ছোট: 
ছোট এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে দেওয়া থাকে এবং কেষন করে সেগুলির 
সমাধান করতে হবে তাঁও উদ্দাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে । অভীক্ষাথা 
সেই নির্দেশমত সষস্তাগুলির উত্তর বইটিভে লিখে দেয়। উত্তর দেওয়ার 
কাজটিও আজকাল খুব সরল ও সহজ করে ভোলা হয়েছে। সাধারণত টিক 
দেওয়া বা নীচে দাগ দেওয়া বা ক্রশ-চিহন দেওয়। প্রভৃদ্ি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
কাজের দ্বার! অভীক্ষার্থা প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে পারে । 


বল] বাহুল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতকগুলি বিশেষ 
স্থবিধ। আছে। প্রথমত, এর প্রয়োগে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাচে। একটি 
ব্যক্তিগত অভীক্ষ প্রয়োগ করতে কম করে ছুই থেকে তিন ঘণ্ট1 সময় লাগে। 
ফলে ব্যক্তিগত অভীক্ষার লাহায্যে একটি ক্লাশের ৫০টি ছেলের বুদ্ধির পরিমাপ 
করতে বহুদিন লেগে যাবে । কিন্ত যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে এক দিনেই কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে ভাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, 
ব্যক্তিগত অভাক্ষারটির প্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত 'অভীক্ষক না হলে 
অভীক্ষাটই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা! থাকে । কিন্তু যৌথ অভীক্ষায় নির্দেশ- 
দান সহজ ও সুনির্দিষ্ট । ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্ত অভিজ্ঞ বা বিশেষরূপে 
শিক্ষণপ্রাপ্ত 'অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্ষা প্রয়োগের কৌশল ও 
পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে নিলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যৌথ 
অভীক্ষ প্রয়োগ কর] সম্ভব হয়। 


কিন্ত আবার দির্ভরশীলতার দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক 
বেশী। কেননা অভীক্ষারট প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্ধী তার পরিবেশের সঙ্গে 
কতট] নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেটির উপর অভীক্ষার সাফল্য অনেক- 
খানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষায় অতীক্ষার্ধার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া 
কোন মূল্য দেওয়া! হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অভীক্ষার্থার সঙ্গে" 


অভীক্ষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে বলে তিনি তার মানিক ও প্রক্ষোভমূলক 
প্রতিক্রিপাগুলির সুবিচার করতে পারেন । 


কিস্ত আজকের দ্রুত গতিশীল জগতে সময়-সংক্ষেপের দাম অনেক | ফলে 
গত কয়েক বছরের মধ্যে যৌথ অভীক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হযেছে। বর্তমানে, 
গঠিত নতুন অভীক্ষার অধিকাংশই যৌথ অভীক্ষা1। যৌথ অভীক্ষার প্রথম ব্যাপক 
প্রচলন করেন আমেরিকার সামগ্লিক বিভাগ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় । তারা স্থির 


বুদ্ধির অস্তীক্ষার উপযোগিতা ১০৬ 


করেন যে সামরিক কাজে যাদের নেওয়। হবে তাদের বুদ্ধি পন্ধণক্ষা। করে নেওয়] 
হবে। কিন্তু হাজার হাজার সৈমিক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অভাক্ষার 
সাধ্/মে বুদ্ধির পরীক্ষা! কর সম্ভব নয়। সেজন্ত আমেরিকার ফয়েকজন বিশিষ্ট 
মনোবিজ্ঞানীর তত্বাবধানে ছুটি যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষ1 তৈরী করা হয়। প্রথমটির 
নাম আম্নি আলফা অভীক্ষ] (403 41008 0656) এটি ভাষামূলক এবং 
এর সমস্তাগুলির সমাধান ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়ে করতে হয়। 
ঘিতীয়টির নাম আমি বিট। অভীক্ষা। (4৮০7 8955 7955) | ইতিপূর্বে ওটিস 
(09) নাষে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি ভাষাবজিভ অভীশক্ষা1 গঠন করেন। 
তাঁরই আবিষ্কৃত অভীক্ষার উপর দির্ভর করে এই নতুন অভীক্ষাটি গঠন কর! 
হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবজিত * এবং এর অন্তর্গত সম্স্তাগুলির সমাধানে 
ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ ছৰি সম্পূর্ণ করা, গোলকধাধায় 
পথ বার করা প্রভৃতি ভাষা-মিরপেক্ষ সমন্তার দ্বারা এই অভীক্ষা1টি গঠিত । 
সৈম্তবাহিনীভে প্রবেশার্থী অশিক্ষিত এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে গ্রম্োগের জন্তই 
এই অভীক্ষাট প্রস্তুত করা হয়েছিল। 

দ্বিতীয়, মহাযুদ্ধের সুত্রপাতে “আমি আলফা' অভীক্ষাটির আবার নতুন করে 
সংস্কার কর] হয়। 'এই নতুন সংস্করণটি আগ্রি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন অভীক্ষা 
(40 (61088, 01855190560) 11659 বা! 40908) নামে পরিচিত । 


বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা! (0565 ০? [71661118570 53) 


বর্তমান শতকে নানা কারণে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি 
ঘটেছে। বুদ্ধির অভীক্ষা কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে 
তার কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল। 

(ক) বুদ্ধির অভীনক্ষ1 ব্যক্তির বুদ্ধির মান নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ 
বুদ্ধির সাধারণ মানের চেয়ে বদি কারও বুদ্ধি কম বা বেশী থাকে তা আমরা 
এই বুদ্ধি অভীক্ষার মাধ্যমেই নির্ভর ষোগ্যভাবে জানতে পারি । 

(খ) বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই আমর! জানতে পেরেছি যে সব মান্থুষের 
মানসিক ক্ষমত1 সমান নয়। ক্ষুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সঘন্ধ অতি-ঘনিষ্ঠ। 
বুদ্ধিমান ছেলে ভ্রুত শেখে, বুদ্ধিহীনের শেখার গতি মন্থর । অতএব দ্ষুল একটি 
ক্লাশে যদি বিভিন্ন করের বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক সঙ্গে রেখে তাদের একই- 
ভাবে পড়ানে। যায়, তাতে ষাঝারি বৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা মোটামুটি উপকৃত হলেও 
অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অধিক বুদ্ধিসম্প্ন, এই ু'দলেরই,.বিশেষ কোন উপকার 


১০৪" শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয় না। এইব্যক্তিগত বৈষষ্যের (170151008] 101676706) নীতিটি আজ- 
কাল সর্বত্রই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল বিগ্যালচয়ই এই* নীতি 
অহ্যায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন 
শিক্ষার্থীদের এক ক্লাশে না রেখে সাধারণত-_ভাল, মাঝারি এবং মন্দ, এই 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিভিন্ন 
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । 
বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এই শেণীবিন্তাস (01885150811077) করা সম্ভব 
হয় বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা। 

(গ) বুদ্ধির অভীক্ষ] আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা করতে সাহায্য করে। স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিগ্ভালয়েরর সকল স্তরের লেখাপভাত্র, বিশেষ করে সাহিত্যধর্মী 
পাঠস্তরে, সাফল্য লাভের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার বেশ নিকট সন্বন্ধ আছে। বধুনিক 
পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে ক্লাশের পরীক্ষায় সা্ষল্য এবং 
বুদ্ধির অভীক্ষায় ফতিত্বের মধ্যে সহপরিবর্তনের (0০0:6156197) মান বেশ উচু 
€( পরিসংখ্যানের ভাষায় ৪০ থেকে '৬০)। ফলে কোন ছাত্রের বৃদ্ধন্ক দেখে 
বল! চলে যে সে ভবিষ্যতে খেলাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন করবে কিনা এবং করলে 
কতটুকু করবে। যদি দেখা যায় যে কোন ছেলের বুদ্ধান্থ বেশ কষ তবে বলা 
চলতে পারে যে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ায় সে বিশেষ 
নুবিধ। করতে পারবে না। 

(ঘ) এই থেকেই বুদ্ধির অভীক্ষার আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার 
গ্রচলিত হয়েছে । আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালন (1:00 
61978] 08)087006) বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে । অর্থাৎ 
কোন ছেলের বুদ্ধির মান দেখে ভবিষ্যত্কে লেখাপড়ার কোম্‌ পথে তার বাওয়া 
উচিত সে সম্বন্ধে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে । যে ছেলের 
বুদধ/্ক কম স্ভাকে লাধারণ ছ্কুল কলেজের লাহিত]ধর্ধী লেখাপড়ার দিকে যেতে 
না বলে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। 
যে ছেলের বৃদ্ধান্ক বেশ উচু তাকে উত্নত্ধ সাহিত্যমূলক পাঠস্তর অন্ুলরণ করার 
নির্দেশ দেওয়া যায়। কার কোন্‌ শ্রেণীর শিক্ষা গ্রহণ কর] উচিত এটা পুর্বান্নে 
জান। গেলে শিক্ষার্থকে তার গ্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং 
খহুপযোগী শিক্ষা গ্রহণের ফলে সাধারণত শ্রম ও উৎসাছের যে অপরিমিত 


অপচয় ঘট থাকে তাঁর সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। 
(ড) বৃন্ধিমূলক পরিচালনেও (৮০৫%$1০0%] 90105008) বর্তমানে বুদ্ধির 


বুদ্ধিয় বণ্টন ১০৫ 


অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এমন বহু বৃত্তি আছে যেগুলির 
সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিক্ষকতা, আইনজীবিকা, 
ব্যবসা-পরিচাঁলন!, পরিশাসন-সংক্রান্ত কার্ধাদি, সংবাদপত্র সম্পাদনা, ডাক্তাক্ষী 
প্রস্ততি এই শ্রেণীর অন্তর্গত | আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কারধাদি, 
জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজক শার্দি, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কয, বয়ন শিল্প, 
যুদ্ধবৃত্তি, গৃহনি্াণ প্রভৃতি বনু জীবিক1 আছে যাতে উচ্চবুদ্ধির মান না থাকলেও 
মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ 
কোন্‌ ব্যক্তির কোন্‌ বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান 
নির্দেশ দেওয়! সম্ভবপর | অবশ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই 
কারও পক্ষে কোন্‌ বৃদ্ধি নেওয়। উর্চিত, তা বল! যায় না। এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে 
কি কি বিশে্ষধ্ী মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং তার আগ্রহ মনঃ- 
প্রকৃতি ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানতে হয়। অতএব এই সব তথ্য জানার জন্য 
বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও নানাপ্রকার বিশ্ষেধর্মী অভীন্ষা্ষ প্রয়োগ করতে হয়। 
(চ) বুদ্ধির অভীক্ষার এই সকল উপযোগিভার ভন্ত আজকাল স্কুল-কলেজ 
ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা থেকে সুরু করে ঝড় বড় অফিসে, সেনাবিভাগে, দায়িততপূর্ণ 


চাকরীতে কর্মী নিয়োগের সময় বুদ্ধির অভীক্ষার সাহাষ্য নেওয়া হয়। আধুদিক 
যুগে যে কোনও গুরুহপুর্ণ চাকুরীতে নিক্বোগের সময় যে সব নানাপ্রকারের 


পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয় বুদ্ধির অভীন্ষণ হল শেগুলির এফটি অপরিহার্য অঙ্গ । 
মেনা-নৌ-বিমান প্রভৃতি বিভাগে আজকাল বুদ্ধির অভীক্ষা! ছাড়! কোনরূপ 
কর্মী নিয়োগ করাই হয় না। 

(ছ) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমন্তাসূলক আচরণ, কিশোর, অপরাধ 
(16110059797) প্রভৃতির চিকিৎসা করার সঙ্গয় বুদ্ধির অভীক্ষ। প্রয়োগ 
করাট৷ প্রাথমিক সোপান বলেই সর্বত্র পরিগণিত হয়ে থাকে । কেননা 
বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে মনের বিকার বা অস্বাভাবিকতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাষে!গ 
আছে বলে মনোবিজ্ঞানীর। সিদ্ধান্ত করেছেন। 


বুদ্ধির বণ্টন (01501581100. ০1171511006) 


ট 1 
সকল মানুষের বুদ্ধি €ষ সমান নয় এটা একটি সর্ধজনন্বীকৃত লৌকিক 
অভিজ্ঞত1| সকলেই কিছু না কিছু বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে একথা যেমন সভ্য, আবার 
লকলের বুদ্ধি যে সমান নয় একথাও ভেমনই সভ্য । প্রকৃতির বণ্টনে কাবতবও ভাগে 


১০৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বুদ্ধি পড়েছে বেশী, আবার কারও ভাগে ফম। এই সত্যটুকু আমাদের জানা" 
থাকলেও, এই অসমান বণ্টনের প্রকৃত ম্বরূপটি এদিন আমাদের জানা ছিল 
মা। সেটা সম্প্রতি জানা সম্ভব হয়েছে বুদ্ধির ভীক্ষার মাধাষে | 

এখন জান] গেছে যেবুদ্ধির বণ্টনে প্ররুতি অধিকাংশ লোকের প্রতি 
সুবিচারই করেছে । শভকর! গ্রায় ৬* জন লোকেরই আছে মাঝারি ধরনের 
বুদ্ধি এবং বুদ্ধযক্থের গণনায় বল] যায় যে ভাদের বুদ্ধযন্ধ ৯০ থেকে ১১*'র মধ্যে 
থাকবে । আবার ৯০ বুদ্ধযঙ্কের নীচে আছে প্রায় শভকরা ২০ জন । এর! হুল 
প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে | এদের এক কথার বল৷ চলে ক্ষীণবুদ্ধি। এদের 
মধ্যে বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে আবার শ্রেনীবিভাগ করা চলে । ১১০ বুদ্ধযঙ্থের 
উপরেও সেই রকম আছে শতকর! ২* জন। এরা প্রকৃতির দ্বার! বিশেষভাবে 
অনুগৃহীত | এদের নাম দেওয়1 যায় উন্নত-বুদ্ধি। এদেরও দানের দিক দিয়ে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই বণ্টনটিকে যদি চিত্রের 
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[ স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র ] 


আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা উপরের মত ঘণ্টার আকৃতিস্ম্পন্ন একটি ছবি 
পাঁৰ। অধিকাংশ লোক মাঝা মাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির মাঝখানট। উচু এবং 
ফোল!। ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির 
দু'খার ক্রমশ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ছাঁড়!' 
আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের ব্টন এই ছবিটির আকার অন্ুদরণ করে বলে এই 


ক্ষীগবুদ্ধি ১৩৭ 


ছবিটিকে স্বাভাবিক ষণ্টনের চিত্র (9৪1 10186100620, 05:56) বল। হয়।' 
দৈর্ঘ্য, জন্মহার প্রভৃঘি অনেক মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বণ্টনও এই চিত্রের ঘত। 


ল্লীণবুদধি (65016771005) 


আগের পাতার ছবি অনুষাক্ী প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২* জনেরই বুদ্ধি 
সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে কম। অর্থাৎ বুদ্ধান্কের হিসাবে ভাদের ৯*'র কম 
ুদধযঙ্ক । এদের বল! হয় শ্ষীণবুদ্ধি (762101607106080) | এদের মধ্যে আবার 
শতকরা ১৪ জন স্্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি ভাদের 
আছে। এদের বুদ্ধযঙ্ক ৮০ থেকে ৯০'র মধ্যে। এদের আমর স্ব্পবুদ্ধি 
(10:00) ৰলতে পারি। এর] কোন চিস্তাযূলক কাজ করতে পারে না এবং 
লেখাপন্ডাতে বেশীদূর এগোনও এদের পক্ষে সম্ভব হুয় না। খুৰ ঘসামাজ! করলে! 
বড জোর তার! স্কুল ফাইনালের বেড়াটা ডিডোতে পারে। কিস্ত যব নিয়ে 
শেখালে এব! হাতের কাজকর্ম ভালই শেখে । সহজ যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের 
কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক শ্ব্লবুদ্ধি 
বক্তি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন ষাপন করে। 

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা, তাদের বল] হয় বোধহীীন (1101080119)। 
এদের বুদ্ধযহ্ক ৬* থেকে ৮*'র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা । লেখাপড়। কর 
দুরে থাকুক ভাল করে নিজেদের মনের ভাবটিও এর] ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে' 
না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নামট1 সই করা ইত্যাদি কাঁজগুলি 
এদের দ্বার! সম্ভব হতে পারে। এরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ 
করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ কাজ এরাও শিখাত পারে। এদের 
সংখ্যা আনুমানিক শতকর] ৫ জন । 

সবচেরে শেষ ধাপে আছে জড় (1015) এদের বুদ্ধ) ৬০'রও নীচে ।' 
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথ! ওঠে না। এর! ভাল করে কথা বলতে পারে 
না, বললেও বোঝে না। এদের পক্ষে এক৷ এক] চলাফের1 করা বিপজ্জনক । 
নিজেদের ভালমন্দও এর! বুঝতে পারে না । অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাষ্ট, 
কাজ করতে শেখান যায়। সংখ্যার এরা শতকরা একজন। 


ক্ষীণরুদ্িদের শিক্ষ। 


প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দাদ্দিত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব- 
সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিস্তালয়ে বা! প্রচলিত পদ্ধতিতে এদের 


১০৮ শিক্ষা শ্রপ্তনা মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষা] দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পবু্ধি (2101:020) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে 
পড়ানো চললেও তাদের জন্ত পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষার্দীনের 
ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন (107960116) এবং জড় (10100) ছেলেজেয়েদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা বর্তমানে সব সভ্য দেশেই আছে। এই 
বিশেষ শিক্ষালয়গুলিভে বিভিন্ন ইন্জরিত্বেয় উৎকর্ষপাঁধনের জন্ত বিশেষ পদ্ধতি 
অবলম্বন কর! হয় এবং ইন্দ্রিনবানুভূতির উন্নতির দ্বারা এদের বুদ্ধির অভাৰ 
মেটানোর চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ইটরাড এবং সেখু'ই 
প্রথম ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্ত এই ধরনের বিশেষধর্ধী বিদ্যালয় স্থাপম করেন। তাদের 
বিদ্কালয়ে ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ চর্চ। এবং 
অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা কর] হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের সাধারণ কম- 
দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেত। ইটরাড ও সেগুইর. গ্রদশিভ পথে আক্দকাল 
ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য ধিগ্যালয় নান! দেশে গঠিত হয়েছে । 

ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্জে অপরাধ-গ্রবণভার একটি নিকট সম্পর্ক পাওয়া গেছে। 
কিশোর বয়সে যে সব ছেলেষেয়ে ছস্কৃভিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা 
গেছে অনেক্ষেই নিমবুদ্ধিসম্পন্ন । পরিণভবয়স্ক অপরাধীদের পরীক্ষা করেও 
দেখা গেছে যে তাদের মৃধ্যেও নিয়বুদ্ধির সংখা বেশ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধি স্ব 
থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণেব ক্ষমতা কম থাকে এবং তার ফলে 
ভবিষ্যৎ কর্মেরখগুরুত্ব ভাত বুঝতে পারে না| এইজন্য ভার! সহজেই প্রলোভনে 
ভূলে যাক এবং ঘে সব কাজকে সাধারণ সমাজে অপরাধ বা অন্তায় ঘলে মন 
কর! হয় সে লব কাজ করছ্ধে তারা ইতস্তত করে না । 


উন্নতবুদ্ধি (00650 (17110161)) 


নিষ্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদে রও বুদ্ধির মানে দিক 
দিয়ে করেকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে । যাদের বুদ্ধাঙ্ক ১১০ থেকে ১২০'র মধ্যে 
তার! বুদ্ধির দি দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে । ক্লাশে 
বা! বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমর] চালাক বা বুদ্ধিমান আখণ! দিয়ে থাকি 
তাতাই এই পর্যায়ে পড়ে । 

এর উপরের ধাপে পে প্রতিভাবানের দল। এদের বুদ্ধযন্ক ১২০ থেকে 
১৪০গ্ মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের স্পষ্টই সাধারণ 
ছেলেমেয়েদেন্রব থেকে বেশ পৃথক বলে মনে হয । ১৪০"র উপর ঘাদের বুদ্ধযঙ্ক 
তাদের সংখ্য| খুবই কম। এদের অভিমানবের পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে। 


উন্নত বুদ্ধি ৯০৯ 


এদের মানসিক শন্তি অপরিষিত এবং উপলব্ধি, বিচারকরণ, সমস্ত1-সমাধান 
গুভৃতি উন্নত ধরনের কাজে এদের দক্ষতা অনন্ঠসাধারণ | মানবজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগে নতুন চিন্ত! ও ভাবের জন্মদাত্ত। এরাই হয়ে থাকে। 

উন্নতবুদ্ধি হলেই ষে জশবমে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা 
নেই । পাথিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার, ভেষমই দরকার শিক্ষার 
এবং জ্ঞানের | কিন্তু দেখা গেছে নাম! কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত, যে গণ্ানুগনিক প্রথায় আমাদের 
স্কুল কলেজে পড়ান! হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুৰিচার 
করা হয় না। প্রচলিত ক্লাশগুলিতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের 
প্রয়োজন অনুযায়ীই পডানো হয়, এবং তার ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে সে 
পড়ার কোন আকর্ষণ থাকে না। ক্লাশে যা পড়ানে। হচ্ছে তা হয় তাদের 
কাছে অনেক আগেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মালের অনেক নীচে। 


ফলে তার] ক্লাশ পালায়, তুক্র্ম ৰা নাশকতামুলক কাজের দিকে ঝৌোকে এবং 
প্রান্মই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে । এই জনই দেখা! 
গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষান্ন যারা .উৎ্কর্ষ দেখায় তারা পরবর্তী জীবনে 
প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে না। 
উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা 

এই জন্ত আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জগ্তও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে । সাধারণ ছেলেমেয়েগের সঙ্গে একত্রে উন্নত দ্বিদের পড়ার ব্যবস্থা ন! 
করে পুথকভাবে তাদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল সঙ্গত গতিশীল স্কুলেই 
প্রবন্তিত হয়েছে । বর্তমান সংস্কৃতির পুষ্টিমাধন এবং নবীন ভাবধারার স্্টির 
সাহায্যে মমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে ষেতে হলে এই উন্নতবুদ্ধিরা যাতে 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া মন্ত সমাজেরই প্রধানতম কর্তব্য । 
এমন কি উন্নতবুদ্ধিচের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পত্চানোর 
ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলগ্ডের পারিক স্বুলগুলি এই 
ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পারিক স্কুল স্থাপন 
করা স্থুরু হয়েছে । পারিক হ্কুলগুলির মাধমে উননতবুদ্ধিদের শিক্ষার সঙন্তাটির 
কিছুটা সমাধা কর গেলেও ছুট্টিকারণে এগুলি ব্জনীয়। গুথম, এগুলির 
পরিকল্পনা গণতস্ত্রের আদর্শবিরোধী,ছিতায়, উন্নতবুদ্ধিদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের 
কাছ থেকে একেবারে পৃথক ভাবে শিক্ষ1 দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অনুচিত 


১১০ শিক্ষাশ্রয়ী মশোবিজ্ঞান 


শ্রেষটত্ববোধ ও অসামাজিক মনোভাব সৃষ্টি ফর! হয়। সেই জন্ত এর চেয়ে নির্দোষ 
পন্থা! হল একই চুলে সকলকে রেখে বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণী- 
বিভাগ করে সেইমত ভাদের শিক্ষা দেওয়।। এই নীতির অনুকরণে ইংলগ 
প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধার] পন্থায় (]7:99-56680) ৪9182) শিক্ষাদানের প্রথা 
গ্রবতিত হয়েছে । 
বুদ্ধাযক্কের অপরিবন্ত? নীয়ত। ( “ইটিযার ০1 |. ৫0.) 

সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলা হয়। অনেকের 
ধায়ণ। যে ছেলেবেলায় কেউ বোকা থাকলে পর্দে বুদ্ধিষান হস্তে পারে বা 
ছেলেবেলায় ষাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে ঝড়হলে সে বোকা হয়ে যেতে 
পারে। কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে এ ধারণা ভুল'। বোকা 
ছেলে বড় হলে বোকাই থাকে । বুদ্ধিমান ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না। 
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সময়গত ব্যয় 


(বৃদ্ধ্ঙ্কের অপরিবন্ঠনীয়ত। ) 
ৰয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়লেও (বুদ্ধির এই বৃদ্ধি আন্মমানিক ১৫ বৎসরেই 
শেষ হয়ে যায়), ভার বয়ল এবং বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে অনুপাত একই থাকে । 
অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ভার বুদ্ধ)হ্ক বদলায় ন1। 


প্রশ্নাবলী ১১১ 


আমরা আগেই দেখেছি যে বুদ্ধি বৃদ্ধি সকলের সমান নয়। বুদ্ধির 
অভীক্ষার প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির মান নানা রকমের 
পাওয়া যাবে। কিন্ত তার মানপিক বয়স এবং সঙয়গত বয়সের মধ্যে অন্থপাত 
সব সময়ে একই থাকঘে এবং তার বমরন এবং বুদ্ধি বাড়লেও বৃদ্ধাঙ্ক বাড়ৰে না 
ঘ। বদলাবে ন1। আগের -পাতার ছবি থেকে এ ব্যাপারটির একটি পরিফার 
ধারণা পাওয়া যাবে । 

যর্দিও মোটামুটিভাবে বুদ্ধযঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, 
তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্যন্কের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে । কত্তকগুলি 
গবেষণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অব্লম্বন করে বুদ্ধঙ্ককে বাড়াবার চেষ্টা করা 
হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধক্কের কিছুটা উন্নতিও দেখ! গেছে। কিন্ত 
বুদ্ধযঙ্কের এই পরিবর্তন সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে আধুনিক 
বহু হনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের নাধ্যচ্ 
ুদ্ধ্যক্কের মধ্যে পরিবর্তন আন! যায়। এই ষতবাদটি এখনও সম্পূর্ণভাবে 
সমধিত হয় নি এবং সাধারণভাবে বুদ্ধ]হ্ছকে আমর] অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে 
'শিতে পারি । যদি চার বছরের কোন ছেলের বুদ্ধন্ধ পাওয়া যায় ৭০, তবে 


দিশ্চন্থভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০ বা ১২ বৎসর বয়সেও ভার বুদ্ধযস্ক 
৭০1৭৫,বু মধ্যেই থাকবে, ১০* বাতা বেশীহবেনা। 


১১২ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


6. &:081785 6139 007008128 01 17768113857009. তা 0৬3 05. 30068606 2068118 
৪89706 1 (0590598 ঠ139 10289061092] 988 ০৫ 87901) 10)9880079702৩2৮, 


4108- ( পৃহ ৭৬ পৃই ৮৯+পৃহ ৮৭ পৃঃ১০৫) 
7. 72056 519. 1065117597005 669৮৪? ০7 0০ 62085 010 0020, ৪01১0195610 
669৮৪ ? 791500185 13917 29819805159 00100610108 দ161) 11109675192, 


4109* ( পৃহ ৮৭--পৃঃ ১০৫) 

৪. 57096 2৪ 150911169009 ১9৪৮ 2 ভডড 98:59 87017061085 01901098188 12) [8৬০10] 
0৫ 15808 659 109009 59 010018,8659 42১73616505 115869 109690 01 [ু3১6৬111557009 
75৮ ? 

41087 (পৃহ ৮৭- পৃঃ ৯১) 


[বিনে-নাইমন ফ্ষেল এবং এ স্কেলের অনুসরণে গঠিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষামূলক 
দ্বক্ষত1। ও অজিত জ্ঞানের বহুল ব্যবহার কর] হয় বলে অনেকে এই অভীক্ষাগুলিকে “বিদ্ভ'বন্তার 
দক্ষতার অতীক্ষ!, নাম দিযেছেন। তাদের মতে এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা শিশুর পু'থিগত বিদ্যা 
আহরণের দক্ষতা কতটা আছে তারই পরিমাপ করা হয়, প্রকৃত, বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় না। 
বস্তুত এই ধরনের অভীক্ষারণ্লির সঙ্গে স্কুল কলেজের সাফল্যের সহপরিবর্তনেরও উচ্চমান (৬) 
পাওয়] যায় এবং নেই জঙন্ত বর্তমানে বহুদেশে শিক্ষার্থীর সাহিত্যধ্মী পাঠস্তরে প্রবেশের ধোগ্যতার 
বিচার কর! হর এই ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের দ্বার] । 

বিনে-নাইমন ন্সেল এবং অনুরূপ ভাবামুলক বুদ্ধির অভীক্ষাগ্ডলির ক্ষেত্রে একথা অনেক- 
থানি সহ্য হলেও ভাষাবজিত, বুদ্ধির অতীক্ষা্ডলি সম্পর্কে একথা বলা চলে না । উদ্লাহরণস্থর'প 


আশ্নি-বিটা অভীক্ষা! বা প্র ধরনের অন্ত কোন ভাষাবজিত অভীক্ষাকে কখনই বিগ্যাবত্তার দক্ষতার 
অতীক্ষা। বলাংচলবে না । তেমনই গুড এনাফের মানুষ আঁকার অভীক্ষাটি সম্বন্ধেও একথা বলা 


যাবে না|], 

9. ও [. 2. ০928ট2% ? 91৬০ 98901) 6০০ 5002 809 797, 
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16. 70180088 679 29609 01 08511109706 320) 09 11210 6 07)5 580110105 
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21. 20195 0 05658] 9006 066029 011069111691559 8900. 09৭.108৮৪ &05 0898 
06 7১661116067)95 688৫5. 
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আট 


স্বৃতি ও বিস্বাতি (841577017 ৪৫ ₹০9155661778) 

“মনে করতে পারা'ট। প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য । সকল প্রাণীই পূর্বে 
শেখা বিষয়বস্ত অল্পবিস্তর মশে করতে পারে । আমাদের এই শক্তিটিই সাধাদণ 
ভাবায় স্বৃতি নামে পরিচিত । 
স্বৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণ। 

্বৃতি বলতে প্রকৃষ্ঠপক্ষে কি বোঝায় ত1 নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বনু 
জল্লমা"কলপন! চণে এনেছে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী স্মৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে 
এসেছেন । কারও মতে স্মৃতি একটা মানসিক শক্তি, কারও মতে স্মৃভি একটি 
মনের কাল, আবার কেউ কেউ স্বৃতিক্কে কল্পনা করেছিলেন এমন একটি ভাগার 
বা! আধার রূপে যেখানে আমর] আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপ বৰ! গ্রতীকগুলিকে 
জমিয়ে রাথি। এই ধারণাগুলির মধ্যে স্মভির শক্তিতত্বটিই প্রাচীনকালে সঘ 
চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । 

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীর1 কল্পন1! করতেন যে ষন ফতকগলি শক্তির সমষ্টি । 
যেমন, চিন্তা করা, কল্পন] করা, বিচার করা, মনোযোগ দেওয়। প্রভৃতি হল মনের 
এক একটি বিশিষ্ট ও সুনিরিষ্ট শক্তি । নিয়মিত চর্চার ফলে এগুলি শক্তিশালী 
হয় এবং চর্চার অভাবে হুর্বল হয়ে পড়ে । তাদের মে স্মৃভিও এই ধরনের 
একটি মানসিক শর্ত । এই ষনোবিজ্ঞানীদের শক্তিবাদী (17901 
চ৪7০চ,01019) নাম দেওয়া হয়েছে । কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক গবেষণার ফলে 
মনের এই শক্তিবাদ তত্বটি পরিতটক্ত হয়েছে । 

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও (029০৮ 40921965) 'অনেকট। 
প্রাচীন শক্তিবাদীদের খধ্লভই যনের কতকগুলি শল্ভির কল্পনা করেছেন । 
থাষ্টোনের » মতে মনের সাভটি মৌলিক শক্তি আছে এবং স্মৃতি (24£6:0চ5) 
সেই লা স[তটি » শক্তির, অন্ততম।১ কিন্ত আধুনিককালের এই মানন্সিক শক্তির 
পরিকল্পনা এ্রাচীন শক্তির পদ্ধিকল্পনা থেকে অনেক পৃথক । ন্ুনিদিষ্ট মানসিক 
শক্তি বলতে যা বোঝায় খধুন। কল্পিত মানলিক সত্তাগুলি ঠিক লে রকম নয়। 
প্রথমত, এগুলিকে এক ধরনের মানসিক উপাদান (৪০5০7) বলে বর্ণনা কর। 
হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক 
প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে এবং এ মানলিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হতে সাহায্য 

১টি 


১১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


করে। ছিভীক্বত, এগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ ও ব্বিশ্লেষণ কর! হন্পেছে সহপরিধ্তন 
(09:912602) নির্ণুয়র জটিল গাণিতিক পদ্ধছির সাহায্যে। 
স্বৃত্তির আধুনিক সংব্যাখ্যান 

প্রকৃতপক্ষে স্মছি হল একটি মানসিক -প্রত্রিয়া। আরও নিখু'তভ্ভাবে 
বলতে গেলে স্থৃতি একটি মাত্র মানসিক প্রক্রিয়৷ নয়, তিনটি শ্বতগ্র মাননিক 


প্রক্রিয়ার সযতি। যথা, শিখন (1/9820106)) সংরক্ষণ (79691701523 এবং 
প্রণ (1001010671106) | 


স্থৃতিক্ প্রথম ধাপে আসে শিখন। য1 শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথা 
ওঠে না। আন্ভএব শিখন হল স্মৃতির অপরিহার্য প্রারস্তিক সোপান। 

স্থভির দ্বিতীয় ধাপে আসে শেখা বস্তুটির সংরক্ষণ করা বা মন 
রাখা । আমল! যেটি শিখলাম সেটিকে আমরাঁ এই ধাপে যনের মধ্যে ধরে 
রাখি। এই প্রক্রিয়াটি শ্থৃতির লর্বাপেক্ষ! গুযত্বপূর্ণ স্তর । শেখা বস্তটিকে কি 
ভাবে মদের মধ্য ধরে রাখ! হর তার নিখুত ব্যাখ্যা দেওয়া এখনও সম্ভষ হয় 
নি। তবে শেখা বস্তটির একটি বিশেষ প্রতীক (570901) যে আঙাদের 
মস্তিষ্কের €কাষে কোনভাবে আমরা সংরক্ষিত করি মেবিষয়ে সন্দেহ নেই। 
প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের' মতে স্মৃতির অংশগুলি পৃথক পৃথকভাবে মন্ডিষের 
কোন একটি কুঠরিতে জমা থাকে এবং দরকার পড়লে সেগুলিকে দেই গুপ্ত 
আশ্রয় থেকেউটেনে বার করে আন! হয়। তাছাড়া স্মৃতির এই বিভিন্ন অংশগুলি 
অপরিবনত্িত অবস্থান্তেই চিরকাল নিজেদের নিই সত্তা বজায় রেখে আলে, 
যদিও সময়ের অতিক্রান্তিত তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। কিন্তু 
আধুনিক ষনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির এ বাখ্যা একান্ত ভূল। 

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার (21011?) স্থৃঘির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর বছ 
প্রচপিত্ স্থঘ্ধিছছাপের (161.079 69০6) তত্বুটি উপন্থাপিত করেছেন তাঁর 
এই ভত্ব অনুযায়ী মন্তিফের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তগুপি কতক, 
গুলি ছাপব্ূপে সংরক্ষিত হয়। এই ছাপগুলিকে অনেকটা ক্যামেরার"প্লেটে ঝা 
ফিল্মে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে ভুলনা কর! যায়। একটি ফোটে! প্লেট বা ফিল্ম যেমন 
একটি ত্রি-আরতন বস্বর দ্বি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পায়ে তেমনই আমাদের 
মন্তিফও সব রকম বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই ছাপরূপে ধরে রাখতে পারে । রখন 
কোন 'বস্ত মনে করার প্রয়োজন হয় তখন আহরা সেই বস্তটির হাপগুলিকে' 
৮৬০৭ তুলি এবং সেগুলির সাহাযে)ই আমাদের পুর্ব শারিাটিই 

সি করি। 


মুভি ও বিস্মৃত ১১৫ 


কিন্ত নান! সা্্রতিক পরীক্ষণ থেকে মুলারের এই স্মৃভিছাপের তত্বটি ভুল 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যানে মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় হা 


কোন বিশেষ নিরিষ্ট সন্তাসম্পন্ন পৃথক বস্ত নয় । অর্থাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞার্নীদের 


কল্পিত স্থৃতির অংশ ৰা মূলারের পরিকল্পিত স্বৃতিছাপ বলে নির্দিষ্ট সন্তাসম্পন্ন 
কেদন বস্ত মন্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় না। স্ভ্যকার মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা হল 
মস্তিষ্কের একটি বিশেষ সংগঠন (73581) ৪6006926)। অর্থাৎ যখন কোন বিষয়- 
বস্ত আঙ্গরা শিথি সেটি কারোও টেলিফোন নাম্বারই হোক, আর আইনষ্টাইনের 
আপেক্ষিক-তত্বই হোক্‌, তখনই আমাদের মন্তিফষর একটি গঠনমূলক পরিবর্তন 
টে। এখন এ বিশেষ শেখা বস্তাটি মতন রাখার অর্থ হল মন্তিক্ষের £ পঞ্ধিবতিত 
ংগঠনটি সংরক্ষিত কর] । হোয়াগলযাও্ড (13081197790) মস্তিফের এই সংরক্ষণ 
প্রক্রি্াকে তারযন্ত্রের বার্ভাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি তারে যখন 
কোন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তখন এ তারের পরষাণুগুলির মধ্যে বিশেষ একটি 
সংগঠনমূলক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তারের সেই পারমাণবিক পরিবর্তনের 


পে সংবাদটিকে ধনে রাখ! হয় এবং দরকার পড়লে সেটিকে আবার পুর্বাবন্থায়, 


ফিরিয়ে আন! যায়। সন্তিষষেরও এইরকম সংগঠনঘটিত পরিবর্তনের রূপে আমরা 
শেখা বস্তটিকে সংরক্ষিত করে থাকি। হোয়াগলযাণ্ডের এই ব্যাখযাটি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষিভ এবং এটিকে মস্তক্ষের সংরক্ষণ প্রক্রিস্থার 
আধুণিক মতবাদরূপে গ্রহণ কর] যেতে পারে। 

তৃতীয় ৰ1 শেষ ধাপে ঘটে এই মন্তিক্ষে সংরক্ষিত বস্তাটকে স্মরণ ফরার 
কাঁজটি। অর্থাৎ যেট আমরা ম্ডিফ্ষে সংরক্ষণ করেছি সেটিকে দরকার মত্ত 
আমরা বাইরে প্রক্কাশ বাঁ অভিবাক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করলে বলতে হয় যেযখন আমরা কিছু প্মপ্ণ করি তখন আমাদের মন্তিষ্ষের 
সংগঠনের মধ্যে আবার একটি নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হয়! অতএব দেখা 
যাচ্ছে যেযাক্ষে আমর! সচরাচর স্বৃভি বলে থাকি তার প্রক্রিয়াটি হল নিম্ন্দপ_ 


শিখন ১৯ ১৯ ১৯" জংরক্ষণ ১৯ ৯৯ ৯৯ ক্মরণ 
[1 ছ/হাঝ11৭75 ৯৯ ৯ হি] ব1105 ১৯ ৯ 2614614821211৭5] 
প্মরণ-প্রক্রিরাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমর] আবার ছুটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্মরণের 
যন্ধান পাই । প্রথম, নে কর] (0.6811106) এবং দ্বিতীয়, চেনা ( ৮5 | 


মনে করা (5০911) ও চেনা (7২5০০811107) 
এই ছুটি প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা স্মরণের কাজ সম্পন্ন করলেও প্রক্কভিয় দিক 


১১৬ শিক্ষা শ্রী মনোবিজ্ঞান 


দিয়ে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যখন. আমরা পূর্বে জানা কোন 
নাম বা সাল বা ঘটনা মনে জাগানোর চেষ্টা করি তখন আমাদের শ্মরণ 
্রক্রিয়াটিকে “মনে করা" নাম দ্িই। এখানে আমাদের মনে করার কাজে উদ্ছ্ধ 
করার জন্য একটি উদ্দীপক থাকে বটে এবং সেটির সঙ্গে প্ররুত বস্তটির 
যোগাযোগ থাকলেও সেটি একটি পৃথক বস্ত। কিন্তু 'চেনা'র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে' 
করার বস্তটিকেই ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই বস্তুটি 
কিন] তাই চিনতে বল হয়। 

মনে করার দৃষ্টান্ত £ ইংরাজী ব্রণমালার 7র পর কোন্‌ বর্ণটি আসে ? 

চেনার দৃষ্টান্ত £ ৮, 0, ৪, ৪, 01, £-এগুলির মধ্যে কোন্টিকে এম্‌, বলা হয় ? 
মনে করা (1২০০০1]) 

অতএব মনে করা বলতে বোঝাচ্ছে সেই মানপিক প্রক্রিয়া যায় দ্বার] পূর্কে 
শেখ| যে কোন বন্ত সনে জাগিয়ে তোল! হয়। এই ধরনের মনে করা বস্ত নানা, 
শ্রেণীর হতে পারে, যেমন, 

১। কোন তালিকা, পদ, তথ্য বা উপাদান যা আমর! পুর্বে শিখেছিলাম" 
এখন সেগুলিকে ইচ্ছা করে মনে করছি। 

২। কান পূর্বে ৫শেখা কাজ সম্পন্ন করা । এও এক ধরনের মনে কর]। 

৩। ইন্ত্রিয়জাত প্রতিরূপগুপিকে জাগিয়ে ভোলা । 

৪ | *ইচ্ছা ন থাকলেও যে সৰ কথা বা ধারণা মনে এসে যায় । 

৫1 কোন একটি উদ্গেপ্ত সিদ্ধ করার জন্য যখন স্ষেচ্ছায কোন একটি: 
বিশেষ বিষয় মনে করা ছুয়। যেমন, একটি বাক্য পড়তে গিয়ে ভার অর্থাটি মনে' 
করার চেষ্টা কর]। 

৬। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিস্তন বাষাকে আমরা বিচারকরণ বলি।, 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মনে করা (1375০ ৪০ 1001760 1২6০৪1]) 

মনে করা'কে আবার ছু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ ও অগ্রতযক্ষ। 
যখন একটি বন্ত থেকে আমাদের স্মরণ লরালরি ঈন্সিত বস্থটিতে যায় তখন সেই; 
মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে কর! বল! হয় । আর ষখন মনে কর! কাজটি অন্ত এক 
বা একাধিক মধ্যবর্তী বস্তর ষধ্যে দিয়ে ঈপ্সিত বস্ততে পৌছয় তখন তাকে. 
অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা বায়। যেমন, এক জনকে শেখান হল,. নীচেক্ 
শব্ধুগ্মগুলির মধ্যে প্রথমটি শুনলেই দ্বিতীয়টি বলবে। অথাৎ তার স্মৃতিতে, 
প্রতি শবধুগ্মের মধ্যে একটি করে অনুষঙ্গ স্থাপন করে দেওয়া হল। যেমন-_ 

পৃথিবী-মৃত্যু থাগ্ঠ--নধ মহাকাব্য--বীর ইত্যা্দি। 


স্মৃতি ও বিস্মৃতি ১১৭ 


এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে শব্ধুগাগুলির প্রথমটি ব্যক্তির সামনে 
উপস্থাপিত করে তাকে দ্বিতীয়টি বলছে বলাহয়। যদি দেখা যায় যে বাক্তি 
সরাসরি কোন বস্তুর কথ] না ভেবে প্রথম শব্দ থেক্ষে দ্বিতীয় শবে যেতে পারে 
ত1 হলে তার 'মনে করা'কে প্রত্যক্ষ মনে করা বলাহয় । আর বদি প্রথম শব 
থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে মধ্যবতাঁ এক বা একাধিক শব্দ বা ধারণার কথা ভেবে 
তাকে যেতে হয় তাহলে তার যনে করাকে অপ্রত্যক্ষ মনে কর! বলা হবে। এই 
মধ্যবত্রণ ন্বৃতিগুপি কিন্তু ঈপ্সিত শব্ধ মা! হলেও উপ্সিত শব্দে পৌছবার পক্ষে 
সহায়ক। যেমন কারও “পুধিৰী” শব্দটি শুনে মনে হল 'জন্ম”, কিংবা “খাছ” শব্দটি 
শুনে মনে হুল 'তৃপ্ডি”, কিংবা 'ষহাকাব্য' শব্দটি শুনে মনে হল “যুদ্ধ' । পরে এই 
মধ্যবর্তাঁ শব্দ বা ধারণাগুলিই অভীগক্ষার্থীকে প্ররূত শবগুলিতে পৌভতে সাাষ্য 
করে। যেমন, সে “জন্ম” থেকে শৃত্যু'তে, 'তৃশ্তি' থেকে সুখে", যুদ্ধ" থেকে 
“বীর” এ যেতে পারে । 
মনে করার গতি 

মিচোটে (1101,069) এবং পর্টিক (007:%0)) শেখা বসত মনে করছে 
কত সময় লাগে তার পরীক্ষণ করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে যদি প্রশ্ন কর! হয়-_ 

শেখার ঠিক পরেই তবে ১৫ লেপরে নিভূর্ল উত্তর পাওয়া ষায়। 

"শেখার একদিন পরে তবে ২'৪ সেঃ পরে নিভূল উত্তর পাওয়া যায়। 

শেখার এক সপ্তাহ পরে তবে ৩'* সেঃ পরে নিভূ্লি উত্তর পাওয়া যায়। 
আংশিক বা! অসম্পূর্ণ স্মরণ 

অনেক সঙ্গয় দেখা যায় কোন বিশেষ নাম বা ভারিখ বা নঘ্বর নে আসি 
আসি করেও আসছে না। খন বুঝতে হবে যে বস্তুটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে নি বা 
আংশিক মনে পড়েছে । সে সময়ে কোন রকমের একটা ধাক্কা বা ঝাঁকুনি 
পেলেই হঠাৎ সেটা! মনে পড়ে যেতে পারে । অনেক সময দেখ! গেছে যে এই 
ধরনের আংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণের ক্ষেত্রে কোনভাবে ঈপ্সিত নাম বা কথাটির 
একটি অংশ বা অস্পষ্ট মিলসম্পন্ন কিছু দেখলে বা শুনলেও ব্যক্তির পূর্ণ শ্মরণ 
এপে যায়। 
প্রতিনূপ ও স্মরণ 

স্মবুণের একটি বড় উপাদান 'হল প্রতিরপ। প্রতিরূপ গ্রত্যক্ষিত বস্তর 


'অস্পষ্ট ছবিমাত্র। শব্দতালিকা বা লিখিত পদ্ঠাংশ। গণ্ভাংশ ইত্যাদি নিয়ে 
পরীক্ষণ চালান সম্ভবপর কিন্ত প্রতিরপের সদাপরিবতনশীল প্রকৃতির জন্ট 


১৯৮ শক্ষা শ্রয়া মনো বভগগান 


গ্রতিবপ নিদ্দে পরীক্ষণ চালান বেশ ছরূহ। তবু প্রতিরূপ নিয়ে স্মরণের উপর 
বহু পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে । 
চেনা (২5০05770077) ৪ 

“মনে করা'র [বিষয়বস্ত যত ব)াপক, «চেনা"র বিষয়বস্ত তত ব্যাপক হতে 
পারে না। চেনা কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্দরিকসগ্রাহা বস্তর ক্ষেত্রে। চেন! 
কাজটি মনে করা কাজের চেয়ে ইন্ড্রিয়ের উপর অনেক বেগ নির্ভৎশীল। কেননা 
চেন! কাজটি সম্পন্ন করতে কোন না কোন ইন্ড্রিয়ের সাহাধ্য লাগেই। কোন 
কিছু দেখে বা শুনে বাম্পর্শ করে ব| গন্ধ শু'ঁকে বা আস্বাদ নিরেই আমরা 
বলতে পারি যে বস্তুটি আমর চিনি কি না। 

নে করা এবং চেনার মধ্যে সংগঠনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে মনে করায় 
ঈশ্সিত বস্তুটি দেওয়া থাকে না, খুজে নিতে হয়, চেলাতে বস্তুটি দেওরা থাকে 
মেটি সেই বস্তকিনা ভাই বলতে হয়। মনে করার ক্ষেত্রে 'ক'কে উপস্থাপিত 
করে 'খ'কে মনে করতে বলা হয়, যেমন বাবরের নাম করে বল] হল তার 
হেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে 'ক"ট দেওয়াই থাকে এবং এঁটিকেই চিনতে 
ৰল। হয় । যেমন, আরও দশটা ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বলা হল, বলত 
এর মধ্যে বাবর কে? স্পষ্টতই “চেনা” কাজট “মনে করার' চেয়ে অনেক সহজ । 
২৪টি অর্থহীন শব্দতালিকা একবার ৯৬ জন অভীক্ষার্থীকে পরিবেশন করে মনে 
কর! ও চেনা--এই দু'টি পদ্ধতিতে তাদের শ্ুক্তির পরীক্ষা কর] হল। দেখ' 
গেল যে মচ্ডল করার প্রক্রিয়ার দ্বার] নিতূর্ল মনে করতে পারল ১২ জন. চেন! 
প্রক্রিয়ার দ্বারা নিভুলি মনে করল ৪২ জন। এথেকে বোঝা ষাচ্ছে যে চেন! 
প্রক্রিয়াটি মনে করা৷ প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকত্তর সহজসাধ্য । 

চেনা কাজটি ভুল হচ্ছে পারে যদি উপস্থ(পিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রকৃত 
উদ্দীপকটির আংশিক মিল থাকে । এই আংশিক মিলের মাত্রা যত বেশী হবে 
ভতই ভূল চেনার হার বাড়বে । 

উদ্াহরণস্থবূপ যদি প্রশ্ন করা যার, নীচের লালগুলির মধ্যে কোনটি 
গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানের সাল ? ও 

১৯০৩ ১৯৩০ ১৯৪৭ ১৯৩৯ 

এখানে প্রকৃত উত্তর হুল ১৯০৩। কিন্ত গ্রদন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে নিছক 

আকরুতিগত ফিল থাকায় অনেকেই ১৯৩৯ বা ১৯৩৯ উত্তররূপে বলতে পারে । 


অবশ্ত যদি পুর্বশিখন অতিদৃঢ় হয় তাহলে এট মিল থাক] সন্বেও চেশা-ভূল না 
হতে পারে। 


প্যূতি এক ন| বহু ১১৭১ 


স্মৃতি ও শিখন 

শিখনের সঙ্গে ম্বৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । স্বৃতি ছাডা কোন শেখাই স্থায়ী 
হয় না। যে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিখল বা যেছাত্র লিখতে শিখল বা 
যে কুকুর মুখে করে লাঠিটা আনতে শিখলে], ভারা যদি সেই শেখাটা মনে 
রাখতে না পারে ভা হলে পবেবু দিন আবার প্রথম থেকে শেখা শ্রর্ধ করতে 
হবে। ফলে কোনদিনই তাদের কোন শেখা এগোৰে না। অতএব ন্বৃতিকে 
শেখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করা যায় । শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান* 
সোপানই হল স্মৃতি । 


শেখার বিষস্ববস্তকে ষোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ করা যায়-_সঞ্চালনমুলক 
(01০960) এবং ভাষামূলক (৬6721) । ভাষামূলক বস্তর মত সঞ্চালনমূলক 
অভিজ্ঞতা গুলিকেও আমরা মনে রেখে থাকি ; যেমন রান্না করা, সাইকেল চড়া, 
সাতার কাটা. এ সব কাজও আমরা ম্বৃতি থেকে সম্পন্ন করে থাকি । বারবার 
সম্পন্ন করলে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। 
অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজই লঞ্চালনমূলক এবং 
ভাষামুলক দু'শ্রেণীর কাজের মিশ্রণ । 


স্মৃতি এক ন1 বহু? (15171610017 005 01 17৬181)ঠ ? ) 


এটি স্থপ্রমাণিত সন্ধ্য ষে স্মৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে 
পিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী মস্তিষ্কের বিশেষ সংগঠনধারণের প্রক্রিয়া! মাত্র । 
অতএব এই প্রক্রিয়াটি স্বক্ষেত্রে ষে একইভাবে কাজ করবে ভার কোন অর্থ 
নেই। কোন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কখনও ভাল হয়ব, আবার 
কখনও কখনও আশানুরূপ হয় না । যেমন, কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা 
সম্ভব হয়, কিন্ত অস্ক মনে রাখা শক্ত হয়। প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, 
আলোচনা প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন বিষয়গুলি মনে রাখতে কষ্ট হয় না, কিন্তু 
ইতিহাসের সাল, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হয়। 
আবার চোখে দেখা জিনিল অনেক বেশী মনে থাকে, কানে শোন] বা বইতে 
পঁড়া জিনিসের চের়ে। এসব কারণে বল! হয় ঘে স্থৃতি একটি নয়, স্মৃতি বন্থ। স্মৃতি- 
গত এই বৈষম্যের কারণ কিন্ত এ নয় যে মস্তিফে এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি ক্ষেত্র 
ভেদে কম হয় বাবেশীহয়। আনলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের 
প্রকৃতি ও শিখন পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই ষস্তিক্ষের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে ও মস্তিষ্কের সংগঠনে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারে, 


১২৩ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আবার কতকগুলি বিষয় তা পারে না। শিখনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও এই একই 
কথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ ভাল হস্ত 
আবার কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ দুর্বল হয়। 
বাগ র শ্রেণীবিভাগ £হ অভ্যাস ন্থৃতি ও প্রতির্ূপ স্মৃতি 

স্বৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নানা চিন্তাব্দি স্বৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসর (8:8507. ) মতে স্মৃতি ছু'প্রকারের, 
অভ্যাস সৃতি (1916 81970075 ) ও প্রতিরূপ স্মৃতি (1700860 1161707) | 

কোন শিক্ষনীয় বস্তুর বার বার চর্চ। বা অনুশীলনের ফলে যখন সেটি অভ্যাসে 
পরিণত হয়, তখন সেই বস্তটি মনে করাকে অভ্যাস স্মৃতি বলা চলে। এই 
ধরনের স্থৃতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না এবং এটি পরিপূর্ণ 
যান্ত্রিক প্রকৃতির । কোন ছেলে যখন নামত! মুখন্ত বলে বা ভাল করে শেখা 
কোন কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে তা সম্পণ অভ্যান থেকেই করে থাকে। 
তার শেখা বিষয়বস্তটির অংশগুপি তার মনে পরম্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলের মত 
বীধা থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি ৰাকিগুলি নিজে মিজে 
মনে এপে যার । এই ধরনের মনে করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রচেষ্টা 
করতে হয় না। এই স্মৃতিকে যান্ত্রিক স্মৃঘিও (15089 1191001) বল হয়। 

বার্গল”র মতে অভ্যাস স্বৃঘির ঠিক বিপরীত হল প্রতিরূপ স্মৃতি (177969 
11620)0:7 )। এই ধরনের স্বৃঘিতে স্মরণের বিষয়বস্তটি টুকরো টুকরোভাবে 
ব্যক্তির মনে আমে না। ভার সম্পূর্ণ প্রতিরূপটি একসঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে । 
এই শ্রেণীর স্ৃতির ক্ষেত্রে সত্য সভ)ই অত্বীত্ের কোন ঘটন] মনের মধ্যে 
জাগিয়ে তোলার কাজটি সংঘটিত হয় এবং তার মধ্যে ব্যক্তি নিজস্ব গ্রচেঠাও 
পাকে । এই জন্য এই স্থৃতিকে বার্গল প্রকৃত স্মৃতি (009 [1670075 ) নাম 
দিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র প্রতিরূপমূলক স্মৃঘিকেই প্রকৃত স্থৃতি আখ্যা দেওয়া 
চলে না। কেনন। স্মৃতির উপাদান প্রতভিরূপ ছাভাও অন্ত অনেক কিছু হতে 


পারে। যেমন, ধারণা, ভাষা, সংখয। প্রভৃতিও বহুক্ষেত্রে স্বতির উপাদান রূপে 
কাজ করে থাকে । 


স্ৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! শ্থতির অনেকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন বথা-_ 
যাল্লিক স্থতি (1২965 1$1০77015 ) 

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটির অর্থ বা তার বিভিন্ন অংশগুলির অস্তমিছিত বন্ধ 
উপলব্ধি না করে ব্যক্তি লেটিকে মনে রাখে তখন তাকে যাস্্রিক স্মৃতি বলে। 


স্মৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ ১২১ 
যেষন, নাত! বা অর্থহীন শব্খ-তালিক। বা গাড়ীর বা টেলিফোনের নম্বর 
ইত্যাদি সনে রাখা হল যাস্ত্রিক স্থৃতির উদাহরণ । 
বিচারমুলক স্মৃতি 01-08105] 1/671019) 

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটির অর্থ উপলব্ধি করে এবং বিচারশক্তির সাহাষ্যে 
তার অস্তনিহিভ সঙ্গতি হৃদয় করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে 
বিচারমূলক স্মৃতি বলে। যেমন, একটি গছ বা পছ্যের অংশ পড়ে তার অর্থ 
হৃদয়ঙগম করে সেটিকে মনে ব্রাখা হল বিচারমুলক স্মৃঘির উদাহরণ । যান্ত্রিক 
স্মৃতির চেয়ে বিচারমুলক স্মৃতি অনেক বেশী সহজসাধ্য ও দীর্ঘকাল স্থারী হয়। 


অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি (4১55০০1810 [১05777015) 
যখন আমর! একটি বস্তর সজে অপর শকটি বসন্তকে এমনভাবে মনের মধ্যে 


সংবদ্ধ করি যাতে একটির কথা বা ছবি মনে হলে অপরটির কথা বা ছবি সঙ্গে 
সঙ্গে বনে আসে তখন সেই স্থৃতিকে অনুষঙ্গমূলক স্থৃভি বলা 'হয়। কারও নাম, 
বাড়ীর নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত]াদি মনে রাখা হয় লাধারণত এই ধরনের 
স্বত্তির পাহায্যে। যান্ত্রিক স্মৃতি ও অনুষঙ্গমূলক স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী 
নয় এবং. অনেক যাব্রিক স্ৃভিই অনুবঙ্গমূলক। অন্রষঙ্গের সাহায্যে যান্ত্রিক 
স্থৃতি সৃষ্টি কর] এখং তাকে অপেক্ষাকৃত দীর্খদিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়। ভবে 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্মৃতি কষ্টসাধ্য হয় এবং বেশী দিন স্থায়ী হয় না। 
যাস্ত্রি স্বৃতিকে স্থায়ী করতে হুলে অতিরিক্ত হাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয় 
অর্থাৎ যাজ্ধে বিষয়টির অতি-শৈখন হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। গাড়ির নম্থর, 


বাড়ির নম্বর বা ইতিহাসের সাল ইত্যাদি মুখস্থ করতে গেলে ভার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


ইক্দিয়জাত স্মৃতি (550501 1৬1০0)07) 

বিভিন্ন ইন্ডরিয়ের অভিজ্ঞত1 থেকে বিভিন্ন ইক্জিয়জাত স্মৃতির ত্য হয়। 
স্পষ্টত্তই দেখা যায় যে আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে স্মৃতিও তত রকমের 
হতে পারে । যখন চোখে দেখা কোন বন্তর আকৃতি ও বৈশিষ্টটাদি আমর] মনে 
রাখি তখন তাকে চাক্ষুষ স্মৃতি বলা যায়। এই রকম শ্রাবণ স্মৃতি. স্পর্শজ 
স্বৃতি, গ্বাণজ স্মৃতি, স্বাদজ স্মুতি প্রস্ৃৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ইন্জ্রিযজাত স্থৃতির 
উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন; একটি সুর বা শব, কোন বিশেষ স্পর্শ, 
কোন বিশ্বে গন্ধ, কোন বিশেষ আন্বাদ ইত্যাদি আমরা খুবই মনে রাখতে 
পারি। তবে এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতিগুপির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন 
জ্ঞান অর্জনে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে আমরা ব্যবৃহার করে থাকি চাক্ষুষ 


১২২ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


স্থৃতির। তার কারণ হল যে আমাদের জ্ঞানের বড় একট অংশ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের 
মাধ্যমেই অজিত । 


প্রতিকূপ (177865) 


বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে যেসব অভিজ্ঞতা আমর] ল])ভ করি সেগুলিকে 
যখন আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁর গ্রকটি প্রতীক আমরা 
মন্তিফ্ধে সংরক্ষণ করি । এই প্রতীক নানারপ গ্রহণ করতে পারে। তার 
মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও ব্যাপকধ্মী প্রদ্তীকটির নাম হল প্রতিরূপ (1708559)। 
প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কিছু পূর্বে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আত্রাণ নেওয়। 
বা আম্বাদন গ্রহণ করার অভিজ্ঞত1 মনে করার চেষ্টা করলে তার একটি অস্পষ্ট 
ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে । একেই প্রতিরপ বলে। প্রাতরূপ 
হল ইন্ট্রিয়লন্ধ অভিজ্ঞতার একটি মানসিক ছবি । বলা ঘাহুল);য আঙাদের 
যতগুলি উত্র্িয় আছে প্রতিরবূপও তত প্রকারের হতে পারে । 

তবে প্রতিরপই একমাত্র স্মৃতির উপাদান নয়। আমরা যে সকল বস্তু 
প্রত)ক্ষণ (79007961070) করি, সেগুলি প্রত্তিবপ ছাড়াও অন্ান্ত প্রতীকের 
সাহায্যে আমাদের মন্তিষ্ে সংরক্ষিত হতে পারে । ভাষা, ধারণা (092006706), 
সংখ্য! ইত্যাদিও আমাদের স্মৃতির উপাদান হঙ্ধে পারে । তাছাড1 কোন কাজ 
করান প্রক্রিয়া, দেহের বিশেষ অঙ্গের সঞ্চালন, যেমন ঝাঁকানি বা পিছলে পড়ে 
যাওয়া প্রতি সঞ্চালনমূলক প্রক্রিয়্াও আঙর। মনে রাখতে পারি। 


স্মৃতি, কল্পন ও চিন্তন (11০770, 11092175000, 80117001008) 

মনে করা ও কল্পনা করা উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া । উভর ক্ষেত্রেই আমরা 
আমাদের মন্তিক্ষে সংরক্ষিত শেখা বস্ত্গুলির প্রতীক গুলিকে জাগিয়ে তুলি: 
তবে পার্থক্যের মধ্যে মনে করার বেলায় যেমনটি আমরা শিখেছিলাম প্রতীক- 
গুলিকে হৃবহু ০সভাবে মস্তিষ্কে জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীক গুলির বিস্তাস এৰং 
অনুক্রমে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কল্পনা করার বেলায় আমর. এ 
প্রতীক গুলিকে খুলীমত মতুনভাবে সাঁজাই | ফলে স্মৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোল! 
প্রতীকগুলির সঙে অতীতের অভিজ্ঞতার কোনও পার্থক্য থাকে না। সেগুলির 
বিন্ঞালের ধারা এবং অনুক্রম সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল স্মৃতিভেও 
তাই থাকে, কিস্তু কল্পনের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুবি এবং আমাদের 
অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন হিল থাকে না যেমন, ঘোডা, পাখীর 
ডানা, প্যারিস, ইফেল টাওয়ার প্রভৃভির ছবি পুর্ব অভিজ্ঞত। থেকে মনে 


বিস্মৃতি ১২৩ 


আনার নাষ হল স্মরণ করা আর এগুলিকে ইচ্ছাষত সাজিয়ে যদ্দি-মনে করা যায় 
দে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়াক্ চড়ে উড়ে যাচ্ছি 
তবে সেটি হল কল্পনা করা । এই জন্ত অনেক মনোবিজ্ঞানী শ্বৃতিকে পুনরা বৃত্তি- 
মূলক কল্পন (69700061509 17089106100) এৰং প্রকৃত কল্পনাকে স্থজন- 
মূলক কল্পন (:090658 1712.01721102) বলে বর্ণনা করেন। ওক কথায় 
স্থৃতি হল পৃর্ণভাঁবে বাস্তব-নির্ভর আর কল্পনা! হল বান্তব-বিলালশ | 

প্রকৃতপক্ষে কল্পন হল চিস্তম-প্রক্রিয়ার (চ0)101009)১ একটি বিশেষ শ্রেণী 
মাত্র । চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ এগুলির প্রত্্যেকটিই এক প্রকার মানসিক 
আচরণ এবং প্রভ্যেকটিই স্মৃতির উপর নির্ভরশীল । শ্মতিও এক প্রকার মাননিক 
আচরণ, ভবে এই আচরণে কোনও নৃকনত্ব নেই এবং পারবেশের সঙ্গে সঙ্গতি- 
বিধানের জন্ত যখন তার মধ্যে নৃত্তনন্ আনা হয় তখনই মেটা চিন্তনের পর্ধায়ে 
গিয়ে পডে। যা শিখেছি ভা যদি হুবহু মনে করি তখন হল স্মৃতি আর যখন 
শেখা প্রন্ভীকগুিপ সাহায্যে নতুন মানপিক অভিজ্ঞতার স্ষ্টি করি খন সেটা 
হল চিন্তন, কল্পন বা বিচারকরণ । 


বিস্মৃতি (£০7520108) 


আলে! ও অন্ধকারের মধ্যে ষে সম্বন্ধ স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে ঠিক সেই 
সম্বন্ধ। অর্জিত অভিজ্ঞন্ভাকে মন্তিষ্ধে সংরক্ষণের নাম হল স্মৃতি এবং সেই 
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১। পৃঃ ২২* (দ্বিতীয় খও) 
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১২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সংরক্ষণের অভাব হল বিস্বৃ্ি। কোন কিছু একবার শেখার পর যদি দেখা 
যায় সেটি মন্তিফে সংগক্ষিত হয়নি তখন তাকে বিস্বৃতি বলা হয়। , অতএব 
দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতি ও বিস্বৃতি মূলত একটি প্রক্রিয়া । ছুটি বিভিন্ন দিক থেকে 
দেখার জন্য একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন নাষ দেওয়া হয়েছে মাত্র। ম্ৃতি ও 
বিস্বৃত্তির মধ্যে সম্পর্কটি পূর্ব-পৃষ্ঠার ছৰি থেকে পরিফার বোঝা যাবে । 

পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে যদ্দি কেউ ছু'দিনে ৩০৭১ ষনে রাখে, 
তথে ছু'দিনে সে ৭০], ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ৯৪% মনে রাখে বে সে এ 
৬ দিনে ৭৬% ভোলে, যদি ১ মাসে ২৫% মনে রাখে তবে ১ মাসে তে ৭৫%০ 
ভোলে ইত্যার্দি। 

ভুলে যাওয়া মনে রাখার মতই মন্তিক্ষের স্বাভাবিক ধর্ম। তুলে যাওয়ার 
প্রয়োজনরীতাও প্রচুর । একটি জিনিস শিখতে গিয়ে যে ভূলগুলি শিক্ষার্থী 
অসতর্কভায় একবার শিখে ফেলে সেগুলি পরে ভূলে ন] গেলে শুদ্ধ বস্ত্র বা তথ্যটি 
কখনই সে শিখতে পারে না। শুদ্ধ বন্তগুলি মনে রাখতে হলে অশুদ্ধ বস্তগুপি 
প্রথমে তাকে ভূলতেই হুৰে। অতএব প্রয়োজনীয় বস্ত মনে রাখতে হলে 
অপ্রয়়োজনীয়কে ভূলতে হবে, নিভূলকে মনে রাখতে হলে ভুলকে ভুলতে হবে। 
অতএৰ ভোল1 কেবল মুনের শ্বাভাবিক ধর্মই নয়, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও | 
স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ 


ট (5০7) [50061175005 ০00. [10010 


স্মৃতি ও বিন্বৃছি নিয়ে ষে মনোবিজ্ঞানী প্রথম গবেষণ] সুরু করেন তার নাম 
এবিংহন (চ2001061)858) | ইনিই গুথম স্মঘিকে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে 
নিয়ে আসেন। এর পরিচালিত পন্দীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভূলে যাওয়া 
সন্বন্ধে বু মূল্যবান তথ্য পাওয় গেছে। এখানে তার কতকগুলি বিখ্যাত 
পরীক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়! হল । 


১। জংরক্ষণ ও বিস্মৃতির হার 
(750 ০1 0২565107001) 70 £018500006) 


মান্য কি হারে ভোলে এবং কন্টুকু মনে রাখে এই বিষয়টি নিয়ে এবিংহস 
প্রথম পরীক্ষণ করেন এবং মানুষের বিস্মৃতির হার সম্পর্কে একটি তাঁলিক] তৈরী 
করেন। যদি একটি অর্থহীন শব্তালিক] মুখস্থ করার পর কিছু সময়ের বাবধানে 
সেটিকে আমরা মনে করার চেষ্টা করি তবে দেখ! যাবে যে আঙ্গব৷ সম্পৃণ 
তালিকাটি মনে করতে পারছি না, কিছুটা ভুলে গেছি । কত স্যর পরে কভট! 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ ১২৫ 


হনে থাকে, আর কতট] ভূলে যাই তার একটি তালিকা এবিংহস দিয়েছেন ।, 


তালিকাটি এইরূপ-_ ৃ 
শেখা ও মনে করার মধ্যে শতকর। কতটা শতকরা কতটা 
সময়ের ব্যবধান মনে থাকে ভুলে যাই 
২ মিনিট ৫৮৮ ৪২ 
১ ঘণ্ট। ৪৪ ৫৬ 
৯ ঘণ্ট। ৩৬ ৬৪ 
২৪ ঘণ্ট। ৩৪ ৬৬ 
২ দিন খ৬ ৭৪8 
৬ দিন ২৫ ৭৫ 
৩১ দিন ২১ ণ৯ 
এবিংহসের এই তালিক1টিকে মীচের রেখ চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়। 
যেতে পারে। ৬ 


এবিংহমের এই গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে ষেকোন কিছু শেখার পর 
প্রথমেই আমাদের একটি বড় রকমের বিশ্বৃতি ঘটে । একে প্রাথমিক বিশ্মরণ' 


3 


সংরক্ষিত হহ্ব 
54 


£ 


১০ 


. ধৃতপন্তা 


০৯৩ ১6 ১2 ০ 
অতিবাহিত সম্য়'ছিলে) 
[ এবিংহসের প্রসিদ্ধ সরক্ষ-রেবা (09:৮5 01 7১669256500 ) ] 
বলাহয়। উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টি শেখার ২০ মিনিট পযেই 
৪২% প্রাথমিক বিম্মরণ ঘটেছে । তারপর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পর্যস্ত বিশ্মরণ" 
ঘটে বেশ দ্রুত, আরও ৩০% | কিন্তু ২ দিনের পর থেকে বিস্মরণের গতি মন্থর 


৫ ৩০ 


১২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়ে যায় এবং ১৫ দিন বা একমাসের পর তেমন উল্লেখযোগ্য বিম্মরণ আল ঘটে 
না। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র আরও ৫%, বিস্মরণ ঘটে, কিন্ত তারপর আর বিশ্মরূণ 
ঘটে না বললেই চলে । এ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়়। 
সেটি হচ্ছে যে আমরা কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভূলে যাইনা। সমত্ত শেখা 
বস্তর কিছু নাকিছু আমাদের মন্তিফকে চিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকে । এই জন্ত 


এবিংহসের প্রদত্ত উপরের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখাচিত্র (00:৮9 ০0: 
1:0697)0107) ) বলা হয়। 


এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এবিংহস এই সংরক্ষণের গবেষণ! 
চালান অর্থহীন শব্দ তাপিকা নিয়ে এবং তার প্রদত্ত এই বিস্বৃতির হার অর্থহীন 
বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অন্ত কোন প্রকৃতির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিন্ত্তির 
হার অন্ত প্রকার হবে। - 
এবিহংসের পর বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিশ্মরণের হার নিয়ে পরীক্ষা 
চালিয়েছেন। তাদের প্রদত্ত তালিক] এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি 
না মিললেও মৌলিক নীতির দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির 
বিশেষ কোন পার্থক) পাওয়া যায় নি। এতে এবিংহসের গবেষণার উৎকর্ষ ও 
নির্ভরযোগ্যতা আরও বিশেষ করে প্রমাণিত হুচ্ছে। | 
৩। বিবয়ুবস্তর প্রকৃতি ও বিস্মরণের হার 
(1381085 ০11%1912118] 2170 1২816 01 [012011112) 
বিশ্মরণের ছার সম্বন্ধে উপরে বণিগ্ত পরাক্ষণটি অর্থহীন শব্দভালিকার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । অর্থপূর্ণ ব্ষয়ের ক্ষেত্রে বিস্মরণের হার সম্পূর্ণ বিভিন্ন হতে দেখা! 
গেছে । লেখানে প্রাথমিক বিস্মপণ যেমন কম» তেমনই পরব্তাঁ বিস্মরণের 
হারও দ্রত নয়। 
উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তিকে নিয়লিখিত চারটি বিভিন্ন প্ররুতির বিষয় 
শিখতে দেওয়া হল। তারপর বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে এ বিষয়গুলির কতটুকু 
তার মনে সংরক্ষিত হয়েছে তার পরীক্ষা] করে নীচের তালিকাটি পাওয়া গেল। 
১দিনে ৫দিনে ২* দিনে ৩ িনে 
১। অন্তদূর্টিব সাহাষে; 


শেখা বিষয় ১০০% ১৮ ১০০ ১০০ 
১। কবিতা ৯৫ ৮৬% ৫৬/০ ৪৫ 
৩।| গন্ধ ৬৮% ৪8 ৩৫% ৩৭% 


৪1 অর্থহীন শব্তাপিক। ৩৪% ২৬% ২৪%০ ২২% 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ ১২৭ 


এই পরীক্ষণের ফলগুলিকে চিত্রে বূপায়িত করলে আমরা নীচের চিন্রটি 
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& ১০ ২০ ২৯ ৩০ 
খেখারে শ রর এভিবাহিত সম্গম্ন দিলে) 
[ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিশ্মরণের হার ] 


'পাই। উপরের রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে দ্রুত ও অধিক 
বিস্মরণ ঘটে অর্থহীন, শব্ধতালিকার ক্ষেত্রে। ভার পর হয় গগ্ধর্মী বিষয়ে, 
তার পর হয় কবিতায়। যে বিষয়বস্তটি ব্যক্তি একবার অন্তদূর্টির সাহায্যে 
হৃদয়নর্ম কয়ছে পেরেছে, সেটির ক্ষেত্রে তার বিন্মরণ একেবারেই শ্বটে না। 
সময়ের অতিক্রান্তিতেও সে বস্তুটি তার সম্পূর্ণ মনে থাকে । উদ্দাহরণস্থরূপ 'একটি 
শ্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে ছুই সমকোণ'_সত)টুকু যদি কাউকে একবার 
পরীক্ষণের সাহাষ্যে উপলব্ধি করতে সমর্থ করা যায় তাহলে দেখা যাবে ষে 
কখনও মে সেটা ভূলবে না। ওই থেকে সংরক্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি কথ 
বল] চলে যে বিষয়বস্ত যন্তই অর্থপূর্ণ হবে ততই সেটি ভালভাবেও দীর্ঘ দিন মনে 
রাখা সম্ভব ছবে। আর বিষয়বস্ত যত্ত অর্থহীন হবে তত হার সংরক্ষণ কম ও 
দুর্বল হবে। এই জন্ত আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ যাতে 
শিক্ষার্থ ভাল করে বোঝে দেদ্দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া হয়। বাস্ত্রিকভাবে 
বা অর্থ না বুঝে কোন কিছু শেখার যে কোন মুল্য নেই একথা আজ সবাই 
স্বীকার করেন। ৃ 
৩। বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও মুখস্ছকরণের জময় ও প্রচেষ্টা 
(4৯7000) 01 1$186008] 8700. 110005 2710 1007 01 1৬16100115178) 
সাধারণভাবেই আমাদের জানা আছে যে বিষয়বস্তর পরিমাপ ধত বেশী হবে 


১২৮ শিক্ষাশ্য়া মনোবিজ্ঞান 


সেটি মুখস্থ করতে ভত বেশী সময় ও প্রচেষ্টা লাগবে ৷ কিন্তু বিষয়বস্তর 
পরিমাণ বাডালে মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টার পগ্মাণ ফি অনুপাতে বাডৰে 
সে সথন্ধে সাধারণভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। এবিংহস প্রথম এই 
ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করে তার ফলাফলের একটি তালিক] তৈত্মী করেন। 
তিনি ৭, ১০, ১২, ১৬, ২৩ এবং ৩৬টি শব্দ সমন্বিত ৬টি তাপিক। তৈরী করেন 
এবং এই প্রত্যেকটি তাপিকা নিভূ্লভাবে মুখস্থ করতে তার কতবার করে 
'পড়া' লাগল এবং কত “সময় লাগল তার একটি তালিকা রাখলেন । এই 
ভাবে মুখস্থ করার পদ্ধতিটির তিনি নাম দিলেন "শিখন পদ্ধতি! ([.6800176 
716)০০)। তারপর তিনি বিভিন্ন তালিকার প্রত্যেকটি শব্দ শিখতে গড়ে 
কত সময় লাগল তা গণনা করলেন । মোট ফলাফল দাড়াল নিক্নরূপ-_ 


তালিকার পড়া'র পিডা'র প্রতিশব্দ 
দৈধ্য সংখ্যা মোট সম্র শেখার গড সময 
ঞ. ১ ৩ সেঃ ০৪ সেঃ 
১৩ ১৩ ৫২ ৫সৎ ৫" লেঃ 
১২ ১৭ ৮২ সেঃ ৬৮ সেঃ 
১৬ ৩৩ ১৯৬ সেঃ ১২৩০ সেঃ 
২৪ “8৪ ৪২২ সেঃ ১৭"৬ সেঃ 
চি ৫৫ ৭৯২ ০স£ ২২০ সেঃ 


[ তালিকার দৈর্ঘ্য অনুধায়ী 'পড়া'র সংখ্যা ও সময £ এবিংহস ] 
উপরের তাঁপিকা থেকে দেখ! যাচ্ছে যে বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির তুলনায় 
পড়ার সঙ্গয় ও সংখ্যা অনেক দ্রুত হারে বাডে। যেমন ৭টি শবের তালিকা 
মুখস্থ করতে লাগল ১ বার, কিন্ত ১০টির তালিকার বেলায় লাগল ১৩ ঝার। 
১২টির বেলায় ১৭ বার, ২৪টির বেলায় ৪৪ বার। সময়ের দিক দিয়েও তেষনই 
৭টি শব্দের তালিকার একটি শব মুখস্থ করতে লাগল মাত্র ০৪ লেঃ, কিন্তু ১০টি 
শব্দের তালিকার প্রতিটি শব্ধ শিখতে লাগল ৫২ সেঃ, ২৪টি শবের 
তালিকার প্রতিটি শব শিখতে লাগল ১৭*৬ সেঃ ইভ্যাদি। অর্থাৎ যে হারে 
বিষয়বস্তর পরিমাণ ও দৈর্ঘয বাডে ভার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বাড়ে শেখাক 
সষয় ও পড়ার সংখ্যা । 
৪। শিখনের মাত্রা ও সংরক্ষণ 
(16255 ০1 16812778 8150. 156671000) 


শিখনের মাত্র] নান! রকমের হতে পারে। কোন বিষয়বন্ত শেখার পর যখনই 


স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ ১২৯ 


একবার নিভূলভাবে আবৃত্তি ক্বা সম্ভব হয় তখন তাকে যথার্থ শিখন বলা 
চলে । কিন্তু তার পরও যদি আরও কয়েকবার পড়া যায় তাহলে তাকে অতি- 
শিখন (0৮৪:-162:0206) বল! হয়। আর শিখন যখন পূর্ণ-শিখনের মাত্রার 
নীচে থাকে ভখন তাঁকে নান-শিখন (01,097-182101776) বল! হয় । 
কোন বিশেষ একটি বিষয়বস্তর সংরক্ষণের উপর এ বিষয়বস্তটির অদ্ভি- 
শিখনের কতটা প্রভাব আছে সে সম্বন্ধে এবিংহস একটি পরীক্ষণ করেদ। তিনি 
১৬টি শব্দের কয়েকটি তালিকা নিলেন এবং প্রত্যেকটি ভিনি মুখশ্থ করতে সুরু 
করলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ভালিকার ক্ষেত্রে তিনি শিখনের বিভিন্ন মাত্র! 
অবলম্বন করলেন । অর্থাৎ প্রথষটি পড়লেন ৮ বার, দ্বিতীয়টি ১৬'বার, ভূতীয়টি 
২৪ বার, এই ভাবে । এইবার ২৪ ঘণ্ট| পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন 
যে কোন্টি কতটা মনে আছে। এই পরীক্ষণ থেকে ভিনি যে ফল পেলেন 
সেটিকে হাঁপিকার আকারে নিয়ে গেলে দীাড়ায়_ 
প্রথম দিনে পড়ার সংখ ৮ ১৬ ২৪ ৩২ ৪২ ৫৩ "৬৪ 
২৪ ঘণ্ট। পরে সংরক্ষণেপ্ শতকরা ৮ ১৫ ২৩ ৩২৪৫ ৫৪ ৬৪ 
এই থেকে প্রমাপিত হচ্ছে যে যত বেশী বার বিষয়বস্তর পড়। হবে তত বেশী 
পরিষাণে এ বস্তুটি সংরক্ষিত হবে । এক কথায় অতিশিখনে সংরক্ষণ অধিক হয় । 
৫। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সংরক্ষণের হার 
(7২585700107 ০1150515771 50190505) 
সাম্প্রতিক কালে বি্যালয়ের পাঠ্যবিষন়্ের সংরক্ষণের হার নিয়ে অনেক 
পরীক্ষণ হয়েছে । অর্থাৎ দেখা হয়েছে কোন্‌ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটা 
রক্ষণ হয় । এই সব পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে 
শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণের হারও বিভিন্ন । পাঠ্যবিষয়গুপির গ্রকৃতিগভ বিভিনতাই 
হল এই সংরক্ষণগণ্ত পার্থক্যের কারণ । একটি বিশেষ পরীক্ষণ থেকে পাওয়। 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়েন্ব সংরক্ষণের হারের তালিকা দেওয়া হল। 
সংরক্ষণের হার 


পাঠাবৎনরের শেষে ১ বৎসর পরে ৫ বৎসর পদ্নে 
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বীজগণিত *৮৭ *৫৬ - 
কসাযর়নবিগ্তা "৬৩ *৪৭ এ ৭৩৩ 


ইতিহাস . “৭১ ১৮ 2 সপ 


৯ ০ 


১৩৩ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উপরের পরীক্ষণ এবং আরও অনেক অনুরূপ পন্ষীক্ষণ থেকে একটি জোটা- 
মুটি সিদ্ধান্ত কর! যেতে পারে যে ৰিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যবৎসরের 
শেষে শিক্ষার্থীদের সাধারণতঃ ৭৫%র মত মনে থাকে । ভার পর ১ বৎসর 
পরে সংরক্ষণ ৪০%'র কাছাকাছি পৌছয় এৰং € বৎসর পরে এই সংঘক্ষণ 
২৫%ডে দাড়া । অবশ্য বিষয়বস্তর প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এই মংরক্ষণের হারও পৃথক হয়। 

আধুনিক কালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের পাঠ্যবিষয় গুলির 
কোন্টিছে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ সংরক্ষণ হয় তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণা 
হয়েছে । এই সব গবেষণ। থেকে লন্ধ ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয় 


হল। 
প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর পরীক্ষণ €থকে প্রমাণিত হয়েছে ষে 


গরমের ছুটির সয় শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির দিকে বার । বছরের শেষের 
দিকে দেখ! যায় যে, ষে সব তথ্য ছুরূহ প্রকৃতির লেগুজি শিক্ষার্থ বেশী পরিস্ধীণে 
ভূলতে থাকে, আর যেগুপি সহজ প্রকৃতির সেগুলি সে মনে রাখভে পারে। 
যেমন, ইতিহাসের সহজ তথ্যগুলি শিক্ষার্থীরা ভোলে না, কিন্তু উন্নত ঝ 
চিন্তামূলক তথ্যগুলি তারা' বছরের শেষের দিকে ভুলে যায়। তেমনই গণিতের 
বেলায় মৌল বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে থাকে, কিন্তু উন্নত বা! হুরূহ 
বিষয়গুলি তার! বৎসরের শেষের দিকে মনে রাখতে পারে না। 

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুপির ক্ষেত্রে একটি পৰ্দীক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
বে শিক্ষার্থীর! গণিতের প্রায় শতকর] ১০ ভাগ গঞ্মের ছুটির সময় এবং প্রায় 
ও৩ ভাগ ১ বংলর পরে ভুলে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 
বিষ্য়বন্ম্ব প্রস্কতিগত বৈষষ্যের জন্ত সংরক্ষণেরও বৈষম্য হনে থাকে । ফেষন, 
বিজ্ঞানের সাধারণ ঘথ্যগুপি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগের বেলায় 
সংরক্ষণ খেশ উন্নত কিন্তু রাসায়নিক নামগুডলি মনে রাখ! এবং সমীকরণ লেখার 
বেলায় লংয়ক্ষণ হুর্বল হয়ে দাড়ায় । একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে ষে 
শিক্ষার্থীর! বিভভালয়ে শেখা রসায়নশান্ত্রের ভথ্যমূলক বিষয়বন্তগুলির মাত্র ১৯% 
€ বছর পত্প মনে করতে পেরেছে। * 


ফলেজ স্তপ্দের পাঠ্যবিষয়গুবির মধ্যে বিজ্ঞানে প্রচুর বিস্ৃতি ঘটতে দেখা 
যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চারযাসে ৫০১০ এবং বৎসরের শেষে ৯৪%'র মত 
বিস্বৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে । কারিগরিমূলক তথে]র ক্ষেত্রে বিশ্বৃতি সব চেয়ে 
বেশী শ্ঘটে বদিও সেগুলির অস্তনিছিত নীতির বান্তব-প্রয়োগে দক্ষতার 
কোনও অভাব দেখা যায় না। কলেজ স্তরে চার বৎসর বাঘার পরেও যে সব 


বিদ্যার কারণ ৯৩১ 


বিষয়ের সব চেয়ে বেশী সংরক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল আধুনিক ও প্রাচীন 
ইতিহাস, জ্যামিতি এবং সব চেয়ে কম সংরক্ষণ দেখা যায় পদার্থতত্ব, সায়, 
গ্রাচীনভাষা ইতাদির ক্ষেত্রে। আর একটি পরীক্ষায় কলেজে সন্ধা্গক্ত 
শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্ব ইতিহাসের একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেছে যে ভাদর 
সংরক্ষণ একটুও হাস পায়নি । 

একদল কলেজের মেয়ের উপর' আমেরিকার ইন্ভিহাসের ভখ]মূলফ একটি 
অভীক্ষ1 দিত্যে দেখা যায় যে ঘাদের প্রাথমিক জ্ঞানের উপর এক বছয় পণ্ে র্রার 
৪০০ বিস্বৃতি ঘটেছে । উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত কর! ঘা যে 
বিষয়বস্তর প্রকৃতি এবং শিখনের ছ্রূহতাীর উপর মির্ভর করে সংরক্ষণের পরিদ্থপণ। 
তবে সাধারণভাবে বল! চলে যে ত্/মূলক ও কারিগরি বিষয়বস্তগুলির স্বিন্ৃতি 
'াঁড়াাডি ঘটে, আর অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী তথ্যাদি, বাস্তরক্ষেত্রে ভৎখ্যর 
প্রয়োগ এবং মৌলিকসুত্রের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অনেক ভাল হুয়। 
বিল্মরণের কারণ (0589565 ০৫ [866০015 01 1:0560816 ) 

9৮৮ যানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণ! হয়েছে । আমর! জানি যে কোন 
বস্ত ভুলে যাওয়া হল মন্তিফ্ধে বস্তটির সংরক্ষণ না হওয়া । দেখা গেছে যে 
অনেকগুলি কারণে সংরক্ষণ না হতে পারে। কারণগুলি কখমও পৃথকভাবে 
আবার “কখনও ঙ্িলিতভাঘে কাজ করছে পারে। নীচে বিশ্বন্বণেক্স থান 
কয়েকটি কারণের আলোচন! কর! হুল। 


১। চচপর অভাব (1013559) 

সাধারণত কোন বস্তর চর্চার অভাবকে আমরা সে বস্তির ভুলে ছাগজার 
কারণ বলে মনে করে থাফি। যখন কোন বস্ত আমর] ভূলে যাই ভখন ঘ্ররে 
নিই বে নেই বস্তুটি নিয়ে চর্চা বা আলোচনা ন। করার ফলেই আমরা জেটি 
ভুলে গেছি। এই ব্যাখ]াটি কিন্ত মনোবিজ্ঞানীর। গ্রহণ করেন ন1। গ্রার্থমত। 
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তটির যখন কোনরূপ চর্চা কর হচ্ছে না 
ব| মনে করার চেষ্টা করা হচ্ছে না সে সময়েও সেটির সংরক্ষণেত্ব পদ্দিনাণ 
আগের চেক্সে বেড়েই গেছে, কমা দূরে থাকুক। «ই ঘটনাটিকে স্বৃষ্তি-বেশ 
( £১60103806008 ) বল] হয়। দ্বিত্বীমুত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেচ্ছে যে 
বজ্র চর্চ।কালেই বিম্মধণ ঘটতে সুরু হয়েছে । তৃতীয়ত, চর্চার অভাদ্বকে 
বিশ্মরণের কারণ বলার অর্থ হুল সময়ের অতিক্রাস্তিরক কারণ বলে ধয়ে নেওয়া 
কিন্ত সময়কে কোন ঘটনার কারণ বল! সঙ্গত নয়। ফেননুছ সঙয় হচ্ছে লষতত 


১৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ঘটনারই একটি লাধারণ পটভূমিকা বিশেষ। বদদিও আমরা কথায় বলি যে 
সরে ফলটি পাকে বা সময়ে মানুষ বৃদ্ধ হয় বা লময়ে লোহাতে ষরচে পড়ে, তবুও 
এর' কোন ঘট নাটবই কারণ রূপে সময়কে ধরা যেতে পারে না। এই ঘটনা- 
গুলির সত্যকারের কারণ হুল অন্য । এই জন্তই আমর! চর্চার কভাবকে তুলে 
যাওয়ার কারণ বলতে পারি না। 


২। পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ (২60 ০-৪01%6 [0171010011) 


আঙ্গর৷ যখন একটি বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখি, তখন দ্বেখ! 
যায় যে প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমরা ভুলে গেছি। এক্ষেত্রে ছিতীয় শেখা 
বিষয়টি পিছম দিকে চলে গিয়ে আমাদের প্রথম শেখা বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। 
এই সানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদমুখী প্রভিরোধ (160:০9-236158 1701110016102)) 
বলা ছয়। যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংল] কবিতা যুখন্থ করল। 
ভারপর সে আবার আর একটি বাংল] কবিস্তা মুখস্থ করল। এখন যদি সে 
প্রথম শেখা কবিভ্ভাটির কতটা] মুখস্থ আছে তা] পরীক্ষা! করতে যায়, তাহলে 
দেখৰে যে সে প্রন কবিতাটির কিছুটা ভুলে গেছে, যদ্দিও দ্বিতীয় কবিতাটি- 
ভার সম্পূর্ণ হনে আছে। এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির বিন্মরণের কারগ হল 
পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ । এখানে দ্বিতীয় কবিতাটির অন্তর্গত শেখা বস্তগুলি 
পেছন দিকে, চলে গিয়ে পূর্বে শেখা প্রথম কবিতার বস্তগুলির লঙ্গে এমল ঘন্দের 
জ্ষ্টি করে যে ব্যক্তির প্রথম কবিতাটির সংরক্ষণ কিছুট! ক্ষতিগ্রন্ত হয়, অর্থাৎ 
প্রথম কবিতাটির কিছুটা সে ভুলেযায়। ছুটি উপায়ে এই পশ্চাদ্মুখী প্রতি- 
রোধের প্রভাবকে হুর্বল বা রুদ্ধ করাযায়। যথা-- 


প্রথষত, যদি প্রথম শেখা বস্তুটি ও দ্বিতীয় শেখা বস্তটির মধ্যে কিছুট] সময়ের 
বিরতি দেওয়া হয়, তাহলে এই পশ্চাদৃমুখী 'প্রতিরোধ আর ভেমন কাজ করতে 
পারে না। অবশ্য এই অন্তর্তর্ণ খিরভিকালে এমন কোন কাঁজ কর! চলবে না! 
যাতে মন্তিফেব্ু পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে মন্তিফকে যতদুর সম্ভব 
বিশ্রাম দিতে হবে। দলেই জন্য দেখা যায় যে পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ তখনই 
কাজ করে যখন ছুটি শেখার কাজ পর পর ঘটে এবং ভাদের মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান অতি অল্প থাকে বা একেবারে থাকে না। 

দ্বিতীয়ত, যদি এই ছুটি শেখ! বিষয়বস্তুর মধ্যে আরুতিগত ফিল থাকে তবেই 
এই প্রতিথোধ বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে । যেমন, প্রথমটি একটি বাংলা 
কবিভ। ও ছবিভীয়টও একটি বাংল! কবিতা । কিংবা এ্রথমটিও সংখ) লারি” 


বিস্মরণের কারণ ১৩৪ 


-দ্বিভীযটিও সংখ্যা সারি । এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়। কিন্ত 
খদি প্রথম বিষয়বন্ত ও ব্বিতীয় বিষয়বন্তর মধ্যে ফোনরূপ আকৃতিগত হিল না 
থাকে তাহলে প্রতিরোধ অল্প ঘটে, বা! ঘটে না! । যেমন, যদি প্রথমটি ইংরাজী 
কবিতা এবং দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতা বা প্রথষটি বাংলা গপ্ভ এবং দ্বিত্তীয়টি সংখযা- 
তালিক] হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্পই ঘটে । কেননা এই ধরনের ক্ষেত্রে 
দুটি শেখা বিষয়বন্তবর মধ্যে কোনরূপ মিল না থাকায় দুয়ের মধ্যে কোনরকম 
বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ স্থষ্টি হবার সম্ভতাবন! থাকে না। 

আমর] আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্ত প্রতিনিফতই শিখছি। 
অথচ সেগুলির খুব অল্পই আমাদের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে । মনোবিজ্ঞানীদের 
মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ । যেমন, প্রথম একটি বস্ত(ক) 
শেখার পর আমরা দ্বিতীয় একটি বন্্(খ) শিখলাম । তার ফলে প্রথম 
বস্তটির (কর) কিছুটা ভূলে গেলাম। ভারপর আবার যখন তৃতীয় বন্ত £) 
শিখলাম ভখন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছু এবং দ্বিতীয় বস্তর (খ'র) কিছু 
ভূললাম। আবার যখন চতুর্থ বস্ত (ঘ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (কর) 

০ ঘব 

০ ০০০ 
ও [ পশ্চাদমুখী প্রতিরোধের ফলে বিস্মরণ ] 
আরও কিছুটা, দ্বিতীয় বস্তটির (খ'র) আরও কিছুট! এবং তৃতীয় বন্তটির'(গ'রা 
কিছু ভুললাম। এভাবে যত নতুন বস্তু আমরা শিখে যাই ছত পুরোন বস্তুর 
কিছুটা করে ভূলে যাই এবং শেষে প্রথম দিকের শেখা বস্ত গুলি ক্রুমবর্ধনান হারে 
ভুলভে থাঁকি। এই বিশ্মরণ মনের একটি স্বাভাবিক ও অতি প্রয়োজনীয় 
প্রক্রিয়া । এই স্বাভাবিক বিশ্মরণ ষদ্দি না ঘটত তবে আফাদের শেখ! সঙ্গ 
বন্তই মণ্তিফে নংরক্ষিত হয়ে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত এত অসংখ্য বিষয়বন্ধ 
মস্তিষ্কে ভীড় করত যে আমাদের মানসিক সুস্থত] বজায় রাখাই কষ্টকর হয়ে 
উঠত । 
৩। শিখনের মান্রা। (19815 ০£ 17681771006 ) 

শিখনের উতকর্ষের মাত্রার উপর বিস্মরণ অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক 
বস্ত শেখান্ব একটি সর্বনিম মান আছেঃ।যেখানে পৌছলে আমর] বলতে পারি 
যে বস্তটি আঙরা শিখেছি । এখন য্গি কেউ এই সীমারেখা ছাড়িয়েও কিছুটা 
বেশী শিখে যায় তবে তার শ্রেখাকে অতি-শিখন (.055:-65:5456 ) বলা 
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চলে। আর যদি এ সীমারেখার নীচে সে থাকে বে ভার শেখাকে নুন- 
শিখন (7009:-19570175) বল] হয় । এটি একটি গ্রমাণিভ সত্য যে অন্তি- 
শেখা বস্ত, নু ন-শেখা বন্তর চেয়ে বেশী মনে থাকে । অতএব আমর] নুাুন- 
শিখনকে (0:006:-192701708) ভূলে যাওয়ার একটি কারণ বলছে পারি । 


৪। পরিবত্তিত পরিবেশ (১1150 1585110170060) 

আমরা যখন কোন একটি বিষয় শিখি তখন আমাদের সেই সময়কার 
পর্িত্ধেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে করা এ উভয় 
প্র্ঞস্টীর সঙ্গেই বিঝিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে ।২ তাঁর ফলে আষরা যখন পরে এ 
বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করি তখন পরিবেশের এ বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি সু 
শ্রবসপয় পক্ষে একাস্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে । এখন যদি কোঁন কারণে এ বিশেষ 
বৈঙ্গিষ্টযগুলি পরিবেশে অনুপস্থিত থাক্ষে ভবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে 
করাটাও শক্ত হয়ে উঠেছে এবং এ বিষয়ট ভাল করে শেখা সত্বেও অঃনক 
সেক্খর আমরা ভুলে গেছি। আবার বদি কোন প্রকারে এ বৈশিষ্ট্য গুলি 
পরিধেশের অন্তছুক্ত হয় তবে এ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে। এই জন্তই 
বখন আমর] কোন বিশেষ পরিবেশে একটি বস্তু শিখি অন্য পরিবেশে দেটি 
আশনবা মনে করভে অন্থবিধা বোধ করি। কিন্তু সেই পুরোনে। পরিবেশে ফিরে 
এলে আমাদের মনে করতে আর অন্বিধ। হয় না। বাড়ীতে নিজের পন্ডার 
কক ভাল বরে তৈরী করা পড়াটি এই কারণেই পরীক্ষার্থীর। পরীক্ষার হলে 
গিকে প্রাসই ভূলে যায়। 
৫1 ওক্ষোভমূলক প্রতিরোধ ( 7:0700079] [31001000 ) 

ভয়, রাগ, ঘ্বণা, লজ্জা গ্রভৃঘ্ি কোনও প্রক্ষোভ বদি ব্যাক্তর মধ্যে ভীব্র- 
ভাত্ঘ জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও ভার মনে পড়ছে 
নগ। €কানও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের ষধ্যে অটোনমিক স্নাযু- 
ফ্্রলীটি (40022920030 টব 67008 87৪0910) সক্রিয় হয়ে ওঠে । ফলে দেহ ও 
মনে একট] উত্তেজিত অবশ্থার কৃষ্টি হয় এবং সামর্রিকভাবে বিস্বৃতি ঘটে । 
৬। আঘাতজনিত বিল্মরণ ( 51700]. 4১101065158 ) 

সংরক্ষণ হল মন্তিক্ষের একটি প্রক্রিয়া । ষ্দি কোন কারণে মন্তিঞ্চে কোনরূপ 
আঁঘান্ত লাগে তবে আংশ্শিকভাবে বিস্মরণ ঘটতে পারে । খেলাধুলা, হূর্ঘটনা, যুদ্ধ 





১। পৃঃ ১২৭ পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য । 
২। এটিকে অনুবর্তন (0925805699898) প্রত্তিরা বলা হম । (পৃঃ ১২২ দ্বিতীয় খণ্ড) 
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প্রভৃতি কারণে অনেক সময় আঘাত লাগার ফলে আধাতজনিত শ্থিশ্মরণ 
(9001. 4১207106319) ঘটতে দেখা গেছে। 


৭ নেশাকারক বস্তু (11095 ) 


মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি নেশাকারক বস্তগুলি যদি দীর্ঘকাল অভিরিক্ 
ব্যবহার কর] বায, তবে সেগুলির প্রভাবে মস্তিষ্কের প্াবুকোষগুলি হুবল হয়ে 
ওঠে এবং ত1 থেকে স্মৃত্িদ্রম ঘটতে পারে । 


৮। অবদমন (51005551077) 

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড বিশ্মরণের একটি নতুন ব্যাখ্যা দিষেছেন। তার 
মতে ভূলে যাওয়া একটি ইচ্ছাকৃত যানসিক প্রক্রিয়া । অর্থাৎ যা আমরা 
ভুলতে চাই, তাই আমরা ভুলি। *অবস্ত আমাদের এই ভূলভে চাওয়া! বা ইচ্ছাটি 
সচেতন মনের চাওয়া বা ইচ্ছা নয়, সেটি সম্পূর্ণ অচেতন মনের । ভিনি 
দেখিয়েছেন ষে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে 
অজানা । এই অজ্ঞাত মনটির তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন (001099708৫1008) | 
আর যাকে সাধারণত আমর] মম বলে আখ]! দিয়ে থাকি, সেটি আসলে 
আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র। মশের এই জ্ঞাত অংশটুকুর নাম 
ভিনি দিয়েছেন ঠেভন (09:05801085)। এখন যদি আমাদর এই চেতম মনে 
এমন €কান চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যা আমাদের কাছে অবাঞ্িত, ভবে 
আমরা সেই চিন্তা বা ইচ্ছাটিকে চেতন মন থেকে জোর করে সগ্িয়ে আমাদের 
অচেতন মনে নির্বাসিত করি । ফলে সেটি আর আমাদের চেতন যনে থাকে না 
অর্থাৎ আমর! সেটিকে ভুলে যাই। চেভঘ মন থেকে অচেতন মনে নির্বাসিত 
করার এই প্রক্রিয়াটির নাষ হল অবদমন (78977955107) | অতএব ক্রয়েডের 
মতে চেতন মন থেকে কোন চিস্তাকে অচেতন মনে অব্দমিত করাফেই আমরা 
ভুলে যাওয়া নাম দিয়ে থাকি । 


এখম প্রশ্ন হল, যদি ভূলে যাওয়াঁট! ইচ্ছাকৃতই হবে তৰে আমরা যে সৰ বস্ত 
ভূলতে চাই না (যেমন, কো'ন দরকারী কাজের কথা বা পরীক্ষার পড়া ) 
সেগুলি ভূলে যাই কন? আবার এমন অনেক বস্ত আছে যেগুলি আমরা 
ভূজতে চাই (যেমন, কোন দুঃখ, শোক ব! লজ্জার ন্মৃতি ), অথচ সেগুলি ভূলতে 
পারিনা কেন? এর উত্তর হুল যে ৰোন্টি আমরা ভুলতে চাই আর কোন্টি চাই 
না ভার প্রকৃত নির্ণা়কফ কিন্ত আমাদের চেতন সত্ভাটি নয়। আমাদের “আমি” ব। 
'অহুংসত্তার (088০) কিছুটা! অংশ চেতম হলেও, এর একটি বন্ড অংশ অচেছন । 
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ফলে কোন্টি আমাদের কাছে বাঞ্ছিত, অতএব মনে রাখতে হবে, আর কোনটি 
আমাদের কাছে অবাঞ্চিত অতএব ভূলে যেতে হবে, সেটি প্রায় ক্ষেত্রেই 
আমাদের চেতন অহংসত্তাটি ঠিক করে না) বস্তত আঙাদের আচরণের প্রকৃত 
নিয়স্তা হল আমাদের অচেতন অহংসত্তাট। যে বস্তটি বাহাত মনে হচ্ছে আমরা 
ভুলতে চাই না অথচ ভুলে যাচ্ছি, আসলে সেটি আমাদের অচেতন অহংসত্ত।টির 
কাছে বাঞ্চিত নয়। যেমন, পরীক্ষার পড়া তৈরী কর! বা বাধ্য হয়ে কোনও 
নীরন কর্তব্য পালন কর। বা লৌকিকতার চাপে চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজগুলি 
চেতন মনে আমপা। পছন্দ করলেও আমাদের অচেতন মন ভুলে যেতে চাকস। 
ভেমনই আবার কোন দুঃখ, শোক ব! লজ্জার কাহিনী আমরা ভোলর চেষ্টা 
করলেও ভুলতে পারি না। এর দুটি কারণ হতে পারে । প্রথম, আমাদের অচেতন 
অহুংসত্তা হয় সেগুলিকে সত্য সত্য ভুলতে চায় না, যদিও চেতন সত্বা ভুলতে 
চায়। আর দ্বিতীয়, এ চিস্তা বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে এগুলির 
অতি-শিখন হয়ে যায় এবং ফলে আঙগাদের অহংসত্ত| ভুলতে চাইলেও এগুলি 
আরও শ্যাযীভাৰে মন্ভিফ্ষে সংরক্ষিভ হয়ে পড়ে। 


ঘুম (3155১) 

ঘুষের সঙ্গে সংরক্ষণের একটি নিকট সম্পর্ক আছে । দেখ! গেছে যে, কোন 
বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুষান যায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত 
ভাল লংরক্ষপ হয়। জেগে থাকলে ( কিছু না করলেও) কোনও না কোনও 
চিত্ত! এসে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাঘান্ত ঘটাবেই, কিন্তু যেহেতু ঘুমিয়ে পডলে 
মন্তিষ্ক কোষে কোনরূপ পশ্চাদ্‌মুখী প্রন্চিরোধ ( 186:০50৮:৮8 17710101629 ) 
ঘটার সম্ভাবনা থাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধাঘ্ব ঘটে ও বিস্মরণেব হারও 
কম হুয়। এই জন্য ঘুমের আগে শেখা বস্তু ভালভাবে ও দীর্ঘকাল মনে থাকে । 


শ্থতি- রেশ (13501715067)06) 

যনে করা ষাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা! মুখস্থ করতে দেওয়া 
হুল। কিছুক্ষণ পর তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সে মাত্র ১২ট শব্ধ 
মনে করতে পারছে । অতএব €ৰাঝা গেল যে তার, সংরক্ষণ হয়েছে ১৬টি 
শব্দের মধ্যে ১২টি শব বা শিক্ষণীয় বন্তরটির মোট ৭৫%ু| এখন পরের দিন 
তাকে আবার পরীক্ষা! কর] হল এবং দ্নেখ! গেল যে সে ১৪টি শব মনে করতে 
পারছে) এবার কিন্তু তার লংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৬%। অথচ ইতিমধ্যে 
সে &ঁ শব্দগুলি আর নতুন করে মুখস্থ করেনি । কেবলফাত্র লঙয়ের ব্যবধানে 


স্বৃতির উন্নতি ১৩৭ 


সংরক্ষণের এই ধরনের যে উল্নঘ্ি দেখা যায় তার মাম স্ৃতি-রেশ 
(03602120159136) | মনোবিজ্ঞানীর!| এই মানসিক ঘটনাটির নানারকম 
ব্যাখ্য। দিয়েছেন । ৃ 
স্মৃতির উন্নতি (1672০7) 71151171778) 

স্মৃতির উন্নতি কর] যাস কিন! সে সম্বন্ধে জানতে সকলেরই অ্ল্পবিস্তর 
কৌতুহল আছে। স্থৃতির উন্নতি চান সকলেই। বিশ্ষে করে বড় বড় 
কোম্পানীর অধিকতা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, সেলন্ম্যান প্রভৃতি ধাদের বৃত্তি 


নির্বাহের জন্য স্ৃছ্ধির উপর অনেকথানি নির্ভর করতে হন, তারা স্মৃতির ক্ষমতা 
বাড়াতে সর্বদাই ব্যগ্র। 


কিন্ত যখনই স্মৃতিকে আঙর! মানসিক শক্তি বলে গ্রহণ করিনি তখনই এ 
প্রশ্নের উত্তর একরকম ছেওয়া হয়ে গেছে । যেহেতু স্বঠি কোনও একটি বিশেষ 
শক্তি নয়, হেতু এর কোনরূপ উন্নতি করার সম্ভব নয়। স্মৃতি একটি প্রক্রিয়া 
বিশেষ । অতএব একটি প্রক্রিয়ার ক্ষমতা বাড়া বা কমার কথা ওঠে ন1। ম্মৃতির 
চর্চা করলে স্মৃতির ক্ষমত! বাড়ে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের 


মত। কিন্তু প্রথমে উইলিয়ম জেমস পরে আরও অনেক যনোবিজ্ঞানী প্রমাণ 
করে দিয়েছেন ষে স্মৃঘির চর্চ! করলেই স্থৃতির শক্তি বাডে ন1। 


তবে স্মৃতির পেছনে আছে হন্ডিফঘটিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যাঁর নাম 
দিয়েছি আমরা সংরক্ষণ । এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করছে স্মৃতির 
উৎকর্ষ বা অন্রতকর্ষ | 
সুষ্ঠ, স্মরণের সতবলী (৫:০8৫1610185 ০1 ৯০০ ?431701/) 

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখ! গেছে থে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি 
ব৷ অবস্থায় সংরক্ষণের কাজটি ভালভাবে হয় । আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 
পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশানুরূপ হয় না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বা 
অবস্থা গুলিকে আমরা সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী নাম দিতে পারি। একথা ভাবলে 
অবশ্তভূল হবে যে এই বিশেষ সর্ভগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের শক্তি বুদ্ধি পায়। 
সংবক্ষণের শক্তি সব সময়েই অপরিবন্তিত থাকে । তবে এ বিশেষ সর্ভগুলির 
উপস্থিতিতে সংযক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্ষকর হয় মাত্র। যতক্ষণ এই 


সর্তগুলি বর্তষান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উতকর্ষও দেখ! যাবে, আর 
সর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের উত্কর্ষ কমে যাবে। অভ্তএব সাঁধারণ- 
ভাবে ঘলতে গেলে স্মৃতির উন্নয়ন কল্প! যায় না, কিন্তু এমন কতকগুলি অনুকূঞ্জ 
নর্ভ আছে যেগুলি কোন কিছু শেখার সময় অন্ুলরণ করলে সংরক্ষণ অধিকতর 
কারকর ও স্থায়ী হয়ে থাকে। 


১৩৮ শিক্ষার্ীয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই সর্ভগুলিকে আমর] সাধাযণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, 
যথা শারীরিক (0505:081), মানসিক (3160%51), প্রক্ষোভমূলক (701070191081); 
পৃন্ধতিমূলক (8,61561715 6০ 709680) ও পরিবেশমূলক (13751707020610681)। 
এই বিভিন্ন শ্রেণীষ সর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল । 

৯। শারীরিক সর্ভাবলী (7১1)55108] 00700110775) 

নু্টু প্র অনেকখানি নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার উপর | রোগ বা 
অন্ুন্থত] মন্তিফের স্বাভাবিক কাঁজকর্সগুলিকে ব্যাহত কমর এবং তার ফলে 
অনিবার্ধৰপে সংরক্ষণ ক্ষুগ্ন হয়। অতএব শারীরিক হুচ্থত!1 ছল সুষ্ু স্মরণের 
প্রথম সর্ত। 

২। মানসিক সর্তাবলী (1৬167015] 00000101075) 

স্থচু শিখনের মানসিক সর্তগুলিকে আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ 
করা ষায়। বথা--- টি 

(ক) গ্রেষণ। (110656100) £-মানসিক নর্তগুলির মধ্যে প্রথমে আসে 
প্রেষণা, বা যা যনে রাখতে হবে ভা শেখার আস্তপ্িক আগ্রহ বা ইচ্ড1। 
অনিচ্ছায় বা অর্ধ-ইচ্ছা্ঘ শেখা বস্ত মন্তিষ্ষধে ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। 
এটি একটি পরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য যে বিন! প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন 
সম্ভব নয়। অতএব সুষ্ঠু স্মরণের একটি অপরিহার্য সর্ভ হল শিক্ষণীয় বস্তটির 
প্রতি প্রেষণবোধি। 

(খ) মনোযোগ (466606190) 5 প্রেষণা বা ইচ্ছা যদি থাকে তবে 
্বাভাবিকভাবেই মনোযোগের স্থষ্টি হয়। মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তটিতে যাতে 
ঠিকমত মনোযোগ দেওয়া হয় সেটি দেখতে হুবে। অনেক সময় উপযুক্ত 
মনোৌযোগ ন1 দেওয়ার জন্ত সংরক্ষণ ঠিকমত হুদ না। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর 


ক্লাশে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোটল নেয়। কিন্তু যদি নোটস লেখায় মনোযোগ 
বেশী থাকে তবে বক্তৃতা শোন যাক্স না, ফলে অনেক সময় খিষয়বন্তটি না বুঝেই 


শিক্ষার্থীরা নোটস করে এবং পরে সে নোটস তাদের কোন কাজেই লাগে ন]। 
সেই জন্ত বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, নোটস মাঝে মাঝে করতে হয়। 
কারণ মনোধোগ দিয়ে শোনা বিষন্ব আমর] সহজে তৃলি মা। 


(গ; সংবোধন (09200261)625109) £--শিক্ষণীয় বস্তুটি যে পরিমাণে শিক্ষার্থ 
যুধতে পারে তার উপর সংরক্ষণের মাত্র নির্ভর করে। দেখা গেছে, যে বস্তুটি 


শিক্ষার্থী যত বেশী বুঝতে পান্ধে তত বেশী সেটি লে মনে তাখতভে পায়ে । আর 
যে বস্তর অর্থ না বুঝে যন্ত্রের হত শিক্ষার্থী মুখস্থ করে সে বস্তুটি মনে রাখা তার 


সু স্মরণের সর্তাবলী ১৩৯ 


পক্ষে শক্ত হয়। অবশ অর্থ বোঝ! না| বোঝ! অনেকথত্ণঘি নির্ভর করে 
বন্তটির প্ররুতিত্ব উপর | 


ও। প্রক্ষোস্ভযুলক সর্ভতাবলী ( [77591975] 0০7481075 ) 

প্রক্ষোভমূলক সমভা হল মনে রাখার আর একটি অভি প্রয়োজনীয় সর্ত। 
শিক্ষার্থার প্রক্ষোভগুপির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলেই মস্ভিষের প্রক্রিয়াগুপি 
সম্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে । আর ষর্দি কোন কারণে কোন বিশেষ 
প্রক্ষোভ অস্বাভাবিক মাল্রায় ভীত্র হয়ে ওঠে ভাহলে তার স্মুক্টিও বিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়। 

অন্ভিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা ছুঃখিভ অবস্থায় কিছু শেখা ৰা মন্ধে 
রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসস্তব হয়ে দীড়ায় | ভুলে যাওয়ার 
কারণগুলির মধ্যে প্রক্ষোভঘটিত গ্রন্ধিরোধফে একটি বড় কান্বণ বলে ধরা 
হয়েছে । এই জন্যাই শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে 
অক্ষুণ্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়] সর্বপ্রথমে দরকার । প্রক্ষোভেক্স দিক দিয়ে 
শিঙ্ষধ শিক্ষার্থাকে কিছু শেখানো নিরর্থক ও অপচয়বহুল। 
৪1 পছ্ধতিমূলক সতবজী (0০700159075 1518008 ০ 7150,০৭) 

সু সংবক্ষণ অনেকখানি নির্ভর কৰে পদ্ধতির শির্বাচনের উপর। দ্বেখা 
গেছে ষে. উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃত্তি সবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হুয়। 
স্বাছাঁডা ভুল পদ্ধতিতে শেক্ষার চেষ্টা করলে শিখতে ও ষেমন দেক্ী হয় তেমনই 
মনে ব্রাখাও কষ্টকর হয়। শিখমের পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পায়ে 
এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর প্রকৃতির উপর পদ্ধতির নির্বাচন নির্ভর কবে। 

সুষ্ঠু ও স্থাক্সী নংরক্ষণের সহাষক হয় নীচে এমন কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ 
করা হল”। 

(ক) সমগ্র পদ্ধতি : অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে 
কাধকর । 

(খ) অংশ পদ্ধতি ৫ অর্থহীন বিষদ্ববস্ত,। অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তু, কৌশল, 
দক্ষত1 ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য 

(গ) মধ্যগ পদ্ধতি £ অতিদীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মনো- 
বিজ্ঞানীরা অংশ ও সমগ্র পদ্ধতিব। মিশ্রিত এই পদ্ধতিটি অনুসক্ণের নির্দেশ 
দিয়ে থাকেন। 





১। পৃঃ ১৪১ (দ্বিতীয় খণ্ড) 


১৪০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিভ্ঞার 


(ঘ) আবৃত্তি পদ্ধতি £ সাধারণত কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন 
পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই ছৃ'রকম পদ্ধতি অস্ুসরণ কর যায়। ব্যাপক 
পরীক্ষণ থেকে এ তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন 
পদ্ধতির চেয়ে মনে রাখার পঙ্ছে অধিকতর সহায়ক। 

(ড) সবিরাম পদ্ধতি £ বিরতিহীন পদ্ধতিতে কোন কিছু শেখার চেয়ে 
মাঝে মাঝে বিরভি দিয়ে শেখা অনেক বেশী ফাধকর এবং তার ফলে সংরক্ষণ 
ন্দুঢ় ও শ্থায়ী হয়। 

(5) অনুধঙ্গ পদ্ধতি 2 শেখার বিষয়গুলিকে অনুষঙ্গের সাহাষ্যে পরস্পরের 
সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলতে পারলে সেগুলি মনে রাখা সহজ হয়ে ওঠে । অনুজ 
বলতে বোঝায় ছটি ব্ষয় ৰা চিন্তার মধ্যে কোন রকষ একটি সম্পর্ক ব 
যোগাযোগের ধারণ! । কখনও কখনও এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত থাকে 
আবার কখনও এই ধারণ! চেষ্টা করে তৈরী কর! যায় । - 

€ছ) প্রতিরপের সাহায্যে শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখার কাজটি স্থঠঠ ও 
লহজনাধ্য হয়ে ওঠে । যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন ভার 


প্রতিরূপটিকে মনের মধ্যে দূঢবদ্ধ করতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ এবং 
স্থায়ী হয়। 


(জ) ছন্দ বাস্ুরের সাহায্যে শেখা বস্ত হনে রাখ! অপেক্ষারুত সহজ হয়। 
সুর করে যুখস্থ কর! কবিভা, নামত! ইত্যাদি বহুদিন মনে থাকে । 

(ঝ) কতকগুলি স্বতিসহায়ক কৌশল ( 80690002010 09168 ) আহ্ছ 
যেগুলি অবলম্বন করলে বস্ত বা! ঘটন! মনে রাখ! সহজ হয় । এ ছাড় শেখা 
বস্তর চ6| বা অন্থশীলন ( 7৮0687৪%] ) বস্তটিকে মমে রাখতে সাহায্য করে। 

(4) পশ্চাদ্মুখী প্রত্তিরোধ ভূলে যাওয়ার একটি বড় কারণ। শিখনের 
সময় এমন লব ব্যবস্থা অবলম্বন কর] উচিত যার কলে এই প্রতিরোধ সবচেয়ে 
কম হয়। যেমন পড়ার মাথে মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্ত 
পর পর না পড়া ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করলে স্মৃতি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় । 

৫ ॥ পরিবেশমূলক সতীবজী (1277570717757719] 000080015) 
€ক) অনুকূল পরিবেশ £ মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সর্ভ হল ষে পড়া 
বা! শেখাট' যেন সব দিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশে সম্পনন হয়। যদি পরিবেশ 


প্রতিকূল হয় ভাহলে মনোষোগ ও একাপ্রতা ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের কাজও 
ঠিকমত সম্পন্ন হম্ব না। 


(খ) অপরিবভিত ব! পরিচিত পরিবেশ £ যে পরিবেশে কোন কিছু শেখ! 


স্মৃতির বিস্তার ১৪১, 


হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তন হলে সেই বস্তটি মনে রাখ! কষ্টকর হয়ে ওঠে ।. 
অতএব শিখনের পরিবেশ যতটা অভিন্ন থাকে ততই স্মৃতি স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়। 


স্মৃতির বিভভীর (০07০15 9087) 

একবার শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ দৈর্্যসম্পন্ন একটি সংখ্যা বা' 
অক্ষরের সারি নিভরলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্ত এই সংখ্যা ব 
অক্ষরের সারিটি যদি ক্রমশ দৈর্ধেয বাড়িয়ে যাওয়া হয় তবে এমন একটি সময় 
আমে যখন একবার শুনে সেটি আর নিখুতভাবে আবৃত্তি কর! তার পক্ষে 
সম্ভব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই স্থৃতির পরিধির একটি সীমা 
আছে। যতটুকু একবার শুনে ব্যক্তি আবৃত্তি করতে পারে সেইটিকে ভার স্মৃতির 
বিস্তার (19020758780) বলে বর্ণনা করা হয়। কোন ব0ক্তির স্থৃতির বিস্তার 
পরিমাপ করতে হলে তার সাঙ্নে ক্রমবর্ধমান দৈর্খের সংখ্যাসারি বা অক্ষরের 
সারি পর পর উপস্থাপিত করে দেখতে হয় যে কতদূর পধন্ত সে নিভূলভাবে 
আবৃত্তি করতে পাবে । নীচে ই রকম ছুটি সারি দেওয়া হছল। প্রথমটি 
সংখ্যার সারি, দ্বিতীয়টি অক্ষরের লান্সি। 


প্রথম সারিটি সুরু হয়েছে ৪টি সংখ্যা নিয়ে । তারপর ধীরে ধীরে ১টি করে 

ংখ্যা বেড়ে সব শেষের সারিতে আছে ১০টি সংখ্যা । অক্ষরের সারিটিও 

স্থরু হয়েছে ৪টি অক্ষর নিয়ে এবং একটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে শেষ 
সারিতে আছে ১০টি অক্ষর। 


৯ ৭ ১ ও গচমট 

২৮৩৫৯ পক বজল 

৬৪ ১৯২৭ ১ তঅনবচহ 

৭৩১৯৪ ৬২ মহফবলর্দ চ 

€ ২৬৮৫ ৩১৭ রধগনলবতস 

৮৩৬২ ৭১৪ ২ ৫ ধমঝপরকঞচট 

৩১৯৭ ৪ ১৮৫২৪ ৭ বনঠদগছঝডনথ 
(সংখ্যাসারি) ॥ ৃ (অক্ষর মারি ) 


হনে করা বাক, এক ব্যক্তি সংখ]-সারির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে 
পারল, কিন্ত ৫ম লারিটি সম্পূর্ণ বলতে পারুল না। ৪র্থ সারিতে ৭টি'সংখ্যা, 
থাকাম্ব মোটামুটিভাষে বল! চলে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে এ ব্যক্তির স্মৃতি, 


১৪২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিস্তার হল +। ভেমনই কেউ যদি হষ্ঠ সংখ্যা সারিটি পর্ধস্ত নিল বলতে পারে 
' তাহলে তার স্মৃতির বিস্তার হবে ৯। একইভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির 
স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ করা যেতে পাবে। 

বুদ্ধির অভীক্ষায় বাক্তির স্মৃতির বিস্তারের-পরিমাপ প্রায়ই অস্তভু ক্ত করা 
হয়। তাঁর কারণ হল যেস্থৃতির বিস্তারের সঙ্গে যনের বিকাঁশের গভীর সম্পর্ক 
আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । দেখা গেছে যে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির 
বিস্তারও বাড়ে । নান! পরাক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে ষে সাধারণ ব্)ক্তির 
শ্বৃতির বিস্তার প্রায় ৭'র কাছাকাছি। 


নর 


মনোযোগের স্বরূপ (1465076 ০01 2১665260101, ) 


সাধারণ মানুষ মনোষোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে গণ্য কমে থাকে । 
আবার অনেকে মনোযোগকে মনের একটি বিশেষ অবশ্থা বলে বর্ণনা করে 
থাকেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনোযষোগকে একটি মানসিক] 
শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বান করতেন যে চর্চার ছার] মনোঘোগের 
শক্তিকে বাড়ানো যায় । 

কিন্তু এ নৰ ধারণা যে তুল এ কথা! নানা গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে 
প্রমাণিত হয়েছে । (মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেঘ । আধাদের 
পরিপার্শে প্রতিমূহ্র্তেই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানে। রয়েছে । ভাদের প্রত্যেকেরই 
যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাঁড়। বা প্রতিক্রিয়। আদায় করা। কিন্তু 
সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । আমর। একই মুহূর্তে একটিঘ্প বেশী 
কুটি উদ্দীপকের গ্রতি লাড়! দিতে পারি না । ম্বভাবতই আমাদের এই উদ্দীপকের 
জনতা! থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিতে হুৰে এবং সেটির এতি সাড়া 
দিতে হবরে। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি উদ্দীপকের এই মানসিক 
নির্বাচন ও ভার প্রতি সাড়া দেওয়_-এই প্রক্রিয়া ছ'টর একত্রিত নাম 
হুল মনোযোগ দেওদা) যেমন, এই মৃূহূর্তে একাধিক 'উদ্দীপক আমাকে 
প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ।" পাখার হাওয়া, টেবিল লাপ্পের আলো, বাইরে 
যোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ,)পাশের ৰাড়ীয় পিয়ানোর টুং টাং শব, লামনের 
বাগান থেকে ভেমে আস! হালনাহানার গন্ধ,।(আঙ্গার সামনে রাখা লেখার 
পঠাড ইত্যাদি একরাশ উদ্দীপক তাদের বহুবিধ আবেদন আমার কাছে এনে 
হাজির করেছে। কিন্তু এতগুলি উদ্দীপকের আবেদন অগ্রাহহ করে আমি 
একমাত্র আমার লেখার প্যাডটিকে বেছে নিয্পেছি এবং ভার আবেদনেই সাড়া 
দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি । বহু উদ্দীপকের ষধ্যে থেকে আমার এই 
একটিকে বেছে নেওয়ার কাজটিকে মনোযোগ দেওয়া বলা হয়। এক কথায় 
আমি খার কাজে মনোষোগ দিয়েছি 1) 


মনোযোগের বৈশিষ্ট্য ( 00819005855 ০ £১105000] ) 


ইসনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ করলে আদর! কতকগুলি উল্লেখযোগ্য 
€থশিষ্ট্ের সন্ধান পাই রঃ ১ 


১৪৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মানুষের সব আচরণই পরিবতিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা 
মাত্র। মনোষোগও তাই। বখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিয়ে 
ভার প্রতি আমর] সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন 
করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় এবং তার ফলে. আমাদের অভ্টস্তরে নানারপ 
পরিবর্তন দেখ! দেয়। সেগুলি হল এই-_. 
১। জঞ্চালনমুলক পরিবত'ন 

গ্রথমত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যাক্তর মধ্যে নানারকম সঞ্চালনমূলক' 
পরিবর্তন (11960: 0081089৪) দেখ] দেয় । যেমন, বস] বা দাড়ানোর ভঙগীর 
মধ্যে পরিবর্তন, ঘাড বাড়িয়ে দেখা ৰা মাথা হছেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা 
ইত্যাদি বিভিন্ন ভঙ্গীগন পরিবর্তন ছাডাও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর 
যধ্যে একটা কাঠিন্ঠও এই সময় দেখ! দেয়। টা 
২। ইন্ড্রিয়ঘটিত পরিবত'ন 

দ্বিতীরত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম ইন্জ্রিয়ঘটিত 
পরিবর্তন (36709075 00%0598) দেখা! দেয় । যেষন, কোন দৃশ্য বস্তর প্রি 
মনোফোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও ষথাস্থানে দৃষ্টি স্থাপন করা ইছ]াদি 
নানা চক্ষু-ইন্দ্রিমঘটিত আচরণ ব্)ভিকে সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া এ সময় 
চোখের মধ্যেও পেশীগত নান! পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। সেইরূপ 
অন্তান্ত ইন্দরিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় এই ধরনের নান! পরিবর্তন 
দেখা দেয়। 
৩। ল্লাযুঘটিত পরিবত'ন, 

তৃতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ্ায়বিক পরিবর্তন 
(80:81 0)0870859) সংঘটিত হয়। যখন আমর! মনোযোগ দিই তখন 
মন্তিফের নাযুকোষে নানারকম গ্রঠনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয়। 
৪। প্রত্যক্ষণের স্পঃতা 

মনোযোগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রত)ক্ষণের স্পষ্টতা (61876 ০£ 09706]. 
€০০)। অর্থাৎ যে বস্তটিতে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি সে বস্তটি পূর্বের চেয়ে 
আঙাদের কাছে আরও বেশী পরিফার ওস্পষ্ট হয়ে ওঠে । আমাদের গ্রত্যক্ষণের 
গণ্ডীর মধ্যে সব সময়েই বছু বস্ত অস্ত্র থাকে। কিন্ত তার সবগুলিকে আমবা 
সব সমগ্গে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্গণ করি না1। সেগুলির মধ্যে বে বস্তটির প্রতি 
'আষর! বিশেষ করে মনোযোগ দিই সেই বস্তির প্রত্যক্ষণই পরিফার এবং স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে, অন্তগুলি অম্প্টই থেকে বায়। যেমন, পাশের ঘরে কার! কথ! বলছে 


মনোযোগেক নির্ধারকসমূহ বা সর্ভাবলী ১৪৫ 


বলছে যদি আহি সেদিকে মনোযোগ না দিই তবে কি কথা হুচ্ছে বুঝতে পারৰ 
না, কিন্তু যে মুহূর্তেই ওদিকে মনোযোগ দেব সে মুহূর্তেই ওদের কথাবার্ড। 
আমার কাছে পরিষ্ষার ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 
৫| সচেতনতার কেন্দ্রীন্ভবন 

মনোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বস্ত্র প্রতি আমর! 
মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তটি আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে (09629 ০ 
001)50108918959) এসে উপস্থিত হয়। আমাদের সচেতনতায় সব সময়েই বহু 
বস্ত বর্তমান রয়েছে । কিন্তু সব সময় সব বস্তই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে 
থাকে না। যখন যে বস্তটির প্রতি মনোযোগ দিই সেটি ছাড়! আর সবই থাকে 
আমাদের সচেতনতার বিভিন্ন প্রান্থভৃষিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে 
আমাদের সচেতনতাও নান] মাত্রার হতে পারে । কিন্ যখনই সেগুলির মধ্যে 
কোন একটি বিশেষ বস্তর প্রতি হনোযোগ দিই তখনই সেই বস্তুটি সচেজনভার 
প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয় এবং পুর্ণভাৰে আমাদের সচেগতনভাকে 
অধিকার করে । 
মনোযোগের নিধণরকসমূহ বা সতণবলী 

+ (০1217000515 ০1090010905 ০1 8 ভাত) 

আমাদের মনোযষোগ কিসের ছার! নির্ধারিত হয়, এ গ্শ্রটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে গুকত্বপূর্া। আমাদের চারপাশে সন্ব সময়েই' অসংখ্য উদ্দীপক 
বুয়েছে অথচ ভাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, আবার অন্য আর একটি সমর্থ হয় না। এর 
কারণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়--প্রথম, অভ্যস্তরশীপ নির্ধারক (11006788] 
106691017)678) এবং দ্বিতীয়, বাহক নির্ধারক (569710%] 0666770017)675) | 


এই হু'ধরনের নির্ধারককে এক কথায় মনোযোগের সর্ভতীবলী (00791610708 01 
46697067070) বলা হয়। 


অভ্যন্তরীণ নির্ধারক (17715175] [750917010515) 


মনোযোগের অভ্যস্তণীণ নির্ধারক বলতে সেই সব বস্তকে বোঝায়, যেগুলি 
থাকে ব্যক্তিত্র মধ্যে । এই পর্যায়ের নির্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক 
প্রস্ততি (216776%)1 396) নাম দেওয়] যেতে পারে । মানসিক গ্রস্প্ঠি বলতে 
বোঝায় বিশেষ কোন একটি বা এক শ্রেণীর,উন্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্তু 
মনের দিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকা । বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রস্ততি বিভিন্ন 
প্রকৃতির হয়। ধেমন, কোন একটি নতুন্ব দেশে একজন উত্তিদৃতত্ববিদ, একজন 
ভৃতত্ববিদ্‌ এবং একজন মনোবিজ্ঞানী বেড়ান গেলেন: প্রশ্গয ব্যক্তির, 

১০১১৬ 


১৪৬ শিক্ষাপ্রয়ী মনোবিষ্্তান 


হনোযোগ আবর্ধখণ করযে €স দেশের ফুল? ফল, গাছপালা প্রভৃভি। দ্বিতীয় 
বক্তির ষনোযষোগ আকর্ষণ করে সে দেশের মাটি, পাথর, শিলাখণ্ড প্রভৃতি । 
আ'র ত্বতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মানুষের আচরণ, প্রথা, 
উদ্দেশ্য প্রভৃষ্ি। এই মামপিক প্রস্তত্তির বিশ্ডিন্নভার পেছনেবহু রকম শক্তি 
কাজ কলে থাকে । যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতুহল, চাহিদা, হবি ইত্যাদি । 


বান্িক দিধণরক (12য5775] [0615150110615) 


হনোহেোগেন্ধ ঘাহিক নির্ধারক হল সেই সব বৈশিষ্ট্য যা থাকে ব্যক্তির বাইরে 
কিন্তু উদ্দীপকের মধ্যে । এগুলিও আবাল নান! রকমের হতে পাছে, যেমণ-_ 

১। প্রকৃতি _প্রকৃতিগত্ত কারণের জন্ত কোন (কান উদ্দীপকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করান আঞ্তা অপেক্ষাকৃভ বেণী থাকে | যেমন, রঙীন জিনিস সাদা 
জিনিসের চেয়ে বেশী আকর্ধীয় ছয়। 

২। অীত্রতা--উজ্দ্বল আলো, উচ্চ শব, তীব্র ব্যথা গ্রভৃতির প্রতি 
সহজেই আমাঙেক্স মনোযোগ যায়। 

৩| আক্কত্তি_ বিরাট আয়তনের কোন বস্ত ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তর 
চেম্সে আমাদের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। 

৪। পু্ক্কাবির্ভীব- একটি উদ্দীপককে যদি ৰার বার আমাদের লামনে 
উপস্থাপিত করা হয় ভবে আমরা লেটির প্রতি সহজেই আকুষ্ট হই। 

৫ | অৰস্থিতি__কোন কোন ৰিশেষ অবশ্থিতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবে। যেমন, খইয়ের পাতার উপরের দিকটায় নীচের দিকের চেয়ে 
আগে আমাদের দৃত্টি পড়ে। অতএৰ এ বিশেষ অবশ্থিতিতে ঘর্দি কোন 
উদ্দীপক থাকে ভবে সেট আগেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

৬। পরিবতর্ন__ উদ্দীপকের যধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে সেটি 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ কয়ে । যেষন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ, 
থেমে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে চলে যাবে। 

৭। নতুনত্ব-য! অপ্রত্যাশিত বা অন্বাতাবিক তা স্বভাবতই আমদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

৮1 গত্তি--শ্থির বস্তর চেয়ে গতিশীল বস্ত আমাদের অধিক দৃষ্টি 
'কর্ষণ কৰে। যেনন। চঞ্চল নিরন আলোর বিজ্ঞাপন সিশ্চল জ্বালোর 
বিজ্ঞাপনের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়। 


মনোধোগের গ্রেণীৰিভাগ ৯৪৭ 


৯। বিচ্ছিন্তা--মস্ত সকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি দ্বিশ্েষ 
*উদ্দীপককে সরিয্মে আনা হয় তবে সেই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের বৃি 
আকর্ষণ করবে । ৮৮ 


মনোৌধোৌগের শ্রেণীবিভাগর্জ/ 


(6512955185261018 01 66511 680)) 
প্রকৃতির দিক দিষে ষনোযোগ তিন প্রকারের হতে পারে, স্ষেমন, 
১। ম্বতঃ প্রত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ 
(10705910706515 ০৩৮ ই 00-501161010%)] 866952917 ) 
০1 ইচ্ছাপ্রহুত মনোযোগ (৬০18170100৮ ০1161010091 2660৮জহ3-্বং 
৩। খভ্যাসমূলক মনোযোগ ( আআ 201502] ৪4569001920 | 
১। স্বতঃপ্রসৃত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ 
যখন আমর! নিছক ভদদশীপক বা পপিশ্থিতির তাগাদায়। মনোযোগ দিতে 
বাধ্য হই, তখন সেই মনোযোগকে স্বতঃপ্রহুত ঘা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলা 
হয়। যেমন বিছু)ৎ চমকানো, সটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব, আকশ্মিক ব্যথা, 
তীব্র ইলেকটিক শক ইত্যাদির প্রতি আমাদের মনোযোগ ন্বতঃ প্রহৃতগাবেই 
দেখা দেয়। সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের €কাদ মানসিঞ্ষ 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ন্বতঃগ্রহ্ুত ষনোযোগ অনেকট। রিফ্রেক জানীয় 
এবং এ জান্তীয় মনোযোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া ঘেক্ার 


জন্ত মাননিক প্রস্তদ্ধি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপন! হতেই লেকে 
চলে যাবে । 


২। ইচ্ছাগ্রপৃত মনোযোগ 

আর যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছা করে মনোযোগ দিই 
তখন সেই মমোষোগকে ইচ্ছাপ্রন্থ মনোযোগ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন 
কাজ কর্মে প্রতিনিয়ই এ ধরনের মনোযষোগ আমরা দিয়ে থাকি । ইচ্ডাগগুসু 
মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে অপেক্ষাকৃত আকর্ঘনীর 
কোন উদ্দীপক আনাদের মনোযোগ অধিকার করে বসে এবং ক্লেই আকর্ষণীয় 
উদ্দীপকের দ্রাবীকে উপেক্ষা করে অন্ত কোনও কম আকর্ষনীয় বস্থর প্রাতি 
আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। যেন, একঘেয়ে কোনও আলোচনা বা 
বতুতা শোনা, নীরদ কোনও রিপোর্ট বা! প্রবন্ধ পড়া ইত্যাদি। এ লকল 
ক্ষেত্রে মনোষোগ দিতে আমাদের মানসিক প্রচেই্টা ও ইচ্ছাশক্ির প্রছোগ 
করতে হয়্। মনের শ্বাভাবিক প্রবণত! হচ্ছে “আকর্যনী় কোনও : স্তর 


১৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞ!ন 


প্রতি যনোযোগ দেওয়া। ফলে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছাশভিির 
মধ্যে ঘন্দ দেখ! দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ ই খন্দে 
ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর থাকে | ২১৫৮ 


৩।|। অভ্যাসগত মনোযোগ 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার নোযোগ দেওয়াটা! এক প্রকান্প অভ]াসে 
পরিণভ হয়ে যায় । এই মনোষোগকে অভ্যাসগতভ মনোযোগ বল! হয়। এ 
ধরনের ষনোযোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও নিজস্ব সহজ আকর্ষণ 
ন৷ থাকলেও সেটির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা ব প্রয়াসের 
প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটরচালকের ক্ষেত্রে মোটরগাভীর হন শোনা, 
মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কান্না শোন], প্রুফ রীডারের ক্ষেত্রে বানান ভূল দেখ! 
ইত্যাদি মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি অভ্যাসের স্তরে গিয়ে পৌছেছে । তার ফলে 
এগুলির প্রতি কোন-ম্বাডাবিক আকর্ষণ না! থাকলেও নিছক অভ্যাসের বশে 
এগুলির প্রতি স্বতঃপ্রন্তত মনোযোগ স্থঙি হয়ে থাক। প্রকৃতির দিক দিয়ে 
স্বতঃপ্রন্ুত মনোযোগ আর অভ্যাসগ্ মনোযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
তবে প্রথম শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার 
স্বাভাবিক ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ষনোযোগের মূলে আছে নিছক 
ব্যক্তির অভ্যাস । 

ষে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হুত, 
অভ্যাসে পরিণভ হলে সেই সকল ক্ষেত্রে বনোযোগ ম্বতঃপ্রণোরিতগ্ভাবেই স্থষ্ 
হয়ে যায় । যে ছেলেকে স্কুলে অন্কের বইতে দোর করে মনোযোগ দিতে হয়ে- 
ছিল, বড় হয়ে সে ষখন গণিতের অধ্যাপক হুল, খন অনেক কঠিন কঠিন 
অঙ্কের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর কোনরূপ মানসিক প্রচেষ্টা লাগল 
ন।। এই রূপান্তরের মূলে থাকে আমাদের প্রয়োজনবোধ, আগ্রহ" সামাজিক 
প্রথা, ষনোভাব ইত্যাদি । 


ক। আরোপিত ও স্বাভাবিক মনোযোগ 

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ( ই 970-501381929) ) মনোযষোগকে আবার কোনও কোনও 
মনোবিজ্ঞানী ছু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, বথা, আরোপিত (700£0£990 ) এবং 
স্বাভাবিক (972076579095 )। আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলতে 
সেই মনোযোগকেই বোঝায় বা কোন প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং প্রবৃত্তির 
ভাগাদাতেই সক্রি্ঘ থাকে । যেমন, কুধার্ত অবস্থার খাওয়ার সময যে হনোযোগ 


মঝোধোগের বিকাশ ১৪৯ 


ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ । ক্ষুধারপ 
প্রবৃত্তিটিই যেন এই মনোযোগ ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ 
এই প্রবৃত্তিটি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ ষনোযোগও অব্যাহত থাকে। 

স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিব্রপেক্ষ মনোযোগের মূলে আছে কোন অর্জিত আগ্রহ বা 
সেন্টিমেন্ট | যেমন, ধর] যাক কারও মধ্যে ছবি তোলার গভীর আগ্রহ জন্মেছে। 
তার ফলে ছবি ব! ছবি-ঘটিত অন্ত কিছুতে তার মনোষোগ স্বাভাবিক ভাৰেই 
যাবে। 


থখ। অবিভক্ত ও বিভক্ত মনোযোগ 

ইচ্ছাপ্রহ্ত মনোষোগকেও আবার ছ'ভাগে, ভাগ করা হয়েছে__অবডুদ্ত 
(10079120%) এবং বিভক্ত (8591109) | অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রস্ত' মনোযোগের 
ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটি মাত্র এবং অবিভক্ত ইচ্ছাশত্তির 
প্রয়োগ । আর বিভক্ত ইচ্ছাপ্রহ্ত মনোষোগের ক্ষেত্রে যনোযোগকে অব্যাঙ্ছত 
রাখার জন্ঠ প্রয়োজন হয় বার বার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ৷ স্পষ্টতই 
অবিভক্ত মনোবোগ বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর 
কাষকর হয়। 
মনোযোগের বিকাশ (79656107977 ০€ /১6057007) সির 

শিশুর মনোযোগের বিকাশ পযবেক্ষণ করলে ভার তিনটি স্তর পাওয়া যায়। 
প্রধম, শৈশবে শিশুর মনোষোগ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ থাকে । এ সময়ে উদ্দীপকের 
প্রকৃতি অনুযায়ীই তার লমধ্তড মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার প্রয়োগ করে 
কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব হয় না। সেই জন্য 
অতি শৈশবে শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখানোর চেষ্টা কর! উচিত্ত 
নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে । রুঙচঙে জিনিসপত্র প্রচুর 
ছবিওয়ালা বই ইত্যাদি সহজেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সেই ধরনের 
বস্বর সাহায্যেই তাকে শিক্ষা দেওয়। উচিত । 


শিশু আর একটু বড় হলে ক্রমশ ভার ইচ্ছার হ্বারা সে তার মনোষোগকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে । স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হধ নাবা ভার 
কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন কোন রিষয় বা বস্তর প্রতিও সে মনোযোগ দিতে 
সমর্থ হয় না। বিশেষ করে দ্কুলে নানা কাজ ও পাঠে ইচ্ছা-প্রহত মনোষোগ 
প্রয়োগ করতে সে বাধ্য হয়। 

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে খভ্য]ুসমূলক ষনোযোগ দেখা 
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দেয়। এই সময় এককালে যে বস্তর প্রতি ভাকে জোয় করে মনোযোগ দিতে 
হত ভাঁঘ প্রতি সে বিনা আয়াসে মনোতষাগ দিতে সমর্থ হয়। নিজের,কাজকর্ম, 
বুঝি চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শখ ইত্যাদি থেকে ব্যভ্ির মধ্যে এই 
ধরছি নান! 'অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়। 


/মনোযোগ ও আগ্রহ (86661161017) 2৮ |1৭0০17-65€) 
কোন .কোম উদ্দীপকের এমন কতভকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বভাবতই 

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে । এগুলির ক্ষেত্রে যনোষোগ দেবার 
জন্ত আমাদের ফোন চেষ্টা করতে হয় না। উদ্দীপকটি জোর কষে আমাদের 
মনোযোগ অধিকার করে, আমাদের মন সেটির প্রতি সাড়া দেবার জন্ত তৈরা 
থাক, আর নাথাক। এগুলিতক মলোষোগের বাতিক নির্ধারক বল] হয়। 
কিন্ত যে সকল উদ্দীপক্ষের এতাঢব মমোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক 

: ক্ষষতা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যন্তরীণ 
নির্ধারকের ঘারা_-এক কথায় যার নাগ দিয়েছি আমরা মানসিক প্রস্ততি । এই 
মানসিক গ্রস্ততির একটি বড় উপাদান হল আগ্রহ । যেকস্তটির প্রতি আমাদের 
আগ্রহ স্বপ্ি হয়েছে সেই বস্তর প্রতি মনোযোগ দেবার'জন্ আমাদের মাসপিক 
পরস্ততিও-্বড়ীবত গঠিত,হবে । 


১.নানা মনোবিজ্ঞানী আগ্রহের নান। সংজ্ঞ। গিয়েছেন। হার্বার্টের মত আগ্রহ 
হল নতৃৰ কোন জ্ঞান আহরণের জগ্য মনের প্রস্তত্তি। ন্ডিটইর মতে ব্যক্তির 
লিজের বিকাশপ্রক্রিয়ার অভিমুখে তার সম্ভার স্বতঃপ্রদুত অগ্রপতছিই হস 
আগ্রহ । আগ্রহকে আমরা যে তাবেই বর্ণপ| করি না কেন একথ! অনন্বীকার্ধ 
যে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি অঙ্গাঙী সম্বন্ধ বর্তমান । মনোযোগ হুল 
মনের উদ্দীপক-নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে আছে মনের একটি বিশেষ 
সংগঠন । এই সংগঠনকেই আমরা-মানসিক প্রস্ততি বা আপ্রহ বলে থাকি। 
এই মানসিক প্রস্ততি ব৷ আগ্রহের জন্তই আমর] অনেকগুলি উদ্দীপকের মধ্যে 
থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিই । যখন এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটি 
নিল্দিপ্ন অবস্থায় থাকে খন ত্বাকে আগ্রহ বলি আর ষখন নেটি সক্রির হয়ে 
ওঠে «বং বিশেষ একটি মানসিক প্র্রক্রিগাপ্র রূপ নেয় তখন তাকে বলি 
মনোষোগ । এক কথায় বিশেষ একটি উদদশিপকেন্র প্রতি সাড়] দেওয়'র ইচ্ছাটি 
যখন নিছক ইচ্ছারূপে মনে থাকে তখন ভাকে বলি আগ্রহ, সান যখন হাজার 
উদ্দীপকের মধ্যে থেকে এ বিশেষ উদ্দীগকটিকে বেছে নিয়ে লেটির প্রতি 
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সাড়া দিই তখন ভা্ষে বলে মনোযোগ । ম্যাক্ডুগালের ভাষায় আগ্রহ হুল 
সপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হুল আগ্রছের সক্রিয় অবস্থা৯ | 

. আমাদের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টির পিছমে থাকতে পারে দানা কারণ, যেমন, 
জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কৌতুহল, মনোভাব, অঙ্গুকক়ণ, লামাজ্িক 
রীতিনীতি ইত্যাদি । যে কোনও ফারণের জহই আগ্রহ স্যাষ্ট হাক না কেন, 
আগ্রহ একবার স্থষ্টি হলে 1 যে একটি শক্তিশালী মানসিক লংগ$ন হয়ে দাড়ায় 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগ্রহ কেবলঙাত্র ব্যক্তির মনোযোগকেই নিয়ন্ত্রিত 
করে না, আগ্রহ ব্যক্তির আল্রণধারা, প্রেষণ! প্রভৃতি সব কিছুকেই বিশেষভাবে 
নিয়ঘ্িভ করে। 


শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোঘোগ 
(1176581656 & ১6661161017 17 12802010177) 


কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে । পঠনীয় 
বিষয়টির প্রতি ঠিকমত যনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখ। সম্ভব হয় না। 
আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোধোগের সম্বন্ধও অঙ্গগতভ । যা ভিতরে আগ্রহ তাই 
বাইরে মমোযোগ। অভএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক যে অতি দিখিড় 
একথা বল! নিশ্রয়োজন । 

ভাহলে একথাও রল৷ চলতে পারে ষে শিক্ষাকে সার্ক করে ভুলতে হলে 
শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেটি সর্বাগ্রে দেখতে 
হবে। এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তার আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে। 
যে শিক্ষায় শিশু আগ্রহ যোধ করে না সে শিক্ষা! ব্যর্থ হতে ঘাধ্য। 

এই কারণেই শিক্ষাকে আগ্রহভিত্বিক করে তোলাট! আধুৰিক প্রগতিশীল 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কর্মস্থচী। বিংশ শতাব্দীর €গাড়া থেকেই শিক্ষাব্দিগণ এই 
নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন ॥ জার্মান শিক্ষাবিদ জোয়ান 
হার্বার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্থটটি করা শিক্ষক্ষের প্রথম কর্তব্য বলে 


বর্ণনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই আগ্রহের এক নতুম ব্যাখ্যা 
দিয্সেছেন। "তার মতে ব্যক্তির ঈপ্সিত ক্রগবিকাশের পথে স্বপ্তঃগ্রণো দিতভাবে 
ভার সত্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ । অতএব আগ্রহ হবে শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রকৃত পথ-নির্দেশক । তার মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ স্যষ্টি করা বলে কোন কথা 
হতে পারে না। ক্ষেননা আগ্রহ সত্তার বিকাশলাভের স্বতঃন্ফর্ত প্রয়াস, তা 
বাইরে থেকে স্ৃটি করা যায় না। 


ত- হ0659758 1৪ 191526 5689002 500 5689067০070 48 10692558 ছে 80৮1020 
উর 05900£91]. 
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শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। 
এ কথাটির কিন্ত অনেকে ভূল অর্থ করেন। তারা মনে করেন যে শিক্ষাকে 
আকর্ষণীঘ্র করে ভোলার অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তর মধ্যে বা কিছু হর, কঠিন 
বা শুষসাপেক্ষ ভা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং কেবলকাত্র সহজ, 
রমণীয় ও চিত্বাকর্ষক বস্ত দিয়েই শিক্ষা্চী সংগঠিত হবে। তারা এই 
জন্তই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে “কোমল শিক্ষব্যবগ্থ। (9০6 798098087) বলে 
সমালোচন। করেন এবং এ ধরনের শিক্ষানীপ্তি গ্রহণ করলে শিক্ষার যান 
অত্যন্ত অবনত হয়ে যাবে বলে তারা মনে করেন। 

প্রকৃতপক্ষে এ ধনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ঘবান্তব এবং আগ্রহ কথাটির বিকৃত 
অর্থ থেকেই এই ভূল ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে। 

শিক্ষাকে ক্সাগ্রহভিত্তিক করে তোলার অর্থ এ ন্য় যে শিক্ষার মানকে মীচু 
করতে হবে বা শিক্ষার সুচীতে ছুর্ূহ বা জটিল কোন বিষয়বস্তু অস্তভুন্ত করা 
চলবে না। এ কথাটির প্রকৃত অর্থ হুল যে শিক্ষণীয় "বস্তুটি গ্রহণ করার জন্য 
শিশুর মধ্যে যেন যথেষ্ স্বাভাবিক উৎপাহ ও ইচ্ছ! থাকে । শিশুর মধো যদি 
পাঠ গ্রহণের জন্ত ষখার্থ আসক্তিংথকে থাকে বে সে পাঠ যতই ছুরহ ৰা 
ক্টসাপেক্ষ হোক্‌ না কেন অতি সহজেই শিশু তা৷ গ্রহণ করবে, অবশ্য যদি সে 
পাঠ শিশুর মানসিক সাম্যের অন্রপষোগী নাহয। অতএব দেখা যাচ্ছে যে 
শিক্ষাকে চ্্তিকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলনটি স্প্রমাণিত মনস্তত্বমূলক 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । ধারা এই আন্দোলনকে “কোমল শিক্ষানীতি বলে 
সমালোচনা কণ্ধে থাকেন তারা আসলে এর মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে 
পারেন নি। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যেখানে মনোযোগ শ্বতঃপ্রস্ভ বা ইচ্গ-নিরপেক্ষ 
সেখানে না হত্স বলা চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশুর আগ্রহ আছে এবং 
সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাও যে ম্বনতাবতই আগ্রহ-অন্থগামী হবে সে বিষয়েও 
সন্দেহ নেই । কিন্ত সকল ক্ষেত্রেই ভ আর স্বতঃগ্রহৃত মনোযোগ আসে না। 
শিক্ষার বনু বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্ধা পাঠগ্রহণে ম্বতঃপ্রস্থত্ 
যহনোযষোগ দিতে পাবে না এবং তাকে জোর করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দার! 
বিষয়বন্তর প্রতি মনোযোগ আনছে হয়। সেসকল ক্ষেত্রেকিকরে শিক্ষাকে 
আগ্রহনিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায়? 

এই উত্তরে এটুকু বল! যেতে পারে যে অপেক্ষার্কত ছুত্ুহ ও বাহত নীয়স 
পাঠে মনোযোগ দিতে হলে শিক্ষার্থাকে ভার ইচ্ছাশকির প্রয়োগ করতে হয়, 


শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ ১৫৩ 


একথা সত্য। কিন্তু হার অর্থ এ নয় ষে সেই পাঠ-গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব 
আছে কিংবা ভার মনোষোগ আগ্রহভিত্তিক নয়। বহির্জগতের পরস্পরের 
প্রতিযোগী অসংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোযোগকে লরিয়ে এনে অপেক্ষারুত কম 
আকর্ষণীয় কোনও উদ্দীপক্ষের উপর মনোযোগকে নিবন্ধ করতে হলে ইচ্ছার 
প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর 
সভ্যকারের আগ্রহবোধ নাথাকে তৰে সে ষনোযোগ কখনই স্থায়ী হয় না 
এবং শিক্ষাও কাধকর হয় ন]। যখন ব্লাঃশরুষে শিক্ষার্থী কোনও দুরূহ অর্থ- 
নীতি বা দর্শনের তত্বব্যাখ্যা শুনছে তখন তাকে জোর করে সেই বক্ভৃভার 
মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে হচ্ছে বটে, কিন্ত তার ইচ্ছাশক্তির পিছনে নিশ্চয় কাজ 
করছে এ বক্তৃতাটি শোনার সার্থকত্তা সম্বন্ধে একটি দৃঢ় বিশ্বান। একেই আমরা 
আগ্রহ বলতে পারি । এক কথায় যে বস্তর শিক্ষার দ্বার! শিক্ষার্থীত্ঘ কোন রকম 


উপকার হবে বাতার কোন চাহিদা মিটবে সেই বস্তর প্রতিই শিক্ষার্থীর 
আগ্রহ আছে বল যায়। 


এই আগ্রহ বা সার্থঞকত1 সম্বন্ধে সচেতনতার অপর মাষ হল চাহিদা বোধ। 
যেবস্ত সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদ। জন্মায়, তা পাবার জন্য শ্বাভাবিকভাবেই 
তার আগ্রহ আসে। প্রাচীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষাবিদের ধারণা যে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে স্থঙ্ি করা যায়। এই বিশ্বাসের বশেই 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি পুরস্কার দেবার প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আলছে। 
শিক্ষক বা পিতামাতার বিশ্বাম করতেন যে শাস্তির ভয়ে ব! পুরস্কারের লোভে 
শিশুর আগ্রহ জন্মাষে । কিন্ত এটি একটি বিরাট মনন্তত্বমূলক ভুল। আগ্রহ 
হল স্বাভাবিক প্রেরণাবোধ। ডিউইর ভাষায় আগ্রহ হল ব্যক্তিসত্বার নিজের 
বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার ম্বতঃপ্রসত প্রয়াস । অতএব শান্তি-পুরস্কারের 
সাহায্যে ষে আগ্রহ স্থষ্টি করা হয় সে আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল ও কৃত্রিম । তা! 
থেকে স্থায়ী ফল পাবার আশা! কখনই করা যেতে পারে ন1। সেজন্ত স্বাভাবিক 
আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুর গ্রতি যেন শিক্ষার্থার 
সত্যকারের চাহিদা জন্মায় । অর্থাৎ শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে 
যাতে শিশুর ব্যত্তিসতার প্রয়োজনের সং্গ তার পূর্ণ সম্গতি থাকে । সাধারণত 
বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযান্্ী।শিক্ষার বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি এতদিন নিয়্ত্রিত 
হয়ে এসেছে । এর ফলে শিশুর নিজস্ব চাছিদার কাছে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি 
একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে 
আগ্রহ বোধ করতে ন1। ফলে পিক্ষা! হয়ে উঠত শাসনু-ভিত্তিক ওনিপীড়নমূলক। 


১৫৪ শিক্ষার্য়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্ত আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশমান শিশুর, বিভিন্ন চাহিদা- 
গুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা-_-এ 
সমস্তকেই নেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামঞরস্ত রেখে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ফলে 
শিশুর পাঠগ্রহণে শ্বাভাবিক আহ দেখ] দেয় এবং অনি সহজে ও স্বল্প আয়াসে 
শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে । | 


মনোযোগের বিস্তার (9০2৪) ০1 /66506107) 


আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে স্থৃতির বিস্তার» সীমাবন্ধ। (সই রকম 
মনোযোগের বিস্তারেরও একটা সীমা আছে । অর্থাৎ একবার মাত্র মনোযোগ 
দিষ্বে যে কট দ্রব্য ব্যস্কি নিরভভলভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে ভার সংখা? 
লীঙ্াবন্ধ। এই পরিমাপকে মনোযোগের বিব্ডার (968 ও? 4১ 6650610% ) 
ব! উপলব্ির বিষ্তার (9087 01 47070791)6708101) ) বলা হয়। 


ট্যাকিস্টোক্কোপ (5৫10186050০7)9 ) নামক যঙ্কের সাহাযো ঘনোঞধোগের 
বিস্তারের পরিমাপ কপ্া হয়। এই যন্ত্রটিতভে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর 
ছবি (যেমন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল, ফল বা! জন্তর ছবি) মুহূর্তের জন্য 
আলোকিত হয়ে অবৃহ্য হয়ে যায়। সেই বস্তগুলিকে শী অল্প সময়ের জন্য 
একবার দেখে ব্যক্তিকে বলতে হয় সে কট বস্ত দেখেছে । আলোকনের 
সময়টি এমনক্ঞাবে নিয়ন্ত্রিত কর! হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী ছু'ৰার 
মনোযোগ দেবার সময় নাপায়। আলোকিত বস্ত্র সংখ] ধীরে ধীরে বাড়িয়ে 
দেখছে হয় যে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক বস্তব ব্যক্তিট এভাবে একবার হ্গাত্র 
মনোঘোগ দিয়ে নিভূর্লভাবে দেখতে পারে । দেখা গেছে যে সাধারণ মাচ্ছষ 
৫1৬ টির বেণী বস্ত একসঙ্গে একবারে দেখতে পারে না। অন্তএব এই ৫ বা 
৬ হল ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার । 


মনোযোগের ধিচলন (81906926101) ০1 /5669176100) 
ষনোযোগের একটি বন্ড বৈশিষ্ট হল এর পরম অস্থিরত1। এটি 
সর্বজনীন অভিজ্ঞত। যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক বজ্ থেকে 
অপর বস্ততে সঞ্চালিত হচ্ছে । একটি বস্তর উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা 
করলে দেখা যাবে যে সেই বস্ত থেকে বার বার হনোষোগ অন্তত্র চলে 
যাচ্ছে এবং বার বার ফিরে আসছে। মনোযোগগর এই আচরণের 


৯১ | পৃঃ ১৪১ 


মনোযোগের বিচলণের পরিমাপ ১৫৫ 


নাম দেওয়া হয়েছে বিচলন (10060961020) 1 আবার দেখ! গেছে যে কখনও, 
কখনও টি প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগ ঘোরাফেরা কযে। যেষল, 
পাশ্রে ঘধে রেডিও বাজছে আর আমি নিজের ঘরে একাটি বইতে মন দেবার 
চেষ্টা করছি । দেখা ষাঘে যে মনাযোগ ঘডির পেওুলামের মত .রেডিও এবং 


বইয়ের মধ্যে ছলে থাকবে । একে মনোযোগেক বিদোলন (09011180208), 
বল। হয়। : 


পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোযোগের খিচিলনের হার ৫1৬ সেকেও্। 
অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দীপক ৫1৬ সেকেগ্ডের বেশী আমরা মনোযোগ রাখতে 
পারি না। শ্বভাবততই আপদ্তি উঠবে যে সাধাদণ অভিজ্ঞন্তায় দেখা যায় যে 
আমরা একটি বস্ততে এর চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পানি, যেমন 
আমর] একঘণ্ট। মনোযোগ দিয়ে একটি কাজ করতে পারি ঘা একটি বই পভতে 
পারি। এর উত্তর হল যে আমর] যখন একটি বইয়ে পাতার উপর মন দিই, 
আসলে ত্বখন ফিস্তু একটি বিশেষ গানে আমাদের মনোযোগ নিৰদ্ধ থাকে না। 
সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে অপর স্থানে আমাদের মনোযোগ বার বার 
সঞ্চাপিত হয়, বিগ “বই পড়া” রূপ কাজেই সমন্ত সময় আমাদের মনোযোগ 
নিবন্ধ থাকছে। বড় কোনও উদ্দীপকে আমাদের মনোযোগ অনেকক্ষণ থাকতে 
পারে । তার কারণ, এ উদ্দীপকট্টির এক অংশ থেকে আর এক অংশে মনোযোগ 
সঞ্চালিত হয়। কিন্তু খুধ ছোট উদ্দীপক নিলে দেখা যাবে যে মনোযোগ তাতে 
কখনই ৫৬ সেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ থাকতে পারছে না। 
মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ 

এই অন্ত মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ কর হয় ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক নিয়ে। 
দুদ্রতম উদ্দীপক বলতে বোঝায় যে উদ্দীপকটি এত ক্ষুদ্র যে তার চেয়ে ক্ষুদ্র হলে 
তা আমাদের প্রন্থ্যক্ষণের বাইর চলে ষাবে। যেমন, একটি ঘভি আমাদের 
কানের কাছ থেকে এন্বটা দুরে রাখ! হুল যে তার চেয়ে আর একটু দূরে সরিয়ে 
নিয়ে পেলেই ভাব টিক্‌ টিক শব্দটি আর কানেই শোনা যাবে না। এখন যদি, 
ঘন্ডির টিক (টিক শব্দটির প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি তবে 
দেখ, যাবে ষে শবটি কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ শোন! যাচ্ছে না। 
এর কারণ হুল আমাদের মনোষোগের বিচলম। অর্থাৎ ঘড়ির টিকৃটিকু শবের 
উপর আমাদের মনোযোগ একথার থাকছে, আর একবার থাকছে না। 

আর একটি পরীক্ষণে ৃষ্ট বস্তুর উপর মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ কনা 
হয়। এই পরীক্ষণ ব্যবহৃত যন্ত্রটর নাম ম্যাপন ডিস্ক। ম্যাসন ভিন্কৃটি একটি 


১৫৬ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


ইলেকটুক মটরের উপর ফিট করা গোলাকার সাদ| চাকা। এই চাকাটির 
উপর তার কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যস্ত বিস্তৃত একটি মোট! কাল লাইন গ্বাক৷ 
থাকে । এই কাল লাইনটির মাঝে মাঝে আবার সাদা দাগ দেওয়া থাকে । এই 
চাকাটি যদি ইলেকটিক মটরের সাহায্যে জোরে ঘোরানো! যায় তবে এ কাল 
লাইনটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং ভার পরিবর্তে দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ 
ধুমর রঙের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত। | 

আর একট যন্ত্রের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে। এই তঁমটির 
উপর লাগান থাকে একটি ধুষায়িত (970180) কাগজ । এই যগ্তরটর নাম 
কিমোগ্রাফ (1180518001) 1  অভীক্ষার্থর হাতের কাছে থাকে একটি 
চাবি এবং চাবিটির সঙ্গে একটি ষ্টাইপান বা €লাহার কলম সংযুক্ত থাকে 
চাবিট টিপলে ্টাইলাসটি সচল হয়ে ওঠে এবং এ ঘূর্ণায়মান ধুমায়িত কাগজের 
উপর দাগ কেটে যায়। 

এইবার অভীক্ষার্থকে এঁ ম্যাসন ডিস্কের উপর ঘূর্ণায়মান ষে কোন একটি 
ধূসর বৃত্তের উপর মনোযোগ দিতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী এই চেষ্টা করলেই 
দেখতে পাবে যে বুক্তটি কিছুক্ষণের জন্য অবৃষ্ত হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পরে 
আবিতূতি হচ্ছে। এর নর্থ, হল ধূলর বৃত্তটর উপর তার মনোফোগ কিছুক্ষণের 
জন্ত থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন প্রয়োজশমত চাৰিটি 
টিপে অভীক্ষার্থী বৃত্তটর আবির্ভাব ও অনৃগ্তভবনের একটি নিখু'ত রেখাচিত্র এ 
কিমোগ্রাফটর উপর এ'কে ফেলতে পারে। এই বৃত্তটির আবির্ভাব ও অনৃশ্ত- 
ভবনের হাব থেকেই ব্যক্তি মনোযোগের বিচলনের ছিসাব করা হয়ে থাকে। 

মনোষোগের বিচনের এই সকল পরীক্ষণ থেকে দেখ! গেছে ষে এই 
ধরনের ক্ষুদ্রতম চাক্ষুষ উদ্দীপকে ব্যক্তির মনোযোগ €1৬ সেকে্ডের বেশী নিবদ্ধ 
থাক না। 


মনোযোগের বিভাজন (3151500 ০1 4£১৮670০2) 


অনেকের ধারণ! মনোষোগকে ভাগ করে দ্ুটি ৰা তার বেশী উদ্দীপকের 
উপর একই সঙ্গন্ন ত] প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ 
অবিভাজ্য। তবে সার্কাসে দেখা যায় যে খোলোয়াড়র একই সঙ্গে হাত, পা, 
মুখ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করছে। জুলিয়ান মিজার নাকি একসঙ্গে চারটি চিঠি 
আবৃত্তি করে যেতেন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমটি নিজে লিখতে পারতেন। মাইকেল 
মধুসুদন একই লঙ্গে দু'তিন খাঁন! বইয়ের পাঁগুপিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন 


মনোধষোগের নিয়ন্ত্রণ ১৫৭, 


মনোযোগের বিভাজনের এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়। যায় । আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনেও বহু ক্ষেত্রে আমর] একাধিক ছাজ একসঙ্গে সমাধান করে 
থাকি। প্রকৃতপক্ষে এগুলির হ'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত সার্কাসের 
খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজগুধণি এমন একটি যান্ত্রিক স্তরে গিয়ে 
পৌছেছে যায় ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে ভার আর মনোযোগ লাগে না। 
সে যদি চারটি কাজ একসঙ্গে করে তবে তার তিনটি কাজ যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে 
আর একটির জন্ত হয়ত তার মনোযোগের প্রয়োজন হয়। 

জুলিয়ান সিজার, ষাইকেল মধুন্দন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি কিন্ত মনোযোগের 
দ্রুন্ত বিদোলনের দৃষ্টান্ত । এর] মনোযোগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে 
বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে মনোযোগ্কে তারা গ্রয়োজনমত সঞ্চালিত করে লব 
কাজগুলিই একসঙ্গে সুষ্টুভাৰে সম্পন্ন করতে পারেন। 
মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ (০০:০1 ০ /১0670192) 

মনে'ষোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ষা জানা গেল তা থেকে আমরা।' 
ষনোযোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি মুল্যবান তথ্য আহরণ করতে 
পারি। ধারা প্রারই মনোযোগের অন্ডাব সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তারা নীচের 
উপায়গুলি অবলম্বন'করেল উপকুন্ত হতে পারেন। 


মনোযোগের বিকবক (11515010101 4৯067101017) 
0 মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এমন কতকগুলি বিকর্ষক (10180678007) সব. 


ক্ষেত্রেই থাকে । কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুপি বিশেষ বিকর্ষক থাকে 
যেমন, বিশেষ কোনও সমন্তা বা দুশ্চিন্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ 
ইভযারদি। মনোযোগকে অন্ষুপ্ণ রাখতে হলে এই বিকর্ষকণ্তাঁঁকে দু করতে 
হবে সর্বাগ্রে । প্রয়োজন হলে যে পরিবেশে বিকর্ষক্ থাকে সেই পরিবেশ 
থেকে দূরে সরে যেতে হবে । আর যর্ধি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দূর করা 
সম্ভব না| হয় তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। 
যেমন, বাড়ীর পাশের কারখানায় হাতুডির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কাদুনে 
ছেলের একঘেয়ে চীৎকার, এগুলি যখন দূর করা সম্ভব নয় তখন এগুঞ্কে 
অগ্রাহ্া করার অভ্যাম করে নিতে হবৰে। তবে ধিকর্ষকের সঙ্গে যুদ্ধ করার 
চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে যদি বিবর্ষকটি শক্তিশালী 
হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে বথেষ্ট মানসিক 
শক্তির অপচয় ঘটে। ৃ 

+)দুশ্চিস্তা ও অমীমাংপিত সমন্তা মনোযোগেক বিব্র্বণের একটি.বড় কারণ। 


১৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী ষনোবিজ্ঞান 


এই জন্তই অল্পবরস্কদের অপেক্ষ] বয়স্কদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শত্ত হচয় 
ওঠে । মনোষোগ দিতে ছলে এই ধরনের বিকর্ষণকারী সমস্তাগুপিয় একটি 
সামগ্রিক সমাধান পূর্বাহ্ে করে নিতে হুবে। 

০/ অন্প্ত বাসনাও একটি বন্ড ৰিকর্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেশডানো, 
গগ্ করা, সিনেমায় যাওয়া প্রতৃতি বালনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে 
মনোযোগের বিচলন ঘটে। অতএব পড়ায় মনোযোগ দিতে বসার আগে 
নিজের যনের সঙ্গে একট] বোঝাপড়া করে নিতে হবে। ছুটি ব তার বেশী 
বামনার মধ্যে কোন্‌ বাসনাটির তৃপ্তি হওয়া আগে দরকার সেটা ঠিক করে 
নিয়েই বে মনোযোগ দিতে হবে। 

01্ঘনাযোগের সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রেষণান্ব (0100:59) €বাধ। যে 
বন্তর প্রি মনোষোগ দিতে হবে গার প্রতি আস্তরিক আগ্রহ না থাকলে 
মনোযধোগ আসতে পারে না। লাধারণত দেখ। বায় যে ব্যক্তির সত্যকারের 
চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বস্তর কোনও প্রত)ক্ষ সম্বন্ধ ন1 থাকায় মনোযোগ 
'দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক ব্যাপারে অনেক লময় তুল 
নির্বাচন হওয়ার ফলে মন দিয়েকাজ করা লম্ভবহয়না। এরজন্য প্রথমত 
প্রয়োজন চাহিদা অশ্ুযায়ী'বৃত্তির নিরধাচন ("আর দ্বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে 
বা বাধ্য হতেই কোন চাহিদা-বিক্দোধী বৃত্তির নির্বাচন হয়ে থাকে তবে তাকে 
অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে ব্যক্তির নিজের চাহিদার 
অন্তভূণন্ত করে দিতে হবে। গুখন দেখা যাবে যে ভার পক্ষে মনোযোগ 
দিতে আর অসুবিধ! হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও প্রথমে দরকার মশের সঙ্গে একটা 
ধোঝাপড়া। 

1 মনোযোগ দেবার আর একটি ভাল উপায় হল পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা 
অন্রষায়ণ সমস্ত কদ করা। যার কাজের মধ্যে যত তাল পপ্িকল্পনা এবং 
শৃঙ্খল। আছে তার পক্ষে মনোযোগ দ্রেওয়। তত সহজ । 


দশ 


আয়ুতন্ ( 1৭67৬০৪5$ 5)75€6£) ) 


প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়! তার 
সাড়া বা প্রতিক্রিয়া! (1951)০108০)। পরিবেশের যে সব শক্তি আমাদের কাছে 
ধোঁকে এই সাডা বা প্রতিক্রিয়া আদায় করতে পারে সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 
উদ্দীপক (81700108)। উদ্দীপকের কাছ থেকে উদ্দীপন গ্রহণ কৰে প্রাণীর 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক1 জিহ্বা, ত্বক গুভৃত্টি এবং এগুলির নাম হল গ্রহণেন্দ্রিয় 
(75০67%০2)। এই গ্রহণেন্দিয়গুলি সেই উদ্দীপনা পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যস্মযে 
এবং প্রাণী তাত্র উত্তরে পেশী, গ্রন্থি, অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নানা আচরণ সম্পন্ন 
করে থাকে । শেষোক্ত বস্তগুলিকে এইজন্য বল! হয়.কর্মেন্দ্রিয় (11260৮০:) | 


অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ( 1710619] 10152181007) ) 

কিন্ত গুদ্দীপকের প্রভাব ও প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, এ ছুঃয়ের মাঝখানে আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে। আমর] তাকে বলতে পারি অভ্যন্তন্ণীণ সমন্বয়নের 
স্তর। এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয্নই প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির দিরপণ ও নিয়ন্ত্রণ 
করে থাকে । যখন প্রাণী কোন একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার 
মধ্যে নীচের স্তরগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হয়। যথা-_ 


উদ্দীপকের ক্রিয়া ৯ অভ্যন্তরীণ সমম্বয়ন-_৯ প্রাণীর প্রতিক্রিয়া 

এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে যে যন্ত্রসম্টি তার নাজ দেওয়া 
হয়েছে স্গাযুক্জ্্র (26:০৪ 5756670) ৷ কোন উদ্দীপকের উদ্দেশে কি ধরনের 
প্রতিত্রিয়া হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেস্ত বা 
জক্ষ্যকে হ্ির রাখতে হবে, কেমন করে পৰিশ্থিভির বিভিন্ন অংশগুলিকে 
সংগঠিত করতে হবে ইত্যার্দি অভ্যন্তরীণ সম্নয়নের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি 
সম্পন্ন করতে প্রাণীকে সম্থ করে ছার স্নাযুতগ্ত্র। ষে প্রাণীর াযুতগ্্র ফত ভন্নত 
তার অভ্যন্তরীণ সমহ্বয়নের কাজটিও তত ভাল হয় । এই জন্তই উন্নত ন্নাযুতস্ত্রে 
অধিকারী প্রাণীর আচরণ বিশেষধর্মী, সুসংহত এবং উদ্দীপকের উপযোগী হতে 
পারে। তার সঙ্গতিবিধানের উতৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্তে বৃদ্ধি পান্ন এবং তার ফলে 
জখ্বনযুদ্ধে টিকে থাকার সম্ভাবনাও তার প্রচুর বেড়ে যায় । 


স্লাযুতস্ত্রের বিবর্তন ১৬১ 
আযুপথ ( 51৬52910) ) 


খন একটি- উদ্দীপক প্রাণীর কোন গ্রণেন্দ্িয়কে উদ্দীপিত করে তখন যে 
পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেক্দ্রিয় এবং কর্মেক্ফিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে 
ন্নায়ু (০:5০) বলা হয় । এই স্বাযূপথ বেয়ে অতি দ্রতবেগে (প্রায় সেকেও্ডে 
৭৫ গজ ) উদ্দীপনা গ্রহণেক্দ্িয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে পৌছয়.এবং তারই ফলে প্রাণীর 
আচরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্িয়ের মধ্যে এই স্নায়ু সংযোগ 
সরাসরি ঘটে না। এই ছু*য়ের মধ্যে সংযোগ-কেন্দ্রূপে কাজ করে মস্তিক ও 
মেরুদণ্ড। সমস্ত ্বায়ুগুলিই হয় মস্তিষ্ক নয় মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের 
সমন্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে । স্থায়বিক উদ্দীপন! গ্রহণেক্দ্রিয় থেকে জন্মলাভ 
করে মন্তিক্ষে পৌছয় এবং সেখান থেকে উপযুক্ত কর্মেক্িয়ে পুনরায় প্রেরিত হয় 
ও তারই ফলে অভীষ্ট আচরণ সংঘটিত হয়। যেমন, আমাকে কেউ মাম ধরে 
ভাকল। আমি মাথাট! ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম । এখানে প্রথমে আমার 
কানের মধ্যে শবতরঙ্গ প্রবেশ করল এবং ন্নায়ুপথ বেয়ে তাই থেকে জাত 
উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌছল। তারপর মস্তি থেকে নির্দেশপূর্ণ উদ্দীপন! আবার 
কসাযুপথ বেষ্ে পৌঁছল আমার ঘাড়ের মাংসপেশীতে এবং তারই ফলে আষি 
মাথাটি ঘোরালাম। 'যে ন্বাযুগুলি গ্রহণেন্ত্িয় থেকে উদ্দীপনা মন্তিষ্ধে বহন 
করে নিয়ে যায়, সেগুলির নাম সংবেদক (36050:) বা অন্তম্বী (90650) 
স্নায়ু এবং ষে ন্বাযুগুলি মন্তিফ থেকে কর্মেজ্িয়তে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় 
সেগুলিকে প্রচেষ্টক (70০10) বা. বহিমব্খী (০01০) দ্সাযু নাম দেওয়া 
হয়েছে। 


স্নায়ুতন্ত্রের বিবত'ন 


প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর ন্নাযুমণ্ডলী ছিল অত্যন্ত সরল। এককোষী 
প্রাণীদের কোনন্ধপ াধুমণ্ডলীই ছিল না । কোষের অভ্যস্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমের 
মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চালন ঘটত বটে, কিন্ত এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংহত 
ও সব দিকে বিস্তৃত, কোন নির্দিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও ,বিশেষ 
প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদ্দি্ট ছিল না । অর্থাৎ সে সময় কোন বিশেষ উদ্দীপকের 
কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া! ছিল না। তায়পর প্রাণীদেহে দেখ! দিল পেশী এব্‌ং 
এগুলি ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনার ছারা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। 
তখনও পর্ধস্ত ক্বামুতত্বের আবির্ভাব হয়নি । এর পরের স্তরে সুক্ষ সপ্ন তত্ত দেখা 

১.৮ ১১ এ 


১৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দিল। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে বেরিয়ে পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং গ্রহণেন্তরিয় 
থেকে সরাসরি উদ্দীপনা পেশীতে বহন করে নিয়ে যেত। ম্বাধৃতস্তর 
উদ্তবকে আফ্ৃতন্ত্রের বিবর্তনের প্রথম সোপান বলে বর্ণনা কর যায়। 
আধুতস্ত্রের বিবর্তনের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক 
ধরনের ন্বায়ুজাল (116:6-760) দেখ! দিয়েছিল । পেশীগুলি এই তন্তজালের 
'সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেন্দ্িয় থেকে উদ্দীপনা এসে পৌছত এই 
স্বাযুজালে এবং ভার ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে উঠত। 
কিন্ত এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দীপনার উত্তরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার 
দ্বারা সাড়া দেওয়া সম্ভব হত না, কেননা সকল উদ্দীপনাই স্বাযুজালের সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ত এবং যে কোন ধরনের উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া রূপে দেছের সমস্ত 
পেশীগুলিই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠত। 
কিন্তু উন্নত ন্মাসুত্তস্ত্রে এই ধরনের অনির্দিষ্ট বা এলোমেলো প্রতিক্রিয়। ঘটতে 
পারে না। সেখানে একটি বিশেষ উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা 
সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । একট] জেলিফিসের গায়ে গরম 'কিছু ঠেকলে 
তার সমস্ত শরীরট। সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে । কিন্তু আমাদের হাতে বা পায়ে গরম 
ক্ছি ঠেকলে আমরাহাত বা! পা-টাই সরিয়ে নেব, জেলিফিসের মত সমস্ত 
শরীর দিয়ে প্রতিক্রিয়ী করব ন!। 
আ্রাসজালের হীরের সুরে দেখা দেয় আধুনিক ও উন্নত জ।যুতত্ত্র। এই স্তরের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে স্বাধুতন্ত্রের দ্বারা বিশেষধমাঁ প্রতিক্রিয়া সম্পন্গ কর! 
সম্ভব। অর্থাৎ এর দ্বারা বিশেষ উদ্দীপনাকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দ্বার সাড়া 
দেওয়া হায়। উন্নত আয়ুতস্ত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের জন্তই এই সুনির্দিষ্ট ও উদ্দীপক- 
উপযোগী আচরণ করা সম্ভব হয়েছে। 
সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের ক্বাযুতন্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম । এত্র 
প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়নের ব্যবস্থা। এখানে গ্রহণেক্ডরিয় 
থেকে কর্েন্দছ্িয়ে উদ্দীপনা সরাসরি যায় না, মধ্যব্তাঁ একটি সমন্বয়ন কেন্দ্রের 
মধ্যে দিয়ে সংযোগটা স্থাপিত হুয়। এই সমন্বনন কেন্দ্রটিই হল মগ্ডিষ্ক এবং 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেকদণ্ডও এই সমন্থমনের কাজটি করে থাঁকে। 


আামুতত্ত্রের গর্ভন 


আমাদের '্স।যুতদ্রের আর একটি বৈশিষ্ট) ' শ এর. সন্গিকর্ষমূলক (8)081110) 
প্রকৃতি। এটি বুঝতে হলে স্গায়ুতন্ত্রের গঠনটি ভাঁল করে জানা দরকার। 


স্ায়ূতত্ত্রের গঠন ১৬৩ 


ন্নাযুতন্্ বলতে বোঝায় ছোট বড় বহু ত্বাযৃতস্তর একটি একত্রিত সমষ্টি । 
শ্লায়ৃতস্তগুলি কেন্দ্রীয় সমন্বয়নস্থল অর্থাৎ মস্তিক্ধ ও মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে 
শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । প্রত্যেকটি আায়ূতস্ত আবার কতকগুজি অনুতন্তর 
সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরকের দ্বার! ঢাকা । 

স্বাযৃতনত্রের একক ( 801) বলে যে বস্তটিকে ধর] হয়েছে তার নাম নিউরন 
(৩০:০)। ভোনাল্ডপনের হিসেবে আমাদের স্লামুতন্ত্রে ১২ বিলিম্নন (১২ 
লক্ষ কোটি) নিউরন আছে এবং এদের পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমেই 
দেহযন্ত্রের সমস্ত কাজ চলে। 


এক একটি নিউরন অতি সুক্ষ আক্মতির এবং এর মধ্যে আছে নিম়লিখিত 
বিভাগগুলি £ 


কোষদেছ (০611 9০5 ) 


নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষ যা! থেকে নিউরনের কাজগুলি সম্পন্ন 
হয়| এটির মধ্যে থাকে প্রোটোপ্রাজম এবং এটিই ছল প্রাণীর জীবনীশক্তির 
বাহুক এক প্রকার তরল পদার্থ । 


ল্লাযুকেন্দ ( 0০155 ) 


কোঁষদেহের কেন্দ্রে আছে আযুকেন্দ্র। প্রতিটি আযুকোষের বৈশিষ্ট্য বা 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে এই আধুকেন্দ্র। 


নাসুকেশ 


[ একটি নিউরনের ছবি। একদিকে স্নায়ুকেশ (060৫175), আর একদিকে নবামুশাখা 
(5৯০০), আর মাঝে হল কোষদেহ (০০]] ৮০০১ )। ন্ামুকেশ ও স্বায়ুশাখা! উভযনেরই 
শেষে রয়েছে প্রাস্তগুচ্ছ (220 01091 )] 


সাযুশাথ। (4০৫ ) 

প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে শাথা আছে। এগুলি সময় সময় বেশ 
জন্ব। হয়। এই শাখার মধ্যে দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্ত কোন, 
নিউরনে বা! কর্মেন্রিয়ে প্রবাহিত হয়। 


১৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আযুকেশ (10600666 ) 

কোষদেহের একদিকে যেমন থাকে আযুশাখা বা এক্সন তেমনই অপর দিকে 
থাকে স্বাস্কৃকেশ বা ডেনড্রাইট । ত্রাধুকেশগুলি অন্ত নিউরন বা গ্রহণেন্দ্িয 
থেকে উদ্দীপন! গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠিয়ে দেয় । 


প্রাস্তগুচ্ছ (15170 73051) ) 


প্রত্যেক এক্সন বা ভেনড্রাইটের শেষপ্রান্তে আছে প্রান্তগুচ্ছ। এগুলির 
মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত বা প্রেরিত হয়। 
এই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দ্েছের এক 
ংশ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথরূপে কাজ করে। একটি 
নিউরনের কোবদেহ থেকে উদ্দীপনা অ্বাধুশাখা (৪500 ) বেয়ে গ্রান্তগ্রচ্ছে 
(50৫ 61051) ) আসে । সেখান থেকে তার সংলগ্ন আর একটি নিউরনের 
ডেনড্রাউটে উদ্দীপন1 প্রবাহিত হয় এবং সেখান থেকে সেই নিউরনটির 
কোষদেহে গিয়ে পৌছয়। সেখান থেকে আবার সেই নিউরনটির এক্সন বেয়ে 
অপর আর একটি নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়। এই ভাবে এক নিউরন 
থেকে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়ে থাকে। 


সন্গিকর্ধ (551886) 

আমাদের স্নামুতন্ত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রকৃতিতে সম্মিকর্ষমূলক 
(99080০)। এর অর্থ হল যে যদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে 
উদ্দীপনা চালিত হতে পারে, তবু তাদের মধ্যে কোন গ্রক্কত অঙ্গগত যোগাযোগ 
নেই। একটি নিউরনের নির্গমন মুখ অর্থাৎ এক্সন এবং অপর একটি নিউরনেক 
গ্রহণমুখ অর্থাৎ ভেনডরাইট পাশাপাশি:খুব কাছাকাছি হয়ে অবস্থান করে অথচ 
তার! পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার ফলে একটির এক্সন থেকে অপরটির 
ভেনড্রাইটে যখন যেতে হয় তখন উদ্দীপনাকে মাঝের ফাকটুকু একপ্রকার লাফ 
দিয়ে পার হতে হয়। ছুটি নিউরনের মাঝের এই যে অবস্থা তাকে সন্রিকর্ষ 
(5588086 )৯ বলে এবং এই""ধরনের ন্নাধুতন্ত্রগুলিকে সন্গিকর্ষমূলক ত্বাযুততনত 
বল! হয় । 

বল। বাহুল্য সন্ধিকর্ষমূলক সংগঠন উন্নত স্াযুতস্ত্রের বৈশিষ্ট্য । শ্রাযুখ্খলি যদি 
টেলিফোনের তারের মত অবিচ্ছিন্ন ও অথণ্ড হত তাহলে সেগুলির কাজের মধ্যে 


* 1. পৃঃ ১৬৫ (চিত্র) 


ক্লায়ুতস্ত্রের গঠন ১৬৫ 


ওকানও রকম পরিব্র্তনশীলতা থাকত না। মানব আচরণের অশীম বৈচিত্রের 
মূলেই আছে তার স্বাযুতম্ের এই সম্মিকর্ষমূলক টবশিক্ট্য। 

এই ধরনের সন্িকর্ষমূলক সংগঠনের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে নিউরনগুলি 
পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর 
নিউরনে যাওয়ার কাজটি চিরনি্দিষ্ট পন্থায় এবং যাস্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। 
অর্থাৎ উদ্দীপনার কোন একটি বিশেষ নিউরনে যাওয়া ন যাওয়াট। নির্ভর করে 
এই সন্ষিকর্ষের উপর । অনেক সময় কোন উদ্দীপন! সন্গিকর্ষে বাধা পেয়ে আর 





[ এখানে একটি লংবেদক, নিউরন থেকে একাধিক প্রচেউটক নিউরনে উদ্দীপন! পরিচালিত 
হুচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে সম্িকর্ষের জন্যই । ] 


নাও এগোতে পারে । আবার কখনও কখনও অনেকগুলি নিউরন একজ্স হয়ে 
কোন একটি বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাছাষ্য করতে ব। বাধা দিতেও 
পারে । আবার কখনও সন্গিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার নিদিষ্ই পথের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে আর এক পথে পরিচালিত করতে পাবে। এছাড়া সন্ষিকর্ষের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হুয় উদ্দীপনা সম্পূর্ণ 
পরিবাছিত হবে, নয় একেবারে কিছুই হবে না,মাঝামাঝি মাত্রার কোন সফালন 
হবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিক বা হ্বাসপ্রার্চরূপে উদ্দীপনা কখনও এক 
নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না । একে সন্গিকর্ষের *সম্পূর্ণ-বা- 
একেবারে নয়'"র তত্ব (1106015 ০1 &1)-01-006 ) বলে বর্ণনা করা হয়। 
তাছাড়া নিউরনগ্ুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে আর একটি 
বড় স্বিধা হচ্ছে যে একটি মাআ্ নিউরন থেকে উদ্দীপনা একের বেশী নিউরনে 
সঞ্চালিত হতে পারে। কেননা প্রত্যে কটি নিউরনের এক্সনের প্রান্ত গুচ্ছগুলির 
কাছেই রয়েছে আরও অনেকগুলি নিউরনের ডেনড্রাইটের কেশগুচ্ছ। ফলে 
উদ্দীপন1টি নিউরনের ক্্াযুকেন্দ্ের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনবোধে একটি 'বা 
একাধিক নিউরনে পর্পবাছিত হতে পারে । আবার ঠিক-্ইভাবেই অনেকগুলি 


১৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নিউরনের উদ্দীপন! একই সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটিমাআ নিউরনে সঞ্চালিত, 
হতে পারে ।* 





[ এখানে সন্নিকর্ষের জন্মই একাধিক সংক্দেক নিউরন থেকে একটি প্রচেউক িউরনে উদ্দীপন 
পরিচালিত হচ্ছে | ] 


নিউরনের শ্রেণীবিভাগ (0185519090101) 01 [বত01053 ) 

নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়, যথা--(১) সংবেদক (50501 ) 
বা অন্তরমূধী (86167) নিউরন । এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় (16০6]10£) থেকে 
উদ্দীপনা নিয়ে মন্তিক এবং মেরুদণ্ডে পৌছে দেয় ; (২) প্রচেষ্টক (09607 ) ব1 





[সংবেদক নিউবনের মাধামে ন্বায়ু-উদ্দীপনা মন্ডিকে 'পাঁছলে দেখ'ন থেকে প্রচে্টক নিউরনে 
উদ্দীপন পরিচা(লত হয় । এই পরিচাজ্ন। ঘটে মধ্যবর্তী অনুষঙ্গ বা সততিসাধক গিউরনের 
মাধ্যমে 1] 


বহিম্বী (6%6160$) নিউরন । এগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা 
বহন করে কর্সেন্দ্িয়ে (০6০6০) পৌছে দেয় এবং (৩) অনুষঙ্গ (8959০1961070) 
বা সঙ্গতিসাধক (৪0)5601) নিউরন । এগুলি কেবলমাত্র মন্তিফ এবং মেরুদণ্ডে 
পাওয়! যায় এবং এগুলির একমাত্র কাজ হুল সংবেদক এবং প্রচষ্টক নিউরন- 
গুলির মধ্যে সংযোগসাধন করা । 

অতএব দ্বেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমস্বয়নের 
প্রক্রিয়াটি নিয়ব্ণিত উপায়ে ঘটে থাকে । প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রস্থ উদ্দীপন! 





১। পৃঃ ১৬৭'র উপরের 1চত্র 


রিয়েক ২৬৭" 


গ্রহণেজ্জিয়ের মাধ্যমে সংবেদক বা অস্তমূ্ধী আ্বায়ু বেয়ে গিয়ে পৌছয় মস্তিফ ও 
মেরুদণ্ডে, সেখানে সঙ্গতিপাধক বা অনুষঙ্গ নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা প্রচেষ্ক 
বা বহির্মৃধী ম্বায়ুতে সঞ্চালিত হয়। সেখান থেকে উদ্দীপন প্রবাহিত হয় 
কর্মেজ্দি়গুলিতে এবং তার ফলে কর্মেন্দিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। 

মন্তিফ এবং মেকুদণ্ডে যে সমন্থয়সাধনের কাজটি ঘটে সেটির উপরই আচরণের 
ঠবচিত্র্য ও বিভিন্বত। নির্ভর করে । যেমন আমায় কেউ ডাকলে আমি তারদিকে 
তাকাব কি তাকাব না, সাড়া দেব কি দেব লা,কি ধরনের সাড়া দেব_-এ সবই 
নির্ভব করছে সংবেদক ও প্রচেই্টক নিউবনগুলির মধ্যে মন্ডিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের 
সঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি সংবেক্গক ও গ্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে কি ধরনের 
যোগাযোগ শ্থাপন করে তার উপর । 


রিফ্রেস (0519) 
কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্ব-নির্ধা রিত এবং এক 


প্রকার সুনিদিষ্ট করাই থাকে । এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকারের উদ্দীপনা 
সুষ্ট ছলে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই এসে দেখ! দেয় । যেমন, 





[ এই ছবিতে ভ্বশ্রেণীর সমণয়ানন কাজ দেখান হয়েছে | দেহের চর্ম থেকে উদ্দীপন 
সযনয়নের মাধ্যমে পেবীতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। প্রথম সমনয়নটি ঘটছে মন্তিক্ষের মাধামে এবং 
“সঞ্জন্য এটি উত প্রকৃতির এবং গ্িতীয় সম্য়নটি ঘটছে মেরুনগ্ডের মাধামে এবং সেঞ্জন্ এটি 
আপেক্ষাকৃত নিয়প্রকাতর । মেরুদণ্ডের মাধামেংসমন্সয়নের পথটিকে রিফ্লেক্স আর্ক বল! হুয়। ] 
আগুনে হাত পড়লে হাতটা তৎক্ষণাৎ সরে আসবে । চোখের মধ্যে কিছু 
ঢে[কার উপক্রম হলে চোখ নিজে নিজে বদ্ধ হয়ে যাবে ইত্যার্দি। এই আচরণ" 
গুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্থদনের কাজটি সরলতর্থ এবং আগে থেবেই সম্পন্ন 
করা থাকে। এই ধরনের আচরণকে রিফ্লেক্স (২৩065 7 বলা হয়। 


১৬৮ শিক্ষাশ্ায়ী মনোবিজ্ঞান 


রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ | সময় সময় বিশেষ €জবিক 
প্রয়োজনের তাগাঁদায় কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনবূপ সচেতন প্রচেষ্টার 
অপেক্ষা! ন! রেখেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা 
করে নেয়। দেহের এই ম্বতঃ সঙ্গতি-বিধানের ' প্রক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলে। 
যেমন, চোখের মধ্যে কোন ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা 
আপনা আপনি ততক্ষণ।ৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্িতে কিছু ঢুকলে হাচি 
হয়। শ্বাসনালীতে খাস্ভকণ। ঢুকলে বিষম লাগে । এই সব জৈবিক প্রক্রিয়া- 
গুলি সম্পন্প করতে আমার্দের কোনবপ প্রয়াস বা' প্রচেষ্টার প্রয়োজন হুয় না। 
এ কাজগুলি দেহ্যন্ত্র ্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি 
করা, হাসা, কাসা গ্রস্থৃতি কাজগুলিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ । এ সবগুলিই কোন 
না কোন পারিবেশিক পরিব্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের ভদ্দেশ্টে দেহের 
্বতদ্দের্ত প্রচেষ্টা । হাটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘ! দেওয়া! যায় তবে 
তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাকানি দিয়ে উঠবে । এর নাম 'হাটু-ঝাকানি' 
€ 8068-0617) রিফ্রেস । অধিকাংশ গ্রন্থির রস-নিঃসরণও এক প্রকারের 
রিফ্লেক্স। যেমন জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া ইত্যাদি । 

রিক্রেক্সও অন্তান্ত আচরণের মৃত পরিৰেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের 
প্রয়াস। তবে অন্সন্থ আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, ভ্রুত ও 
নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । 

রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সমশ্বয়নের কাজটি মস্তিফ্ে সংঘটিত হয় না। মেরুদণ্ডের 
মাধ্যমেই সংবেদক ও প্রচেষ্টুক ম্বাযপথগুলির মধ্যে সংযোগটা স্থাপিত হয় এবং 
উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আচরণটি'শিজে নিজে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। 
সংবেদক ও প্রচেষ্টক বস যুপথের মধ্যে সহজতম ও সরলতম সমস্বয়-পথটির নাম 
রিফ্লেক্স আর্ক (7২1০% £1০)১। এই সংযোগের প্ররুতিটি পূর্ব নির্ধারিত 
থাকে বলেই রিক্লেক্স আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি যান্ত্রিক ও 
পূর্বনিিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে রিফ্রেক্স আচরণে ষস্তিষ্কের কোন হুন্তক্ষেপ থাকে 


না বটে, কিন্ত কোন কোন রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মন্তিক্ষ হস্তক্ষেপ 
করতে পারে এবং আচরণের প্রকৃতিকেও পরিবতিত করতে পারে । যেমন, 
আগুনে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিফ্লেক্স আচরণ, কিন্তু মণ্ডিষ 
ইচ্ছা করলে হাত সরিয়ে না নিতেও পারে । কিন্তু খাগ্ভ দেখলে লালাক্ষরণ 
হওয়া একট! রিফ্লেব্স এবং মস্তিষ্ষের সেখানে হত্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই। 


১। পৃ ১৬৭ (চিত্র) 


ন্লায়ুতন্ত্রের শ্রেমীবিভাগ ১৬৯ 


ক্লায়ুতত্রের ভেপীবিভাগ (01955102000 ০0 ৩5009555651) 

যদিও আমাদের ন্বায়ুতন্ত্রটি একটি স্থসংবদ্ধ একক যন্ত্রপে কাজ করে তবু 
এর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এটির কয়েকটি প্রধান বিভাগের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। যথা--- 
কেন্দ্রীয় আয়ুতন্ত্র (05168) ৩০5 959060 ) | 

প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল কেন্দ্রীয় ন্নামুতন্ত্র। এতে আছে 
মস্তিফ ও মেরুদণ্ড । সাধারণত মেরুদণ্জে রিফ্লেক্স জাতীয় সরল সমন্বয়নের কাজ- 
গুলি সংঘটিত হয় এবং উচ্চন্তবের সমন্বগনের কাজগুলি সাধিত হয় মস্তিষ্কে 
প্রান্তীয় আায়ুতন্ (7১৩07196181 61509 99506 ) 

ঘবিভীয় বিভাগটির নাম হল প্রান্তীয স্নাযুতন্ত্র। এই বিভাগের মধ্যে পড়ে 
সেই সকল ন্বাযু যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে পড়েছে । এগুলির মধ্যে ৩১ জোড়া তন্ত বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে 
এবং ১২ জোড়া মস্তি থেকে । 
স্বয়ংক্রিয় জ্ায়ুতন্প (4১860100010 [০:০3 9550500 ) 

তৃতীয় বিভাগটির নাম হল হ্বয়ংক্রিয় ক্মায়ুতন্ত্। এই বিভাগটি মস্তিষ্ক থেকে 
বেরিয়ে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, অস্ত্র ইত্যাদি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়েছে । কোন গ্রক্ষোভের জাগরণ ও সক্রিয়তার সময় এই অটোনমিক 
স্নাযতন্তরগুজি বিশেষভাবে সক্্রি্ব হয়ে ওঠে এবং শন্দীরের অভ্যস্তরস্থ বিভিন্ন 
প্রত্যঙ্গগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে । সমস্ত প্রক্ষোভমূলক আচরণের 
পেছনেই আছে এই বিশেষ স্মাযুতস্ত্রের সক্রিয়তা। অটোনমিক ন্সাযুতস্ত্রে 
আবার ছুটি বিভাগ আছে, পিমৃপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক। 
মন্ভিক্ত (37911) ) 


অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ভূমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
সকল রকম আচরণের চরম নিয়ন্ত্রণ মন্তিষ্ধের সমম্ব্সাধক যন্ত্রপাতির উপর 
নির্ভরশীল । বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজীবনের উন্নতির একটা লক্ষণ হচ্ছে 
মস্তিষ্কের আকরুতির ক্রম বুদ্ধি। প্রাণী যত উন্নত হচ্ছে ততই তার মস্তিষ্কের 
আরুতি বাড়ছে । অবশ্ঠট সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের মন্তিফ যেসব চেয়ে 
বড তা নয়। হাতি এবং তিমি মাছের মন্তিষ্ক মান্থষের মস্তিষ্কের চেয়ে আকৃতিতে 
অনেক বড়। মানুষের মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় ১২ সের, হাতির ৬ সের এবং 
তিমির ৫ সের। কিন্তু দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্কপাঁত বিচার 
করলে মাচ্গষের মস্তিষ্ক সব চেয়ে বড়। যেমন, তিমি মাছের দেহ ও মস্তিষ্কের 
অন্গপাত হল ১*০** £ ১+ হাতির ৫** £১ এবং শ্রান্ুজ্ের হল ৫০ 2 ১। 


মাছ থেকে মানুষ £ মস্তিষ্কের ক্রমবিবতন 





গু অ১-্গুকুমন্তিকা (05167070) 2 2 লং মু. 
লব্বম)ততক (02190611517 )। প্রাণী যতউন্নত হতে থাকে, 
গুরুমন্তিক্ষের আরতন লঘুমন্তিক্বের আয়তনের তুলন'র 
ততই বড় হতে থাকে। 


মস্তিফের সে মেরুদণ্ডের 
অন্থপাতও প্রাণীর অগ্র- 
গতির একটা বড় লক্ষণ । 
একটা ব্যাঙের মস্তি 
তার মেরুদণ্ডের ওজনের 
সমান, বাদবের মত্তিষ্ধ 
তার মেরুদণ্ডের ১৫ গুণ 
কিন্ত মান্গষের মন্তিফ তার 
মেরুদণ্ডের ৫৫ গুণ বড়। 


শরীরের সমস্ত অঙ্গের 
মধ্যে মন্তিষ্ষের কান্ত সব 
চেয়ে কঠিন ও গ্ররুত্বপূর্ণ। 
সমস্ত গ্রহণেক্দ্রিয়। কর্মে 
জয় ও অন্যান্য দেহাংশেব 
মধো সমন্বয় রক্ষার কাজ 
করছে মন্তিকক। ফলে 
প্রাণীর দেহ যত আকৃতি- 
তে বড হতে থাকে ত'ষ্টউ 
মস্তিষ্কের উপর কাজের 
চাপ বাডতে থাকে । এই 
জন্যই দেহের অন্থপাতে 
অস্স্িষ্ষের আয়তনের উপর 
প্রাণীর উন্নত কাজের 
ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর 
করে। 


মান্ুষেরও মন্তিষ্ক প্রথম 
প্রথম ছিল অত্যন্ত স্ল 
প্রকৃতির । কিন্তু যতই 
পরিস্থিতি জটিলতর হতে 
থাকে ততই মাশ্থষকে 
বাধ্য হয়ে চিন্তন, বিচার- 


মস্তিক্ষ ১৭১ ' 


করণ, সমন্তা-সমাধান ইত্যাদি উন্নত ও জটিল ধরনের কাজগুলি করতে হয় এবং 
কলে ধীরে ধীরে ভার মস্তি আয়তনে বাড়তে থাকে । মন্তিষ-আধারের 
(59811) সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে এই বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মন্তিক্ষের আকুতিটি 
সরলপথে এবং অবাধে বাড়তে পাড়ে নি এবং ভার ফলে নানা স্থানে তার গায়ে 
ভাজ খেয়ে গেছে। এই জন্যই আমাদের মন্তিফ এত ভাজ বা গভীর বলিরেখা 
€ ০0107০10000 ) পূর্ণ | 

কিন্ত কেবল আয়তনে বাড়াটাই মন্তিফ্ষের উৎকর্ষের লক্ষণ নয় । উচ্চ ও 
উন্নত ধরনের সমন্য়ন করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই। নিষ়শ্রেণীর অনেক 
প্রাণীর যথেষ্ট বড় মন্তিফ থাক সত্বেও তাদের মস্তিফ কেবলমাত্র. প্রাথমিক 
স্তরের পূর্বনিদি্ট যান্ত্রিক সমন্ব়নের কাজগুলিই করতে পাবে । ফলে ভাগের 
মঞ্চ আয়তনে বড় হলেও সেগুলির কার্ধকারিতা খুব বেশী নয়। ভাদের 
পক্ষে কোনও উন্নত আচরণ করা সম্ভব হয় ন।। যেমন দেখ! যায় হাতি বা 
তিমি মাছের ক্ষেত্রে । 
গুরুমস্তি্ধ (0০:5)770 ) ও লঘুমত্তিক্ষ ((০616৮61107) ) 

কিন্তু মানুষ প্রত্তৃতি উন্নত প্রাণীর ক্ষেতে উচ্চ ও জটিল ধবনের সঙ্গতি- 
বিধানের কাজ করার উপযোগী মস্তিষ্ক আছে এবং তার জন্যই তার! অন্তান্ত 
প্রাণী অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধিমান। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু এই উন্নত সঙ্গতিবিধানের 
কাজের উপযোগী তাকে নতুন মস্তি (বত 81810) বলা হয়। এই অংশটুকুর 
নাম গুরুমন্তিফ (0০:০৮:88) এবং যে অংশটুকু প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের 
কাজ করে থাকে তাকে বলা হয় পুরানো মন্তিক। এই অংশটুকুর নাম 
লঘুমন্তিফ (0616০1110 )। ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে প্রাণী যত উন্নত হয় ততই 
তার গুরুমস্তিফ্ধের আয়তন লঘুমস্তিফ্ের আয়তনের চেয়ে বড় হতে দেখা যায়।৯ 

গুরুমণ্ডিষ্ক সমগ্র মণ্ডিফ-সংগঠনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ | মন্তিষ্ব-আধারের 
সীমাবদ্ধ অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমস্তিক্কের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য 
ভাজ (০9005০1001) ) এবং ফাটল (855810 ) দেখা দিয়েছে । গুরুমন্তিফের' 
সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিপ্রদেশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে মন্িফ- 
আন্তরণ (০০16৮191 ০০1€5% )। “এই আন্তরণে কোটি কোটি স্বাযু আছে। 
এগুলি দেখতে ধূসর বর্ণের । উন্নত সমন্থরনের ক্ষমতাসম্পন্প সঙ্গতি-সাধক 
নিউরনগুলি থাকে এইখানেই । নিয়শ্রেণীর প্রাণীর মস্থিফ-আত্তরণ এই. জন্তু 








.১। পৃ ১৭০ (চিত্র) প্ 


১৭২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বেশ সরল। মাহ্ষের মন্যি্-আত্তরণ অত্যান্ত জটিল, অসংখ্য ভাজসম্পন্ন এবং, 
তার ফলেই তার পক্ষে নাঁনা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিবিধান কর! সম্ভব হয়। 
গুরুমন্তিকের প্রধান ছুটি ফাটলের নাম রোলাণডো ফাটল (5199016 ০ 
£২০117009 ) এবং সিলভিয়াস ফাটল ( ঢ155015 0? 9৩15108 )। এ ছুটি 
ফাটল সমগ্র গুরুমন্তিক্ষটিকে চারটি ভাগে (1০৮) ভাগ করেছে। (১) সম্মুখ 





*. [মানব-মন্তিক্ষের বিভিন্ন বিভাগগুলি ] 

€ 9০০10169119 ) এবং (৪) নিম্ভাগ (16100090181 109৩ )। গুরুমস্তিষ্ক ও 
লঘুমন্তিক্ক ছাড়া মন্তিষ্ধের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা £_- 
সেতুমস্তিক্ষ (005) 

এটি মস্তিফ্ষের নিম্াংশের একটা বধিত ভাগ । এই অংশটি গুরুমস্তিষ্ক ও 
লবঘুমস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও প্রচেষ্টামূলক সমন্বয়ন 
বহুলাংশে এই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। 
অধঃমস্তিক্ষ (11600112) 

সেতু মস্তিষ্কের নীচে- অধঃমন্তিফের স্থান। শ্বাসক্রিয়া, রক্তচাপ প্রতৃতি 
শারীরিক প্রক্রিয়া এই অংশের উপর নির্ভরশীল । এর প্রধান কাজ হল মেরুদপ্ড 
ও উচ্চতর অ।যুকেন্দ্রের মধ্যে যোমশাযোগ বজাম্ব রাখা । 
খ্যালামাপ (11081207009 ) 

এটি মস্তিের প্রাচীনতম অংশ | এর অবস্থান ঠিক মস্তিফ্কের উপরে । এটির 
কাজ অনেকটা শ্থইচবোর্ডের মত। সমস্ত সংব্দেনজাত উদ্দীপনাকে যস্তিষ্ক 
'আন্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেন্দ্রস্থল হল এই থ্যালামাস। 


গুরুমস্তিস্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কাজ ১৭৩ 
ছাইপোথ্যালামাস (90678187005 ) 


এটির স্থান থ্যালামাসের নীচে সেতুমন্ডিক্ষের উপরে । আধুনিক পরীক্ষণ 
থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোথ্যালামাসটি প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ার 
জাগরণের প্রধান কেন্দ্র । 


গুরুমাভিক্ক, অভুমভিক্ত ও মেরুদণ্ের কাজ 
(10170010175 01 09160101005 09190611011) & 90108] 0010) 


মস্তিষ্ধের তিনটি প্রধান ভাগ আছে, যথা, গুরুমন্তিক, লঘুমৃস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড । 
এগুলির প্রত্যেকটিই মানব শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে 
থাকে। 
গুরুমস্তিক্ষের কাজ £ 

গুরুমস্তিকটি চারটি বিভাগে বিভক্ত | যথা, সম্মুখভাগ (171001691 10৮৩ ) 
মধ্যভাগ (81156811০০০ ), পশ্চাতভাগ (০০০101681 1995) এবং নিম্নভাগ 
(10600090191 1066 )। প্রতিটি ভাগেরই কাজ সথনিদিই্ ও দ্বতন্তর। 
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[ মানব মস্তি্ধের বিভিন্ন বিভাগ] 


এর মধ্যে সম্মুখ ভাগটি (51921911০৮০ ) মানুষের ক্ষেত্রে অন্তান্ত প্রাণী 
অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী উন্নত। বিচারকরণ, যুক্তিধর্মী চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পন 
ইত্যাদি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই সম্মুখ ভাগ থেকে সৃষ্ট বলে মনে করা 
হয়ে থাকে । ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই 
অংশটি থেকে জন্মায় এবং যাকে আমরা প্রক্ষোভমূলক অন্থভূতি বলি সেগুলিও 
এই সম্মুখভাগের কোন অংশ থেকে উৎপর হয়ে থাকে বলে মনোবিজ্ঞানীরা 


১৭৪ শিক্ষার্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিশ্বাস করেন। গুরুমন্তিষ্ক ও থ্যালামাস নামক অংশ ছুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই ছু'য়ের মধ্যে সংযোগটা যদি বিচ্ছিন্ধ 
করে দেওয়! হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি দুঃখের তা নির্ণয় করার ক্ষমত। 
ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়া ষদি সম্মুখ ভাগের সঙ্গে মস্তিফের অন্তান্ত অংশের 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তবে ব্যক্তির বিচার করা বা পরিকল্পনা করার 
ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মন্তিষ্কের স্ম্মুখভাগের শেষাংশটি প্রাণীর ইচ্ছা প্রস্থত 
দেহসঞ্চালনকে ( ৬০100211006) ) নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। 

গুরুমন্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় অনিপ্ি সাধারণ প্রকৃতির সংবেদন- 
গুলি। স্পর্শ, অবস্থিতির উপলবি, ব্যথা; উত্তাপ প্রভৃতি বিভিন্ন সংবেদনের 
উৎস হুল এই মধ্যভাগটি। 

গুরুমন্তিষ্ষের পশ্চাৎভাগটি কেবলমাত্র চক্ষু ইন্ড্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও তার 

ংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল চাক্ষুষ সংবেদনের উতৎসস্থল। 

ওরুমন্তিক্কের শিষ্নভাগ শ্রবণেন্দ্রিযের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের কাজ 
করে থাকে অর্থাৎ এটি হল শ্রবণমূলক সংবেদনের উৎসস্থল। বস্তত মস্তিষ্কের 
সক্রিমতার প্রকৃত উৎস হুল মন্তি্বের উপরের ধূনরবর্ণের বহিপ্রর্দেশটি। একে 
মাঁস্তফধের আস্তরণ বা কটেকৃস্‌, (০0109% ) বল! হয়। মস্তিষ্কের মধ্য গাগ, 
পশ্চাৎভাগ ও নিম্ন ভাগের উপরের আম্তরণের একটা বড় অংশকে অনুষঙ্গ 
ক্ষেত্র (%550০18601) £51683) নাম দেওয়া হয়েছে । এই ক্ষেত্রগুলিতে অসংখ্য 
' অন্থ্যঙ্গ নিউরন (4১550018001 0607009) বা সঙ্গতিসাধক নিউরন (4189৫ 
17100 1501019 ) আছে। মন্ডিফ-আস্তরণের এই অংশেই বিভিক্পধমী সংবেদন 
গৃহীত, সংব্যাখ্যাত ও অতীতের বা বর্তমানের অন্তান্য সংবেদনের সঙ্গে সমন্থিত 
কর] হয়ে থাকে। চাক্ষুষ, শ্রবণমূলক, স্পর্শমূলক গ্রভৃঁত্ বিভিন্ন স্বতিরও বাসভৃমি 
বোধ হয় এই অংশটিই | এই বিভিন্ন স্বতিগুলির মধ্যে সমম্বয় সাধন করে আমরা 
কথা বল।, পড়া, লেখা, হিসাব করা, বা-ডান ঠিক করা, শরীরেক্স বিভিন্ন অংশ 
দেখান, দ্রিক মনে রাখা, পথ খুঁজে পাওয়া, স্থুর চিনতে পারা, ব।জনা বাজানো, 
রণ্ডের পার্থক] নির্ণয় কর! ইত্যার্দি বিশেষধমী| কাজগুলি করতে পারি। 


_লঘুমস্তিক্ষের কাজ 

লঘুমস্তিষ্ককে (067৩৮181) কষত্র মন্তিক বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন গতির 
মধ্যে সময় আন এবং ৃক্ম দেহসঞ্চালনগুলি হন্দরভাবে সম্পন্ন করার পেছনে 
আছে মন্তিষ্ের এই অংশটি । লঘুমত্যিক না থাকলে আমাদের চলাফের! হয়ে 


গুরুমস্তিফ লঘুমস্তি্ষ ও মেরুদণ্ডের কাজ ১৭৪ 


উঠত শ্রাহীন, অপটু ও ঝাকুনিপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের দেছের ভারসাম্য বজায় 
রাখায় লঘুমন্তিফের ভূমিকা! প্রচুর। কানের মধ্যে যে ভেষ্টবুলার জলপথ 
আমাদের দেছের অবস্থিতির সংব্দন গ্রহণ করে তার সঙ্গে লঘুমন্তিক্কের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং আমর! দীড়িয়ে আছি, কি ফিরে দাড়াচ্ছি, 
কি হেট হচ্ছি ইত্যাদি ব্]াপারগুলি জানতে পারি লঘুমস্তিষ্কের সাহায্যেই। 
আমাদেরুইচ্ছাজাত দেহসঞ্চালনের উপরও -উ্রাঘুমস্যিক্কের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা! 
আছে। 


মেঞ্দণ্ডের কাজ 


আমাদের মেরুদণ্ডের ছুটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হল মন্তি্ক এবং 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অপরপ্রত্যাঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোজন- 
কেন্দ্র রপে কাজ করা। বস্তত মণ্চিফ থেকে নির্গত স্বায়ু উদ্দীপনাগুপিকে 
শরীরের ধিতিক্স অংশে পাঠান এবং ইন্দ্রিয় ও অগ্ঠান্ত দেহাংশ থেকে আগত সু 
উদ্দীপনাগুলিকে মস্ডিফে পরিচালিত করা-_-ই মূল্যবান কাজগুলি সম্পন্ন হয় 
মেক্দণ্ডের মাধ্যমে | বিভিন্ন ইন্জিয় থেকে জাত উদ্দীপনা গুলি মেরুদণ্ডের বিভিন্ন 
সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে মন্তিষ্ধে পৌছণ এবং সেখান থেকে মেরুদণ্ডের 
প্রচেষ্টক নিউরনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপস্থিত হয় এবং প্রাণীর 
মধ্যে বিভিন্ন আচরণ কঠি করে। 

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুল রিফ্লেক্সের কেন্দ্রপে কাজ করা । 
রিফ্লেক্সমুলক আচরণের সময় সংবেদক-ম্বাসু ও প্রচেষ্টক স্বাযুর মধ্যে সংযোগটি 
মস্তিফে সংঘটিত হয না হয় মেরুদণ্ডে। যেমন, গরম কিছুতে হাত পড়লে সঙ্গে 
সঙ্গে হাতটি সরে আসে। এই রিফ্লেক্স আচরণটির পেছনে মাজ্ফের প্রত্যক্ষ 
নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না এবং আচরণটি নিছক মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই 
সংঘটিত হয়ে থাকে। 

এ ছাড়া আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে অন্থান্ত 
অংশগুলির বর্তমানে কি ধরনের অবস্থিতিগত সম্পর্ক রয়েছে তার ধারণাও স্কট 
হয় কতকগুলি মেরুদণ্ডের নিউরনের সাহায্যে । হাত ভেঙে যাওয়ায় ব্যথা, 
পেশী মুচড়ে যাওয়ার ব্যথা প্রভৃতি গভীর শারীরিক বেদনার অস্থুভুতি 
এবং স্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেরুদণ্ডের আ্বাযুমগ্ুলীর মাধ্যমে কষ 
হয়ে থাকে। 


চি, 


১৭৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অভিকের আঞ্চালিকতা (1.008119911017 ০1 73191 ) 

নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দেহের 
বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিম্ন আচরণ মস্তিষ্কের ভিন্ত 
ভিন্ন অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, মস্তিষ্কের সন্মুখভাগটি আমাদের 
সমঘ্ত সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে । সেই জন্য এই 
অংশটিকে সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (10107 4১158 ) বলে বর্ণনা কর] হয়। আবার 
এই অংশেরই বিভিন্ন স্থানের দ্বার! পা, উদর, বুক, হাত, গলা, বাক্যত্ত্র, মুখ 





[ মন্তিষ্কের আঞ্চলিকত ] 
প্রভৃতি দেছের বিভিন্ন অংশগ্ুলি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি 
হুল স্পর্শ ও পেশীসংবেদন কেন্দ্র, নিয়ভাগটি ভ্রাণ ও আম্বাদনের কেন্দ্র, মধ্যভাগ 
শ্রবণ কেন্দ্র এবং সম্সুখভাগের ন্ম্নাংশ হল বাকৃফেজ ! মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের 
নিষ্নাংশটি ভ্বাণ ও আশ্বাদনের কেন্দ্র । তাছাড়া ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জান! গেছে 
যে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের দ্বার! সৃষ্ট হয়ে থাকে। 
যেমন, গুরুমস্তিক্ষের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় স্পর্শের উপলদ্ধি, অবস্থিতির অন্ভূতি, 
ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি সংব্দেনগুলি । গুরুমস্তিক্ষের পশ্চাৎ্ভাগটি চাক্ষুষ সংবেদনের 
উৎসস্থল । আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগত সঞ্চালনের মধ্যে সমহ্থয়নেরকাজ করে 
থাকে লঘুমস্তিষ্কটি । দেহের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের কাজও করে এই লঘুমস্তিফটি। 
মন্তিষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষমতার এই ব্টনকে মস্তিষ্কের 
আর্চলিকতা ([.0০811980101) 01 31810) বল। হয়ে থাকে | যদিও এট। পরীক্ষণ- 
প্রমাণিত সত্য যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশবিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্ত নির্ধারিত 


প্রশ্নাবলী ১৭৭ 


তবু এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে ন্বতন্ত্র বা বিছিন্ন সতত বলে মনে করলে 
বিরাঁট ভূল হবে। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশ পরম্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। প্রত্যেকটি অংশের কাজের উপর অন্যান্ত অংশগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব 
আছে এবং প্রশ্মোজন হলে একটি অংশের কাজ অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে 
দেখা গেছে। প্রপিদ্ধ শরীরত্ববিদি ল্যাসলে (1898165) মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
ংশের কাজ নিযে নান! পরীক্ষণ করেছেন । তার পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে যদিও নন্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তবু 
প্রয়োজনের সময় এই বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবেও কাজ 
করতে পারে । ল্যাসলের পরীক্ষণ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে যদি 
কোন কারণে মন্তিফের কোন একটি বিশেষ অংশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে 
মস্তিষ্কের অন্ঠান্ত অংশগুলি মেই অংশটির কাজের ভার নিজের উপর তুলে 
নেয় এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভাবেই সেই কাজটি সম্পন্ন করে। সস্তিষ্কের এই 
বৈশিষ্ট্যকে সমকর্মকষমতা। (15051000909185116 ) বলেও বর্ণন] কর! হয়। 


এগার 


ক্ষর। গ্রন্থি (61700071109 0151705 ) 


যখন ফোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে 
উদ্দীপনা পাঠায় তখন আমাদের শরীর নান যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে উদ্দীপনায় 
সাড়। দের । যে সকল যস্ত্রণাতির সাহায্যে আঙাদের শরীর এই সাড়া বা! প্রতি- 
ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে সেগুলিকে আমর] প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ( 7980817€ 
01601180180 ) বা কর্মেন্ছিয় (10260601£ ) দাষ দিয়ে থাকি । গ্রন্থি (0318705) 
হল এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়ক যত্ত্র ব1 করমেন্দিয়। , 

অন্তান্ত কর্মেন্দিয়ের তুলনায় গ্রস্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি থেকে 
এক ধরনের রাসারনিক ভয়ল পদার্থ ক্ষরিত ছয় এবং এই তরল পদার্থ আমাদের 
শরীরের উপর নান! গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে । বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে 
নিঃশ্ত গ্রস্থিরসের প্রকতিও যেমন বিভিন্ন তেমনি শরীরের উপর তাদের 
গ্রভাবও বিভিন্ন । যেষন, কোন কোন গ্রন্থিরল আমাদের খাগ্ধ হজমে সাহায্য 
করে, কোন কোনটি আবার শরীরের তাপমাত্রা! বজায় রাখে । হৃদ্স্পন্মন, রক্ত- 
সঞ্চালন, দুষিউ পদার্থের নিঃসরণ, যৌনকার্ধ, শরীরের বৃদ্ধি ইভ্যাদি নানা 
প্রয়োজনীয় কাজের মূলে গ্রন্থিরসের প্রচুর প্রভাব আছে । আমাদের বিশেষ 
বিশেষ আচরণ ও ব্যক্তিসত্ত'র সামগ্রিক সমন্বয়ও বিশ্ষেভাৰে গ্রস্থিরসের দ্বার! 
প্রভাবাছিত হয়ে থাকে । 

আমাদের শরীয়ে হু'শেণীর গ্রন্থি পাওর। ব'য়। সছিদ্র (1099৮) এবং 
নিশ্ছিত্র (109961998 )। সিদ্র গ্রন্থিগুপির মধ্যে নলের মত গঠন থাকে এবং 
সেই নল বেয়ে গ্রন্থিরল এসে শরীরের নানা অংশে পড়ে । লালাগ্রন্থি (381127য 
€1800 ), পাচকগ্রন্থি (089710 01870) ) অগ্ন্যাশয় (128007998 ), যকুৎ 
(14156:), মৃত্রগ্রন্থি (8:0709ঢ ), ঘর্মগ্রস্থি (992 £1%20 ), অশ্রগ্রন্থি (01981 
81870 ) ইত্যাদি হল সছিদ্র গ্রন্থির দৃষ্টান্ত । . এগুলি থেকে সরু নল বেয়ে 
গ্রন্থিরস মির্গত হয় এবং আমাদের শরীরের বনু প্রয়োজনীয় কাজ এগুলির বার! 
সম্পন্ন হয়ে খাকে। 

নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি (00901989 £1%38) থেকে গ্রন্থিরস নরাসরি রক্তত্তরোছে গিয়ে 
পড়ে এবং তার জন্ত কোন নলের লাহায্য লাগে না। এই গ্রন্থিরসগ্ুলিকে 


অন্যঃক্ষর। গ্রস্থি ৯৭০ 


হরমোন (775:70008) মাম দেওয়া হয়েছে । যেহেতু এই ধরনের গ্রস্থিগুলির 
ক্ষরণ অভ্যন্তরীণ, সেই হেতু এগুলিকে অস্তঃক্ষরা (78710002179) গ্রন্থিও ঘলা 
হয়ে থাকে। 

আধাদের শরীরে কতগুলি অন্তঃক্ষর! গ্রন্থি আছে এবং শরীরে সেগুলির 
অবস্থিতি কোথায় কোথায় তার একটি বিবরণ নীচের ছবিটি থেকে পাওর! 
ষাবে। 

অন্তঃক্ষর। গ্রস্থিগুলি থেকে যে হুরফোন নির্গত হয় তা লরাসরি গিয়ে 
"আমাদের রক্তআ্োতে পড়ে এবং শরীরের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। ভার কলে 


পর এশ্7ব8৭ 
পিটুইটামী । 


৪ ৬৬ গ 


টু ১৯ প্চান্ান্যাইবুতড 


[ বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পরিচয ও অবস্থিতি ] 
এই হরমোন শরীরের সমন্ প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় আনতে এবং 
'মেগুপিকে সুনংবদ্ধতাবে কাজ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে । 
শরীরের বিভিন্ন অংশগুপির এই নিয়ন্ত্রণকে রাসায়নিক সমন্য়ন (01069011081 
1066078907) নাম দেওয়! হয়েছে । এই সমন্বয়নের কাজ ছাড়াও শরীরের 
বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, প্রক্ষোভমূলক আচরণ, ব্যক্তিসতার বিকাশ ইত্যাদি 


৮১৮০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নান গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই গ্রন্থিগুলির দ্বার সম্পন্ন হয়ে থাকে । বিভিন্ন 
অস্তংক্ষরা গ্রন্থিত বিশেষ বিশেষ কাজের একটি বিবরণ দেওয়া হল । 
পিটুইটারি গ্রন্থি (01172 01809) 

মাথার প্রায় ষাঝাঙাঝি জায়গায় মস্তিষ্কের নীচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত । 
গ্র্থিটির ছটি প্রধান অংশ আছে। সম্মুখ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ। পিটুইটারির 
সম্মুখ অংশ থেকে একটি খিশেষ হরষোন নিঃশ্ত হয় যা আমাদের শরীরের 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। যদ্দি হরমোনটি অধিকমাত্রার় নিঃসৃত হয় তবে 
শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। অসাধারণ দৈর্ঘ্য, অতিকায় আকৃতি, 
বিরাট হাত পা ইত্যাদি শারীপিক অস্বাভাবিকঙাগুলি এই 01টুইটারি 
হুঘ্বয়োনের আতিশয্য থেকে দেখ! দেয়। আঁবার যি এই হরমোনটি অল্লমাত্রায় 
নিঃস্থত হয় তাহলেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যার। হাত-পাুলি 
ছোট হয়ে ওঠে, শরীর খর্বাকার হয় এবং দেহের অন্ান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুপিও 
অন্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে ষায়। 

পিটুইটাপ্বির পশ্চাৎ অংশ থেকে যে হরমোন্টি নিঃশগত হয় ভার ছারা? 
আমাদের শরীরের মহ্থণ পেশীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই হরমোন 


অস্ত্র, মৃত্রাশয়, জরাধু প্রভৃতি শরীরের হন্্রপাতিগুলিকে অধিকতর সক্রিয় 
করে তোলে। | 


খাইররেড গ্রন্থি 0010 01979) 

গলার মধ্যে শ্বাননালীর দু'পাশে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত! এ থেকেধে 
হবুমোন্টি নিঃস্যতত হয় তার নাম হল থঃইরক্সিন | শবশীরের শামগ্রিক বিকাশে 
এই গ্রন্থটির কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শৈশবে এই গ্র্িটি থেকে যদি নিঃসরণ 
যথেই পরিমাণে না ঘটে, তবে শারীপিক ও মানসিক উভয় প্রকার বুদ্ধিই 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠে। ফলে যে রোগটি দেখা দেখ; তার নাম 
ক্রেটিনতা (07861019511) | থাইরকিন প্রয়োগে এই পোঁগ পেতে যায়। আর 
ষদি পবিণত্ত বয়সে থাইরক্সিনের নিঃসরণ কষ হয় তবে মিকঝোেডেম। 
(81575609208) নামে ব্যাধি দেখা দেয়। চুল উঠে যাওয়া, চাঁমড| পুরু ও স্বীত 
হয়ে ওঠা, শরারের বাসাফ়নিক কাজ মন্থ্প হয়ে যাওয়া, মেদ বৃদ্ধি ইতযাদি হল 


এই পোগটির লক্ষণ । তাছাড়। উৎসাহের অভাব, বিষনুতা, অবস্তা ইন]1দি 
উপনর্গও এ রোগে দেখা দেছ্ব। 


আবার বদি থাইরক্সিনের নিঃসরণ অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তবে শরীরের প্রতি- 
ক্রিয়াগুলিও জন্বাভাখিক হয়ে ওঠে । দ্রুত নাড়ীর ম্পনন্। রক্তের চাপ বৃদ্ধিঃ 


অন্তংক্ষর! গ্রন্থি ১৮১ 


শারীরিক প্রক্রিয়ার ভ্রুততা ইত্যাদি দেখা দেয় এবং অস্থিরতা, অভিরিক্ত 
উৎসাছ, স্াঘুদৌর্বল্য, অনিদ্র। প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয়। 


প্যারাথা ইরয়েভ গ্রন্থি ( চ8:81101010 0187 ) 


এর প্রধান কাজ হুল আমাদের শরীরের চুণের (08101077) ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ করা। রক্তের মধ্যে চুণের পরিমাপের উপর নির্ভর করে আমাদের 
ন্নাঘুতত্ত্রের উত্তেজনার তীব্রতা । এই গ্রন্থিটি অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে 
নায়বিক অস্থিরতা, অনুভূতি-প্রবণতা, অস্তমুখিত! ইত্যাদি উপসর্গ দেখ দেয়। 


গ্যাড়েনাল গ্রন্থি (/১01675] 01479) 


প্রতিটি মৃত্রাশয়ের (01105 ) উপর একটি করে এ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আচে। 
প্রতিটি গ্রন্থির আবার ছুটি দিক বা স্তর আছে। অন্তঃকেন্্র বা সেডুলা 
(81600112) এবং বহিঃস্তর বা করটেকু (0০07%9স. )। বহিঃস্তর থেকে যে রসটি 
নিঃস্থ্ হয় ভার নাম কোর্টিন (0০:1০ )। এই গ্রস্থিরসটি আমাদের শরীরে, 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই রসটর নিঃসরণ কম হলে রক্তচাপের হাস, 
পেশীমূলক হূর্বলতা, পরিপাচনঘটিত গোলযোগ, অভিদ্িক্ত র্লাত্তি এবং প্রতিরোধ 
শক্তির" অবনাত ইত্যাদি দেখা দেয়। যৌনমূলক বুদ্ধির শ্রেনত্রেও এই 
গ্রন্থিরমটির যথেষ্ট প্রভাব আছে। 

শৈশবে এই বসির অতি নিঃসরণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে পুরুযোচিভ 
গাব সট্টি করে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নারীন্লভ ক্রিয়াগুলিকে ব্যাহত করে 
তোলে । 

এাঁড্রেনালের অন্তঃকেন্্র (216091]5 ) থেকে নির্গত হয় এ]াড্রেনালিন 
(401975110) নামে গ্রন্থিরসটি । আজকাল এই রসটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী কবা 
হয়েছে এবং ভার নাম দেওয়া হয়েছে ঘ্যাড়েনিন (4 061010) 1 মনোবিজ্ঞানে 
এই গ্রস্থিরসটির ভূমিক1 বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কেনন! প্রক্ষোভের বিকাশ ও 
অভিব্যভ্ির সঙ্গে এই গ্রন্থিরসটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের 
জাগরণের সময় এই গ্রস্থিরসটি প্রচুর পরিমাণে নিঃস্থত হতে সুরু করে। 
হদৃম্পন্দন জ্রুত হয়ে ওঠা, রক্তের চাপ বেডে যাওয়া, যরুৎ থেকে সঞ্চিত শর্করা 
ক্ষরিত হওয়া, পরিপাচন ক্রিয়। বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফুলফুলে বাতাস যাওয়ার পথ 
ন্বীত হয়ে ওঠা এবং প্রচণ্ড ধরনের কাজ করার জন্য গ্রয়োজনীয় অন্ঠান্ত শারীরিক 
পরিবর্তন এই খ্যাড্রেনালিনের অতি নিঃলরণের জন্তই ঘটে ধাঁকে। | 


১৮২ শিক্ষাশ্রয়ী মমো বিজ্ঞান 


গোনাড গ্রন্থি (0০780 01579) 
এগুলি হল যৌনমূলক গ্রন্থি এবং ছেলে বা ষেয়ে উভয়ের শরীর ও মনের 
যৌনসূলক বিকাশের পিছনে এই গ্রস্থিগুপির যথেষ্ট প্রভাব আছে। 


অগ্র্যাশয় ( £28119-585 ) ূ 
এ থেকে ইনমুলিন (1090110) নামে গ্রন্থিরসটি নিঃস্ত হয়। শরীরের 
অভ্যন্তরস্থ নিঃল্যত শর্করার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় এই গ্রন্থিরনটির দ্বারা । 


পাইনাল ([1768]) 
এই গ্রন্থিটি শৈশবেই সক্রিয় থাকে এবং যৌবনাগমের পর এর কাজ বন্ধ হয়ে, 
যার । যৌনবিকাশের কাজে এই গ্রহ্থিটির প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। 


থাইমাজ (77783) পু 

এ গ্রন্থিটিও যৌবনাগমের পর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে । এর কাজের 
প্রকৃত হ্বরূপ ঠিক জান! যায় নি। 
যকত (116) 

পরিপাচন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার কর! ছান্ডা ও এটি থেকে এক ধরনের 
হরমোন নির্গত হয়। কিন্তু তার কাজের প্ররুত ম্ব্ূপ এখনও অজ্ঞাত । 
অন্তঃক্ষর। গ্রন্থির ভারসাম্য 

বিভিন্ন অন্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলির কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন, এমন কি সয় সময় 
পরম্পরবিরোধীও হয়ে থাকে। একটি গ্রন্থি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন 
অপয়টির কাজ তার দ্বার] ব্যাহত হয়, আবার কখনও কখনও একটি গ্রন্থির 
সক্রিয়ত অপর গ্রন্থিটিকে সব্রিয় করে ভোলে । এই জন্ত গ্রন্থিগুলির পারস্পরিক 
সম্বন্ধের একটি পরিফার বিবরণ দেওয়া শক্ত | 

তবে গ্রস্থিগুলির প্রকৃতি ও কাজের বিভিন্নত1 সত্বেও তাদের মধ্যে একটি 
সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার ভাব সব লমধ় দেখা যায়। যেষন, থাইরভের 
কাজে সহায়তা করে এ্যাড়েনাল, আবার গোনাড গ্রন্থির কাজের তীব্রতা বাড়িয়ে 
দেয় পিটুইটারির সম্মুখ ভাগটি। এইভাবে দেখ! যার যে জাদের মৌলিক 
বিভিন্নত1 সত্তেও গ্রন্থিগুপি কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভ।বে কাজ করে না। 
ভাদের সমত্ত কাজের মধ্যেই একটি পারম্পরিক একভাবোঁধ ও সামশ্ত্িক 
সমন্বয়ন বর্তমান । শরীরতত্ববিদেরা এই ব্যাপারটিকেই অন্তঃক্ষরা গ্র্থির 
ভারসাম্য (9%18009 ০ 700000:279 018208) নাম দিয়েছেন । 


বার 


সংবেধন ও পত্যক্ষণ (59775256107) 270 (25709790107)) 


ছড়বস্ত এবং প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে জড়বস্ত তার 
বাইরের কোন বস্তর অস্তিত্ব জানতে পারে না, কিন্তু প্রাণী ত! পারে। এর অন্ত 
প্রাণীর দেহের মধ্যে এমন নব বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে ষ| 
অ-্রাণীর মধ্যে নেই | এই বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতির সাহাষ্)ই প্রাণী ভার বাইরের 
উদ্দীপকটিকে ন্লায়ু উদ্দীপনার রূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে এবং বাইরের 
জগৎ সন্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞভ। সঞ্চয় করতে পারে। 
প্রাণীর ষে কোন ইন্্রিয়জাভ জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ছুটিস্তর দেখতে 
পাই। প্রথমত, বাইরের উদ্দীপকের “ছার! প্রেছিত উদ্দীপনা থেকে প্রন্থত একটি 
ন্নাযুমূলক অনুভূতি এবং দ্বিতীয়ত, সেই অনুভূতিটিন প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণ! 
বা এক কথায় সেই অনুভূতিটির সংব্যাখযান। যেমন, ঘুষ থেকে চোখ খুলে 
তাকাতেই এক ঝলক আলো চোখের মধ্যে দিত অক্ষিপটে পড়ল এবং নমেখান 
থেকে উদ্দীপন! সই হয়ে অক্ষিমূলক জাযু (0901০ ৪:৮৪) বেয়ে মস্তিক্ষ 
গিয়ে উপস্থিত হল। সে সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতি আমাদের মন্ডিফে 
লিপিবদ্ধ হল। এই অনুভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা তার কি নাম ইত্যাদি 
সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে আমাদের কোনও পরিফার জ্ঞান'থাকে না। কিস্তৃঠিক 
পরমূহ্র্তেই আমাদের জ্ঞান হয় যে আমাদের অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আলোর 
এবং সেটা খুব উজ্জল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং হুর্য খেকে উদ্ভূত ইত্যাদি । এই 
পরব বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো! সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ 
হল। এই গ্রথষ স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় সংবেদন (96052.0192) এবং 
ত্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতাকে বল! হয় প্রত্যক্ষণ (1267997061077) | 
অতএব দেখ যাচ্ছে ষে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মুলে আছে 
ংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ। আর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে 
সেই লংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ । অতএব বিন! সংবেদনে প্রভত)ক্ষণ হয় না । 
কিন্ত প্রত7ক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে । ঘবে বাস্তবে কারও পক্ষে বিশুদ্ধ 
সংবেদন বা প্রভ্যক্ষণ-বজিত সংবেদন লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা যে মুহুর্তে 
সংবেদনটি সৃষ্টি হবে সেই মুহূর্তেই ভার একটি সংব্যাখ্যান মন্তিফ তৈরী করে 


& 


ংবেদনের শ্রেণীবিভাগ ১৮৫ 


এনেবে। তত্বের দিক দিয়ে বল! যেতে পারে যে একমাত্র সম্থজাত শিশুর ক্ষেত্রেই 
নিছক সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেনন1 ভার সংবেদনের সংব্যাখ্যান করার সত 
কোন পূর্বজ্ঞান তখনও তার মস্তিষ্কের পক্ষে সংগ্রহ করা] সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 

সংবেদনকে প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অতীত অভিজ্ঞত1 এবং এঁ 
বস্তুটি সম্বন্ধে পূর্বে আহরিভ বিভিন্ন তথ্যাদি । তাছাডা পরিবেশের প্রভাবও 
প্রভ্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । অতীত অভিজ্ঞতা, 
পুর্বজ্ঞান, পারিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে 
অর্থময় করে তোলে। সংবেদন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র, 
পরত্ক্ষণে সেই উপাদান পূর্ণাঙ্গ ও অর্থময় জ্ঞানের রূপ ধারণ করে | 


সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (01535165800 01907581107) 


সংবেদন জন্মায় উদ্দীপনা থেকে এবং উদ্দীপন। জন্ম নেয় আমাদের 
ইন্দ্রিয়গুলির সব্রিয়তা থেকে । যখনই আমাদের কোন একটি ইন্দরিয়ের সঙ্গে 
বাইরের জগতের কোন বস্তর মংযোগ ঘটে, তখনই আমাদের দেহের অভ্যন্তঘে 
ন্নায়ুপথে উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং সেই উদ্দীপনা থেকে সংবেদন কষ্ট হয়। সেই 
জন্য আমাদের যতগুলি ইন্জিন আছে সংব্দেনও তত প্রকারের হয়ে থাকে। 
গ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ইীন্দ্রয়ের সংখ ধর! হয়েছে পাচটি-_চ্ষু, কর্ণ, 
না্িকা, জিহ্বা ও ত্বক। আর এদের মাধ্যমে ষে সকল সংবেদন আমর! অর্জন 
করে থাকি সেগুলির নাম হল, চাক্ষুষ (৯ $৪০%1), শ্রাবণ (48016075), স্পর্শজ 
(800581), ভ্রাণজ (9119460:) এবং স্বাদজ (005886০:0) সংবেদন । কিন্তু 
গ্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের মতে ইন্দ্রিয়বোধর গাচটি হলেও বর্তমানে প্রমাণিত 
হয়েছে যে এগুপি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি ইন্দ্রিযরবোধ আছে। 
সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শ্থিবৃতা ব| ভারসামে;র বোধ (96০619 
৪91)66) এবং পেশী সঞ্চালনের বোধ (8109019 86788 07 2017)9,696118819) | 
স্পর্শের বোধকে আঙর। এতদিন এক ধরনের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি 
কিন্ত তার মধ্যেও চারটি বিশেষধর্মী ও বিভিন্ন প্রকুত্ধির অনুভূতি পায়! গেছে, 
যথা, ব্যথা, চাপ, শৈত্য এবং উষ্ণতা । দেখ! গেছে যে ব্যথার সংবেদন সৃষ্ট 
হয় চর্মের নীচে অবন্থিজ অসংখ্য ব্যথা।ম্থল (5817) ৪0০9) থেকে, আর সাধারণ 
স্পর্শ উড্ভৃত হয় চ্মের নীচে অবস্থিত অন্থরূপ অসংখ্য স্পর্শ স্থল (01080 ৪0০6) 
থেকে । অর্থাৎ স্পর্শের ইন্দ্রিয় এবং ব্যথার ইন্দ্রিয় ছুটি বিভিন্ন এবং সেই অন্ত 
স্পর্শের সংবেদন ও ব্যথার সংবেদন ছুটিও বিভিপ্প। তেমনই শরীরের 


১৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কোনও অংশে চাপ দিলে যে সংযেদন জাগে তা সাধারণ স্পর্শের সংবেদন থেকে 
ত্বতস্্র এফটি সংবেদন। এই রকম শৈত্োর সংবেদন এবং উষ্ণতার সংবেদন- 
ুটিও স্পর্শের সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ ম্বতস্ত্র নংবেদন। 


দেহজ সংবেদন 


এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ দেহযস্ত্রগুলির কাজ থেকে -আর এক শ্রেণীর সংবেদন 
উদ্ভুত হয়। এগুপির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন (0:88810 
881298,6200) | আঙগাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের দেহের 
অভ্যন্তরের যন্ত্রপাভিগুলি পরিপাচনক্রিয়া, রক্তসঞ্ালন, শ্বাসত্রিস্ক! গ্ুভৃতি যে 
সকল অতি গুরুত্বপুর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে যে সব সংবেদন' 
জন্মায় সেগুলিকেই দেহছজ সংবেদন বলা যেতে পারে।. উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা ৰা 
তৃষ্ণার লময় শগগীবের ষধ্যে যে ধরনের অনুভূতি হয় স্ভাকে সাধারণ স্পর্শ বোধের 
পর্যায়ে ফেল] চলে না। তেমনই ক্ষুণা ৰা তৃষ্ণঠার তৃপ্তিতে এক ধরনের সবদৈহ্থিক 
অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়। শরীরতত্ববিদেরা এগুলিরই নাম দিয়েছেন 
দেহজ অনুভূতি । এই অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণ অনিদিষ্ট প্রকৃতির এবং এগুলির 
কোন নিদিষ্ট নাম দেওয়া সম্ভব নয়। পাকস্থলী, অস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে কোনও 
রূপ ক্ষত বা টিউনার কৃতি হলেও যে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদন দেখা দেয় তাও 
এই ধরনের দেহচ্ছ সংবেদনের অন্তর্গত । 


সংবেদঘনের ধম (4১000015501 5007590100) 


উদ্দীপক এবং 1] থেকে প্রত সংবেদনের একৃতির দিক দিয়ে সংবেদনের 
চার রকম ধর্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়, মধা গুণ (0191165), তীরুত। 
(11069108165), ব্যাপ্তি (17756908165) এবং স্থিতি (1)02,01019) 1. 

আমাদের যে বস্তির সংবেদন হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বল! হয়, 
যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের গুণ হল যে রঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ 
হল যে ধ্বনিটি আমর! শুনছি সেটি, ম্বাদজ সংবেদনের গুণ হল ষেতিত্ততাবা 
মিষ্টভার আমর! আম্বাদ প1চ্ছি সেটি ইভটাদি। 


গুণের দিক দিয়ে সংবেদনের যধ্যে হ'রকমের পার্থক্য হতে পারে। 
জাতিগত (06707) ও উপজাতিগত (3709018৫)। চাক্ষুষ সংবেদন ও শ্রাবণ 
সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা জাতিগত, কেনন] এ ছুটি সংবেদনই বিভিন্ন জাতির 
অন্তর্গত । কিন্তু লাল রঙের সংঘেদন ও নীল রঙের সংবেদনের ষধ্যে পার্থক]াট- 


ংবেদনের ধর্ম ১৮৭' 


'উপজাতিগন্ভ। কেননা এ হুট সংবেদন একই জাতির অন্তর্গত কিন্তু তারা 
উপজাতির দিক দিয়ে বিভি্ন। 
সংবেদনের তীব্রতা বলতে বোঝায় সংবেদনের পরিমাণ বা হান্া। 
উদ্লীপকের শক্তির উপর নির্ভর করছে লংবেদনের তীব্রতা । যেমন, একটি ২৯০ 
বাতির আলোর সংবেদনের তীব্রতা ১০০ বাতির আলে! থেকে জাত সংবেদনের 
তীব্রতার চেয়ে অনেক বেণী। তেষনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে সংবেদন 
অন্থভূভ হবে ভার ভীব্রতা সাধারণ কথন্বর থেকে জাত সংবেদনের তীব্ু্তার 
চেয়ে বেশী । 
_ সংবেদনের ব্যান্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদনটি কতটা জায়গা জুড়ে আছে। 
যেমন, হাতের উপর একটি পিন ঠেক্ষালে যে সংবেদন হবে ভার ব্যাপ্তি হাতের 
উপর একটি বই রাখলে যে সংবেদন হুবে ভার ব্যাপ্তির চেক়্ে অনেক কম। এক 
বালতি জলে 'একট! আনু ডোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক 
ংবেদন বে সম্পূর্ণ হাট! ভোবালে। তেমনই একটি পোষ্টফার্ডের চাক্ষুষ 
ংযেদন একটি খবরের কাগজেন্ চাক্ষুষ নংত্দনের চেয়ে অনেক কষ ব্যাপক, 
যদিও গুণের দিক দিয়ে এ ছুটি সংবেদমই অভিন্ন। 
স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য (10051 001১8158001 01 5180) 

“কোন ব্যাপ্তিলম্পনন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে যে বন ছোট ছোট 
বিশেষধর্মী সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনটি গঠিত | এই ছোট ছোট সংবদনগুলি 
সব দক দিয়ে এক হলেও তাদের অবস্থিতির বিভিননতার দিক দিয়ে ভার! পৃথক। 
এই অবশ্থিতির বৈষম্যকে সংবেদনগুলির শ্থানগত ধর্ম ৰা বৈশিষ্ট্য ( 1,908]. 
01)210601: 0£ 3150 ) বলা হ্। এর অর্থ হল এই যেষদিও এই ছোট ছোট 

ংবেদনগুলি একই ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভুত তবুও ইন্ড্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপমা 
থেকে লেগুলির জন্ম বলে তাদের মধ্যে গ্থানগত একটি স্বতন্ত্রত। বা পার্থক্য 


থাকে । যেষন, যদি পিঠের উপর কেউ হাত রাখে তবে আমরা চোখে না 
দেখেও বলতে পারি যে পিঠের কোন্‌ জারগায় হাত রাখা হয়েছে। যদিও হাত 
রাখার সংবেদনগুলি সব জার়গাঁয় এক, তবু তাঁদের শ্থানগত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রভার 
জন্যই প্রত্যেকটি বিভিন্ন ম্পর্শকে পুধকভাবে চিনে নিতে আমাদের অন্ুবিধা হয় 
ন।। স্পর্শ এবং চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই এই স্থানগণ্ত পার্থক্যটি বিশেষভাবে 
জান! যায়। বস্তত, সংবেদনের এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের গ্যান সম্বন্ধে 
ধারণা জন্মেছে । 


সংবেদনের স্থিতি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা হয় পর্ধস্ত স্থায়ী হয়েছে। 
ফোন সংবেদন মুহূর্তের জন্ত ঘটতে পারে, কোনটি স্মাবার ফিছুকাল থাকতে, 


৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পারে আবার কোনটি বহৃক্ষণ স্থায়ী হতে পারে। সংবেদঘের এই স্থায়িত্মূলক , 
ধর্ম থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে । 
স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ 
(০8৮০61১6101) ০01 5172.09 21710111715 ) 

কেমন করে আমরা শ্থান (318০6) ও কাল (11709) প্রত্যক্ষ করি ত1 নিয়ে 
বছ জল্ননা কল্পনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্ন দৃশ্যমান বস্তর মত এ ছটি বস্ত 
প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিরগ্রাহহ নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্বসম্পন্ন বন্ধ 
নেই । বরং কোন বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বল! হয়। সাধারণত আমরা 
ছ'ধরনের স্থানের কথা উল্লেখ করে থাকি, পূর্ণ স্থান (11160 910808) এবং শুন্য 
প্থান (0:001057 81086) । পূর্ণ স্থান প্রকৃতপক্ষে স্থান নয়, কেনন| সেখানে কোন 
একটি বস্ত স্থানটি অধিকার করে থাকে । প্রকৃত শ্থান হুল শুষ্ঠন্থান এবং সেটি 
যেহেতু অভাবাত্মক বস্তু, সেহেতু লেটি প্রতক্ষভাবে আমাদের ইন্জিয়গ্রাহা হতে 
পারে না। সময় বলেও তেমনই কোন দৃশ্যমান বন্ত নেই এবং কোন ইন্টরিয়ের 
দ্বারা সময়ুকে প্রত্যক্ষণ কর] যায় না । কিন্তু তবু আমরা এ ছুটি বস্তুর প্রত্যক্ষাণ 
করে থাকি এবং সেটি সম্ভব হল কেমন করে? 

স্থানের প্রত-ক্ষণ সম্বন্ধে ছু'শ্রেণীর যতবাদ প্রচলিত আছে, স্জনমুলক 
(098096.৫) এবং সহজননমূলক (3801518610)1 ত্যজনমূলক মতবাদ অনুযায়ী 
স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণ] ণিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের পর 
পরিবেশের সঙ্গে প্রতিজিয়ার মাধ্যমে সে স্থান সম্বন্ধে ধারণ! অর্জন করে। 
বিশেষ করে সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকেই স্থানের ধারণাটির সুষ্টি হয়। সহজনন- 
মূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময় থেকেই তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় 


নিহিত থাকে স্থান সম্বন্ধীয় ধারণ। এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার 
মাধ্যমে সেই অবিকশিত ধারণাও পূর্ণতা লাভ করে। 


ক্বানের ধারণ অর্দিতই হোক্‌ আর সহজাতই ছোক্‌ সংবেদনের ব্যাষ্টি; ষে 
সেটির বিকাশের প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে সকল মনোবিজ্ঞানীই একমত 
খখন আমরা একটি লম্ব: সরল রেখার দিকে ভাকাই তখন আমাদের সেই চাক্ষুষ 
সংবেদনটির মধ্যে আছে অনেক গুলি সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর 
সংবেদন। এই সংবেদনগুপির বিভিন্ন স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁদের অবস্থিতির 
পার্থকাটি আমরা জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসারণ ব| বিস্তার 
সবদ্ধে আমাদের ধারণ! জন্মায় | আর একটি ধারণ! আঙাদের স্থানের প্রত্যক্ষণে 
পাহাধ্য করে। সেটি হল গতি বা অজসথশালনের (210570806) লংবেদন। 


দুরত্ব, গভীরত। ও ত্রিআয়তনের প্রত্যক্ষণ ১৮৯ 


আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আষর! পূর্ণস্থানের ধারণ! পেয়েছি 
এবং অব্যাহত গতি থেকে পেয়েছি শৃন্তস্থানের ধারণা । গাছাড়া হাত-প। 
নাড়া, চলাফেরা থেকে দূরত্ব ও দিক সম্বন্ষেজ্ঞান লাভ করেছি। 

সেই রকম সময়ের প্রত্যক্ষণও আমরা পেয়ে থাকি সংবেদনের স্থিতি থেকে। 
কোন সংবেদন অল্পক্ষণ থাকে, আবার কোন সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। 
সংবেদনের শ্থিতির এই বিভিন্নত] থেকেই আমাদের সময় সধন্ধে ধারণার সৃষ্টি 
হয়েছে । যে সংবেদনটি কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, দেই সংবেদনটি 
থেকে আমরা অতীতের ধারণা পেয়েছি । যে লংব্দেনটি এখন এই মুহূর্তে ঘটে 
চলছে সেই সংবেদনটি আমাদের বর্তমান সম্বন্ধে ধারণ! দিয়েছে । সেই রকম 
যে সংবেদনটি বর্তমান মুহূর্তের শরে ঘটবে সেই সংব্দেনটি আমাদের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে। 


দুরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ 
(1010670001) ০1 1)150817)09, [)67011) &. 11166 1111167)3100)) 

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন সেই বস্তটি থেকে আলো আমাদের 
চোখের মধ্যে রেটিন! বা অঙ্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেখানে 
এ বস্তুটির একটি প্রতিকৃতির স্থষ্টি হয়। এখন এই প্রতিকৃতিটি বইয়ের পাতায় 
ছাপ? ছৰি ব| পিশেমার পর্দায় প্রতিফলিত ছবির মত্ত ছি-আমতন বিশিষ্ট, 
অর্থাৎ এব দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে কিন্তু গভীরতা নেই। কিন্তু হা 
সত্বেও আমরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি আয়ত্তনই প্রত্্যক্ষণ করে থাকি । আমার 
সামনে রাখা মোটা অভিধানটির দৈর্ঘ), প্রস্থ ও গভীরতা, এ তিনটি বৈশিষ্টই 
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ষধিও আমার অক্ষিপট দুটিহে এ বইটবু যে ছবি দুটি 
প্রতিফলিত হয়েছে দে ছুটির মাত্র দৈর্ঘ। এবং প্রশ্থ আছে, কোন গভীরতা নেই। 

অতএব প্রশ্ন হল যে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিগুলিব যদি কোন 
গভীরতা না থেকে থাকে এবং সেগুলি যদি কেবলমাত্র দ্বি-আয্মতনবিশিষ্ট ছবি 
ইয়ে থাকে তবে আমরা দূরত্ব, গভীরত। ও ত্রি-আয়তন কেমন করে দেখে? 

এই দূরত্ব, গভীরঙা ও ত্রি-আয়তন দেখার কারণগুলিকে আমরা ছু'ভাগে 
ভাগ করতে পারি। ষধা1--এক-চক্ষুমূলক কারণ (2১107900187 1206078) ও 
বি-চক্ষুমূলক কারণ (731090012 18019) | 


এক-চক্ষুমূলক কারণ (21০০০০৪]৪ ?8০0015) 
যখন আমর] একটি যান চোখের ব্যবহার করি তখন নিম্নলিখিত কারণগুলি 


১৯৩ শিক্ষার্য়ী যনোবিজ্ঞান 


'আমাদের গভীরত!| এবং ক্ি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুলিকেই 
এক-চক্ষুমূলফ কারণ বলা হয়। এগুলি যে দ্বি-চগ্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য হবে ভা বলাই বাহুল্য । 

ক। বস্তুর অন্তরালবত্তিতা (17510951000. ০1 002)5013) 

একটি বন্ত আর একটি বস্তকে আড়াল করলে যেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে সেটি 
নিকটে এবং যেট আংশিক দেখা যাচ্ছে সেটি দূরে অবস্থিত কলে ধরে নেওয়া 





[ বস্তর অন্তরালবতিত1 1 


হয়। যেমন, উপরের ছবিটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাী ছুটি আংশিক আবৃত 
থাকায় অপেশ্ষারুত দূরবতাঁ বলে মনে হচ্ছে এবং প্রথম বাডীটি সম্পূর্ণ অনাবৃত 
থাকায় আব দুটির তুলনায় নিকটবতর্ট বলে মনে হচ্চে । 


থ। রেখামূলক চিত্রানুপাত (1110581 161502006) 


দূরের বস্ত সব সয় ছোট ও 
সন্কুচত দেখায়, কাছের বস্তু বড় 
দেখায়। পাশে রেল লাইনের 
ছখিটিতে কোন্‌ থামটি কাছে ও 
কোন্টি দূরে তা এ থামগুপির 
আরুতি দেখে লহজেই বোঝা 
যাচ্ছে। রেল লাইনের ক্ষেত্রে 
লাইনের রেখাগুলি বিস্তৃত থেকে 
ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে দূরত্থের 
ধারণ! সষ্টি করেছে। 





[ রেখামূলক চিত্রানুপাত এ 


দূরত্ব, গভীরতণ ও ত্রি-আয়তনের প্রপ্যক্ষণ ১৯১ 


গঁ। বাক্বীয় চিত্রানুপাত ( 4১605] 061506005 ) 

ষে বস্তুটি দূরে থাকে সেটি নিকটবর্ভা বন্তর চেয়ে অল্গ্ট ও ঝাপন! দেখায়। 
এর কারণ যে বস্তাটির দধত্ব যত বেশী হবে সেটির মধ্যবাঁ বাতাসের পরিষাণ 
তত বাড়বে এবং ফলে ত্তত ধুলো, বাম্প ইভ্যা্দির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত 
হবে। 

ঘ। আলে ও ছায়া (11217 ৪00. 917845 ) 

যেখানে গর্ভ ৰা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হ্ব। অপেক্ষাকৃত 
উচু এবং সমতল জায়গা আলোকিত প্রেখার। ফলে আলোছায়ার বিভিন্ন 
লঙাবেশ শ্থানটির দূরত্ব বুঝতে আমাদের লাহায) করে। 

উ। জান্বন (79158118) 

একটি চোখ বন্ধ রেখে যি ধীরে ধীরে মাথাটিকে একপাশে সরানো বায় 
স্ভবে দেখ! যাবে যে পাহনের বন্তগুলিও সঙজে সঙ্গে সরতে নুরু করেছে। তবে 
যেগুলি কাছেছ বসন্ত সেগুলি যেদিকে মাথা নাড়া হচ্ছে তার বিপরীত দিকে 
চলবে, আর যেগুলি দূরের বন্ত সেগুলি মাথা! যেদ্দিকে নাড়া হচ্ছে সেদিকেই 
চপতে থাকবে। দুরুত্বের মাত্রা! অনুষায়ী চোখের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট বস্তর 
এই বৈষম্যপূর্ণ সধালনকে লম্বন (7281%1185) বলে। আমর] সব সময়েই 
অল্পবিষ্তর মাথা মাড়িয়ে থাকি, ফলে আমাদের সামনে অবস্থিত বস্তগুলিয় 
দুরত্ব সম্বন্ধে মনে মনে একটি ধারণ! গড়ে ওঠে। 

চ। সঙ্গভিবিধান ( £১০০০10)০৪0107. ) 

দুরের জিনিষ দেখার লময় চোখের মধ্যবতী লেম্সটি (7,৫79) সিশিয়ারি 
পেশীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে ওঠে। আর কাছেরজ্িনিয দেখার 
সময় লেম্সট আর৪ গোলাকার হয়ে ওঠে । মিলিয়ারশী পেশীর এই সক্রিয়ত! 
থেকে আঙাদের মস্তিষ্ক বভ্তটির দরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নেয় বলে 
মনোবিজ্ঞানীর! বিশ্বাস করেন। 
দি-ক্ষুমূলক কারণ (817০০127 1206০15 ) 

দূরত্ব, গভীরঙা ও ধ্রি-আয়তন গ্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি কেবলমাত্র 
ছি-চক্ষুদম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজয হবে সেগুলিকে ঘবি-চক্ষুমূলক কারণ বলা 
হয়। সেগুণি হল এই-- 

ক। কেব্দ্রীভবন ( 0০970৮61661)৩6) 

যখন কোন বস্তকে ভাল করে দেখতে হয় তখনু,বস্তুটকে আমাদের ছুটি 


১৯২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় আনতে হয়। ফলে চোখের গোলক ছুটিহে 
ঘুরিয়ে এমম একটি অবস্থানে আনতে হুর যাতে বস্তুটি ছুটি ফোভিয়ার কেনে 
এসে দীড়ার়। কাছের বস্ত দেখার সময় চোখ ছুটি ভেতরের দিকে সরে আসে 
এবং দূরের জিনিষ দেখার সময় চোখ ছুটি প্রা সমাস্তরাল হয়ে ওঠে। এই 


৯_--- 





০২ তা গাঁ 
(কেন্দরীভবনের ক্ষেত্রে চক্ষুদ্বয়ের বিভিন্ন অবস্থ! ) 

কেন্দ্রীভবনের ফলে চোঁখ টির মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা থেকে সন্ভিফ দূরত্ব 
সমন্ধে একটি ধারণ] করে নেয়। । 

খ। অক্ষপটমূগক বৈষম্য (1[২079] 101508111% ) 

আমাদের €চাখ ছুটির মধ্যে অবশ্থানগত কিছুটা পার্থকা থাকার ফলে ছুটি 
রেটিন৷ বা অক্ষিপ'টে কোন দুষ্ট বস্তর ষে দুটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয় সে ছুটির 
প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ এক তয় না। সে ছুটি প্রতিকৃতি প্রায় একরকম হলেও 
একেবারে অভিন্ন নয় এবং জ্ঞাদের মধ্যে কিছুট! বৈষম্য থাকেই । বী চোখটি 
বন্ধকরে সামনের কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে ঠিক 
সেই বস্থটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে দু'বারে 'থ বস্তটির যে টি প্রতিকৃতি 
দেখা গেল সে দ্রটি একেবারে অভিন্ন নয়। তাদের ষধ্যে কিছুটা পার্থক্য 
আছেই। এই বৈষূমাব কারণ হল আমাদের চোখের ছুটি অক্ষিপটের অবস্থিতি- 
গত পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্ত বিভিন্ন কেটিনায় প্র্ভিফলিত প্রাতকুতি ছুটির 
মধ্যে যে বৈষম্য দেখ! দেয় তার নাম অক্ষিপটমূলক বৈষম্য । প্রত্িকদ্ধির এই 
বৈষম্যের ফলে আমাদের মন্তিক্ষে কিছুটা বিভিন্ন ছু'শ্রেশীর ন্নাধু উদ্দীপনার সৃষ্টি 
হয় এবং মপ্তিকফ নেই ছুটি বিভিন্ন হ্নাধু উদ্দীপনার মধ্যে একটি বোঝাপড়া করে 
নেয় এবং ধরে নেয় ধে বশ্বটি গভীরতাবিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তনসম্পন্ন হওয়ার 
ফলেই এই বৈষম্য দেখা দিয়েছে। 

এ থেকে আমরা পিদ্বান্ত করতে পারি যে দূরত্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়ভন মস্ভিফ 


ভ্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ ১৯৩ 


প্রকৃত পক্ষে সরাসরি প্রত্যক্ষ কে না, একই বস্তয় ঈষৎ বিভিন্ন ছুটি ঘি-আয়তন- 
মূলক প্রভ্যক্ষণ থেকে দূরত্ব, গভীর] বা ত্রি-আয়তনেক্স অন্থমান করে লেয়। 


প্রেরিওক্কোপ (5059০৪০০1১৪) 


অক্ষিপটমূলক বৈষম্যের ঘটনাটি ষ্রেরিওক্ষোপ নামক যঞ্্রের সাহায্যে 
প্রমাণিত কর! যায় । একই বস্তর ছুটি দ্বি-আয্মতন-বিশিষ্ট সমতল ছবি নেওয়! হয়ে 
থাকে-_ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তিকে যেষন দেখায় ঠিক সেই রকষ একটি 
ছধি এবং ঝ। চোখ দিদ্ধে বস্তটিকে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর একটি 





[ ষ্টেরিওক্ষোপ ] 


ছবি। এইবার ছবি ছুটি ছ্টেরিওক্ষোপ নাষক যন্ত্রটিতে পাশাপাশি এমনভাবে 
রাখ হয় যানে প্রথম ছবিটি ঠিক ভান চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং দ্বিভীয় ছবিটি 
ঠিক ব! চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে । ভার ফলে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে ছবি 
ছটি একটির উপর আর একটি অভিস্থাপিত হয়ে যায় এবং দৃষ্ট ঘস্তটিকে অবিকল 
ত্রি-আয়ত্তন-সম্পন্ন বলে মনে হয়। 


ভ্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ (11105807 ৫০ 191100179097) 

কখনও কখনও আমাদের প্রতক্ষণের বস্তুট প্রকৃতপক্ষে ষেদপ ঠিক সেইরূপ 
গ্রত্যক্ষণ না করে, লেটিকে অন্ত কোনরূপে আমন্ব। প্রত)ক্ষণ করি । এই ধরনের 
প্রত্যক্ষণকে ভ্রান্ত-বীক্ষণ (11199102) বলা হয় । যেমন, সন্ধ্যার অন্ধকারে দড়িকে 
সাপ বলে মনে কৰা, ব্রাক আউটের রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরানে। বন্ধু 
বলে মনে করা, অন্ধকারে ল্যাম্পপোষ্টকে ভূত বলে ভাবা ইতযাদি। ভ্রান্ত-বীক্ষণ 
এক ধরনের প্রত্যক্ষণ, তবে ভূল গ্রত্যক্ষণ। 

১7১৩ 


১৯৪ শিক্ষাত্রয়ী মনো বিজ্ঞান 


কিন্তু অলীক-বাক্ষণ (32115029010) প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষণ নয়। সম্পূর্ণ 
কল্পনা-প্রন্ছত এবং নিজের মন-গড়। অবাস্তব কিছু দেখাকে অলীক-বীক্ষর্ণ বল! 
হয়। ম্যাকবেথ যখন.ভার চোখের সামনে শূন্যে দোলায়মান রক্তময় চুরিকা 
দেখেছিলেন ব1 কোন শোকজর্জরিত ব]ক্তি ভার মৃত প্রিয়জনকে চোখের সামনে 





কয়েকটি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ 
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দারা, এও তা 


রি) 
কে) তুন্টের (চ/991) ত্রান্তবীক্ষণ। (গ) হেরিংএর (08) ভ্রান্তবীক্ষণ | 
(খ) জে?লনারের (2০116) ত্রান্তবীক্ষণ। (ঘ) পগেনডফে র (০০8৪০910075) ভ্রান্তবীক্ষণ | 


? দেখতে পান বাতার সঙ্গে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে এগুলি অলীক- 
বীঁক্ষণেরই উদাহরণ । ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ ছুইই ভুল অভিজ্ঞতা, কিন্ত 
পার্থক্যের মধ্যে হল এই ষে ভ্রান্তবীক্ষণ বাহিক ও বাস্তব উদ্দীপকের উপর 


ভ্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ ১৯৫ 


নির্ভরশীল, কিন্তু অলীকৰাক্ষণ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞতা ও 
কোনরূপ বাস্তব ও বাহক উদ্দীপকের উপর নির্ভরঙঈীল নয়। যেমন, দড়ি না 
থাকলে তাকে সাপ মনে করা চলে না, ল্যাম্পপোরষ্ট না থাকলে ভূত দেখা 
যায় না। কিন্তু অলীকবীক্ষণে এমন কোন বাহছিক উদ্দীপক থাকে নায। 
থেকে প্রতযক্ষণটি জন্মাতে পারে । প্ররুতপঙ্গে' এটি ব্যক্তির মনের অভ্যন্তরীণ 
অভিজ্ঞতার বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। 

অলীকবীক্ষণ অস্বাভাবিক মনের ধর্ম। রোগশোকঃ* মানসিক আঘাঘ, 
মনোবিকার প্রভৃতি নান। কারণে হনের স্বাভাবিক অবস্থার এমন অবনতি 
হতে পারে যার ফলে ব্যক্তির জীবনে অলীকবীক্ষণ ঘটে । 

্রাস্তবীক্ষণকে হ্র'শ্রেণীতে ভাগ কর] যায়, ৰহির্কারণজাত ও অন্তর্কারণ- 
জাত । যখন বস্তর বাইরের কোন কারণের জন্ত ভ্রাস্তবীক্ষণ-ঘটে থাকে, তখন 
তাকে বহির্কারণজাত ভ্রাস্তবীক্ষণ বল! থেতে পারে। যেমন, দড়িকে সাপরূপে 
দেখ! বহির্কারণজাত ভ্রান্তবীক্ষণ। কেনন৷ এই ভ্রাস্তবীক্ষণের কারণ দড়ির 
অধ্যে নেই, আছে বাইরে । এখানে অন্ধকার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্কির ক্ষীণতা, তার 
পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের জন্তই ভার দড়িকে সাপ বলে 
ভুগ হয়ে থাকে। 





[ মুলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ ] 


কিন্ত কোন কোন ভ্রান্তবীক্ষণের কারণ বস্তর মধে)ই নিহিত থাকে এবং 
ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন কারণের জন্ঠ এই ভ্রাস্তবীক্ষণ ঘটে না। যেমন, 
উপরের ছবিটিতে ক'খ' রেখাটিকে কখ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে কিন্ত মেপে 
দেখলে দেখা যাবে যে ছুটি রেখাই একই দৈর্ধ্যবিশিষ্ট। এই ভ্রাস্তবীক্ষণটি অস্ত 
কারণজাত অর্থাৎ এর কারণটি রেখাছুটির প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে এবং ভাব 
ফলে লকলেই এই ভুলটি দেখতে বাধ্য। উপরের জ্যামিতিক ভ্রান্তবীক্ষণটি 


১৯৬ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


মুলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ (2191167-1,76: ]1158197) নামে পরিচিত। এটু 
ধরনের বহু জ্যামিতিক চিত্র আছে যেখামে ব্যক্তিমাত্রেই ভূত দেখৰে। এই 
ক্ষেন্রগুলিকে সর্বজনীন ত্রাস্তবীক্ষণের উদাহরণ বল! চলে। ১৯৪র পাতায় 
এইরূপ ঝতকগুলি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের ছবি দেওয়া হল। শ্রর সবগুলির ক্ষেত্রেই 
বস্তর যা প্রকৃত স্বরূপ তা আমরা দেখি না, দেখি অন্ঠরকম। 


চ্তের 


মানৰ বংশধারা (লএলদওা। 115750165 ) 


ব্যক্তির আচবপের সয় তার জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই । জন্ম বলতে 
যেদিন শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় মেদিনথেকেই সাধারণত বোধার়, কিন্তু সত্যকষারের 
জন্ম হয় তার অনেক আচগ, প্রায় ৯ মাস আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের 
হুচন! হয় পিভৃবীজ ও মাতৃকোষের সম্মিলনে। সেই দিনই সত্যকারের প্রথম 
যাত্রা সুরু হয় পৃথিবীর একটি নতুন মানুষের । 


কোষ-বিভাজন (12511 01515107) ) 


| পিতৃবীঞ্জ মাতৃকোষের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রটি কোষ খিলে 
একটি ৫কোষে পরিণত হয়। এই একটি কোষ ২৪ ঘণ্টার মধো দিধাদ্বিভক্ত হয়ে 
ছুটি কোষে পরিণত হয়। এই ুটি কোষের প্রত্যেকটি আবার ঢ'ভাখে বিভক্ত 
হুয়ে ৪ট কোষে, ৪টি কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১%টি কোষে 
_-এইভাবে কোব-বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শীপ্রই একটির শ্যানে অসংখ্য 
কোষের স্ত্টি হয়। এই সময় কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে একটি নল বেয়ে 
মাতৃজবাযুতে অশশ্রয় নেয় এবং পেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কোযবৃদ্ধি চলতে 
থাকে । গ্রথম প্রথম এই কোষগুলির মধ্যে বাহিক কোনও পার্ক থাকে না, 
কিন্ত প্রায় ছ'সপ্তাছের পর থেকে কোষগুলি ত্রমশ বিভিন্ন কার্ধের জন্য বিদ্ভিনস 
প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং প্রায় ৩ মাসের পর থেকে 
কোষগুলি মান্বষের অঙ্গপ্রত্যঙের আকুতি ধারণ করতে থাকে । প্রায় 
পুরোপুরি ৯ মাল এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পুর্ণাজ শি্ত 
পৃথিবীর আলো! দেখভে পায়। 
প্রাণীজন্মের সমস্ত বুহন্ত নিহিত রয়েছে এই কোষ নামক অভুভ বস্তটির 
ভিতর | প্রাণের মৌপিক উপাদান এবং ক্রমবিকাশের প্রয়াস, দেহষন্পেগত 
বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, শ্বাতস্ত্রয, এ সবই বীজাকারে লুকিয়ে থাকে এই কোষের 
ভিতর । অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার+অনেক আগেই ভার ভাগ্যের অনেকথানি 
নির্ধারিত হয়ে যায় পিতৃবীজ এবং মাভৃকোষের মিলনে । কেমন করে সেটি হয় 
1 একটু জানা দরকার । ৃ 


১৯৮ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


(কায ও ক্রোমোভজোম (0211 &২ 01):0700950109 ) 


প্রত্যেকটি কোষের আকৃতি অনেকটা গোলাকার । তাঁর চারধারে পাতলা 
চামডার মত একট! দেওয়াল থাকে । কোঁষের মধ্যে থাকে কোষকেন্ত্র 
(0001609 )। কেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক ধরনের হালকা তরল পদার্থ। 
কোষের কেন্দ্রট হল কোষের প্রাণস্বপ। শিতৃবী এবং মাতৃকোষ, এই দুটিই 
এক একটি এই ধরনের কোষ। পিভৃজোষের আকার অনেকটা কীটের মত। 
এই ছু'রকষ্ম কোষের কেন্দ্রে হুভোর মত ক্ষুদ্র ক্ুদ্র শনেকগুলি বস্ত আছে! 
এগুলির নাম ক্রোমোজোম বা কোষস্তম্ত। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মাতৃপিতৃ- 
কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন । মান্তষের ক্ষেত্রে এই কোমোজোঁমের 
সংখ্যা হল ২৩টি ।১ মাতপিতৃকোষের মিলনে যে নতুন সম্মিলি্ত কোঁষটি তৈরী 
হয় ভার ক্রোমোজোয়ের সংখ্যা হয় ২৩ ল্েণেডা বাষোট ৪৬টি । প্রত্যেক 
জোড়া ক্রোমোজোঙ্কের একটি আসে পিতার কোষ থেকে আর একটি আঞ্ে 
মাতার কোষ থেকে । যখন এই আদিম কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হুয় তখন নতুম 
কোষ দুটির প্রভ্যেকটির মধ্যে থাকে ২৩টি এইরকম ক্রোমোজোম । এই নতুন 
কোষ ছুটি আবার ষখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয় তখন সেই নতুন 
কোষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেও থাকে ২৩ ছোড়া ক্ষ্র মোট ৪৬টি এই রকম 
ক্রোমোজোম। এইভাবে পরে যতগুলি কোষের নাক্মঙ্গনৈ মানবদেহের তি 
হয় তার প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩ জোড়াবা ৪৬টি জোমোজোম । এখানে পরশ 
হল, যদি মানবদেহের প্রত্যেকটি কোষে ২৩ জ্রোডা বা ৪৬ট ক্রোমোডোঁম 
থাকে ভবে পিতৃবীজে বা মাঙ্কোষে কেমন কলে কেবলা ১৩টি করে 
ক্রোমোজোষম় এল । এ প্রশ্নের উত্তর হল এই ফে পিদ্ববীল্দ বা মাতকোষ গঠিত 
হবার সময় ক্রোমোজোমগুলি শ্বাভাবিকভভাবে বিভত- হয়ে যায় না অর্থাৎ 
পধেখানে ২৩ জোডা ক্রোমোজোষ থাকলেও তা পেন্চে ১৩ জোড়া ক্রোমো- 
জোম-সম্পন্ন কোষ ছৈরী হয় না। সেক্ষেত্রে একটি ২৩ জোড়! কোমেোজোষের 
সম ভেঙ্গে ছুটি ২৩টি ক্রোমোজোমসম্পন্ন কোষ উৎপন্ন হয়। এই 
অস্বাভাবিকতা ঘটে কেবলমাত্র পিতৃবীজ এবং মাককে'ষের ঙ্গির লেত্রেই | 
এই জন্তাই পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের কেবল ১৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে । 
কিন্ধু অন্ত যে কোন কোষে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। 





১। এতদ্দিন বিজ্ঞানীদের ধারণ ছিল মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যায় ২৪ জোড়া বা ৪৮টি, কিন্তু 
বছ সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ক্রোমোজোমগুণি সংখ্যায় ২৩ জোড়া বা ৪৬টি। 


জীন ১৯৯ 


ভৌন (0০702) 

ষানবশরীবে যেখানে যন্ত কোষ আছে সব কোষের মধ্যে ( অবশ্ঠ বীজ- 
কোযগুপি ছাড়া) ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোষ থাকে । অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে বর্দি এক জোড়া ক্রোয়োজোম পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাবে 
ষে এর প্রত্যেকটি ক্রোযহোজোম দেখতে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের 
কতকগুলি পুঁতির মত বস্ত দিয়ে গাথ] বা ভাজ খাওয়। একটি মালার মত । 
এই গোলাকার বস্তগুলি আসলে কতকগুপি রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি 
মাত্র । এগুলির নাম জীন (0626) | এই জীনই হল প্রাণীর বংশধারার 
(26:5010) একক | যদ্দিও জীনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনও জান। 
যায়নি, ভবু এটুকু জানা গেছে যে*এই জীনের ক্ষমতা অসীম । মানুষের 
দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। 
জীন সব সময় জোড়ায় কাজ করে। এই জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ 
থেকে আর একটি আনলে পিতৃকোষ থেকে । এই জানগুলিই মানুষের সমস্ত 
দৈহিক ব৷ আচরণগঞ্ছ বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে। যদিও প্রত্যেক জোড়া 
জীনের একটি আসে শিতাঁর ক্রোমোজোম থেকে, আর একটি আসে মাতা 
ক্রোমোঁজোঙ্গ থেকে, তবুও সময় সময় তার! প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। তখন 
তাদের মিলিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাঁশ থাকে ন1। 
যেমন যদি মা ও বাবা হইজনেরই মধ্যে নীলচক্ষুর জন থাকে, ভবে তাদের 
সন্মিশিভ ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোঁখ নীল হবে। কিন্তু সময় সময 
মিলিত জীন ছুট বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হতে পারে। তখন সাধারণত ঘটি 
জীনের একটি সব্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরটি নিক্্িয় থেকে যায়। ছুটি জীনের 
মধ্যে মে জীনটি সক্রিয় হয়ে ওঠে তার বৈশিষ্ট্যই নবজাতকের মধ্যে দেখা 
যায়। এই জীনটিকে সক্রিয় জীন (10001797 % 06796) বল। যেতে পারে। 
অপর জীনটি এই ক্ষেত্রে নিষ্িপ্ন সপে অবস্থান করে । এই জীনটিকে নিক্্রিয় 
জীন (1360858158 )0700).বল| হয়। যেমন মা ও বাবার ছুজনের জীন দুটির 
একটি যদি নীলচক্ষু জীন হয় এবং অপরটি যদি কটাচক্ষুর জীন হয়, তবে 
দ্িতীর জীনট সঞ্চয় হবে এবং প্রথষটি নিষ্রিয় হয়ে থাকবে এবং তার ফলে 


নবজাতকের চোখ হৰে কটা রঙের । $৫ই ক্ষেত্রে নীলচক্ষুর জীনটি নিষ্রিয় 
বলে ভার কোন গরভাব নবজাতকে দেখা যাবে না। 


অতএব দেখ! যাচ্ছে মাপবের দৈহিক সংগঠন, মানসিক ও চারিত্রিক 
গুণাবলী, আচরণের যৈশিষ্্যাদি এ সবই নির্ধাপ্িত হয় ক্রোমোজোম এবং 


২০০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জীগের জোড়বাধার প্রকৃছির হারা । সাধারণভাবে হানুঘের ক্রোযোজোম 
এবং জীমগুলি মোটামুটি একই ধকমের হয় ধলে বিভিন্ন মানুষের হধ্যে গত 
বেশী দেহগত্ত ও আচরণগত মিল পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে 
যে প্রত্যেকটি মানবের জন্মকোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সম্মেলন 
একান্তভাবে নিজস্ব, যা সেভার পিতামাতার কাছ থেকে তার জন্মের সময় 
উত্তরাধিকাবুহৃত্রে পায় । এই পাওয়ার ষধ্যে আকন্মিকতার প্রভাব অনেকখানি । 
প্রথমন্ভ যে পিতৃবীজ এৰং মাতৃকোষের সন্মিলনে একটি বিশেষ শিগু জন্মায় 
মেই কোষ ছটির অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনটি যে কি হবে তা 
'আকন্মিকতার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে! ছিতীয়ত এই দুটি জননকোষের 
মিলনের স্য় কোন্‌ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোম্‌ ক্রোমোজোম জোভ বাধবে 
এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোষোজোম জোভার অন্তর্গত কোন্‌ জীনের 
সঙ্গে, কোন্‌ জীনচি জোড় বাধবে, এই ছুটি অতি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনাও নির্ধাথিত 
হয় সম্পূর্ণ আকম্মিকভাবে। এই জোনতধাধা প্রক্রিয়াটি যে কোনও ভাবে ঘটতে 
পারে । ফলে ছু'টি জননকোধের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নত্তার দিক 
দিয়ে গণনা সংখাক হছে পারে । এইজন্তই জন্মগঞ্ উত্তরাধিকারের দিক 
দিয়ে ছুটি বিভিন্ন পিতামাভার স্তন একেবারে অভিন্ন হবে এটা ব্বের দিক 
দিয়ে অসম্ভব না-হলেও বাস্তবে এক ০কাটিতেও একটি ঘটার সন্তান] নেই। 


ভবে এই অসস্তবত্ঘটনাটি স্বন্ত আর এক গ্রকারে সম্ভব হতে পারে। সেটি হুল 
বখন সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তান ([0606108] ৮118) জন্মগ্রহণ করে। 


পিতামাতার সঙ্গে সম্তানদের বা একই পিতামাতার সম্তানদের মধ্যে যে 
নানারকম সাদৃণ্ত দেখতে পাওয়া যায স্ভাও এঁ ক্রোমে।জোম বা জীনের 
মিলের জন্য । শিঘামাতার সঙ্গে সস্ভানসন্ত”র কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকবেই, 
কেনন। সস্তানসস্তত্তি যে ৪৬টি ক্রোমোজোম পিতাঙাতার ফাছ থেকে পায়, 
সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিতার নিজন্ব, ২৩টি মাভার নিজন্ব। পিতা আবার 
তার পিভামাতার কাছ থেকে ২৩টি ক্রোযোজোম পেয়েছিলেন এবং তা 
থেকে ঠিনি ২৩টি ক্রোমোজোম দিয়েছেন তীর সন্তানকে | অতএব পিতামহ- 
পিতামহীর কিছু ক্রোমোজোম ভাঙ্দের গৌত্রপৌন্রীর মধ্যে সরাসরি চলে 
আসে। সেইজগই পিঘামহ-পিভাষহীর সঙ্গে পৌব্রপৌন্দ্রীর কিছুট! মিল 
প্রায়ই থাকে । ভাইবোনদের মধ্যে যে সাদৃশ্ত দেখা যায় ভাও একই কাপণে। 
পিতৃবীঞ্জে এবং মাতৃকোষে ষথাক্রমে পিভ1 এবং মাতার মোট ৪৬টি ক্রোমো- 
জোমের অর্ধেক অর্থাৎ ২৩ট করে ক্রোমোজোম থাকে । যদিও বিভিন্ন 


জনের সরি প্রতিটি প্ররথ এবং প্রনিটি নয় ভীতি 9, থাজ 
প্রত্েকের কাছ প্রেকে পান ২৩টি করে জোেলোছেসে। 
আর্থাঃ ঞমট ৪৬ গেলোঙোনি। 
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২০২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে এই ৪৬ট ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে 
পারে, তকুও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে অভিন্ন, 
হবেই । ফলে যদিও ভাইবোনের! শিতৃবীজ ও মাতৃকোষের বিভিন্ন সম্মেলন 
থেকে জন্ম লাভ করে, তৃব্‌ও তাদের মধ্যে কিছুট। মিল সব সময়েই থাকে । 


সমকোবী ও শিম্নকোবী যমজ ( 19671069] &6 ঢা009] ও ) 


অবশ্য সমকোধী বা অভিন্ন যমজ সন্তানদের (71497001001 [0 ) 
ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্ত ৮চরমে ওঠে। মমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানেরা একই 
পিতৃধীজ এবং মাহকোষের সম্মেপন থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণত পিতৃবীজ ও 
মাতৃকোষের মিলনে যে একটি কোষের স্থষ্ট হয় তো প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 
দু'টি কোষে পরিণত হয়, পরে এই কোষ ছু"টি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি 
পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত্ঞ হয়। কিন্তু অভিন্ন যমজ সম্তানের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভক্ত 
কোষছুট পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচুুত হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ 
বিভাজনের ফলে ছ'টি বিভিন্ন শিশুতে পরিণত হয়। অতএৰ দেখা যাচ্ছে যে 
অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি সম্পূর্ণ একই এবং সেইজন্য 
তাদের বংশখারা৪ সম্পূর্ণ এক। কিন্তু ভিন্নকোষী বা সাধারণ যমজ মস্তানেরা 
সাধারণ ভাইবে!নের মতই বিভিন্ন পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে উতৎ্পন 
হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাঁদের ক্ষেত্রে ছুটি শিভৃবীজ ও ছুটি মাতৃকোষে মিলন 
একই সমস্ত ঘটে থাকে । সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতটুকু সাদৃণ্ত 
থাকতে পারে তার বেঞ। লাদৃ্ এই শ্রেণীর যমজ সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে 
না। অভিনন যমজের ক্ষেত্রে হয় ছুওই ছেলে হবে, নয় ছুটিই মেয়ে হবে, একটি 
ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে না। কিন্তু সাখারণ ঘমজদের ক্ষেত্রে একটি 
ছেলে ও অপর মেয়ে খুবই হতে পারে। ভা! ছাড1 ভাদের মধ্যে শরীরের 
আকৃন্তি, চেহারা, মানসিক শক্তি অমন্ত দিক দিয়েই যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে 
পারে। কিন্ত অভিন্ন ঘমজদের মধ্যে এলব দিক দিয়ে অদুগ্ধ মিল দেখা! যায়। 
শিক্ষাশ্রয়্ী মনোবিজ্ঞানে যমক্জ সন্তান পর্যবেক্ষণ করে অনেক গুকত্বপূর্ণ তথ্য 
পাওয়া গেহে । অভিএ য্মতদের লেত্রে বংশধার] সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলে 
আচরণের প্রকৃতি নির্ণয়ে পরিবেশ ৰা শিক্ষার প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবেই 
বা তা কার্কর হয় তা জানা সম্ভধ হযর়। কেননা জন্মের সময় অভিন্ন যমজদ্দের 
জগ্মগত্ত উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ এক হওয়ার ফলে পরে তাদের মধ্যে যেটুকু 
বৈসাদৃশ্ত দেখ! ধার তা অবশ্তই সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রস্থত | কিন্তু ভাইবোনদের মধে) 


বংশধারার হ্বরীপ '.. ২০৩. 


কিংবা সাধারণ যমজদের মধ্যে বংশধার। অভিন্ন নয় বলে তাদের মধ্যে পার্থক্য 
বংশধারা-প্রহুভও হতে পারে আবার শিক্ষাপ্রহ্তও হতে পাঁরে। সেইজন্য 
তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাব এই দুইয়ের মধ্যে কোন: 
পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। 


বঙশধারার ভরীগপ (৭9৮0০ ০170501) 


ংশধার] বলতে সেই স্কল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়.য|! শিশু তার জন্মের মুহুর্তে 
তার পিতামাতার কাছ থেকে গ্রত্যক্ষগাবে এবং তার অন্ঠান্ত পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে পরোক্ষতাবে পেয়ে থাকে । 
বংশধর] হল সহজাত বৈশিষ্ট্যাবল অর্থাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। 
শিশু জন্মাবার পরের মুহ্তত থেকেই নতুন নতুণ বৈশিষ্ট্য অভীন করতে সুরু করে। 
যেহেতু শিশু তার চারপাশে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত গ্রতিক্রিয়ার 
ফাধ্যম সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে, সেহেতু সেগুলি ন্ছিক শিক্ষার দান 
এবং সেগুলি থেকে বংশধারাকে স্বতন্ত্র ধরে নিয়ে ধিচার করতে হবে। 


সাধারণভ প্রচলিত ভাষণে আঙ্গরা বংশধার! বলতে কেবলমাত্র পিতহাঙাতার 
সঙ্গে শিশুর যেটুকু 'সাদৃশ্ত আছে সেইটুকুকেই, বুঝে থাকি। কিন্তু সাদৃশ্তগুলি 
যেমন বংশধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদশ্্ন্দিও তার বংশধারার একটা! 
অপরিহার্য অঙ্গ । কেনন] পিতামাতার সঙ্গে সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃশ্য হইই শিশু তার 
উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া ক্রোহোজোম এবং জীনের কাছ থেক্কে পেয়ে থাকে । 


বংশধার'র শ্রেণীবিভাগ (018551609607. ০[11০৭1৮) 


সাধ।রণভাবে বংশধার(কে আমরা ছিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, ষেষন, 
১। পেহগত (117551081) ২। মানসিক (0101:191) এবং ৩। মনঃপ্রকৃতিগত 
(1:0707)6797061)051) | 

দেহগরভ বংশধাব1 বলতে বোঝায় ব্যভ্তির আরুভি, গঠন, গায়ের রউ 
ইত্যাদি । এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রস্থিগভ (21510001891) 
বৈশিঃ্)গুপি। শঙগীরের বিভিন্ন গ্রথ্থির (81৯559) কার্ধধারার উপর দেহের বৃদ্ধি 
ও মনেৎ সংগঠন অতি নিখিড়ভাবে নির্ভর করে। 

মানসিক বংশধারার মধ্যে পডে নান! মানসিক বৈশিষ্ট্য । প্রথম আনে 
ব্যক্তি প্রক্ষোভগত সংগঠন এখং সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। ভ্িভীয় পর্যায়ে উল্লেখ- 
যোগ্য হল ভার চিন্তন (60100170), কলন (10090170102), ইচ্ছন (ছঃ11016) 


২৪৪ শিক্ষা্রায়ী মনোবিষ্ঞতান 


প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদনের সামর্থয এবং তৃতীয় শ্রেণীর অস্তভূক্ি 
হুল ব্যক্তির সহজাত বিভিন্ন প্রকৃতির মাঁননিক শক্তি । এই মানদিক শক্কিকে 
আবার ছু'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মা শক্তি- 
সমূহ । বিশেষধর্মী শক্তি বলতে ৰোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদশিভা 
দেখানোর ক্ষমতা, যেমন, গাঁণিভিক শক্তি, ভাঁষামূলক শক্তি, যস্্রঘটিভ শক্তি 
ইত্যাদি । 

মনঃপ্ররূৃতি (7810107207906) বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
যাকে আমর! চলত্তি কথায় মুড ব৷ েজাঙ্গ বলে থাকি । দেখ! গেছে ষে মনের 
মৌপিক কাঠাষোটির সংগঠন -ও প্রকৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিভে প্রচুর 
পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত । অলপোর্ট 
মনঃগ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণন] করেছেন। 


পরিবেশের তরুপ (5016 ০1 12051020)600) 

পর্িৰেশ কথাটির শবগভ অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্পার্খ। কিন্ত শিক্ষাবিজ্ঞানে 
আমর! পরিবেশকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রছণ করেছি। পরিবেশের প্রকৃত গণ্ভী 
ব্যক্তির চতুষ্পার্থটুকুর বাইরে আরও অনেকদূর বিস্তৃত হতে পাঁরে। শিক্ষা 
বিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন 
না৷ কোননপ প্রভাৰ বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে কিছুমাত্রায় 
বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখযাম অনুযায়ী কোন প্রতুত্তত্বতিদের সন্ভযকাঁর 
পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর ৰা ঘ্যাখিলনের কোম বিস্মৃত 
প্রভাতে নিহিত্ত থাকতে পাবে আবার তেমনই কোন জ্যোভিবিদের পরিবেশ 
'ছু'পাচশে। আলোকবর্ষ দূরের কোন অজ্ঞা্তনাঙ্গ' নীহাব্রিকাকে ঘিরে গড়ে 
উঠতে পারে । এক কথায় পরিবেশ হল সেই শত্তি বা শততিদ্র সমষ্টি ষা ব্যক্তির 
আচরণে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়। 

জন্মের মুহূর্ত থেকে শিশু কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পন্ভে এবং - 
পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি ভার উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে স্থক করে 
দেয় । শিগুকে সেই পরিবেশের বিল্ভিন্ন শত্তিগ সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুবা 
তার অস্তিত্ব ৰজায় রাখাই কঠিন হবে ওঠে । শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতি- 
বিধান (91080076176) বলা হয়। আয় এই সম্রভিবিধান করতে গিয়ে শিশুর 
মধ্যে ষে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বল হয় শিক্ষা । অতএৰ 
পরিবেশের প্রভাব এবং শিক্ষাকে আমর] অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি। 


বংশধারাবাদী ও পরিষেশবাদী ২০৫ 


পরিবেশ বড়, যা বংশধারা ? 

পরিবেশ ও বংশধারা নিয়ে একটি জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষািদ্‌ ও. 
মনোবিজ্ঞানীদের শিল্পঃগীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে । সে বিত্তর্কটি হল ব্যক্তির 
জীবন গঠনে বংশধার] বড়, না! পরিবেশ বড়? এ নিয়ে বু গবেষণাও হয়েছে ।, 


বংশধারাবাদী (11675৭15787) 


একদল শিক্ষাবি্ক্লেন যে বংশধারাই সব, পন্সিঘেশের কোন মৃল্যই নেই।' 
শিশু যে বংশধার1 নিয়ে জন্মাবে সে বংশধারাই সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিসত্তার 
প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ 
ভাল হওয়া ৰা মন্দ হওয়ার কোন মৃল্যই নেই এবং তা ব)ক্ডির বংশধাঘ্ার মধ্যে, 
কোন প্গিবর্তনও আনতে পারে না। এদের আমঙর] বংশধারাবাদী বঙ্গে 
বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ "গাধা পিটিয়ে ঘোভা হয় না ৰ৷ ইংরাজী 
প্রবাদ শুয়োরের কান থেকে পিক্কের থলি তৈরী হয় না' ইত্যাদি উক্তিগুলি এই 
ংশধারাবাদেরই সমর্থক | বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই 
কম। তার! বখন ৰংশধারাকে অপরিবর্তৰীয় ও অমোঘ বলে ধনে নিয়েছেন 
তখন স্পষ্টতই তার! শিক্ষার প্রভাবের বিশেষ কোন মূল্য দিচ্ছেন না। তাদের 
মনে শিক্ষা শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তন ঘটাছ্ধে পারে না। 


পরিবেশবাদী (00511000751705190) 


তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ আছেন ধারা ব্যক্তির জীবনে বংশধারার 
কোন মূল্য দিতে চান না। তীার্দের কাছে পরিবেশই সঘ। উপযুক্ত পরিবেশের 
নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে খুশীমত্ত গড়ে ভোলা যায়, ভা! ভার হংশধার! যাই 
থাকুক না কেন। এদের আমরা পরিবেশবাদী বলতে পারি। প্রসিদ্ধ 
আচরণবৰাদী ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী । তিনি এক জায়গায় 
বলেছেন ষে তাকে যাঁণ একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং ষদি' 
তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ভঘে তিনি সেই 
শিশুটিকে তীর খুশীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষরপে গড়ে তুলতে পারেন-_- 
ডাক্তার, আইনজীবশ, শিল্পী, ব্যবসাদার এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রূপেও । 
শিশুটর পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ), বৃত্তি, জাতি ইত্যাদি যাই হোক 
ন। কেন, ভাতে কিছু এলে যাবে ন1। রর 


২০৬ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ংশধার1বাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার মূল্য বিশেষ নেই, পরিবেশবাদীদের 
কাছে কিন্তু ঠিক ভার বিপরীত । পরিবেশবাদখর। বংশধারার বিশেষ কোন ম্‌ল্য 
দেন না। তাদের কাছে শিক্ষাই সব। শিক্ষা অভুক্ত ক্ষমতার অরধিকাগ্রিণী-- 
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। 


পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ 

বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত ছটি দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ- 
গুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্কে ভি্তি করে নানা 
শ্রেণীর গবেষণা বহুদিন হতেই চলে আলছে। 


বংশরারামুজক গবেষণা ৪ কুলপজজী পর্যবেক্ষণ 


বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাপ্টনের (ম80018 08160) 
নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ]াভ মণীষীদের পূর্বতন কয়েক 
পুরুষের কুপপঞ্জী পর্বেক্ষণ করেন এবং ভ1 থেকে এই সিদ্ধাস্তে আসেন যে 
মানুষের ব্যক্তিসত্ত। নির্ধারিত হয় তার উত্তরাধিকারহ্ত্রে পাওয়৷ বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা । কার্ল পিয়াস (1%ম] 12627509) গ্যান্টনের কুলপঞ্ী 
পর্যবেক্ষণের কাজটি পরে আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং তার প্রাণ্ড ফলাফল 
মোটামুর্টিভাবে গ্যাপ্টনের সিদ্ধাস্তকেই সমর্থন করে। নিষ্বশ্রণীর লোকদের 
কুলপঞ্জী পর্দবেক্ষণ করেন ডাগডেল (05816) । ভার প্রসিদ্ধ ইযুক্্‌ (81588) 
পরিবারের পর্যবেক্ষণ বংশধারাবাদের স্বপঙ্গে যাষ। কুখ্যাত অপরাধী ইযুক্লের 
পরিবারে নিয়মনোবৃত্তিসম্পর ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন ষে 
বাক্তিসত্তা গঠনে বংশধারার প্রভাবই মব চেয়েবেণী। গডার্ডের (0০00:0) 
কাপিকাঁক (8051110].) পরিবারের পর্যবেক্ষণটিও বংশধারাবাদীদের শ্বপক্ষে 
একটি বড় প্রমাণ বলে উল্লেখ কর! যায়। গত আমেগরিক] বিপ্লবের সময় এক 
ব্যক্তি ছুটি বিভিন্ন শ্বানে ছুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে । ভাদের মধ্যে 
একজন উন্নত-বুদ্ধিলম্পন্ন এবং উচ্চবংশজাত | অপরটি স্বল্লবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সষাজের 
নিয়ন্তরের মেয়ে। কালত্রমে এই দুটি নারীকে অবলম্বন করে এ ব্যক্তির 
দুটি বিভিন্ন বংশশাখা গড়ে ওঠে। গডার্ড সেই ছুটি বংশশাখা পর্যবেক্ষণ করে 
দেখেন যে, উন্নতবুদ্ধিসম্পর মেয়েটির বংশে উদ্নতস্তরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছ 
এবং শ্বল্পধুদ্ধি মেঞ্েটির বংশের ছেলেমেয়েদেত্ু অধিকাংশই সমাজের দিয়ন্তরে 


যমজ পর্যবেক্ষণ ২৪৭ 


বাস করছে। এ ছাড়া গডার্ড আরও ৩২৭টি স্বল্লবুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের 
ইতিহাল পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন ষে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকর! 
৩৪টি ক্ষেত্রে ক্ষীণবুদ্ধিতা তাদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
কত্রে পাওয়া। 


গরিবেশের প্রভাব (1:15০. ০৫ 75710070007) 

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব কি প্ররুতির এবং কতটুকু তা 
নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের সূহ্র্ত 
থেকে বিভিনন প্রবেশের শাক্তগুলি কিভাবে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিভ 
করে সে সম্বন্ধে নান! মুল্যবান ভথ্যগ্বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে । 


পার্ভস্থিত্ত অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব 


শিগুর ব)ক্তিনত। সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে আলো দেখার আগে প্রতিটি শিগুকে দশমাসের 
অত সময় মাতৃগর্ভে কাটাতে হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ 
অনেকগুলি পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভর করে। সেগুলির মধ্যে নীচের 
কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে ৮ | রন 
(১) মায়ের বয়স (২) "রায়ের পূর্বের গর্ভনংখ্যা (৩) মায়ের ব্যাধি ও 
অনুগ্থত1 (৩) মায়ের পুষ্টি (৪) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওষুধের ব্যবহার 
(৭) বিশেষ ধরনের শারীরিক ঘটন। এবং (৮) মায়ের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞত1। 


বহু পরীক্ষণ থেফে এট] নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই পারিবেশিক 
কারণ গুলি গর্ভন্থ শিশুর বুদ্ধিপ্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর 
শারীরিক গঠন, ওজন, উচ্চ হাঃ বিভিন্ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এফন কি প্রক্ষোভ- 
মূলক এবং মানপিক সংগঠনও এই শক্তিগুলির উপর বিশ্যেভাবে নির্ভরশীল। 


যমজ পর্যবেক্ষণ (ঠা, 88৭৮ ) 


ব্যক্তির উপর বংশধার'! ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রাভাব নির্ণয়ের জন্য যমজ- 
সন্তান পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি খুবই কার্ধকূর । যমজ সন্তান ছু'শ্রেণীর হতে পারে-_ 
সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ । সমকোষী যমজ বলতে 
বোঝায় যে দুটি শিশুই এক এবং অভিন্ন সাতৃ-পিতৃকোষ থেকে জন্মেছে: এবং 
ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝায় যেএটিস্তান ছুটি বিভু্প কোষ থেকে জন্মলাভ 


২০৮ শিক্ষাশ্রয়ী মমোবিজ্ঞান 


করেছে । সমকোধ্ধী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়। এখন বদি 
ছুটি সমকোধী যমজ শিশুকে ভাঁদের জন্মের পর থেকে ছটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পঁরি- 
বেশে মানুষ করা হয় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা বায় যেত্াদের 
পরিবেশের বিভিন্নতা সত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তৰ ঘটেনি 
তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই লব, পরিবেশ কিছুই নয়। কিস্তৃযদি দেখা যাক 
যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে 
তবে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাবই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । . 


ভিন্নকোষী যমজের জন্মাবার হার প্রতি হাজারে দশ থেকে বানো। আর 
সমকোৰী যমজ্জ সন্তানের জন্মেব হার প্রতি হাজারে তিন থেকে চার । ফেছেতু 
সমকোষী ষমজের] পিতা ও মাতার জীনের একই সমাবেশ থেকে জন্মেছে সেহেতু 
ভাদের বংশধাগা। অভিন্ন হয়। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন সমকোধী 
যমজের দৃষ্টাত্ত খুবই কম পাওয়া যায়। থর্নভাইক, মেরীম্যান, নিউম]ান, ফ্রীম্যান, 
হুলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের যমজ সন্তান নিয়ে অনেকগুলি 
পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান, ফ্রীম্যান ও হলজিনগাত্র কর্তৃক ১৯৩৭ সালে 
প্রকাশিত টুইনদ্‌ (গু'অ!29) নামক বহুখ্যাত যমজ পর্যবেক্ষণের বিবরণীতে এই 
ধরনের ১৯টি ষমজের কাহিনী বণিত হয়েছে । এর পরেও নিউম্যান এবং মুলার 
আরও ১০টি ক্টত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা ঘটনার 
বৈচিত্র্য ছটি বিভিন পক্জিবেশে মানুষ হয়েছে। মুইসিন্গার (১০885177567) 
এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলগুপির একটি সারাংশ তৈরী করেন। 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্জ সন্তান ছটি বিভিন্ন পরিধারে মানুষ হলেও তাদের 
পরিবেশের মধ্যে সত্যকারের বৈষম্য থাকেনা । তার ফলে ভাদের দৈহিক 
আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি প্রায় এক রকমেরই হয়। কিন্তু যেখানে 
পরিবেশের মধ্য উদ্লেখযে।গ্য বৈষম্য থাকে সেখানে ছুজনের মধ্যে সবদিক দিয়ে 
কিছু না কিছু পার্থক্য দেখ] ষায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ষেষমজ সম্ভান- 
দের একজন আর একজনের চেয়ে উচ্চতায় ও ওজনে কম বাবেশী হয়েছে। 
তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে আম্বাদনের ক্ষমতা, রোগপ্রবণত প্রভৃতির দিক দিয়েও 
সমকোষী যমজদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখ] গেছে। সমঘ্ড পর্যবেক্ষকদের 
মতেই উচ্চতা, আকার, মাথার আকৃতি, মনোবিকারমূলক প্রবণতা ইত্যাদির 
উপর পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ)ভাবে কাজ করে থ!কে। 


বমজ পর্যবেক্ষণ ২০৯ 


মোটামুটিভাবে একই রফম্ন পরিবেশে অভিন্ন যমজ সন্তানেরা যানুষ হলে 
তাদের মধ্যে অদ্ভুত রকমেয় মিল দেখা যায়। সেখানে পরিবেশের মিলের 
জন্য বিশেষ পার্থক্য দেখ। যায় ন1। নীচের ক্ষেত্রটি ভার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

নিউম্যান এডুইন (8:৫দ20) ও €ক্রন্ড (778৫) নামে ছুটি অভিন্ন যমজ 
সন্তানের সন্ধান পান। এর! খুব অল্প বয়সেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে 
যায় এবং দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়। এদের যখন বয়স ২৬ তখন 
নিউমযান তাদের আবিষফার করেন । ভাদের পরীক্ষা করে ছিনি দু'জনের মধ্যে 
অভুভ রকমের মিল দেখতে পান। চোখের ও চুলের রঙ, দাড়ি, গোঁফ, গায়ের 
রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে ভাদের মধ্যে কোন 
ঘকম বৈষম্য ছিল না। উচ্চতা ও ওজনও দুজনের প্রায় একই রকম ছিল। 
ভাদের ছ'জনেরই বিছ্যৎ-সংক্রাস্ত কাজে আগ্রহ জন্মেছিল এবং দুজনেই তাদের 
নিজের নিজের সহরে কোন €টলিফোন কোম্পানীর মেরামতি শাখায় কাজ 
করত । দুজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়সের এবং একই প্রকৃতির ছুটি মেয়েকে 
এবং একই বছরে । প্রভ্যেকেরই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং গ্রভে)কেই 
একটি করে ফক্স টেরিয়ার কুকুর পুষেছিল এবং সবচেয়ে মজার কথা তার নাষও 
তারা একই দিয়েছিল-_টিক্সি। 

এই পর্যবেক্ষণ €থকে মানুষের উপর বংশধারার প্রভাবই বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হচ্ছে । কিন্তু এখানে একট! কথ] মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্রড ও 
এডুইন দুটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছিল, তাদের পরিবেশ 
কিন্ত বলতে গেলে এক প্রকার অভিন্নই ছিল! সেজন্ত এক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব- 
জনিত কোন বৈষম্য তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। কিন্তু যখনই সত্যকার়ের 
বিভিন্ন পরিবেশে যমজ সন্তানের] মানুষ হয় তখনই তাদের উপর পরিবেশজনিভ 
পার্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখ! দেয়। নীচের অভিন্ন যমজসত্তানের ক্ষেত্রটি 
তার একটি প্রক& উদাহরণ । 

গ্রযাডিন (9199৪ ) এবং হেলেন (79195) নামে টি সমকোধী যমজ 
ঘটনাচক্রে ১৮ যাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। হেজেনের পালিকা মাত নিজে 
শিক্ষিত। না! ছলেও হেলেনকে স্কুল-কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাশ করান। হেলেন 
পাশ করে শিক্ষকতার কাজ নেয় এবং এক শিক্ষিত আলবাব-ব্যবসায়ীকে বিয়ে 
করে ঘর-সংসার করে । লেখাপড়া শিখে হেলেনের মধ্যে বেশ মাজিত ভাব 
দেখা যায়। লোকের সঙ্গে সামার্দিক আচরণে ভার মধ্যে কোন আড়্ত! 
ছিল না এবং নারীসুলভ আকর্ষণও তার মধ্যে যথেষ্ট ছির্ল। 

১৮১৪ 


২১৫ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু গ্রযাডিসের ক্ষেত্রে ঠিক এপ্স বিপরীছ ঘটে । অতি শৈশবেই ভার 
লেখাপড়। শেশ্ব ₹য়ে যায়। ক্যানাডার নির্জন রকি অঞ্চলে সে মান্তুধ হয় এবং 
বিভিন্ন মিশ ও কাঁরখাপায় জীবিকার জন্ত তাকে কাজ করে বেড়াতে হুয়। 
হেলেনের স্বান্ছা শোটের উপর সৰ সময়ই ভাল -ছিল। কিন্তু গ্র্যাডিস ছিল 
ক্ষীণস্থপ্) ও প্)ই রোগে ভূগত ॥ ৩৫ বছর বয়সে যখন তাদের আবিষষার করা 
হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে নান। দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য। উচ্চভ্ভা, 
ওজন চুলের *ঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের ষধ্যে পার্থক্য বিশেষ না থাকলেও 
ককগুপি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখ! গেল। মুখের 
ভাব, চেহারাপ বীধুনী, নারীস্থপভ সৌনর্য ইত্যাদির দিক দিয়ে হেলেন 
পন্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত্ব ছিল। তাছাড়। হেলেন ছিল আত্মবিশ্বাসী, 
মার্সিতা, মাধুঘময়ী এবং আচরণে আক্রমণধর্মী। গল্যা্ডিস কিন্তু ছিল দুর্বল 
চেতা, অন্থিরা চত্তা এবং সৌন্দর্যহীন।। 

মানসিক শক্তি এবং বিদ্াবত্তার অভীক্ষার দিক দিয়ে হেলেন গ্র্যাডিসের 
চেয়ে নেক উন্নত লে গ্রমাণিত হল। হেলেনের বৃদ্ধ/ঙ্ক হল ১১৬ আর 
ঈ্যাডিসের বুস্ধ-ঞ্চ হুল ৯২, মোট ২৪ পরেণ্টের তফাৎ। হাতের লেখার ধাচের 
দিক দিয়ে ছুজশেঞ্ মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেল। €হলেনের হাতের লেখা 
বেশ পা্ণশ (৬৬ প্ল)াডিসের হাতের লেখা ১৪।১৫ বছয় বয়সের ছেয়েদের ফত 
কাচা। ব্যাক্তম্গার অন্ঠান্ত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যে এই দুই ষমজের মধ্যে গ্রচ্র 
বৈষম্য দেখা 1পরোছিল তা আমরা পূরবেই দেখেছি । অত্তএব দেখ] যাচ্ছে যে 
সভযক।ত্র বাস পার্বেশে মমকোবী যমজের। মাঁনষ হলে তারের মধ্যে 
শ্বারীরিত 1৮7), আচরণ, অন্যান, ব)ক্তঙগাকার সংলক্ষণ, মানসিক শাক্ত 
ইত্যাদি 2াখ 'ঈঞ [দয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যেতে পারে। বুদ্ধর 
অভাক্ষায় হেলেন এবং প্ল্যাভিসের মধ্যে ষে ২৪ পয়েণ্টের পার্থক্য দেখা গেছে 
তা গুরুত্বেগদক দিরে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এর দ্বারা বংশধারার উপর 
পর্সিবেশের পঙ্জাৰ যে মত্যই কার্যকর তা নিঃনংশয়ে গ্রমাণিত হয়। 


বওশধারা ও. বু ভূ (11915158700 [7/11780106) 

বুদ্ধির দিক [দয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্বা-নির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্ব- 
পুর্ণ। বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা ভেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ 
মনোধিজ্ঞানীপ্প ধারণা । সমকোষী ও ভিন্নকোষা যমজ লস্তান, এক পিতা- 
ষাতার ল্তান, এক গোিতৃত্ত ভাইবোন প্রতৃতিদের উপর গ্রদ্ত বুদ্ধির অভীক্ষা 


পরিবেশ ও বুদ্ধি ২৯১ 


€থেকে প্রাপ্চ কলের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে অভীঙ্ষার্থীদের ঘথ্যে 
রংশধারার সযফতা যত বেশী, বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও হত কাছাকাছি। 
আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় এই বিভিন্ন দলের ছচ্চধ্য 
লহ-পরিবর্তনের (09:78126:01) মানের তালিকাটি নিয়রূপ। 


সমকোধষী ষমজ 22718. ও 
ভিন্নকে।যী যমজ 0:78. সঃ 
এক পিতায়াত!র সম্ভান ১.৮ 5০ '৫০ 
এক গোষ্িভূক্ত ভাইবোন ৮৮ ১০০5৩ 
সন্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে 55526. 


উপরেব পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারান্ন দিক 
য়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তার্দের বুদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও 
ভত বেশী মিল থাকে। 

এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে ভার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক 
মর্ধাদারও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়! গেছে। দেখা গেছে, বে সফল ব্যত্তি 
উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসূরণ করেন তীর্দের ছেলেমেয়ের! উন্নতবুদ্ধির হয় আর 
ধারা নিয়শ্রেণীর ব্যবসা! বা কেরানিগিরি মিন্ত্রিগিরি ইত্যাদি সাধারণ পেশ। 
অনুসরণ করেন তাদের ছেজেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির শবল্পত| দেখা যায়| বুদ্ধির 
উপর যে বংশধারার বথেষ্ট প্রস্তাব আছে তা এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। 


পার্বেশ ও বু ভর (00511207061) & 1[1006111601706) 


বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সর্বাধক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্র 
পাওয়া গেছে যেখানে পরিবেশের পরিবর্তনে বুদ্ধির মধ্যেও পরিতর্তন 
ঘটেছে । নিউম]ান, ফ্রিম্তান গভৃভি মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেক্ষে 
দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈষম্যের জন্ত সমকোঁষী যমজ্জের 
মধ্যেও ১০ থেকে ২০ পয়েন্ট পর্স্ত বুদ্ধযক্কর পার্থক্য হয়ে থাকে । ফোন 
কোন ক্ষেত্রে ৩০ পদ্বেণ্টেরও পার্থক্য পাওয়া গেছে। হেলেন ও গ্রাভিলের 
ক্ষেত্রে বুদ্ধ/ম্বের তফাৎ ছিল ২৪ পয়েন্টের। 

এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর] সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে 
বংশধারার প্রভাব অনন্বীকাধ হলেও পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। ১৯৩০ 
সালে নিউম্যা'ন, ক্রিম্যান, হলজিনগার একই পরিবেশে প্রাপিত ৫০টি ভিন্নফোষী 


২৯২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বমজ এবং ৫০টি সমকোষী যমজ এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকো!ধী 
য্জ পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধাস্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্ষেত্রে 
বংশধারার প্রভাব বড়, আধার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড়। 
যেষন উদাহরণস্বরূপ, খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হুওয়! সত্বেও দেখা! গেল যে 
একটি ছেলের বৃদ্ধঙ্ক ৭০'এর বেশী উঠল না। বুঝতে হবে ষে এখানে ৰংশধার! 
পরিবেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী । আবার একটি ১০০ বুদ্ধাঙ্ক সম্পন্ন ছেলে 
ভাল পরিবেশের সাহাষ্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বুদ্ধক্কে উঠে গ্েল। এখানে, 
বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত করেছে। 

বুদ্ধি উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে মতভেদের কারণ থাকলেও ব্যক্তি- 
সত্তার অন্তান্ত দিকগুলির উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ এ 
বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা! এক রকম একমন্ক | এ]]ভিরনের (49907) 
বন্যৰালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকডেপালিভ মানবশিণ্ড প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি 
পরধবেক্ষণ করলেই আমর] পরিবেশের প্রভাবের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ পাই। 
সাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন এই শিশুগুলি ০কবলমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের 
অভাবেই অঙ্গাগুষরূপে বড় হয়ে উঠেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বল] চলে ষে 


সকল প্রকার মানসিক শক্তিই উপযুক্ত সংস্ৃতিসূলক পরিবেশের সাহায্য ছাঁড। 
পুর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। 


ইংদগের কঢানালবোটের ছেলেমেয়ে, জিগ্পী ছেলেমেয়ে বা নুদূর পারছ) 
অঞ্চলের অধিবাসী ছেলেমেয়ে প্রভৃতি যারা উন্নঙ্ত গরিবেশের সাহায্য পায় না 
তাদের পধবেক্ষণ করে দেখা গেছে ষে সাধারণ সহয়ের ছেলমেষেদের চেয়ে 
তার! অনেক দিক দিয়ে বেশ পশ্চাদ্পদ । 

আয়োয়া (1০৭০) বিশ্ববিদ্ভালযের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের নাসণরী 
স্কুলে ধোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান, তা থেকে মোটামুটি 
এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ষে সকল ছেলেমেয়ে নাসণরী স্কুলের সুনিয়ন্্রিত ও 
উন্নত পরিবেশের সাহাধ্য পায় তার] এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের 
চেয়ে মানধমিক শ্ক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে । পরিবেশের ক্ষমতা 
সম্পর্কে এই দিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ন্মিডিটের 
(991,0030%) আর একটি পরীক্ষণ পন্িবেশের অসীম ক্ষমতা প্রমাণিত করে। 
ল্পবুদ্ধি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন ২৫৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এবং 
ন্পরিকল্িভ পরিবেশে রেখে দেখা €গল যে তিন বছরের মধ্যে তাদের যধ্যে 
বথে পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে । লেখাপড়ার দিক দিয়ে তারা ত অভুত উন্নতি, 


শিক্ষায় বংশাধারা ও পরিবেশের প্রভাব ২১৩ 


করলই, এমন কি ডিন বছর পরে তাদের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাত ৭*২% 
ছেলেমেয়ে স্বশ্নবুদ্ধি বলে প্রমাণিত হল। এ থেকে যদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে 
পরিবেশই তাদের বুদ্ধির উন্নতিন্ন একমান্রে কারণ, তবুও এটা অনন্বীকার্ধ যে 
বুদ্ধিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে এবং অন্তান্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে সুপরিণত 
করতে পরিবেশ যথেষ্টই সাহাষ্য করে। 
শিক্ষায় বংশধার। ও পরিবেশের প্রভা 

বংশধারা ও পরিবেশের উপর এই সকল গবেষণ! থেকে আমর! এই সিদ্ধান্তই 
আসনে পারি যেৰ্যক্তিলত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ । এ 
ভয়ের মধ্যে কোন্টি বড় এবং কোন্টি ছোট, এ বিতর্ক নিশ্তায়োজন ও অর্থহীন। 
কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধার। শিশুর ব্যক্তিসস্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, 
তেমনই কেবলমাত্র পরিষেশও শিশুর পুর্ণ বিকাশসাধন করতে পারে না। 
বযক্তিসত্া হল এ'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা যোগায় কাচা- 
মাল আর পরিবেশ ভাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণত রূপটি । 

আবার কেবলমাত্র বংশধার ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই 
ব্যক্তিসত্ত বলে ধরে নিলে ভূল হবে। অর্থাৎ ব)্িসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে 
কেবল যে খাঁনিকট| বংশধারা আর খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে 
তাও নয় । এ ুয়ের পারস্পরিক সংঘাতে দুইই বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে 
থেকে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্ক্তিসতা 1) 

শিশুর শিক্ষা বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। 
জনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর বংশধারাই ভার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা 
নিশবপ্জিত করে দেবে । কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা! দেওয়া হবে, কি স্তরের শিক্ষা 


দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টান! হবে এই সব মুল্যবান 
তথ্য নির্ধারিত করে দেবে শিশুর বংশধারা। 


শিক্ষাপ্ন শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ]) নয়। 
সাধারণভাবে দৈহিক আকুতি, গঠন ইত]াদি-শিশুর শিক্ষাকে তেমন গ্রভাবান্থিত 
করে না। তবে একথ সত্য যে বদি শিশুর কোনও শারীরিক খুঁত বা 
অনম্পূর্ণতা থাকে তৰে তা শিশুর শিক্ষার উপর যথেষ্ট গ্রভাব বিস্তার করে 
থাকে । আডলারের ( 40167 ) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক 
ক্রুটিলম্পন্ন ছেলেমেফেদের মধ্যে গ্রচুর নিমতাবোধ (97099 ০£ ৮1667202105 ) 


জন্মায় এবং তাদের সাধারণ হৃষ্টিতঙ্গী, মানলিক লংগঠন এবং আচরণ-বৈশিশ্ 
তার দ্বার! বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 


২১৪ শিক্ষা শ্রয়ী মগোবিজ্ঞান 


মানসিক বংশধাঁরা কিন্তু শিশুব শিক্ষাকে বিশ্েভাবে প্রভাবিত করে 
থাকি । খিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিগুর শিক্ষায় অভান্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেখা? 
গেনছু যে স্কুলকলেজের সাফল্য অনেকখানি ("৬০ সহপব্ব্র্তনের মান) নির্ভর 
কলে বৃদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুৰ্ধির আরধকারী ভার উপর 
জন্ম শিক্ষা উদ্লেখযোগ্যভাবে নির্ভঃশীঙ্গ এবং পরিবেশের চাঁপে বুদ্বির বিশেষ 
পরিবর্তন হয় ন1 বলেই সাধারণত মনোবিক্ঞানীরা ধরে মেন। এই ব্াাপার্ট। 
ুদ্ধাস্কের অপগিবর্তশীয়ুভা দামে পর্রিচিত। এই তত অনুষায়ী শিশুর বুদ্ধ) 
মোটামুটিভাবে অপরিবশ্ডিতই থাকে । অবশ্য কণ্তকগুপি আধুনিক পরীক্ষণে 
এই স্তপ্রত্িচিত ভত্বের বিবোধিতা করা হয়েছে । দেখ] গেছে যে উপযুক্ত 
পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ কখনও কখনও বৃদ্ধঙ্কের পরিবততনএ ঘটান যায়। তবে 
এই মতবাদটি এখন পুরোপুরি সমধিত হয়নি । বুদ্ধি খা সাধারণ শান্ত ছাডাও 
আদ্ও কতক গুলি বিশেষধরম শতিৎ শিশু উত্তয়াধিকার কুন্তে পেয়ে থাকে এবং 
সেগুলি শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত গ্রনভ্ভাবিত করে থাকে । ভাযাহ্ললক শাক, 
যন্ত্রবচিভ শক্তি, গ!ণিত্তিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্য্ধেমী শক্তিশলি শিশুব 
শিক্ষার গ্রক্কতি ও কার্কারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ছিত করে থাকে। 

এই সকল তথ্য থেকে" আঙগরা ফোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি ষে শিশুর 
বিভিন্ন হ্ানদিক শক্তি সহজাত ও একরকম অপাঁরবতশীয়। অভএব শিশুর 
শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধার|র উপর ন্ভরনগান | 

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুর মন্ঃপ্রকৃঘিও বেশ গুরুত্বপুণ ভভাব বিস্তার করে 
থাক । এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠমের স্বরূপ নির্ধারিত করে 
দেয় এবং ভার ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি ?গডে আঁলে। শিশুর মানসিক 
সংগঠনের চঙ্গে শিক্ষা জঙ্গাঙ্গীভাবে বিজভিত | মনঃগ্রকৃতি বা মনের অভ্য্তরীণ 
আবহাওয়র স্বরূপের উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা শির করে এবং অন?- 
প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্র করে, শিশুধ বংশধারা বা উত্তরাধিন্ারের উপন্ব। 


কিন্তু তা! বলে একথ! ভাবলেন ভূল হবে যে ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরর লিয়ান্তত 
হয় বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধার] শিক্ষা গতিপথ এৰং 
সীমারেখা নির্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষ!র মূল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের 
প্রতিক্রিরার মাধ্যমে | পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে তোলে। হাতুড়ির 
থায়ে যেমন আরুতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে "গঠনহীন জূপহীন বংশধারাটি 


ংশধার1 ও শিক্ষকের কর্তব্য ২১৫ 


সাবয়ব হয়ে ওঠে । অতএব শিশুর শিক্ষা! এক দিক দিয়ে যেমন বংশধারার উপর 
[নর্ভরশীল তেমনই "ধার নির্ভরীল পত্ষিবেশের বিভিনধঙ্গী প্রতিক্রিয়ার উপর ) 


বংশধারা ৪ শিক্ষকের কতবয | 

এ থেকে আমর] আর একটি অতি মুল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছে পারছি। 
শিশুর শিক্ষা! এবং ব্যক্তিসত্তা গঠংন শিক্ষকের দাত্িত্ব হল সীম । পরিবেশের 
নিয়গ্্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুগঠন এতখানি নির্ভর করছে তখন এ 
দিক দিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে আপরিসীমদে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

শিক্ষক শিশুব ব'শধারার প্রকৃতি ধদলাতে পারেন না বাছা সঙ্গে কিছুটা 
যোগ করে দিনে পারেন ন|, একথা সত্য । কিন্ত বংশধাবাকে পূর্ণমাত্রায় 
বিকশিপ্ত করাট! অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণ" 
বিকাঁশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর | উপধুক্ পরিবেশ পেলেই, বংশধাঁর! 
স্বাভাবিক ও সহক্গ পথে এগোতে পানে, তার বুদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণ পেতে পান্সে 'এবং পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পায়ে। বংশধারা 
থাকে মবিকশিত সভাবনা-বৈচিত্র্ের রূপে শিশুর মধ্যে সপ্ত অবশ্থাম্স। একমাত্র 
উপযোগ্নী পারিবেশিব শক্তিই সেই স্ুগ্ত সম্তাবনাগুপি জাগাতে এবং পূর্ণভাবে 
বিকশিত করতে পারে। 

“শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পুর্ণ বিকাশের জন্য সুধিবেচক শিক্ষকের কি 
কি কর] উচ্তি তার একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল। 

১। আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থা্ষে প্রতিঠিত 
করা । শিক্ষার্থীদের বিভ্ভিন্ন মানসিক শক্তি অন্ধুবায়ী শ্রেণী বিভ্তাজম করা এবং 
তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও শিয়ন্ত্রণ করা । 

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে ভোল! এবং যাতে শিক্ষার্থী 
সার্থক ও কার্ধকর শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা । 

৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, কচি ও সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ কর] এবং সেই 
মত শিক্ষার বিষয়বস্তক্ষে বহুমুখী করে ভোলা। ] 

৪। শিক্ষার্থীর মানপিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধভিতে শিশুদের মানলিক অহুস্থতার চিকিৎসা কর । 

€ | স্কুলে স্থাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা । ক্লাশঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত 
এবং আলো-বাতাসঙয় কর1। খেলাধুলা ও অন্তান্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর 
পথান্ত ব্যবস্থা রাখা । | 


২১৬ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


৬। শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বন্ধল ব্যবহার কর]। শিক্ষক 

শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সম্মত করে তোল]। 
ধ। শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য-পন্বীক্ষণ 

করা, চিকিৎলার ব্যবস্থা রাখ] এবং স্বাস্থ্যরক্ষার আইন-কানুন সমন্ধে শিক্ষার্থী- 
দের অবহিত করা। | 

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ কর! । যে 
সকল শিক্ষার্থী পশ্চাদ্পদ ভাদের অসাফল্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয় কর! এবং 
সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া। 

৯। নু-পরিচালনা ও সুমন্ত্রণার সাহায্যে শিক্ষাকে ভার পক্ষে উপযোগী 
কর্মহ্চী অন্থুসরণ করতে সাহাব্য কর]। 


বংশধারার তত (017600155০1 171515015) 

কেমম করে বংশধারা শিতামাতার কাছ থেকে তার সন্তান-সম্ততিতে 
সঞ্চালিত্ত হয় তার মোটামুটি একটি চিত্র আমরা পেয়েছি । প্রকৃতির এই স্থজন 
রহস্ত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বনুপিনই অত্যন্ত শ্বল্প ছিল। বর্তমানে নানা 
গবেষকদের মুল্যবান ব্যাপক পরাক্ষণের ফলে প্রাণীস্থষ্টির রহস্তের বহু তথ্য 
আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে। 


মেখেলবাদ (11677551157) 

ংশধার।র অক্তনিহিত রহস্ত সন্বক্ষে প্রথম আলোকপাত কছেন গ্রেগরি 
মেনডেল নাতে একজন অস্রীয়াবাসী ধর্মযাজক | ১৮৮৬ সালে ছিনি শুটি, 
মৌমাছি প্রভৃত্তির বংশবিস্তার নিয়ে পরীক্ষণ চালান এবং ভা থেকে যে কয়েকটি 
মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করেন, সেগুলির উপরেই 'মাধুনিক কালের বংশধার। 
সম্বন্ধে প্রচলিত ভত্বগুলি প্রতিঠিত হয়েছে । অবশ্থা সাম্প্রন্টিক গধেণার ফলে 
মেগ্ডেলের তত্বের মধ্যে প্রচুর পরিৰর্ভন ও পরিবর্ধন পরার আবগুকতা দেখা 
দিয়েছে৷ কিন্তু ভাহলেও মেগেলের আবিষ্কৃত মৌলিক কুত্রগুলি একপ্রকার 
অপরিবতিতই আছে বল! চলে । 


বৈশিষ্ট্য-এককের সুত্র (জা ০৫ 07101 00178150210 

মেগ্ডেলবাদের সব চেয়ে বড় অবদান হুল বংশধারা1-এককের (17157601) 
870168) পরিকল্পনাটি। এই নুত্রর্টির অর্থ হল যে প্রাণী উত্তরাধিকার হৃত্রে যে সৰ 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট পায় সেগুলির পেছনে বিশেষ বিশেষ নুনিদি্ট বংশধার- 


মেগ্েলবাদ ২১৭ 
এককের প্রভাৰ আছে। অর্থাৎ প্রাণীর সহজাত ধর্মগুলি সুির্দি্ই ও অখণ্ড 
সত্তাসম্পন্ন। এই ধারণাটিকে বৈশিষ্ট/য-এককের সুত্র (799৮ ০? [0216 


68%750607) বলে বর্ণনা কর! যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার একক- 
গুলির আধার হল জনন-কোষের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমগ্লি বা আরও নির্ভূল- 


২২) 
১-$ 








( ফেণ্ডেলবাদের চিত্ররূপ ) 


ভাৰে বলতে গেলে, ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুলি । যেষন শিগুর কটা 
চোখ হওয়ার পেছনে আছে বাবা ষার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের 
জীনটি। সেই রকম শিশুর স্ব্নবুদ্ধি হওয়ার পেছনে আছে উত্তয্াধিকা রহত্রে 
পাওয়া স্বলনবুদ্ধির জীনটি ইত্যাদি। 

অঙ্জিয়-নিজ্ডিমম জীনের তন্ব 


(11)5015 ০1 10101178171-1606551/6 (501063) 
মেগডেলবারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য! হল সক্রিয়-নিক্্িয় (10017179267 


চ8৪98৪82%৪ ) জীনের পরিকল্পনাটি । অর্থাৎ উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া বংশ- 
'ধারা-একক বা জীনটি সক্রিনও হতে পারে আবার নিক্কিয়ও হতে পারে । 


২১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সক্রিয় হলে ভার বৈশিষ্টাটি নবজাতকে প্রকাশ পাখে, আর নিজ্রিয় হলে ভার' 
কোনরূপ প্রভ্ভাবই নবজাতকে দেখা যাবে না। প্রথম শ্রেণীর জীনকে সক্রিয় 
জীম বলা হয়, আর দ্বিতীয় শেণীর জীনকে নিক্ষিয় জীন ৰল। হয়। যেমন, 
যদি কটা চোখের জীন নীল চোখের জীনের সঙ্গে জোট বাধে হবে শিশু কটা 
চোখের অধিকারী হয়। কেননা কট] চোখের জীন হল সক্রিয় জীন আর নীল 
চোখের জীন হল নিক্্রয় জীন। ভার ফলে নবজাতক নীল চোখের অধিকারী 
না হয়ে কট! চোঁখের অধিকারী হবে । ভবে নীল চোখের জীনটি শিশুর মধ্য 
মিক্ষিয় হয়ে থাকলে ৪ তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং ভার পরব বংশ- 


ধরে সক্রিয় জীন হয়ে দেখা দ্িভে পারে । অর্থাৎ এ ব্যক্তির পরবত্তণ বংশধারা 
নীল চোখের অধিকাগী হয়ে জন্মাতে পারে । 


জীনের এই সক্রিয় ও নিক্ররভার মধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে, পাওয়া 
ষায়। যেমন, কাল ইঠর এবং সাদ] ইন্ুরের বিলনে সমণ্ত ব।চ্চ। হবে কাল 
রঙের । এখানে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের ভীন এঞহদের মধ্যে কাল রঙের 
জীন হুল সক্রিয় এবং সাঁদ1 রডের জীন হল শিক্িমম। মেইজগ্ত সব বণচ্চাই হল 
কাল রঙের। কিন্তু বাচ্চাগুলি কাল রঙের হলেও তারা হুল মিশ্র জীন সম্পন্ন অর্থাৎ 
তাদের বীজকোষে কাল রঙের জীন এবং সারদা রঙের জীন ছই'ই পাশাপাশি 
রইল, যদিও কাল রঙের জীন সক্রিয় বলে তাদের সকলের গায়ের রঙ কাল হল। 

এখন এই ষিশ্রজীনসম্পন্ন ইত্রদের থেকে যে বাচ্চা হবে তাঁদের মধ্যেও 
ই অংশ হৰে কাল ইহুর আত উ অংশ হবে সাদা ইছপ। আবার কাস 
ইন্ছরের মধ্যে ই হবে কেবল কাল রঙের জীনসম্পন্ন এবং ছাদের বাচ্চারা সবাই 
কাল হবে। বাকা ই কাল ইহুর হবে সধরজাভীয় ব। মিশ্রজাদসম্পন্ন অর্থাৎ 
তাদের ঝ।চ্ডাপের মধ্যেও ঠিক এ রকম ৩ ১ অন্ুপ।ত কাল ও সাদা “বাচ্চ। 
জন্মাবে | ই অংশ সাদা ইদ্ুরের বাচোরা কেবল সাদাই হবে। 

মোটামুটি ঘমগ্ডেলবাদের প্রধান সুত্রগুপি উপরে বর্খিত হল। মেতেলের 
পর বহু প্রাণীতত্বধিদ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাদের 
আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জান1 গেছে যে রিশেষ বিশেষ পরিশ্থিতিত্ে প্রত্যাশিত 
বংশধারার মধ্যে ও প্রচুর পঞ্সিবতন সংঘটিত হতে পারে। 

সাধারণত জীনের প্রকৃতি অনুযায়ী সম্তানসম্ততির বৈশিষ্ট্য গিরূপিঙ হয়ে 
থাছক। কিন্ত ছুটি কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকারের মধ্যে পরিবর্তন 


দেখ! দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংবিকৃতি (1100%5100) এবং 
দ্বিষ্ভীয়টি হল পরিবেশের বিশেষ কোন উল্লেখষোগা পর্রিবর্তন | 


ংবিকৃতি ও পারিবেশিক পরিবর্তন ২১৯ 


সংরবিকাতি (00192০1) 

কখনও কখনও জীনের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আকম্মিক পরিবর্তন 
দেখা দেয় এবং তার ফলে সন্তানসস্ততির উত্তরাধিকারের মধ্যেও গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটে। একে জীনের সংবিকৃতি বল! হয়। এই দরনের জীনের' 
সংবিকৃতির জন্ত প্রাণীর মধ্যে যে পরিবতন দেখ! দেয় তা অস্থাভাবিক প্রকৃতির 
হয়ে থাকে । এখন যদ্দি এই আকম্মিক পরিবর্তনটি পরিথেশের সঙ্গে সঙ্গতি- 
বিধান করে টিকে থাকতে না পারে তা হলে এ বিক্লৃতিসম্পন্ন প্রাণী তার অন্তিত 
বজায় রাখতে পারে না এৰং বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্ত যদি প্রাণী ভার এই 
বিষতি ণিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ষেঁচে থাকতে পারে এবং বংশ সৃষ্টি 
করে যেতে পারে বে এই বিকৃতি তাঁর বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং 
এ সংবিকৃতিসম্পন্ন প্রানী একটি নতুন স্বতম্থ শাখা পে বেঁচে থাকে । কাল 
ভেডা, অন্ব/ভাবিকভাবে শ্বেতবর্ণ প্রাণী, ছ'আনুল-ওয়ালা হাত বা পা সম্পন্ন 
মানুষ ইত্যাদি হল এই ধরনের সংবিকৃতির *উদ্দাহরণ যেগুপি প্রাণীর মধ্যে 
সংঘটিত হওয়া সত্বেও হী প্রাণী বেঁচে থাকতে পেরেছে । আবার প্রাণী 
বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যার যে এমন অনেক সংবিকৃতি প্রাণীর মধ্যে 
ঘটেছে যা পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে অনুপযোগী বলে প্রমানিত হয়েছে এবং এ 
সংবিরিতিসম্পন্ন প্রাণী ম্ব্লকাল অবস্থানের পর খিলুপ্ত হয়ে গেছে । এক্স-রের 
সাহায্যে অনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে এই ধরনের বিরৃদ্ধির সৃষ্টি 
করা গেছে। 


পার্রিযোশিক পরিবভর্ন (05119000505 0159085) 

কোন কোন ক্ষেত্রে পন্তিবেশের উল্লেখষোগা গরিবর্তনও জীনেন্ন প্রকৃতি 
ও সংগঠনের মধ্যে পগিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার ফলে প্রাণীর মধ্যেও 
উল্লেখষোগয পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলের মাছ্ছি নিয়ে মরগ্যান ষে পরীক্ষণ 
* করেন তাতে দেখা গেছে যে দি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলির জন্ম 
দেওষা যায় তবে তাদ্দের অভিরিক্ত পা'এর আবির্ভাব হয়। কোন কোন 
স্তালাম্যাগ্ডারের কানকো। সারা জীবন থেকে ষায় এবং গারা জলেই বাস 
করে। কিন্তু ত্াপমাত্রীর বিশেষ পরিবর্তনে এ কানকোগুলো অবৃশ্ঠ হয়ে যায় 
এবং এ জাভীয় স্তালাম্যাণ্ডারের! তখন ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং সেখানেই বাস 
করতে থাকে । তাদের বাচ্চাদের যদি এঁ পরিবেশে রেখে দেওয়। যায় তবে 
তারা বু বংশ ধরে ডাঙ্গার াণী হয়েই বাস করে। | 


৩২ 


শিক্ষা্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চোদ 


অন্বঙ্গের শুত্রাবলী (15%/5 ০0£ 455০0180017 ) 


চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে মনে কর 
কাঁজটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল প্রতীকের সাহাযো আমরা 
চিন্তনের কাজ সম্পন্ন করি সেগুলি আন্বাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া 
এবং কোন না কোন রূপে সেগুলি আমাদের মস্তিক্ষে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। 
চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমর!* পুনরুজ্জীবিত করে তুলি অর্থাৎ €লীকিক 
ভাষণে সেগুপিকে আমরা “মনে করি?। 


এই মনে করা কাঁজটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবে যে মানলিক প্রক্রিয়াটি 
ভার নাম অনুবগ । অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় ছুটি বস্তুর মধ্যে এমন একটা বিশেষ 
ধরনের সম্পর্ক যার দ্বারা একটি আর একটির কথ! মনে জাগাতে পারে । যেমন, 
ছুই ভাইকে যদি দেখতে এক রকম হয় তবে একজনকে দেখলে আর একজনের 
কথা মনে পড়ে যায়। অনুষঙ্গ যে কোন ছুটি প্রতীকের মধ্যে স্থাপিত হতে 
পারে। যেমন ছটি ধারণার মধ্যে বা দুটি প্রতিরূপের ষধ্যে বা একটি ধারণা 
এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে অনুষন্গ সুষ্ট হতে পারে । তেমনই আবার একট 
প্রত)ক্ষিত বস্তু এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অনুষঙ্গ স্ষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ 
কোন বন্ত বা ব্যক্তি দেখে আমাদের মনে একটি ধারণ ব৷ প্রতিরূপের উদয় 
হতে পারে । যেমম, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণ] জন্মাতে 
পারে, বুদ্ধমূতি দেখে অহিংসার কথা মনে পড়তে পারে । 


অন্রষঙ্গ আব'র আর একদিক দিয়ে হ'শ্রেণীর হতে পারে। যেমন সর্ব- 
জশীন এবং ব্যক্তিগত । কতকগুলি ব্যাপারে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ 
ব)ক্তির মধ্যে একই প্রকারের অনুষঙ্গ গঠিত হতে পারে। যেমন চরকা দেখলে 
প্রত্যেক ভারতীয়েরই মহাত্মা গান্ধীর কথ] মনে পড়ে বা সেবাধর্মের কথা উঠলে 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ফ্লোরেন্ছা নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি । 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ একেবারে নিছক ব্যক্তিগত হতে পারে, 
যেমন, কারও রেলগাড়ী দেখলে তার জন্গ্রাসটির কথ! মনে পড়ে যায় বা. ছোট 
ছেলে দেখলে মৃত্ত পুত্রের কথ! মনে পড়ে যেতে পান্ধর | 


২২২ শিক্ষাশ্রয়ী মঘোবিজ্ঞান 


অনুষঙ্গের প্রকৃতি অন্রযায়ী তিনটি প্রধান হৃত্রের সন্ধান পাওয়া বায়। 
যথা, ১। সাদৃখোর সুত্র (]দ ০? 31071]85), ২। সালিধোর “ত্র 
(197 9? 00786150165) এবং ৩। বৈসাদৃশ্তের হত্রে (18 ০? 000678,56) | 


১। সাদৃশ্যের সুত্র (172৮7 ০1 5/001210 ) 

যখন ছুটি বস্তর মধ্যে আকারগত ৰা প্রকৃতিগত কোনরূপ সারদৃপগ্ত থাকে 
'ভখন একটির প্রতক্ষাণ বা চিন্তা অপরটির শ্বৃতি আমাদের নে জাগিয়ে 
তোলে, যেমন কার৪ ছবি দেখলে প্রন্কৃত ব্যন্তিটির কথা মনে পড়ে খায়, 
ছেলেকে দেখলে তার বাধার কথ! মনে পড়ে ইভ্যাদি। তাছাডা কাব্যে, 
সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ভাষণে আমর! যে সকল উপম! ও রূপকের ব্যবহার 
করে থাকি সেগুলির মূলে এই সাদৃশ্বহছচক অনুষঙ্গ প্রচুর পরিমাণে আছে যেষন, 
পুরুষ-সিংহ, চন্দ্রানন, শোকসমুদ্র, হরিপ-চক্ষু ইত্যা্দি। 


২। সাল্লিধ্যের সুত্র (1৪1 ০1 ০০008010 ) 

যখন ছুটি বস্ত একসঙ্গে ঘা পর পর আমাদের কাছে উপন্থাশিভ হয় তখন 
'ছুদ্ের মধ্যে এমন একটি অনুষঙ্গ প্রতিঠিত হয় যার ফলে একটির গ্রন্যক্ষণ বা 
চিন্তা অপরটির স্ৃষ্ঠিকে আমার্?দের মনে জাগিয়ে ভোলে | যেমন, গীতাঞ্জলীর 
মাম করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় বা পণ্ডিচেরীর কথ বলে শ্রীঅরবিন্দের 
কথা হনে হয়*বা কুইনাইনের নাম করলে তিক্ততার কথা ধনে হর ইত]াদি। 
সানিধ্য আবার হু'প্রকাবের হতে পারে, হ্থানগত এবং কালগত। কখনও 
কখনও ছুটি বস্তর মধ্যে তদের শ্বানগত সমত] বা সান্ি.ধ্যর জন্ত অনুষঙ্গ 
্বাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গন্ধের কথা মনে পড়ে । আবার কখনও 
সময়গত এফভা বা সানিধ্যের জন্ত একটি বস্তু আএ একটি বস্তুর কথা আমাদের 
মনে পড়িয়ে দেয় যেমন কোন গানের প্রথম কলিটি মনে এলে পরের কপিগুলি 
পর পর মনে এসে যাঁয়। 


৩। বৈলাদৃশ্যের সূত্র (1:৩৭ ৩1 097085%) 

ছুটি বস্তপ্ন মধ্যে ল্লেণষোগ্য বৈসাদৃশ্ত থাকলেও একটির কথা মনে হলে 
অপরটির কা মনে পড়ে যায়, যেমন ছুঃখেয় মধ্যে মুখের দিন গুলির কথা মনে 
পড়ে যায়, পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলার নিঝর্ধাট দ্িনখলির 
কথ! মনে পড়ে যায়, বড়লোকের বাড়ীতে অপচগ্থময় ভোজের দিনে পথবাসী 
'অনাহারী ভিক্ষুকের কথ] মনে পড়ে যায় ইভটাদি। 


অনুষঞ্জের সুত্রাবলী ২২৩ 


যদিও অনুযঙ্গের এ তিনটি সুত্রের পৃথকভাকে উল্লেখ কর] হয়ে থাকে ভ্ববু 
এদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এর| পরস্পপের উপৰ 
নির্ভরশীল । 
সামিধ্যের মধ্যে সাদৃশ্য 

যখন ছুটি বস্তুর কথা তাপের সান্িধ্যের জন্ত আমাদের মনে উদ্দিত হয় 
তখন সাদৃগ্ভও তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে। যেমন 
ফুল দেখে গন্ধের কথা মনে পড়ল। অর্থাৎ বর্তমানে প্রচ্চ)ক্ষিত ফুলটি প্রথমে 
আমাদের মনে পুরে প্রচ্চক্ষিত গন্ধসম্পন্ন একটি ফুলের কথা মনে জাগাল। 
স্ভারপর সেই ফুল থেকে সানিধ্যের জন্তই আমাদের গন্ধের কথ] মনে পড়ল। 
অতএব সান্লিধ্যের অনুষঙ্ষে প্রথমে আসে সাদৃগ্হ্চক অনুষঙ্গ, তারপর আসে 
সান্নিধ্যহ্চক অনুষঙ্গ । 


সাদৃস্যের মধ্যে সামিধ্য 

তেষনই সাদৃশের অনুবঙ্গের মধ্যে সান্নিধ্য আছে। সার্ৃপ্ত মানে কিছুটা 
মিল, কিছুটা অমিল । হ্িলটুকু মনে আসে সাদৃশ্ঠের জন্ত কিন্ত তারপর ছয়ের 
অছ্ধ্য যেটুকু অগ্রিল সেটুকু মনে আসে নান্লিধ্যের জন্ত । যেমন, এক ভাইকে 
দেখে অপর ভাইটির কথা মনে পড়ল। এখানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় 
ভাইয়ের যেখানে যেখানে মিল সেটুকু মনে এল সাদৃশ্ের জহ্কা। কিন্তুতাপ্র 
স্গে সঙ্গে মনে এল তাদের মধ্যে অঙ্গিলটুকু। এখানে থিতীয় ভাইয়ের সঙ্গে 
প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিজ্টুবুকেও আমাদেঃ মলে জাগিয়ে 
তুলল এবং সেটি হণ লান্নধ্যের জগই। 


আদৃশ ও বৈসাদৃশ্য 

সাদৃশ্ত ও বেসাঘৃশ্তের সুত্র ছটির মধ্যে গরচুর মিল আছে। ছুটি বস্তর মধ্যে 
বৈসাদৃষ্ঠের সুত্র তখনই কাজ করে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণীগত বা জাতিগত 
ভিন্নতা থাকে । দুঃখের অভিজ্ঞত] সুখের স্থৃপ্থি জাগায় ব1 খুব গরমের দিনে 
আমাদের শীতের দিনের কথ] মনে পড়ে । এখানে ছুঃখ-জখ। গরম-শাত ইত্যাদি 
অভিজ্ঞতাগুলি একই শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত। নইলে একটি অপসচির কথ! 
মনে করাতে পারত ন1। তাছাড়া বৈসাদৃশ্থের চিন্তার মধ্যেও সানিধ্য কাজ করে 
থাকে। সাধারণত্ত একটি বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝাকু জগ্ত তার বিপরীত 
প্রকৃতির বস্তটিকে আমরা তার পাশাপাশি রাখি এবং তুলনা] করে থাকি। 
নেজন্ত যখনই একটি বস্ত দেখে তার বিপরীত বস্তটিকে মনে পড়ে তখনই এই 


২২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শানিধ্যহচক অনুষঙ্গটি কাজ করে থাকে । অত্তএব বৈসাদৃশ্তের সুত্রটি সাদৃশ্ত 
এবং সান্রিধ্য এই ছুয়ের উপর নির্ভরশীল। ৃ 

অনেক মনোবিজ্ঞানী এই তিনটি সৃত্রের পরিবর্তে একটিমাত্র সুত্র গঠনের 
পক্ষপাতী । বেন, জরেমন প্রভৃতি সান্সিধ্যের ুত্রটিকেই মৌলিক সুর বলে বর্ণনা 
করেছেন এবং তাদের মতে আর ছুটি হুত্র এই সুত্রটিরই অস্তভূরক্ত। আবার 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সাছৃশ্ের সুত্রটিকেই মৌলিক সুত্র বলে বর্ণনা করে 
থাকেন। 


৪। জঅমট্টিকরণের সুত্র (142% ০1 [:50705881100 ) 

হামিলটনের মতে লমষ্টিকরণের শৃত্রটিকে (148 01 1901766676100) 
অনুষলগের ষৌলিক সুত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং সানিধ্য, সাদ্ঠ্য 
খৈসাদৃশ্ত এ সবগুলিকে ই এই সুত্রটির বিঙিন্ন দূপ বলে-ব্যাখ্যা করা যায়। এই 
সুত্রটির অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষট্টির যদি একটি অংশ আমাদের ষনের 
সাধনে উপন্থাপিত করা যায় তাহলে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা হবে বাকা 
অংশগুলিকে জাগিয়ে তৃলে এঁ সমষ্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ ফুলের আকৃতি, 
গন্ধ, গঠন সমস্ত নিয়েই আমাদের জনে তৈরী হয়ে আছে ফুল সম্বন্ধে একটি 
সমষ্টিগত বা সমগ্র ধারণা 1 এখন যদি এই সমগ্র ধারণার একটা অংশ, যেমন 
ফুলের আর্তি বা গন্ধ আমাদের মনে আসে ভালে যানের চেষ্টাই হবে 
ফুলের বাকী বৈশিশ্ট্যগুলি জাগিয়ে তলে ফুলটির সমগ্র ধারথাটিকে মনের মধ্য 
স্ষ্টি করা। অনুষজের এই সংব্যাখ্যানটি বেশ সুসঙ্গত এবং আধুনিক গেষ্টাপ্ট 
মনোবিজ্ঞানীদের তত্বের সঙ্গে সানজপুর্ণ। 


অন্ুুবঙ্জতন্তের সমালোচন। 

এক সময়ে মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ]ায় মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান 
উপকরণ ছিল অনুষঙ্গের পরিকলনাটি । অন্নষঙ্গবাদীদের (4.98091861070186) সনে 
করছেন বে সকল রকম মানসিক এক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক একক 
এবং সেগুপির একটির সঙ্গে আর একটিকে জুড়ে আমাদের স্মৃতি, চিন্তা, কল্পনা, 
বিচারকরণ ইতাদি গ্রক্রিয়া গুলির স্ষ্টি হয়েছে । এই মানসিক এককগুলিরুও 
তারা শ্রেণীবিভাগ করছুলন, যেমন সংবেদন (59088,6:02)+ ধারণ] (168 ০৮ 
000681)), প্রতিরূপ (177886) ইত্যাদি । এগুলির মধ্যে সংযোগ-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা 
রূপে তারা তৈরী করলেন অনুযঙগের স্ত্রগুলি। তাদের মতে সংবেদন, ধারণা, 
প্রঘিরপ প্রভৃতি নানারূপ অনুষলের জন্য পরম্পরের মঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 


অনুষঙ্গের সুত্রাবলী ২২৫ 


যাস এবং আমাদের মনে বিভিন্ন মানলিক প্রক্রিয়ার হতি করে। অনুযজবাদীরা 
মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাথ্যাকে নিভূলি ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে কবেন। 

কিন্তু পরবতী বহু মনোবিজ্ঞানী অনুষঙ্গ বাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যাটি 
গ্রহণ করতে পারলেন না। তাদের মতে অনুষজ মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের 
বর্ণনামাত্র, ব্যাখ্যা নয় । ষানপিক প্রক্রিয়াকে এভাবে টুকরে। টুকরো! করে 
বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করছে গেলে তার প্ররুত সম্ভারটই নষ্ট হয়ে যাবে। 
অভ এব মাঁননিক প্রক্রিয়ার ষথার্থ ব্যাখ্যা হবে সমগ্রধর্মী, অংশধর্মী নয়। 
অনুযঙলগবাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রথাকে তারা মানসিক রসায়ন 
( 116781 01)670196 ) বলে সঙ্গালোচন করেন । আধুনিককালে মানমিক 
প্রক্রিয়ার সমগ্রত্তাকে অক্ষ রেখে এবং তার সম্পূর্ণ সংগঠনটিকে, ভিত্তি করেই 
তার স্বরূপের ব্যাখ্য। দেবার চেষ্টা করা হয়। 

অবশ্ত অনুষঙ্গমূলক বর্ণনার হবার! মানসিক প্রক্রিয়ার পুর্ণ ব্যাধ্যা দিতে 
না পারা গেলেও অনুষঙ্গের তত্বটি থেকে মনের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে বনু 
প্রয়োজনীয় তথ্য আজ সংগ্রহ করা গেছে। থনণ্ডাইকের সংযোজনবাদ 
ও প্যাভলভের অন্ুবর্তন এ্রক্রিয়ার ভত্বটিকে শিখন-প্রক্রিয়ার অনুযন্গমূলক 
সংব্যাখযানের আধুনিক রূপ বলা যেতে পারে । 
শিস্ষা ও অনুষক্গ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষঙগের সুত্র গুলির যথেষ্ট মূল্য আছে । আমাদের স্মৃতির 
সংগ$নে অনুষঙ্গের ভূমিক৷ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অনুষঙ্গকে ভিত্তি করে আমাদের 
অধিকাংশ স্মৃতিই গডে উঠে থাকে । অর্থহীন শব্দতালিক! মুখস্থ করার সময় 
দেখ! গেছে ষে অনুষঙ্গের সাহায্যে আমর মনের মধে) একটি শবের সম্কে আর 
একটি শব্ধকে গ্রন্থিবন্ধ করে থাকি। আম্গাদের বহু ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব 
অন্তরাগ ও বিরাগ নিছক অনুষঙ্গ থেকেই জন্মলাভ করে থাকে । শব্দের অর্থ 
এবং নামও আমরা শিখে থাকি অনুষঙ্গের সাহাফ্যে। 

সাধারণত আমাদের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হয় ন্বতঃস্ফৃত্তভাবে, অনেকটা যাস্ত্রিক 
পন্থায়। যাঁকে আমর! অন্ুবর্তন প্রক্রিয়া (0০001697108) বলে বর্ণনা করে 
থাকি সেই প্ররক্রিরাতেই আমাদের চিন্তা বা ধারণাগুলির মধ্যে অহ্যল স্থাপিত 
হয়ে থাকে । যেমন' রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে বৃত্ত 


হু 
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এবং লাল রঙের মধ্যে একটি অনয স্থাপিত হয়ে যায় এবং ভার ফলে লাল 
কিছু দেখলে আমাদের রজের কথ! মনে পড়ে । 

আবার কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্লিত গগ্রচেষ্টার দ্বার] কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ 
স্ত্টি করা যায়। অর্থাৎ কোন একট! বিশেষ বস্তর ধারণা আমাদের যনে 
রাখতে হলে আমাদের আগে থেকেই মনে আছে বা সহজে আমর! ভূুলিনা 
এমন কোন একটি বস্তর স্থৃতির লঙ্গে সেটিকে গ্রস্থিবদ্ধ করে দেওয়৷ যেতে পারে 
এবং এইভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হলে আমর। এই নতুন বস্তটিও সহজে ভুলি না। যখন 
কোণ নতুন বিষয়বস্ত আমরা মুখস্থ করি তখন প্ররুতপক্ষে আমর! সেটিকে 
আমাদের পুর্বে শেখ! বৃস্তর সন্ধে অনুযল গ্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করি? 
অর্থাৎ মুখস্থকরণ যানেই হল নতুন অনুষঙ্গ স্থাপন বিষয়বস্তু ষত অর্থহীন এবং 
কৌশলধর্মী হবে ততই অনুষন্গ যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম হবে। আর বিষয়বস্ত যত 
অর্থপূর্ণ হবে তত অনুষজ শ্বাভাবিক ও আয়ালহীন হবে। অর্থহীন বিষয়বস্ত, 
কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপ্রহুভ প্রচেষ্টার সাহায্যে অনুষঙ্গ স্থাপর 
করতে হয় এবং ৰারবার অনুশীলনের সাহায্যে মেই অনুষঙ্গকে দৃড়বদ্ধ করতে 
হয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন। 
যে সব বিষ্য়বন্ত ছুরূহ বা সহজে মনে রাখ। যায় ন| সেগুলিকে শিক্ষক অনুযঙ্গের 
সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থিবদ্ধ করে দিতে পারেন । এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত 
সান্িধ্যমূলক অনুধঙ্গের লাহাষ্য নেওয়! হয়ে থাকে । ঘবে একথ। অনস্বীকার্য ষে 
কৃত্রিম অনুযঙ্গের সাহায্যে মনে রাখ! প্রায়ই কষ্টকর ও স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে.। 


এক 


শারীরিক ও সখগখলনমুলক বিকাশ 
( 10175510981] 210. 1৬10101: 10০%০1019100100) 


কেমন করে ক্ষুত্বাতিক্ষুঞ্জ একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে একটি 
পূর্ণাঙ্গ লক্রিয় মানুষে পরিণত হয়, এ ঘটনাটি চিরকালই জীবতত্ববিদ্দের 
পর্যবেক্ষণের বিষযবস্ত হয়ে দাড়িম্মেছে। (শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিশুর শারীরিক 
বিকাশের পূর্ণ বিবরণী জানাট। অপরিহার্য ।) কেনন। শিক্ষা বলতে আজকাল 
নিছক মনের উতকর্ষপাধন বা কোন বিশেষ জ্ঞান আহরণকে বোঝায় না! 
(শিশুর ব্যক্তিসতার পূর্ণ ও সর্ধাঙ্গীণ বিকাশকেই বোঝায় এবং শিশুর মানসিক, 
প্রাক্ষোভিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকগুলির বিকাশই তার শারীরিক 
বিকাশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল 1) 


গর্ভকালীন আচরণ (7১79-8815] 736188510৮ ) 

শিশুর শারীরিক বিকাশকে যদিও আমরা আমাদের পধবেক্ষণের স্থবিধার: 
জন্য কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে শারীরিক বিকাশ একটি- 
অবিচ্ছিন্ন একক ঘটন| এবং লামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এর বৈশিষ্ট্য গুলির গুরুত্ত 
বোঝ! যায় না। তাছাড়া যন্দিও ভূমিষ্ঠ হুবার মুহূর্ত থেকেই শিশু সঙ্গে 
আমরা পৰিচিত হুই, তবু তার প্রকৃত শারীরিক বিকাশ স্থরু হয় সেদিন থেকে 
যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে তার প্রকৃত জন হয় ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় দশ মাল 
আগে। সেইজন্তই আধুনিক জীবতত্ববিদেরা শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন 
বিকাশপ্রক্রিগ্া লক্ষ্য করাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই সব 
পর্যবেক্ষণ থেকে দ্নেখ। গেছে যে মাতৃগর্ভস্থ জণেরও উদ্দীপকের প্রতি সাড়া 
দেবার ক্ষমতা যথেই্ট থাকে। সেযে"সাড়া দেয় তা ভার সমস্ত দেহ দিয়ে এক 
ধরনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার (11899 4১০৫%109) রূপে এবং এ সময় বিশেষধর্মী 
সাড়া সে খুব বেশী দিতে পারে না।' গ্রাগীন মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন 
যে শিশুর গর্ভক!লীন' আচরণ কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রক্রিয়ার (57০০180 
158061009) সমষ্টি মাজ। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েন্ছে 
যে শিশুর প্রাথমিক আচরণপুপি একেবারেই বিশেষধর্মা ব্ুয়। সেগুলি এক 
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ধরনের বিশিষ্টতাবজিত সামগ্রিক প্রকৃতির আচরণ। পরে ব্মস বাড়ার গন্ধে 
সঙ্গে তার আচরণ গুলি ধীরে ধীরে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে। 


উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি ৃ 

ব্যক্তির আচরণ ও সঙ্গতিবিধানের স্বরূপ নির্ণয়ে তার শারীরিক সঞ্চালন- 
মূলক (79907) বিকাশের প্রভাব যথেই উল্লেখযোগ্য । শিশু যেমন বড় হতে 
থাকে তেমনই তার উচ্চতা এবং ওজনও বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সে 
তার বিভিষ্ন দৈহিক অন্থপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার দেছের বিভিন্ন 
অঙ্গ পত্যক্গও বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি পায়? এই শেষোক্ত ঘটনাটিই শিশুর 
আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে ।. 

শিশুব জীবনের স্থরুতে তার শারীরিক বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত থাকে কিন্তু 
যতই সে পরিণতির (249001105) দিকে এগিয়ে যায় ততই এই বৃদ্ধির হার 
কমে আসতে থাকে । এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ। যায় প্রাপ্তযৌবনদের 
(/১৫০19595121) ক্ষেত্রে । ছেলেমেয়েদের যখন যৌবন দেখা দেয় তখন তাদের 
শরীরের কোন কোন অঙ্গ অতি ত্রুত বাড়তে থাকে এবং অনেক ছেলেমেয়ের 
উচ্চতা ও ওজনের ক্ষেত্রে হঠাৎ বাড় বা আকন্মিক বৃদ্ধি (90010 দেখ। দেয়। 
কিন্ত ম'তৃগর্ভে জন্ম নেবার সমদ্র থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পধস্ত তাঁর উচ্চতা 
প্রায় ২০*৫ ইঞ্চিতে গিয়ে দাড়ায়! তারপর প্রথম ছু'বছর উচ্চতা দ্রুত বাড়তে 
থাকে, কিন্তু ছু'বছরের পৰ থেকে উচ্চতার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে। 
€ বছর বয়সের সময় সাধারণ শিশু ২০৫ ইঞ্চি উচ্চতা থেকে প্রায় ৪২ ইঞ্চি 
উচ্চতায় গিয়ে পৌছম্ এবং সতেরো-আঠারো বছর বমসে তার উচ্চতা ৬৮৫ 
ইঞ্চিতে ধাড়ায়। এই বয়সের পর উচ্চতার আর বিশেষ বৃদ্ধি হয় না। 

উচ্চতা বুদ্ধির এই বিবরণটি পাশ্চাত্যদেশের ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ 
থেক নেওয়া । কয়েকটি উপজাতি ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয়দের উচ্চতা 
পাশ্চাত্যবাসীদের উচ্চহার চেয়ে জাতিগতভাবেই কিছু কম। ফলে ভারতীয় 
ছেলেমেয়েদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করলে এই বিভিন্ন বয়সের উচ্চতার মাপ কিছু 
কম হওয়াই স্বাভাবিক । 


শারীরিক বৃদ্ধি ও ম(লসিক ধারণ! 
শিশুর আচরণের উপর তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানাদিক দিয়ে প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে ! বিশেষ করে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণ। এবং জপরের 


শারীরিক বিকাশ স্ব আঙ্ছু” 


মনে সে যে ধারণার স্থাষ্টি করে-_-এ ছটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রভা 
শিশুর নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির হার! । প্রথম টৈন্ছরে প্রা 
বয়স্ক লোকদের তুলনায় নিজের ক্ষুত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাবেড়ে 
তারপর যতই তার শারীরিক আকৃতি ও শক্তি বাড়তে থাকে ততই এই 
নিজেকে তার চেয়ে যার! ছোট তাদের চেয়ে এবং অতীতে সে নিজে য। ছিল 
তার চেয়ে বড় বলে মনে করতে থাকে । এই ভাবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি 
তার নিজের সম্বন্ধে ছোট” বা “বড়'র ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত 
করে। নিজের সম্বন্ধে এই “ছোট” বা “বড়'র ধারণা থেকেই অনেক সময় 
কোন্‌ কাজ শিশুর পক্ষে করা উচিত এবং কোন্‌ কাজ তার কর! উচিত নম 
তারও একট! মান তার মধ্যে জন্মায় । যেমন যখন সে “ছোট ছিল তখন সে' 
যে কাজ করতে পারত সে কাজ সে “বড়; হয়ে উঠলে আর করতে পারে না। 
শিশুর এই উচিত অনুচিতের বোধকেই যথাষথভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে 
সামাজিক রীতিনীতি ও অঙ্থশাসনে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে। 

আবার শিশুর, শারীরিক বৃদ্ধি বয়স্কদের মনে শিশুর সন্ধে ধারণাকে 
অনেক দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । যেমন, যে শিশু শারীরিক আকরুতির 
দ্বিক দিয়ে ছোট তাকে সাধারণত আমর! অসহায়, ছুর্বল ইত্যাদি মনে করে 
তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিই । তেমনই আবার যে শিশুর শারীরিক 
বুদ্ধি তার বয়সের তুলনায় বেশী তাকে আমর! বিশেষভাবে দেখাশোনার দরকার 
বলে মনে করি না এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত শ্বাধীনতা 
দেওয়া হয়ে থাকে । শিশুর প্রতি বয়স্কদের এই মনোভাব তার ব্যক্কিসতার 
প্রকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে । 

উচ্চতা বুদ্ধির হার' সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বয়সে উচ্চতার বুদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌছয়। 

আবার দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রকৃতিও সব 
সময়ে সমান হয় না। যেষন, যে সব মেয়ের রজ+ুষ্টি দেরীতে হয়, তাঁদের 
চেয়ে যে সব মেয়েদের অল্পবয়সে রজ/ক্ি হয় তারা বেশী লম্বা হয়। 

বৃদ্ধি ছার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশীর 
স্তাগ ক্ষেতে সেগুজিন। মধ্যে একটা মিল ও সমত। দেখা যায়। যেমন, যে সব 
মেয়েদের রজ:হুতি একই: বয়সে হয়ে থাকে তারের বৃদ্ধির হার প্রায় একই রকম 
তে দেখা যায়। বিভিন্ন বয়সে যেমন বৃদ্ধির হারের মধ্যে খিভিনতা থাকে, 
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ধরনের বিশ্ববিভিন্ন অগ্জপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির হারের মধ্যেও পার্থক্য দেখ! যায়। 
সঙ্গে তার জ্ত ব! পায়ের বৃদ্ধির হার মাথার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী। 
উচ্চ মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা ভ্রুত। অর্থাৎ 
বছরের একটি মেয়ে ৮ বছরের একটি ছেলের চেয়ে দৈছিক বৈশিষ্ট্যের দিক 
দিয়ে অধিক পরিণত। এর একটি কারণ হুল যে মেয়েদের যৌনপরিণতি 
ছেলেদের চেয়ে বেশ কিছু আগে ঘটে থাকে । 
কঙ্কালগত বয়সের (91615081 ৪৪০) সাহায্যে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক 
বুদ্ধির গতি ও হার নির্ণয় করা যায়। বঙ্কালগত বয়স বলতে বোঝায় বিভিন্ন 
ছুসময়ে দেহের অস্তর্গত কঙ্কালের বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় । বহু ছেলেমেয়ের 
ক্ষত্রে শরীরগত বয়স এবং কঙ্কালগত বয়সের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা! গেছে। 
আমাদের সামাজিক জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই শারীরিক ও 
যৌনবৃদ্ধির দ্রুততার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে । যেমন স্বামী-স্ত্রীর বয়সের 
মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখাট। আমাদের দেশে বহুদিনের অনুন্থত প্রথা । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনারও কিছুটা প্রভাব আছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে 
যে মেয়ে সে এ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী যৌনসচেতন 
এবং সেটা আর আচরণে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়ে থাকে। 


যৌবনাগনে শারীরিক পরিবত'নের প্রভাব 

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রুত পরিবর্তন 
ঘটে। এই সময় তারা শরীর মন সব দিক দিছে পরিণত ব্যক্তি হবার পথে 
এগিয়ে যায় । তাদের মনে নান! দিক দিয়ে এমন সব পরিবর্তন দেখ! দেয় যার 
ফলে পরিবেশের সঙ্গে তাদের পূর্বপ্রতিষঠিত সঙ্গতিবিধানের (4১৫95000506) 
পস্থাগুলি একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তখন তারা পরিবেশের সঙ্গে, 
সঙ্গতীধব্ধানের পন্থা নতুন করে শিধতে বাধ্য হয়। 

যৌবনীযুগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের আয়তনে এবং বিশেষ করে কয়েকটি 
বিশেষ অঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিতান্ত আকম্মিকভাবে দেখ! দেয়। এই 
সমর ছেল্পেমেয়ের! প্রজনন শক্তির অধিকারী হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে 
পরিণতহুয়। শরীরের এই আকপ্মিক বৃদ্ধি মেয়েদের ক্ষেতে রজংস্থট্টি এবং 
ছেলের ক্ষেত্রে বীধোৎপাদন পর্যস্ত চলতে থাকে এবং তারপর থেকেই এই 
ৃঁ্ধর/ হার ক্রমশঃ কমতে খারে। তাছাড়া বিভিন্ন গৌণ যৌন লক্ষণগ্ুলি 
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(99০0130810 86708] 00815896619) এই সময় ছেলেমেয়েদের দেহে আজ্ছু- 
প্রকাশ করে থাকে। 

যৌবনাগমে এই আকস্মিক শারীরিক বৃদ্ধিতে ছেলেমেয়ের! এক বছরে প্রায় 
৪ থেকে € ইঞ্চি বেড়ে যায়, ওজনও একবছরে ১১২ কিলোগ্রামের মত বেড়ে 
থাকে। তাছাড়া হাত, প1 ও নাক এগুলো সৰ আকারে বড় হয়ে যায়। এই 
সব আকন্বিক বৃদ্ধির ফলে আশেপাশের জনগণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
তাদের বেশ অস্থবিধা হয়। যে শরীরটাকে সে এতদিন বেশ স্থনিপুণভাবেই 
নিয়ন্ত্রিত করে আসছিল, সেই শরীরটি যেন হঠাৎ অসংহতভাবে ইতস্তত বেড়ে 
গিয়ে তার হাতের বাইরে চলে গেল। যতদিন না সে এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ততদিন সে একটা অন্বস্তিকর পরিস্থিতির 
মধ্যে বাস করে। 

শারীরিক বুদ্ধির বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যৌনপরিণতিই সবচেয়ে গুরুত্বা। 
পূর্ণ ঘটনা । আমরা দেখেছি ষে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ।ক্ষেত্&রে যৌনপরিণতি। 
বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের আয়তন ও উচ্চতার দিক দিয়ে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেই পার্থক্য ত দ্রেখা দেয়ই তাদের আচরণের মধ্যেও 
বেশ বৈষম্য প্রকাশ পায়। যে ছেলে বা মেয়ের যৌন্পরিণতি আগে আগে 
দেখা দেয় তার! অন্তান্ত ছেলে বা মেয়ের চেয়ে মনের দিক দিয়ে অনেক বেনী 
পরিণত হয়ে ওঠে । ফলে স্কুলে, লাইব্রেরীতে ব! খেলার মাঠে সে ভার সম- 
বয়সী সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। 

ঘৌনপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনে অপরিহার্ধভাবে দেখা! দে 
যৌনবিষয়ে আগ্রহ । এই আগ্রহ নানারূপে প্রকাশ পায়। সাধারণত ছেলে- 
দের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ ও 
মনোযোগের ক্ধূপ নিয়েই এই আগ্রহ দেখ! দে়। যৌনবিষয়ে কৌতৃহলও এই 
সময়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

অবস্ত যৌন সচেতনতা! যৌবনাগমেই ষে প্রথম দেখা দেয় তা নয়, বাল্য- 
কালে বছক্ষেত&ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনমূলুক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া 
গেছে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অন্ুযাত্রী অতি শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
যৌন-প্রবৃত্তি সক্রিয়ভাবেই দেখা দেয় তবে প্রকতির দিক দিয়ে এই শৈশব- 
কালীন ফৌনবোধের সঙ্গে পরিণত বয়সের যৌনবোধের প্রচুর পার্থক্য থাকে। 

গ্রা্তযৌবনদের এই আকস্রিক টৈহিক বৃদ্ধি এবং যৌনপরিণতি তার 
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শিক্ষার উপর বেশ প্রভাব বিষ্তার করে ধাকে। তার মানসিক ও প্রাক্ষোভিক 
দিকগুলির পরিবর্তন এই একই সময় দেখা দেয়। ফলে তার মধ্যে কতকগুলি 
অতি-প্রয়োজনীয় চাহিদার হি হয় এবং সেগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় 
তাহলে তা থেকে নান! জটিল সমস্যার উত্তব হয়। 
যৌবনাগমে যে সব যৌনমূলক আকাজ্ষা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দে 
সেগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করার মত বিশেষ কোন আয়োজন আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। সাধারণ পরিবারে বা! গ্রচলিত শিক্ষায়তনে প্রাগ্তযৌবন- 
দের এই .সব চাহিদাকে একরকম এড়িয়েই যাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নান! 
কঠোর সামাজিক ও নৈতিক অন্শাসনের দ্বার। তাদের সেই স্বাভাবিক চাহিদা 
গুলিকে অবদমিত করা হয়। এর ফলে অনিবার্ধভাবে দেখ! দেয় প্রাপ্ত- 
ফৌবনদের মনে অন্তঘবন্থ এবং তাদের সমস্ত শিক্ষা, মূনোভাব ও ব্যক্তিসভার 
ংগঠন এই মানসিক ছন্ৰের প্রভাবে বিশেষভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে। উপযুক্ত 
শিক্ষক চেষ্টা করলে প্রা্চযৌবনদের এই গুরুতর জীবন সমক্তার সমাধানে যথেষ্ট 
সহায়তা করতে পারেন। ভালে। ভালো বই, প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, 
নানারকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক তাদের প্রকৃত 
চাহিদার স্বরূপটি তাদের 'কাছে উদ্ঘাটিত করে তাদের মধ্যে অস্তদৃষ্টি, সর্ব ও 
উপলব্ধি স্থাুী কৰতে পারেন। 


সঞ্চানমুজক বিকাশ (10101: 1095০100100006) 


শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হাত, পা, 
পেশ ইত্যাদির সঞ্চালনে শক্তি, গতি এবং ক্রটিহীনতা বৃদ্ধি পায়। একেই 
আমর] সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধি 01০6০: 79০51097060) নাম দিয়ে থাকি। শিশুর 
মানসিক বুদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বুদ্ধির উপর। 
হাত পা প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তর সঙ্গে 
পরিচিত হয়, তার কৌতুহল তৃপ্ত করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। 
তেমনই সামাজিক মনোভাবেরও গুটি ও বুদ্ধি হয় অপরের সঙ্গে মেলামেশার 
মধ্যে দিয়ে এবং তাও অনেকাংশে নির্ভর করে সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। 
শিল্তর প্রক্ষোভমূলক বিকাশও প্রচুর পরিমাণে তার সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির 
উপর নির্ভরশীল । শিগুর সামর্থ্য, গতি, কৌশলশিক্ষা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের 
মধ্যে সমবয়সাধন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনের ব্যর্থতা বা 


লঞ্চালনমূলক বিকাশ ' |. ৭ 


সাফল্য । অতএব তার মানসিক বিকাশের প্রক্কতিও তার এই সঞ্চালনমূলক 
বিকাশের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হুয়। এক কথায় শিশুর ব্যক্কিসত্তার 
বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলফ দিকের 
বিকাশের সঙ্গে গ্রস্থিবন্ধ। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ এবং তার সঞ্চালন- 
মূলক দিকের বিকাশের মধ্যে প্রায়ই মিল থাকে না। কোন শিশু হয়ত বুদ্ধির : 
দিক দিয়ে বেশ উন্নত কিন্তু সধালনমুলক কৌশলে সে পশ্চাদ্পদ হুতে পারে। 
আবার কেউ হুয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে তেমন উজ্জল নয় কিন্ত সধালনমূলক 
কৌশলে সে বেশ দক্ষ। অর্থাৎ যে শিশুর জ্ঞানমূলক শক্তির দিকটা (যেমন, 
বুদ্ধি, ভাষামূলক ক্ষমতা ইত্যাদি) দুর্বল সে সঞচালনমূলক শক্তির দিক দিয়ে 
তার সেই অক্গমতাকে পূরণ করতে চেষ্টা করে। আবার যে সঞ্চালনমূলক 
কাজে অপ্টু সে তার জ্ঞানমুলক শক্তি দিয়ে তার সে অভাবটা মেটাতে চায়। 
ব্যক্কিসত্তা-সংগঠনের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


সামগ্রিক ও বিশেষধর্রণ আচরণ 


শিশুর প্রথম শৈশবে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন থাকে নিতান্ত এলোমেলো, 
সমন্বয়হীন এবং অসংহত। তার হাত পা নাড়ার মধ্যে কোন যোগবুত নেই এবং 
সেগুলির কোন নির্দিষ্ট লক্ষাও থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে সেই অসংযত 
সধালন স্ুনিয়ন্ত্রিত ও সমব্বয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমশ শিশুর চোখ ও হাতের 
মধ্যে সমস্বয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু হাতে করে জিনিষপত্র তুলে ধরতে শেখে। 

তার চলাফেরাও ঠিক এই ভাবে প্রথম £শশবের অসংহত ও অসংযত 
অঙ্গসধালন থেকে সংহত ও স্থসমন্থিত আচরণ হয়ে ওঠে। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ 
থেকে দেখা গেছে যে শিশু ২ মাসে থুতনিট! মাটি থেকে তুলতে পারে, ৪ মাসে 
কেউ ধরলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বসিয়ে দিলে একা বসতে পারে 
এবং সামনে কিছু দোলালে হাত দিয়ে তা ধরতে পারে, ৭ মাসে একা একা 
বসতে পারে, ৮ মাসে সাহায্য পেলে দাড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে 
দাড়াতে পারে ১* মাসে হামাগুড়ি দিতে পাবে, ১১ মাসে অপরের হাত ধরে 
চলতে পারে, ১৩ মাসে একা দড়ি বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে বিনা 
অবলম্বনে দাড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে এক একা চলতে পারে। (৯'র 
পাতার চিত্র জষ্টব্য ) | 


৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল সাধারণধর্মী আচরণ 
থেকে বিশেধধর্মা আচরণে যাওয়া । প্রথম শৈশবে তার সমস্ত আচরণই “থাকে 
সাধারণধমীঁ, কোন বিশেষ হ্নির্দিই কাজ করার ক্ষমতা তখন তার হয় না। 
কিন্ত যত সে বড় হয় তার এই সাধারণ প্রকৃতির আচরণগুলি ধীরে ধীরে বিশেষ 
প্রকৃতির আচরণে পরিণত হয়। খন সে স্থনিরদিষ্ট ও বিশেষ প্রকারের কাজ 
করতে সমর্থ হয়, যেমন সেসিড়ি বেয়ে উঠতে শেখে, চলতে শেখে, বুড়ো 
আঙ্গুলের ব্যবহার শেখে ইত্যাদি । 

সে যখন আরও বড় হয় তখন এই বিশেষধর্মী আচরণগুলি জটিলতর ও, 
মিশ্রধর্মা হতে সুরু করে। শিশ্ত প্রথম দিকে বিশেষধর্মী আচরণগুলি শ্বত্ত 
এবং বিচ্ছিন্নভাবে আয়ত্ত করে, তার ক্রমবিকাশের পরের ধাপে এ আচরণগুলি 
পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং শিশু জটিলতর বিশ্ষধ্মী আচরণ করতে 
সমর্থ হয়। যেমন, প্রথম শিশু “দৌড়ান? কূপ বিশেষধম আচরণটি সম্পয 
করতে শিখল। তারপর “বল ছোড়া” রূপ আর একটি বিশেষধর্মী আচরণ সম্পন্গ 
করতে শিখল। পরের ধাপে, সেই শিশু ক্রিকেট খেলার সময় “দৌড়তে দৌড়তে 
বল ছোড়।” রূপ জটিলতর বিশেষধমঁ আচরণটি সম্পয় করতে শিখল। 


ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য 


সঞ্চালনমুলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলের! সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে 
অনেক এগিয়ে যায়। ছেলের! যত বড় হয় ততই শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও বিভিন্ন 
সঞ্চালনমূলক কৌশলে মেয়েদের চেয়ে বেশী পটুত! দেখায়। এর কারণ হুল 
যে, ছেলের! সঞ্জালনমূলক আচরণের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ শারীরিক 
বশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্মায় এবং মেয়েদের শারীরিক সংগঠনে এমন 
কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা ভ্রুত অঙ্গসঞ্চালনে অস্থবিধা স্ট্টি করে। তাছাড়া 
আঁমাদের প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গ্রথ! অনুযায়ী শিশুকাল থেকেই 
ছেলেদের দৌড়বাপ ও নানাগ্রকৃতির খেলাধূলায় উৎসাহিত কর! হয়ে থাকে 
এবং মেয়েদের এ ধরনের সঞ্চালনমুলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা 
কর! হয়। এই সব কারণে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সঞ্খলনমূলক আচরণে 
অগ্রগামী হয়ে থাকে । কিন্ত জটিল সঞ্চালনমূলক কাজের সব ক্ষেত্রেই যে 
ছেলের। মেয়েদের চেয়ে অগ্রগামী তা নয়। দেখা গেছে, যে নব জটিল কাজের 
সম্পাদনে নিছক দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সে সব কাজ ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে 





১০ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনেক ভ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যে সব জটিল কাজে নিছক টৈ্থিক 
শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না সে সব কাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা কষিপ্রতায় 
ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। ম্যাকফারলেনের একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ষে- 
একটা কাঠের চাকার বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করে একটি পুরে চাকা তৈরী 
করার কাজে ছেলের ভ্রততায় মেয়েদের ছাড়িয়ে গেল বটে, কিন্ত একটি 
পোষাকের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিয়ে পুরো! পোষাকটা তৈরী করার কাঁজট! 
মেয়ের ছেলেদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি *্মষে করতে পারল। 


খেল। 

শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেল! 
দেখা দেয়। তার বিভিন্ন বয়সের সঞ্চালনমূলক কাজের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে 
খেলারও প্রকৃতি নির্ধারিত হুয়। যেমন, প্রথম টৈশবৈ কেবলমাত্র হাত পা 
নাড়া, মুখে শব কর! ইত্যাদিতেই তার খেল সীমাবদ্ধ থাকে । একটু বড় হলে 
যখন তার বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় দেখ! দেয় তখন দৌড়ান, 
লাফান, টানাটানি করা, ধাক্কা মারা, ছোড়াছুড়ি করা এই সৰ কাজই তখন 
খেলার রূপ নেয়। এর পরের ধাপে তার খেলার মধ্যে জটিল এবং যিশ্রিত' 
সঞ্চালনমূলক কাজ দেখ যায়, যেমন ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি। 
যৌবনাগমেরসময় থেকে যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় সে বেশী আনন্দ পায়। 

শিশুর বৃদ্ধির প্রথম দিকে বৈচিআ্যের দিক দিয়ে খেলার সংখ] ধীরে ধীরে 
বাড়তে থাকে কিন্তু ৮৯ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় যে খেলার সংখ্য। ক্রমশঃ 
কমে আসছে। এর অর্থ এ নয় যে, বয়স বাড়তে থাকলে শিশুর খেলার সমস 
কমে আসে। বস্তুত য1 হয় তা হল তার থেলার &কতিগত বিভিম্নতা৷ ব। বৈশ্য 
কমে যায়। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ৮ বছর বয়সে ছেলেরা 
৪* রকমের খেল! খেলে, ১৪ বছর বয়সে ২৫ রকম এবং ২২ বছর বয়সে ১৭ 
রকম। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এইভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার একুতিগভ' 
বিচিত্রতার সংখ্য। ধীরে ধীরে কমে আসে। 
ব| ও ভান হাতের ব্যবছার 

এক বৎসর বয়সের সময় ব্ছ ছেলেমেয়ের মধ্যে ডান হাতের চেছ়্ে 
বাঁহাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্ত বড় হলে তাক্ষের 
অধিকাংশই আর সকল ছেলেমেয়ের মত ডান হাতের উপরই নির্ভর করতে 


সঞ্চালনমূলক বিকাশ ১১. 


খাকে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই সব শিশুর বা হাত থেকে' 
ডানহাতে পরিবর্তন করাট। তাদের পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতিদের চাপে 
সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যদ্ধি এই চাপ না দেওয়। হত তাহলে পৃথিবীতে ন্যাটা 
বা বাম-হস্ত-নির্ভর মানুষের সংখ্যা আরও বেশী হত। তাদের মতে যে সব 
শিশুর মধ্যে ছেলেবেল। থেকে বা হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখ! 
যায় তাদের চাপ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করতে বাধ্য করা মনোবিজ্ঞানের দিক 
দিয়ে উচিত নয়। 
বিভিন্ঞ সঞ্চালনঘুলক দিক 

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগ্ুলির মধ্যে বিশেষ কোন পারম্পরিক সম্পর্ক 
নেই। ষদ্দি কেউ কোন একটি বিশেষ সালনমূলক কাজে দক্ষ হয় তাহলে সে 
থে অন্য একটি সঞ্চলনমূলক কাজে দক্ষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। 
এইজন্যই স্কুল কলেজে কতকগুলি সীমাবদ্ধ থেলাধূলার আয়োজন রাখলে 
শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মিটবে না। যাতে শিশু বিভিন্ন 
ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজের অনুশীলন করতে পারে তার জন্ত নানা ধরনের, 
খেলাধূলার ব্যবস্থা, রাখতে হবে। 


ঢ্‌ই 


জা। নশ্সিক বিকাশ € 1/017091 [92210100617 ) 


নব্জাত মানবশিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পরম অসহায়তা ও 
অপবের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা । বয়স্কদের সাছায্য ও যতু ছাড়া সে 
ৰচতেই পারে না। বাচার জন্ত যা কিছু আচরণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য 
সেগুলির অধিকাংশই তার অজ্ঞাত থাকে এবং পরিবেশের প্রভাবে এসে তাবে 
সেগুলি ধীরে ধীরে শিখতে হয়। কিন্ত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের বাচবার 
উপযোগী অধিকাংশ আচরণই জন্ম থেকে শেখা থাকে এবং তার ফলে তাদের 
ক্ষেত্রে শিখনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম। 

কিন্ত যদিও মানবশিশ্ জন্মের সময় অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে, তবু সে 
কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমত! নিয়ে জন্মায় । এগুলিকে রিফ্রেস 
নাম দেওয়া হয়েছে,_যেমন, চমকে ওঠা, গিলে ফেলা, কোন জিনিস ধরা, 
হাচা, কাশ! ইত্যাদদি। তাছাড়া পরিপাচন ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, হ্ৃৎস্পন্দমন 
ইত্যাদি শরীর্তত্বযূলক আচরণগুলিও এ পধায়ে পড়ে । এছাড়াও কতকগুলি 
সহজাত আচরণ আছে যেগুনিকে আমরা প্রবৃত্তিজাত আচরণ১ নাম দিয়েছি। 

কিন্ত কেবলমাত্র এই সহজাত আচরণগুজিই তার বাচার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। 
সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য তাকে বহু নতুন আচরণ ও কাজ শিখতে হবে 
এবং সেই সব শেখার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও সাজসরগ্রাম নিয়েই 
সে জন্মেছে । অর্থাৎ এক কথায় শিশু মাত্রেই শিখনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় । এই 
শিখনের ক্ষমতাই হল শিশুর মনের একটা বড় উপাদান এবং শিশুর মানসিক 
প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশ । 

এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধার] বুঝতে হুলে শিশুর চিন্তন, কল্পন, 
বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবিকাশ ভাল করে পধবেক্ষণ করা 
অত্যাবশ্তক। এই সঙ্গে আর একটি বস্তরও পর্যবেক্ষণ অপরিছাধ। সেটি হল 
শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ 1 এই পরিচ্ছেদ 

আমর! শিশুমনের এই বৈশিষ্টযাগুলিরই আলোচনা করব । মনের আর একটি 














১» প্রথম খণ্ড, প্‌. ১৩১ 


মানসিক বিকাশ ১৩ 


গুরুত্বপূর্ণ দিক হুল প্রক্ষোভমূলক অন্ভূতি। সেই দিকটির বিকাশ সম্পর্কে 
আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচন৷ করব। 
অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর 

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাহক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে শিশু যে প্রাথমিক 
অন্থভূতি আহরণ করে মনোবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন সংবেদন 
(560580107 )। এই সংবেদন নিছক শিশুর শারীরিক অভিজ্ঞতার সুরে 
সীমাবদ্ধ থাকে |. কিন্ত অতি শীত্রই এটি প্রত্যক্ষণে পরিবতিত হয়ে যায় এবং 
মানসিক অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। এই প্রত্যক্ষণের স্ষ্টিকেই শিশুর 
মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান বলা চলে । 

প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ । প্রথম স্তরে শিশুর 
সমস্ত সংবেদন একটি অবিচ্ছিন্ন একক অভিজ্ঞতার রূপে থাকে কিন্তু ক্রমশঃ শিশু 
মনে মনে তার সংবেদনগুলির একটা ব্যাখ্যা বা অর্থ করে নেয় এবং তারই 
সাহায্যে সে একটি সংবেদন থেকে আর একটি সংবেদনকে পৃথক করে নিতে 
পারে। এই স্তরকে আমরা শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তর বলতে পারি। 
মানসিক বিকাশের এই স্তরে শিশু ক্রমশঃ বিভিন্ধধর্মী 'অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তার মনের পরিধি বা 
গ্রনার বাড়াতে থাকে । উদাহরণস্বরূপ, যেমন প্রথম প্রথম বিভিন্ন রঙ বা শব 
তার কাছে একই ধরনের গ্রত্যক্ষণ ত্ষ্টি করত, কিন্ত যত তার মানসিক পরিধি 
বাড়তে থাকে তত সে বিভিন্ন রঙ বা বিভিন্ন শব থেকে জাত গ্রত্যক্ষণগুলির 
মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া প্রথম শৈশবে শিশুর বিভিন্ন 
ইন্ছিয়গুলি পূর্ণভাবে কর্মক্ষম থাকে না । ফলে তার অভিজ্ঞতাগুলিও হয় অস্পষ্ট 
ও অসম্পূর্ণ । কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্িয়গুলি ধীরে ধীরে 
পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি সুস্পষ্ট, স্থনিদিই্র ও স্থসংহত র্বপ ধারণ 
করে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তরে তার চাক্ষুষ ইন্দ্রিয় বিশেষ গুরুত্বপৃণণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে থাকে । শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যতই স্থনিদিষ্ট ও স্পষ্ট হযে থাকে 
ততই সেগুলি ধীরে ধীরে সাধারণধমী থেকে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে। 
শিখন (1.9217108 ) 

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তরে দূ তার পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে 

গ্রয়োগ করতে শেখে । এই সময় থেকেই হুল শিশুর শিখনের সুরু । শিশু যত 
ছোট থাকে তত তার প্রতিক্রিয়! বর্তমানের ঘটনাতেই*সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্ত 
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বত সে বড় হয় ততই সে সময় ও স্থান উভয়ের দিক দিয়েই দুরত্বসম্পন্ন ঘর্টনার 
প্রতি সাড়া দিতে পারে। যেমন, অতীতের মায়ের বকুনীর কথা ভেবে শিঞু 
হয়ত কাচের আলমারিতে হাত দেওয়া বন্ধ করল, কিংব! প্রবাসী পিতার ছৰি 
দেখে শিশ্ত হয়ত আনন্দ প্রকাশ করতে স্থরু করল ইত্যাদ্ি। শিশু আরও যখন 
বড় হয় তখন ভবিষ্ততের প্রত্যাশাও তার আচরণকে এইভাবে প্রভাবিত করতে 
স্বর করে। যেমন? পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে প্রশংসা! পাবার প্রত্যাশায় 
সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা! করতে আরম্ভ করে। গএ্রইভাবে শিগুর 
সময়গত ও স্থানগত ধারণার পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। 
প্রতীক-ব্যবহারের স্তর 

শিশুর মন যত পু্টিলাভ করে তত সে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি 
সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করে। সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে অনুপস্থিত 
ঘটনা বা বস্তুর প্রতি সাড়া দেওয়া থেকে সে শেখে তার সামনে অনুপস্থিত 
বস্তকে কোন প্রতীক (89170৮01) দিয়ে বোঝাতে । যেমন, ক্ষুধায় ক্রন্দনরত 
শিশু মাকে দেখেই কাম! থামাল। এখানে মা নিজ তার খাদক নন। মা 
হুলেন তার খাস্ঘের প্রতীক মাত্র, কেননা মা দেখ। দিলেই খাবার আসবে। 
এইভাবে গ্রতীকের ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়াটা মানসিক অগ্রগতির একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ও নতুন আচরণ-শিক্ষার পক্ষে প্রতীক 
ব্যবহার একটি অপরিহাধ উপাদান। 

শিশু যে কেবল প্রতীকে প্রতি সাড়া দিতে শেখে তা নয়, প্রতীকের সাহায্যে 
সে আচরণ করতেও শেখে। ইতিপূর্বে সে মূর্ণ বস্থ ছাড়া চিস্তা করতে পারত 
না, এখন থেকে সে তার চিন্তায় অমূর্ত বস্ত ব্যবহার করতে শেখে। যেমন, ছুটি 
পেলে কি ভাবে সে দিনট! কাটাবে তার পরিকল্পনা সে এখন মনে মনে করে। 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার ক্ষমতা শিশুর বয্নস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে 
থাকে এবং দূরস্থিত কোন লক্ষ্যকে উদ্দি্ট করে সে কাজ করার ক্ষমতাও 
আছরণ করে। 

এই সব মানসিক বিকাশগুলির অবশ্ত কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বা সেগুলি 
আকম্মিকভাবেও শিশুর মধ্যে দেখা দেয় না। প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়। ধীবে 
দবীরে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করে এবং বয়স বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি স্ুপুষ্ট হয়ে ওঠে । অবশ্ত শিশুর ক্ষেত্রে নানা কারণে সব 


গ্রক্রিয়াই সমানভাবে পুষ্টি লাভ করে না৷ এবং সেইজন্তই মানসিক বিকাশের 
দ্বিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত প্রভেদ দেখা যায়। 


মানসিক বিকাশ ১৫ 
ভাষার বিকাশ 


শিশুর মানপিক অগ্রগতির ধ্িতীয় উল্লেখষোগ্য পদক্ষেপ হুল তার ভাষার 
বিকাশ*। শিশুর ভাষার বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যেমন 
রিফ্লেক্ম্‌ স্তর, অগ্গকরণ-পুনরা বৃত্তির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষাসচেতনতার স্তর, 
বাকা-কথন স্তর এবং লিখন-পঠনের স্তর। জন্মের প্রথম বছর থেকেই শিশু 
অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে হুর করে এবং তারপর তার সেই অর্থহীন শব্দ গুলি, 
ধীরে ধীরে তার পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্ি, বস্ত, কাজ, ঘটন! ইত্যাদির সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়ে গিয়ে তার কাছে নানা অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বৎসরেই সে 
বয়স্কদের বাবহ্ৃত বহু শব্ধ নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নেয় এবং তিন বছর বয়সেই 
সে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে শেখে । আরও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 
জটিল বাকা, বাক্যধারা, প্রবাদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয় এবং তার 
পরিবেশ থেকে সধোগমত শব্ধ চয়ন করে তার ক্ষুদ্র শব্দ-ভাগ্ারটি ক্রমশ সে 
সমৃদ্ধ করে তোলে । পড়তে পারা» লিখতে পারা, চিত্রমূলক ভাষা (যেমন, 
ম্যাপ, চার্ট, নক্সা! ইত্যাদি) ব্যবহার করা প্রভৃতি জটিলতর কাজগ্ডুলি শিশু 
শেখে আরও কয়েক বংসর পরে। এঞ্জুলি পুরোপুরি শিশুর মানসিক বৃদ্ধির 
উপরই নির্ভর করে না, অনেকখানি নির্ভর করে সমাজে প্রচলিত প্রথ। ও 
পদ্ধতির উপর। তবে সাধারণত সমস্ত সভ্যসমাজে শিশু ছ'বছর বয়স থেকে 
পড়তে এবং সাত-আট বছর বমুস থেকে লিখতে শেখে । 


ধারণার বিকাশ 


শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরু ববপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে ধারণার 
(০০০০০) বিকাশ২। উন্নত চিস্তনের পক্ষে ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য । 
ধারণ! বলতে বোঝায় কোন একটি বস্তর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা 
সামগ্রিক বোধ । যেমন, শিশু জ্ঞান হবার পর থেঃক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
আকুতি, বর্ণ ও প্রকৃতির কয়েকটি গরু দেখল। সেগুলি প্রথম দিকে তার 
কাছে থাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক কতকগুলি প্রাণীরূপে। কিন্তু যখন গরুর 
জাতি বা শ্রেণী সম্বন্ধে তার মধ্যে একট] সামগ্রিক বোধ জন্মায় তখন সে সেই 
বিচ্ছিন্ন জন্তগুলিকে গরু এই একাঁটি কথার দ্বারা বোঝাতে সমর্থ হুয়। এই 
ধারণার গঠনে ছুটি মানগিক প্রক্রিঘার প্রয়োজন হয়, যথা পৃথকীকরণ 
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(/5058০000 ) ও সামান্তীকরণ ( 06018119810) )| শিশুর মান্পসক 
পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই ছুটি প্রক্রিয়াও স্থপরিণত হয়ে ওঠে এবং শিশু নানা 
জটিল ধারণ] গঠন করতে সমর্থ হয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং অতি 
গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধারণা এই সময় শিশুর মনে গঠিত হয়। সেগুলি হল কার্ধ 
ও কারণের ধারণা, সময়ের ধারণ এবং স্থানের ধারণা । অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
স্তরে, শিশু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির শ্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সে- 
গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিশু শেখে আরও পরে। বিশেষ করে 
শিশু ছুটি ঘটনার মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখনই যখন তার 
মধো উন্নত চিন্তার ক্ষমতা দেখ! দেয়। 


সর্বপ্রাণবাদ (4১0100190) ) 


প্রথম শবে শিশুর কাছে থাকে সবই প্রাণবন্ত, সজীব। সে সমস্ত 
ঘটনারই ব্যাধ্যা করে তার এই সবপ্রাণবাদমূলক (81010015010) ধারণার 
দ্বারা । যেমন বলট! মাটিতে গড়াচ্ছে, বেলুনট1 উড়ছে, বইটা টেবিল থেকে 
পড়ে গেল, আকাশে মেঘ চলছে--এ সব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করার সময় শিশু 
বল, বেলুন, বই, মেঘ ইত্যাদি বস্তগুলিকে জীবস্ত প্রাণী বলে মনে করে। কিন্ত 
শিশু আরও একটু বড় হলে, প্রায় ৫।৬ বৎসর বয়স থেকে তার এই সবপ্রাণবাদ- 
মুলক ধারণ! কমতে থাকে এবং প্রার্কৃতিক ঘটনার সাহায্যে বিবিধ ঘটনার সে 
ব্যাখ্যা করতে শেখে । ছুৎসে'র (1098%5০106 ) পবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে কিগারগার্টেনের বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে 
কার্ধকাএণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তবে শিশু সত্যকারের তর্কবিষ্তা- 
ভিত্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে সেইসব ঘটনারুই যেগুলি তার 
বোধশক্তির পরিসীমার মধ্যে পড়ে । 


সময় ও স্থানের ধারণ। 


কাকে অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে এ ধরনের বিভিন্ন সময় সহদ্ধে 
সাধারণ ধারণ! ঝাজ্ঞানগুলি বিভিন্ন কালবোধক কাজ থেকেই শিশু আহরণ 
করে থাকে । যেমন, সে চলে গেছে, হু্ধ ডুবে গেছে, পরে যাব, এখন যাচ্ছি, 
এই ধরনের উক্তিগুলি থেকেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন কালের ধারণা তৈরী হয়। 
বিশেষ করে তিথন+, 'এখন*, “পরে” এই সব কালবোধক উক্তি বিভিন্ন**সময় 
সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানসৃতিতে বিশেষ সাহাষ্য করে থাকে । কিন্ত দেখা গেছে যে 


মানসিক বিকাশ ১৭ 


ন'্দশ বৎসর বয়সের আগে এতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিশুর 
পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সে সম্বন্ধে পরিফার ধারণ জন্মাতে তার আরও বেশী 
সময় লাগে। সাধারণত বিদ্ালয়ে ইতিহাসের সাল, তারিখ ব! তাত্রযুগ, 
প্রস্তরযুগ ইত্যাদি প্রাক-এঁতিছাপসিক যুগ-বিভাগ শিশুদের মুখস্থ করতে বাধ্য 
করা হুয় বটে কিন্ত এ সবের ধারণ! তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন থেকে 
যায়। বস্তত সঞ্চম-অষ্টম শ্রেৌর আগে শিশুদের যে সব ইতিহাস পড়ান হয় 
সেগুলি তাদের কাছে গল্প কাহিনীর চেয়ে কোন অংশে বেশী অর্থপূর্ণ বলে বোধ 
হয় না। পিস্টরের (515:01) একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এঁত্তি- 
হাসিক সময়াঙগক্রম সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর 
দৈনিক অভিজ্ঞত। কতখানি তার মনকে ,পরিণত করতে পারল তার উপর। 
শিশুর স্থান সম্পর্কেও ধারণার স্থ্টি হতে স্থরু হয় বেশ শৈশবকাল থেকে । 
স্থানের ধারণ। সাধারণত জন্মায় গতি বা সঞ্চালন থেকে এবং যে দিন থেকে 
শিশু চলাফেরা করতে স্থরু করে সেদিন থেকেই অস্পষ্টভাবে তার মধ্যে জন্ম 
নেয় স্থানের ধারণ! । পরে ধীরে ধীরে সে অধিকৃত স্থান এবং শুন্ত স্থানের 
মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। 
সামাজিক সচেতনত। 

প্রথম শৈশবে শিশু থাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং একান্তভাবে নিজের 
ব্যাপারেই ব্যাপৃত। ১ বছর বয়স থেকে অপরের প্রতি তার অন্ত্ররাগ জাগতে 
স্থরু করে। কিন্ত বিগ্ভালয়-জীবন স্থরু হওয়া থেকেই তার মধ্যে প্ররূত 
সামাজিক দল সম্বন্ধে ধারণ। জন্মায় এবং আর সকলের সঙ্গে সে দল বাঁধতে 
শেখে । কিন্ধ প্রথম দিকে সে যে সব দল বাধে সেগুলি থাকে আকারে ছোট । 
তার প্রধান কারণ হল যে এই সমদ্ব সংঘ, রাষ্ট্র, .সমাজ, ইত্যাদি বুহশ্ডর 
সামাজিক সংগঠন সম্বদ্ধে তার মনে কোন পরিষ্কার ধারণা জন্মায় না। 
কল্পন ও দিবাস্বপ্ন 

চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। আমরা চিন্তনের সময় মূর্ত বস্তর পরিবর্তে 
তার কোন না কোন প্রতীকের ব্যবহার করি । শিশু বেশ শৈশব থেকেই চিস্ব? 
করতে পারে । কিন্তু সে চিন্তা মূলত প্রতিরূপের (10985) উপর নির্ভরশীল। 
গ্রতিবপও একধরনের প্রতীক, মূর্ত বস্তর মানসিক ছবি মাত্র। প্রথম দিকে 
শিশু এই ধরনের মানসিক ছবির সাহায্যেই চিন্তা করে। নিছক গ্রতিরূপ-ধ্ষ 


চিন্তনকেই কল্পনা (12981781100) বলা হয়। অতএব শিশুর প্রাথমিক চিন্তন 
২--২ |] 
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হল প্রত্তিরূপমূলক এবং কল্পনধরী। এই সময়েই শিশুর মনোজগৎ জু থাক 
দিবা-প্র ও অলীক কল্পনা (11916-09115৬) | দিবা-হপ্র দেখার অভ্যাস 
শিশুর মধ্যে যৌবনাগম পধস্ত বেশ তীব্রভাবেই বর্তমান থাকে এবং বহু 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে সারাজীবনই থেকে যায়। দিবান্বপ্র ও অলীক কল্পনা শিশুর 
দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দ্িকগুলির মধ্যে সমন্বয় আনে এবং তার অধ্যে 
প্রক্ষোভমূলক সমতার স্ষ্টি করে। শিশু তার বছবিধ অপূর্ণ চাহিদার আংশিক 
তৃপ্থি এই ধরনের অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে লাভ করে এবং তা থেকে দ্বার 
বাশ্ুব জীবনের নানা! নতুন ধরনের খেলা ও আচরণ জন্ম নেয়। সময় সময় 
দিবাশ্বপ্র শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নে সাহায্য করে বটে, কিন্তু বন 
ক্ষেত্রে বাস্তব সমশ্তার সঙ্গে সংঘর্ষে নামার আগে, প্রাথমিক প্রস্ততিক্ঈপেও 
দিবান্বপ্র কাজ করে থাকে । 
চিন্তনের বিকাশ 

শিশু প্রকৃত চিন্তন করতে পারে তখনই যখন থেকে সে ভাষার ব্যবহার 
করতে শেখে । ভাষা হল চিন্তন প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী বাহন। ভাষা 
ব্যবহারের পরের ধাপে শিশু শেখে ধারণা (০০০০৪9) গঠন করতে এবং যখন 
থেক সে খারণা গঠনে সমর্থ হয় তখন থেকেই সে উন্নত ধরনের চিন্তন করতে 
পারে। চিন্তনের মধ্যে শিশু যত বেশী ধারণার ব্যবহার করতে পারে ততই 
ভার চিন্তন জটিল ও উন্নত হয়ে ওঠে । ভাবা ও ধারণার ব্যবহার করার সঙ্গে 
সঙ্গে চিন্তনের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসতে থাকে । 
বিচারকরণের বিকাশ 

বিচারকরণ হল সমশ্য|যূলক চিস্তন। সাধারণ চিন্তন প্রপ্রিয়! বেশ পু 
হলে বিঢারকরণের ক্ষমতা দেখা মেনর । &শশবে ছু'চারটি ছোটখাট সমস্যার 
সমাধান করার ক্ষমতা থাকলেও যাকে আমরা ভর্কবিস্তাসম্মত বিচারকরণ, 
বলি তা শিশুর মধ্যে ৭৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেয় না। 
বুদ্ধি ও ভন্ভান্যা মালসিক শক্তি 

শিশুর সমস্ত মানসিক প্রক্রিরার পিছনে যে সাধারণধর্ধা মানসিক শক্তিটি 
কাজ করে তার নাম বুদ্ধি । বুদ্ধির স্বল্পতা বা প্রাচুধের উপর নির্ভর করে শিশুর 
বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কাধকারিতার মান ও মাত্রা। চিস্তন, 
বিচারকরণ, ধারণাগঠন প্রভৃতি উন্নত স্তরের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা 
"বিশেষভাবে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। 


মানসিক বিকাশ ১৯ 


এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে সমস্ত শিশু সমান মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি 
নিয়ে জন্মায় না। মানসিক কাজ সম্পন্ম করার শক্তির দিক দিয়ে শিশুতে 
শিশুতে যে বিরাট পার্থকা দেখা যায় তার মূলে আছে বুদ্ধির দিক দিয়ে এই 
ব্যক্তিগত বৈষম্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বৃদ্ধি পরিমাপের নির্ভরযোগ্য 
যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার সাহায্যে বর্তমানে শিশুর 
বৃদ্ধির পরিমাপ করা এবং তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্তিয়া গুলির কর্মক্ষমন্তা 
সম্বন্ধে নিভূল ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়েছে। 

বুদ্ধির বিকাশের একটি বিশেষ ঞরাতিপথ ও সীমারেখা আছে। বহু 
পর্যবেক্ষণ থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর' সিদ্ধান্ত করেছেন যে সাধারণভাবে 
১৫ থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধি বাড়ে এবং তার পরেই বৃদ্ধির 
বৃদ্ধিতে ছেদ ঘটে । অর্থাৎ সেই সীমারেখার পর আর বুদ্ধি বাড়ে না। 

অবশ্ঠ বুদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্্ 
শিশুর বুদ্ধিন বিকাশের হার স্ল্পবুদ্ধিলম্পন্প শিশুর বুছির বিকাশের হারের 
চেয়ে অনুপাতে কম থাকে । কিন্তু পরে স্বল্পবুদ্ধিলম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ 
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গতি সহ 
| নিম্ন, স্বাভ।বিক ও উন্নত এই তিন শ্রেণীর ৃদধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদেব বৃদ্ধর বিকাশেক্র 
কাল্পনিক রেখাচিত্র ] 
যখন বন্ধ হয়ে যায় তার পবেও উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ অব্যাহত 
থাকে। অবশ্ত কোন বয়সেই হ্বলপবুদ্ধিলম্পয় শিশুর বৃদ্ধি উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্প 
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বুদ্ধির চেয়ে প্রকৃতপক্ষে বেশী হয় না (১৯ পাতার চিত্র জষ্টব্য)। আর 
মধ্যধী শিশু বা যাকে আমরা সাধারণ (৪৩88০) শিশু বলি তার বুদ্ধির 
বিকাশের হার এই ছুই শ্রেণীর শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হারের মাঝামাঝি 


হয়ে থাকে। 


তিন 
প্রীতম ভিক বিকাশ (12109610121 1)6৮01010100071) 


ইংরাজী ইমোসন (2000102) কথাটি এসেছে, ল্যাটিন ধাতৃ ইমোভেয়ার 
(6700616) থেকে, যার অর্থ হল উত্তেজিত .হওয়! বা প্র্ষুন্ধ হওয়া। অতএব 
ইমোসন বা প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় এমন একটি মানসিক অবস্থা যা! ব্যক্তিকে 
উত্তেজিত ব৷ প্রক্ষুন্ধ করে তোলে । বস্তত যখন কোন ব্যক্তি প্রক্ষোভের দ্বারা 
প্রভাবিত হয় তথন সে দেহে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার শ্বাভাবিক 
সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। 

এই প্রক্ষোভমুলক উত্তেজনা যেমন তার কাজের পেছনে শক্তি জোগায় 
তেমনই তার আচরণের প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত মানব আচরণের 
স্বরূপ বুঝতে হলে তার প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্ধ। 
বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর 
শিক্ষার অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, আর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ-__-এ সবই 
বিশেষভাবে নির্ভর করে তার গ্রক্ষোভের সুষম বিকাশের উপর। 

সাধারণত রাগ, ভয়, আনন্ব, ছুঃখ, বিরক্তি, দ্বণা ইত্যাদি শবের দ্বার! যে 
সব উত্তেজ্জিত বা বিচলিত মানসিক অবস্থাকে বোবায় সেগুলিকেই আমরা 
গ্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি । বৈচিত্রের দ্রিক দিয়ে প্রাক্ষোভিক আচরণ 
অগণিত হতে পারে । এমন অনেক জটিল প্রক্ষোভধমী অন্থভূতি আছে যার 
স্বনিরদিষ্ট কোন নাম দেওয়া! আজও সভভব হরনি। 

প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতামাত্রেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার প্রততি- 
ক্রিয়ার মিশ্রণ । প্রক্ষোভের মানসিক দিকটি হুল বিশেষ একটি মানসিক 
অনুভূতি, যেমন, রাগ, দুখে আনন্দ ইত্যাদি। আর এর শারীরিক দিকটি হল 
ব্যক্তির শরীরের উপর অটোনমিক দ্বামুতন্ত্র নামে বিশেষ একটি ত্রায়ুগুচ্ছের 
কাজ থেকে জাত নানা ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া যেমন, বিশেষ বিশেষ 
গ্রন্থিরসের নিঃসরণ, রক্ত সঞ্চালনের ভ্রুততা, হৃৎস্পন্ধনের গতিবেগের বৃদ্ধি 
দেহের শর্করাক্ষরণের হারের বুদ্ধি ইত্যাদি । 
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আদিম যা মৌলিক প্রক্ষোভ (2 00াঞাত 0] 08580 [77101600 ) 


নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এ নিয়ে দার্শনিক 
ও ষনোবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই গবেষণা করে আসছেন । ডেকার্ট (955০816) 
বিস্ময়, ভালবাসা, ঘ্বণা, কামনা, আনন্দ ও ছুঃখ__এই ছ'টি মৌলিক প্রক্ষোভের 
কথা বলেছেন। অন্তান্ত দার্শনিকেরাও মৌলিক প্রক্ষোভের অনুরূপ তালিকা 
ইচ্ছামত পেশ করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিছক স্বকপোল কল্পিত, বিজ্ঞানভিত্তিক 
সিদ্ধান্ত ণয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষণের 
সাহায্যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভগুলি নির্ণগ্ন করার চেষ্টা করেছেন । ওয়াটসনের 
মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ বতে তিনটি-_ভয়, রাগ এবং ভালবাসা । ভয় 
জাগে মাত্র ছুটি কারণ থেকে, উচ্চশব্দ এবং আকম্মিক পতল। রাগ জাগে 
শিশুর স্বাভাবিক দেহ সঞ্চালনে কোন বাধার স্ষ্টি করা হলে এবং ভালবাসা 
বা আনন্দ জাগে শিশুকে যখন আদর কর] হুয়। ওয়াটসন তাঁর একটি প্রসিদ্ধ 
পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শারমান (911612)270) 
কিন্তু ওয়াটসনের এই তত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি কয়েক পরীক্ষণের 
দ্বারা প্রমাণিত করেন যে শিশুর প্রতিক্রিয়াঞ্তলি এতই সাধারণধর্মী যে কোন 
প্রক্ষোভের কোন্টি প্রতিক্রিয়া ত। বাইরে থেকে কখনই বোঝা যায় না । 


শৈশবেখপ্রক্ষোভমূলক আচরণ যে নিতান্তই সাধারণধর্মী থাকে এ সিদ্ধান্ত 
আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই সমর্থন করেন । ক্যাথারিন ব্রিজেস ঢ90)০:- 
106. 73110595) একাধিন্দ পরীক্ষণের দ্বার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এক- 
ধরনের সাধারণ প্রকৃতির উত্তেজনামূলক অবস্কাকেই শিশুর আদম গ্রক্ষোত 
বলে বর্ণনা করা যায় । দেখা গেছে যে, শিশুর উপর যে কোন শ্রেণীর উদ্দীপক 
প্রয়োগ করা হোক্‌ না কেন শিশুর উত্তেজিত হওয়ার প্রক্কৃতিটি প্রায় সবক্ষেত্রে 
একই প্রকারের হয়ে খাকে। 


শিশুর জন্মের প্রথম দিনগুলিতে টেঁচান, কাঁদা, হাত পা ছোড়া ইত্যাদি 
আচরণগুলি দেখলে মনে হয় যে সেগুলির পেছনে প্রক্ষোভের যথেষ্ট প্রভাব 
আছে! কিন্তু এই আচরণগুলি এতই সাধারণধম্ী যে এগুলি থেকে প্রক্ষোভের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না । বন্তত এট একট! বিরাট মনে 
বৈজ্ঞানিক তুল হবে যদি আমরা রাগ, আনন্দ, ছুঃখ ইত্যাদি বয়স্কহুলত 
প্রক্ষোভগুলির দ্বারা শিশুর আচরণগুলি ব্যাথা করার চেষ্টা করি। 


প্রক্ষোভের বিশেষীভ বন ২৩ 
প্রক্ষোন্তের বিশ্ষীভবন 


শিশু যত বড় হয় তত তার আচরণগুলি বিশেষাগ্িত হয়ে থাকে । এই 
সময় থেকে শিশুর প্রাথমি ক সাধারণধর্মা উত্তেজনার অন্ৃভূতিটি পর্বত-অবতীর্ণ। 
ম্রোতগ্বতীর মত নাল! বিশেষধর্মী প্রক্ষোভের শাখা গ্রশাবায় বিভক্ত হয়ে 
যায়। প্রক্ষোভের এই বিশেষায়িত হয়ে যাওয়াটা! শিশুর বাহক অভিন্যক্তিতে 
প্রকাশ পায়। গুড গনাকের (3০০৫50088) একটি পরীক্ষণে দেখ! যায় যে 
দখমাঁস বয়সের একটি শিশুব মুখের খিভিম্ধ ভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের 
অন্তিত্বর অন্থম।ন কর! যায়। 
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সাপ ২৪, পশতজপাত সি পা 


| সাধারণ উত্তেক্বনার অনুভূতি থেকে নান| বিভিন্ন প্রক্ষোতে বিশেষীভবনের চিত্র ] 


ব্রিজেসের মতে তিনমাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষান্ধিত হতে 

সথক্চ কবে। তার এই মৌলিক সাধারণধর্মী উত্তেঙ্গনা থেকে প্রথমে ছুটি বিভির 

প্রকৃতির প্রক্ষোভ প্রবাহ জন্ম নেয়-_আনম্দ ও অধ্থাচ্ছন্দা। ৬ মাসের সময় 
আনন্দ রূপ প্রক্ষোভটি বিশেষায়িত হয়ে উদচছাসের (3126092) রূপ নেয় ৷. স্ুন হজেও 
অধ্থাচ্ছন্দ্য রূপ প্রক্ষোডটি ও মাল বসে ঝর অন্তু, রাগে করে এবং এই 


বিরক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে পরিণত হয়: ক বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে । 
হশেষায়িত হয়ে প্রথমে বড়দের প্রতি ভা 
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মাসের সময় তাঁর সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসায় 
পরিণত হয় । আবার ১৫ মাসের সময় থেকে শিশুর মনে হিংসারূপ-গ্রক্ষোভটিও 
দেখা দেয়। ব্রিজেসের মতে এটি অস্বাচ্ছন্দ্যরূপ প্রক্ষোভ-প্রবাহ থেকেই জঙ্গ 
নিয়ে থাকে । 

শিশুর মধ্যে প্রথমে যে নিদিষ্ট প্রক্ষোভমূলক আচরণটি দেখ! যায় তা হল 
তার পরিচিত কোন মাহষের মুখ দেখে হাসা। পরে এই নীরব হাসি উচ্চ 
হাপির ব্ূপ গ্রহণ করে। গেসেলের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখ যাঁয় যে 
১ মাস বয়স থেকেই শিশুর ক্ষুধা, রাগ, ব্যথা! ইত্যাদি জনিত কান্নার মধ্যে 
পার্থক্য ধর। যায়। 

শিশুর এই প্রক্ষোভমূলক আচরণ যতই বিশেষায়িত হতে থাকে ততই তার 
প্রক্ষোভের প্রকাশও সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে-ওঠে | উদাহরণস্বরূপ, প্রথম 
দিকে শিশুর রাগের প্রকাশ থাকে কতকগুলি অনিদিষ্ট ও সমন্থযহীন আচরণের 
সমষ্টিমান্ত্র পে এবং যে উদ্দীপকটি তার রাগ স্যষ্টর কারণ রূপে কাজ করে 
সেটির সঙ্গে কার্ধকর সঙ্গতিবিধানের পক্ষে সেই আচরণগুলি মোটেই উপযোগী 
হয় না। কিন্ত শিশু যত বড়হুয় তত তার রাগের অভিব্যক্তি বস্ত বা 
পরিস্থিতির উপযোগী'হয়ে ওঠে । সেই রকম আনন্দ, ছুঃখ প্রভৃতি অন্তান্ত 
প্ক্ষোভের অভিত্যন্তিগুলিও ধীরে ধীরে সৃনিরিষ্ট, সুসংহত ও লক্ষ্য-উপযেগী 
হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রক্ষোভ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন সকল বয়সের 
ব্যক্তির আচরণই অসংহত্, অসংযত, ও সমন্বপ্রহীন হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির 
সঙজে সজতিসাধনে সমর্থ হয় না। 


বাহ্িক অভিব্যক্তি : 


বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অভিব্যক্কির মধ্যে আরও একটি উল্লেখ- 

যোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় । শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার 
বাহিক অভিব্যক্তির তীব্রতা কমে আসে এবং তার আচরণও যথেই পরিমাণে 
সংযত ও মাজিত হয়ে ওঠে । যেমন .91£ বৎসরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার 

» করে কাদে, হাত পা ছোড়ে, উদ্দাম আচরণ করে, ৭৮ বৎসর বয়সে রাগের 
“তি সম্ধ, আর চীৎকার করে কাঁদে না বা এ ভাবে হাত পা ছোড়ে না, আরও 
রি তুম '“বেবারেই কাদে না, আর দৈহিক প্রকাশও অনেক মাজিত এবং 


4 ছাঠ। 
যত হয়ে 


প্রক্ষোভের বিশেষীভবন ২৫ 


সামাজিক দৃষ্টান্ত, অপরের নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি পাঁরিবেশিক শক্তি এবং 
শিশুর নিজের অতীত অভিজ্ঞতার জন্যই শিশু তার গ্রক্ষোভের বাহিক অভি- 
ব্যক্তি দমন করতে শেখে । সে নিজে বুঝতে পারে যে এই ধরনের অসংহৃত ও 
উদ্দাম আচরণের দ্বারা তার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে গারে ন! এবং সেইজন্য সে তার 
আচরণকে সংযত, স্থসংহত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিশেষ করে তার চার 
পাশের বয়স্কসমাজের নিন্দা ও সমালোচনার ভয়ে সে তার প্রক্ষোভের 
অসংযত প্রকাখকে সংযত, করতে বাধ্য হয়। তার ফলে শিশু যতই বড় হয়, 
প্রক্ষোভের বাহক অভিব্যক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে 
যে, ৭1৮ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েরা! নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বেশ 
সাফল্যের সঙ্গেই অপরের কাছ" থেকে গোঁপন করতে পারে। এর ফলে 
পিতামাতা শিক্ষক গ্রভৃতি বয়স্কদের পক্ষে শিশু কি ধরনের গ্রক্ষোভ কখন 
অন্থতব করল তা বুঝতে পার! একান্তই ছুষ্কর হয়ে ওঠে। 

প্রক্ষোভের বাহিক অসংযত অভিবাক্তি দমন কর! যে সামাজিক শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! রক্ষার জন্ত অপরিহ্াধ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যদি আমরা 
আমাদের সমস্ত প্রক্ষোভকে বিনা দ্বিধায় পূর্ণভাবে বাইরে প্রকাশ করতাম ভাহলে 
পৃথিবীটা মোটেই একটি আকর্ষণীয় বাসস্থান হয়ে উঠত না। কিন্ত একথাও 
যেমন সত্য তেমনই প্রক্ষেভের অভিব্যক্তি দমন করার যে একট] অত্যন্ত 
ক্ষতিকর দিক আছে সে কথাও তেমনই অনন্বীকার্য। বহু ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের 
অভিব্যক্তি দমন করার ফলে মনের উপর তার প্রতিকুল:প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় 
এবং ব্যক্তির মানসিক স্থাস্থা রীতিমত ক্ষুণ্ন হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাইরে 
অভিব্যক্ত করতে পারলে মনের মধ্যে তার অবাঞ্ছিত প্রভাব থাকে না। যেমন 
ছুঃখের সময় কাঁদে মনটা ছান্ক! হয়ে যায়। রাগ প্রকাশ করে ফেললে 
পরে আর রাগ থাকে না। এরই নাম বিরেচন প্রক্রিয়া (080087518) | আর 
ভঃখ, রাগ ইত্যাদি যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদমিতই 
থেকে যায় এবং মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে বিপর্ধস্ত করে তোলে। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সম্পফিত এই তথ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বাড়ীতে ও স্কুলে প্রায়ই 
দেধা যায় যে বয়স্কদের শাসন বা নিন্দার ভয়ে শিশুরা তাদের প্রক্ষোভগুলিকে 
দমন করে। এর ফলে তাদের বাহ্িক আচরণ বর্তমানের ম ক্রুটিহীন হলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এই অবদমন গুরুতর অন্তর্ধন্বের স্থ্্রি করে এবং এই 
অন্তত্ধন্ঘ তাদের ভবিষ্তং আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে । 


২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনেক সময় অবদমিত প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে শিশুর আচরণ 
অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে এবং তা থেকে নানা জটিল সমন্টা দেখা দেয়। 
দ্বিতীয়ত, প্রক্ষোভ গোপন বা দমন করার ফলে শিশু অনেক সময় 
অপরকে তুল বোঝে এবং বু অনাবস্টাক কষ্ট বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে 
সে বাধ্য হয়। যেমন, কোন বিশেষ ব্যাপারে সে যদ্দি অহ্বিধা অন্থভব করে 
এবং যদ্দি তার মনের ভাব সে অপরের কাছে প্রকাশ করতে না পারে, তবে 
তাঁকে নীরবে সেই অস্থবিধ! সহ করতে হয় এবং তাঁর ফলে সে আর দশজনের 
প্রতি একটা রাগের ভাব মনে মনে পোষণ করে চলে । 
তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিশুর মনে ভয়, রাগ, ছুঃখ 
ইত্যাদি প্রক্ষোভের ্ত্টি হয়ে থাকে। শিশু যদি সে সময় তার গক্ষোভ দমন 
বা গোপন পা করে কারও কাছে খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ বনে তাহলে 
তার প্রক্ষোভের মিথ্যা কারণটি পুর হয়ে যেতে পারে এবং তার মানসিক সাম্য 
ফিরে আসতে পারে। 
এই সব কারণে কঠোর বিধি-নিষেধ অণশাসনের চাপে শিশুর গুক্ষোভের 
অভিব্যন্কি যাতে গ্রতি পদে ব্যাহত ন। হয় এবং যাতে তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ 
সহজ ও শ্বাভাবিক পথে অগ্রসব হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষার 
কার্যস্থচীর একটি অত্যাবস্থক অঙ্গ । 


গ্রক্ষোভমৃজক অনুভূতি-গ্রবণতার পরিবর্তন 

শিশু বড় হবার সঙ্গে সর্গে তার গ্রক্ষোভের প্রকাশের মধ্যে যেমন পরিবর্তন 
দেখা দেয়, তেমনই তার প্রঙ্মোভের অন্ভূতি-প্রত্ণদ্গার মধোও বেশ পরিবর্তন 
আসে। শৈশবে তার এই অন্ুভূতি-প্রবণতার পরিধি থাকে সীমাবদ্ধ এবং 
বিশেষধর্মী ও সনিদিষ্ট কতকগুলি উদ্দীপক ছাড়া ত|র মনে গ্রক্ষোভ জাগে ন।। 
কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাব উপলন্ধি শক্তি, মানসিক সামর্ঘ/, দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিধি ইত্যাদি বাড়তে থাঁকে এবং সেই সঙ্গে তার প্রক্ষোভমূলক অন্তৃভূতি- 
প্রবণতারও পরিধি প্রসারিত হয়। 


আগে যে উদ্দীপক সরাসরি শিশির উপর কাজ করত) শিশু সেগুলির 
সম্বন্ধেই কেবলমাত্র প্রক্ষোভ অনুভব করত, দূরবর্তা বাঁ অন্থপস্থিত ফোন 
উদ্দীপক তার উপর বিশেষ প্রভাব বিষ্তার করতে পারত লা। কিন্তু শিশু যতই 
বড় হতে থাকে ততই অতীতের কোন ঘটন! এবং বর্তমানে অন্পস্থিত কোন 


প্রাক্ষোভিক বিকাশ ২৭ 


বন্ধ বা ব্যক্তি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে দীড়ায়। যেষন সে তার 
অতীতের কোন কাজের জন্ত অন্ুশোচন1 বা গর্ব বোধ করতে পারে বা 
ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা তার মনে আনন্দ ব| ছ্‌:খ স্ষ্টি করতে 
পারে। 

শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের অনুভূতি প্রধানত দৈহিক নিরাপত্ত! ও স্ুখ- 
হ্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্ত কোন চিস্তা বা ধারণ তার মনে 
পভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত স্সামান্জিক, 
সাংস্কৃতিক, নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে 
এবং এই সব কারণেও তার মনে প্রক্ষোভের স্ষ্টি হয়। যেমন অপরের নিন্দায় 
সে ছুঃখ পায়, প্রশংসায় আনন্দিত হয়, ব্যর্থতার চিন্তায় ভয় পায়, দেশের বা 
বংশের গৌরবে গর্ব বোধ করে, অন্যায় কাজ করলে অপরাধ অনুভব করে 
উত্যার্দি। 

তাছাড়া শিশুর দেহ ও মনের পরিণতি দেখ! দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল: 
মাত্র উদ্দীপকের প্রকৃতির দ্বারাই তার প্রক্ষোভের ত্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত 
হয় ন!, তার মানসিক সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ গ্রবণতাই তার প্রক্ষোভের জাগরণ, 
স্বরূপ ও তীব্রতকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেন আগে হয়ত পাহাড় বা ঝরণ! 
দেখলে শিশ্বর মনে কোন ভাবোদয় হত না, কিন্তু এখন এসব দেখলে শিশ্তর 
যনে বিম্ময় বা আনন্দ জেগে ওঠে। তেমনই কোন শিশু হয়ত খেলাধূলার 
রুৃতিত্ব দেখিতে আনন্দ পানম। আবার অন্ত একটি শিশু খেলাধূলায় ভাল ন! 
করতে পারলে বিন্দুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় ন! কিন্তু পরীক্ষায় ছু'নম্বর কম পেলে ছুঃবে, 
ক্ষাভে অভিভূত হয়ে পড়ে । এই অভ্যন্তরীণ প্রবণত্তার পরিবর্তনের পেছনে 
প্রধানত কাজ করে শিশুর পরিবেশের প্রকৃতি, তার শিক্ষা দীক্ষা ও তার বিভিন্ন 
দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিণতি । 

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তার গ্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ 
জানা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বিশেষ করে তার 
আচরণের যথার্থ ব্যাখ)। দিতে হলে তাঁর আচরণের পেছনে কি ধরনের গ্রক্ষোত 
কাজ করছে তা! জান! অত্যাবস্তাক। শিশুর আপাত অর্থহীন অনেক আচরণই 
তার প্রক্ষোভমূলক অন্ুভূত্ির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 
অনেক সময় পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্থান্ত বয়স্কর! শিশুর প্রক্ষোভের প্রকৃত 
স্বরূপ না জানতে পেরে প্রায়ই তাকে তুল বোঝেন এবং তার আচরণের ভুল 
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ব্যাথ্যা করেন। যেমন, দেখা গেল যে কোন শিশু সকল ব্যাপারেই অনালক্ত 
ও উদাসীন, কোন কিছু নিয়ে দাবী বা ঝগড়া করে না। পিতামাতা শিক্ষকের 
স্তাই থেকে মনে করলেন যে শিশুর এই উদাসীন আচরণ তাঁর অনাসক্ত ও 
সংযত মনের পরিচায়ক । প্রকৃতপক্ষে কিন্ত এমন হতে পারে যে শিশু মোটেই 
উদাসীন বা অনাসক্ত নয় । তার প্রতি আর সকলের আচরণ থেকে তার মনে 
হুয়ঙ্ড এমন ধারণ! জন্মেছে যে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে এবং সেই 
কারণে তার মনে জেগেছে সকলের প্রতি রাগ ও অসস্তোষ এবং সমস্ত কাজের 
প্রতিই অনাসক্তি। শিশুর আচরণের এই ধরনের ভূল ব্যাখ্যার জন্য সমস্ত 
শিক্ষা! প্রচেষ্টাই ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে এবং তার ব্যক্কিসত্তার সুষ্ঠ বিকাশ ব্যাহত 
হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। 


চার 
স।জ।ক্িক বিকাশ (5০০91 79551010770 ) 


সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় শিশুর পরিপার্থের অন্তান্ত ব্যক্কি, 
বিভির দল, সংগঠন প্রস্ভৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ । শিশু যখন 
প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন €স থাকে না-সামাজিক না-অসামাজিকগএপ্রকূতির। 
তখনও পর্যন্ত সে কোন মাস্ষের সংস্পর্শে আসে না এবং সেজন্ত তার 
সামাজিক বা অসামাজিক হুবার কথা ওঠেই নাঁ। কিন্তু শীদ্রই সে নানা ধরনের 
মানুষের সংস্পর্শে আসতে থাকে, ছোট বড় নানা! রকম দলের অস্তভুক্কি হয়ে 
যায় এবং. আরও পরে নান! বুহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় । এইভাবে সে 
ক্রমশ একটি অপ€ররণত সমাজ-চেতনাহীন শিশ্ থেকে একটি পূর্ণ সামাজিক, 
চেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে, 
এক কথায় সামাজি কীভবন (9০0181758692 ) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। 


সহজাত উপাদান 


যদিও জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ বা মনোভাব 
বলতে কিছু থাকে না, তবু তার মধ্যে সামাজিক প্রবণত। ও সামাজিক আচরণ 
সম্পন্থ করার শক্তি জন্ম থেকেই বর্তমান থাকে । ধারা সহজাত প্রবৃত্তির 
(10501006) সাহায্যে মানব আচরণের ব্যাখা করে থাকেন তারা যৌথ ৰা 
সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং 
তাদের মতে শিশুর সামাজিকীকরণের পিছনে এই প্রবৃতিটির ক্রিয়াই সবচেয়ে 
প্রভাবশালী । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোন স্থনিদিষ্ট সামাজিক 
প্রবৃত্তির অস্তিত্ব ত্বীকার না করলেও মানবশিশুর মধ্যে যে সামাজিক জীবন 
যাপন করার একট সহজাত গ্রবণতা আছে একথা অস্বীকার করেন ন1। তাছান্ড' 
সামাজিক আচরণের উপযোগী মানলিক সংগঠন, নির্ভরগ্রবণতা, সহাহ্ুভূৃতি, 
সহযোগিতা, দয়! ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানবশিশুর মধ্যে প্রথম থেকে 
নিছিত থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেগুর্লি আত্মপ্রকাশ করে থাকে । 
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পারিপাশ্থিক উপাদান 

শিশুর সামাঞিকীভবনে সহজাত প্রবণতা ও সমাজধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশই যে সব চেয়ে বড় শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । দেখ! গেছে যে জন্ম থেকে শিশু যদি সমাজধমী পরিবেশে মান্ুম ন1 হয় 
তাহলে সে একটি অনাঁমাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠে । এযাভিরনের (4৯597 ) 
বন্ত বালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত বালক প্রভৃতির কাহিনী থেকে 
পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় যে সামাজিক পরিবেশে যর্দ শিশু মানুষ না হম 
তবে সে সামাজিক আচরণ বা রীতিনীতি শেখে লা। সেজন্য আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে মূলত সামাজিক অভ্যাস-গঠন 
বলেই বর্ণন। করে থাকেন; প্রতোক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রথ। 
রীতি-নীতি, আচরণ বৈশিষ্ট্য প্রচলি-ন্দ আছে। সেগুলিকে শেখা এবং য় 
করাব উপর শিশু সামাজিকীভবন নির্ভর করে, এ'প্দিক দিয়ে সামাজিকী- 
ভবন এক প্রকৃতির শিখন ছাড়া আব কিছুই নয এবং আর সকল শিখন- 
প্রক্রিচাঃ মতই সামাঞ্জিকীভূব্ন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পন্থা, অনদূ্টি, অনুবর্তন, 
অনুষঙ্গ, অগশীলন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। 

(জন্মের সময়'থেকেই শিশু থাকে আত্মকেঞ্জিক ও আত্মনিমগ্র । আহলের 
(019) ভাষায় শিশু জীবন হ্থরু করে অহংসর্বন্ব (62015) কূপে। তার চার 
পাশের পৃথিবীকে সে স্বার্থপতের মত তার একান্ত নিজস্ব পৃিবী বলে মনে 
করে এবং এই পৃথিবী থেকে সে অনেক কিছু পাবার প্রত্যাশা করে। কিন্ত 
শীঘ্রই তার এই মনোগাবের পরিবর্তন হতে স্থরু করে। সমাজ এবং তার 
সত্তর মধ্যে যে ব্যবধানের দেওছালটা! সে গড়ে তুলেছিল সেটা! ধীরে ধারে 
ভেঙে পঙ্ডতে থাকে এবং এমন একদিন আসে যখন শিশু সেই সমাজেরই 
একজন হয়ে ওঠে! এই অহংসবন্ শ্বার্থপর শিশু থেকে সমাজচেতন, সঙ্গকামী 
ও পারস্পরিক আদান-প্রদানে অডাত্ত পর্ণিতবহ্‌স্ক ব্যক্ষির ক্রেমবিবর্তনের 


নামই' সামান্দিকীভবন 0) 


স্বতদ্ত্রীভবন (1101510081158600 ) 

শিশুর এই মানপিক বিকাশের প্রথম ধাপটির আমরা নাম দিতে পারি 
খ্বততস্টভবন (17101510091158600,)| এই সময় শিশুর অহংসত। জন্ম নেয়। 
সে নিজেকে 'আমি' বলে জানতে শেখে । কিন্ত তখনও তার মধ্যে তুমি' বলে 


সামাজিকীভবন ৩5 


কোন ধারণার স্থক্টি হয় না। সে ভাবে, আমার খেলনা আমার। কিন্তু 


সামাজিকীভবন (9০০181159092 ) 


এর পরের ধাপে বাক্তিশ্বাতন্ত্রের বিকাশ থেকে ধীরে ধীরে দেখ। দেয় 
সামাজিকীভবন (5001811590100 )1। এই ধাপেই সে "আমির বিপরীত 
তুমি'কে চিনতে শেখে । কিন্তু এধাপেও সে «আমি এবং 'তুষি'র মধ্যে 
কোঁন আধান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করে না। সে ভাবে আমার খেলনা 
আমার, তোমার খেলনা তোমার |” 

কিন্তু এর পরে আরও বড় হলে শিশু অন্তান্ত শিশুর সঙ্গে মিশতে স্বর করে, 
খেলনার আদান-প্রদান করে। তধন সে ভাবতেও শেখে, আমার খেলনা 
তোমারও | এই ধাপে শিশুর সত্যকারের সামাজিক বিবর্তন স্থুরু হয়। তৰে 
সামাজিকীভবনেন সনয় শিশুর তন্বীভবনের কাজ বন্ধ থাকে ভাবলে তুল 
হুবে। ছুটি প্রক্রিয়াই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । নিজের অহংসত! সম্বন্ধে 
শিশুর হনিদিষ্ জ্ঞান না স্যহি হলে তাঁর সাথাজিক সচেতনতার কোন অর্থই 
হয় না। তেমনই সামাজিক বোঁধ যদি অপরিণত থাকে তবে শিশুর ব্যক্তিত্বের 
বিকশ সংকীর্ণ ও একমুখী হয়ে ওঠে । অতএব এ ছুটি প্রক্রিয়ার সমান 
অগ্রগতিই শিশুব সুস্থ ব্যক্ষিসত্তা সংগঠনে অপরিহার্য । 

ঠিক কোন্‌ সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ স্থুু হ্য় একথা নিপদিষ্ট- 
ভাবে বলা যায় না। তবে দেখা দেখ! গেছে যে জন্মের প্রথম কয়েক মান শিশু 
পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অপরের প্রতি মনোষোগ দেয় না। 
কিন্ত ৫1৬ মাস থেকেই শিশুর হাস, শব্ব ও ভঙ্গীর অনুকরণ করা, নিজের প্রতি 
অপরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা ইত্যাদি আচরণ দেখে মনে হয় যে, 
শিশুর মধ্যে এই স্মদ্দ থেকেই সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধীরে জাগতে হক 
করে। প্রথম প্রথম তার এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বয়স্ক 
ব্যক্ষিদের প্রতিই মনোষোগে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে অবশ্ত ছোট ছেলেমেয়েদের 
প্রতিও তার মনোযোগ যায়। 

ইতিপূর্বে শিশু প্রাণহীন ও প্রাণবান্‌ এ ছুয়ের মধ্যে কোনকবণ পার্থক্য বুঝতে 
পারত ন| এবং ছু'য়ের প্রতি তার আচরণ একই ধরনের ছিল। কিন্তু দেখ যায় 
যে শীব্রই সে প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থকাটা বুঝতে পারে এবং 'ছুঃয়ের 
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প্রতি তার আচরণের ধার! ও প্রকৃতি বদলে যায়। দেখা যায় যে বড়দের 
কারও মুখ কাছে আনলে শিশু হেসে ওঠে, কিন্ত কোন জড় বস্ত দেখে সে 
ওভাবে হাসে না । প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে এই সচেতন! 
শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য সোপান। 

প্রায় ১ বছর বয়স থেকেই শিশুর দৃষ্টি তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি 
আকুষ্ট হয় কিন্ত মিলে মিশে খেলার স্তর আসে ছু'বছর আড়াই বছর বদ্থস 
থেকে। বস্তত ২ বছর বয়সের আগে পর্ধস্ত শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা বেশ তীব্র 
থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া সে 
বিশেষ সামাজিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না। এমন কি ৪1৫ বৎসর ব্যস 
পর্যন্তও শিশুকে বেশ নির্জনতাপ্রিয় ও আত্মমুখী দ্রেখা যায় । 

স্কুলে প্রবেশ করার সময় থেকে শিশুর সত্যকারের সামাজিক হওয়ার 
কাজের স্থুরু হয়। এই সময় শিশুরা স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি বড় বড় সংগঠনের 
মধ্যে থাকলেও সেগুপির মধ্যেই আবার ছোট ছোট দল বাঁধে এবং এই সব 
ছোট দলের সদন্তদ্ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব নিকট ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। পে 
যত বড হয় তত সে আরও বেশী করে যৌথ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বৃহত্তর দল 
বা! গোষ্ীতে স্বংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তাণ নিজের মানসিক শক্তি ও 
সংগঠন অস্থ্যায়ী সে কখনও দকের ন্তেত্ব গ্রহণ করে আবার কখনও দলের 
নেতার অনুগামী হুয়। 

এই দল বাধা মেলামেশা! ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যেও শিশুর 
ব্যক্কিন্বাতন্তযমূলক (101%100811500 ) প্রণত' প্রচুর দ্রেখতে পাওয়। ষায়। 
বিশেষ বিশেষ বন্ধুর নির্বাচন, বিশেষ ধরনের খেলাধূলার প্রতি অন্থরাগ* ছোট 
ছোট দলের মধ্যে নিজের সঙ্গকামিতাকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যার্দি থেকে 
প্রমাণিত হয় যে শিশুর ব্যক্তিত্বাতন্ত্রমূলক মনোভাবও যথেষ্ট অব্যাহত রয়েছে। 

আট দশ বৎসর বয়স থেকে শিশুর সামাজিক মনোভাব বেশ প্রবল হয়ে 
উঠতে থাকে । এই সময় থেকে বৃহত্তর দল গঠনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ যায় 
এবং বন্ড বড় সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সে ইচ্ছুক হয়। 
ফারফে'র (5165 ) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখ! যায় যে দশবছর বয়স থেকে 
শিশুদের মধ্যে দল সম্বন্ধে মর্ধাদাবোধ, দল-মানুগত্য ইত্যাদি ধারণাগুলি 
যথেঞ পুষ্ট হয়ে উঠে এবং ধীরে ধারে সমাজপ্রীতি শিশুর ব্যক্তিত্বাতম্্যমূলক 
মনোভার্ধের স্থান অধিকার করে। 


সামাজিকী ভবন ৩৩ 


এই সময় আরও দেখা যায় যে খেলাধূলা প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক বা বিনোঁদন- 
সুলক সম্মেলন ইত্যাদি যৌথণ-প্রচেষ্টামূলক বৃহত্তর উদ্যোগে শিশু সোৎসাছে 
অংশ গ্রহণ করে। তার ফলে দলবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, ইত্যা্গি 
সামাজিক গুণগুলি যেমন একদিকে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমলই 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে দল-নেতা তৈরীর কাজও স্থুরু হয়ে যায়। 

শিশুর সামাঞজ্জিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বন্ত। 
সেটি হল আচঃণের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা । প্রায় 
২।৩ বৎসর ব্যস থেকে স্বর করে, বিশেষ করে ৬৭ বৎসর বয়সের পর থেকে 
ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা ষে মান স্থাপন কবেন শিশু সে সমন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই মান শন্থযায়ী তার নিজের আচরণকে নিয়ন 
করার চেষ্টা করে। 

শিশুর সামাজিক খিকাশকে এই থেকে বিশেষভাবে গ্রঙাবিত করে তাৰ 
যৌনসচেতনতাৰ জাগবণ। ৯1১০ বৎসরের ছেলের! ছেলেদের সঙ্গে এবং 
মেয়ের! দেয়েদেব সঙ্গেই খেলতে ভালহাসে এবং বিপরীত দলেব সঙ্গে মেশার 
কোন আকধণ অন্গুভব করে না। কিস্ত যৌবনাগমের শথচন্া থেকেই তাদের এই 
মনোডইবের পরিব্তন দেখা যায়। এই সমফপ থেকে কোন ছেলে হযোগ পেলে 
মেফদেদেব্র দলে যোগ দিষে খেলে এবৎ মেয়েবাও ছেলেদের দলে মিশে থেলক্ষে 
চায়। সাধারণত গ্রতিঠিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদ্রির চাপে তারা 
সব সনয় এ ধবনের স্থযোগ পায় না । মেয়েদের যৌবনাগম ছেলেদের আগে 
হয় বলে তাদের মধ্যে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ আগেই দেখা দেয় । 


সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শক্তির কাজ 

শিশু সামাজিক বিকাশ বহু বিভিন্নধমা শক্তির সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফল- 
রূপে দেখ। দেম। এই শক্তির কতকগুলি বংশধারার অংশ বা সহজাত, আর 
কতকগুলি পরিবেশের নৈশিষ্ট্য থেকে সঞ্জাত। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেওস] হল। ৃ 


পরিণমন (14800180700) 
সহজাত শক্কিগুলির মধ্যে প্রথমে আসে শিশুর পরিণমন (14800190102) 
প্রক্রিয়া। সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে 
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আচরণের উপর এবং সেই আচরণ নির্ভর করে শিশুর দৈহিক মানসিক ইত্যাদি 
দিকগুলির পরিণমনেরসউপর। ডেনিসের (0960015) একটি পরীক্ষণে জন্মের 
পর থেকে ছুটি শিশুকে সাত মাস বয়ম পর্যস্ত এমন একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে 
রাখা হল যেখানে কেউ তাদের সামনে হাসত না। কিন্তু তা সত্বেও দেখ! গেল 
যে যখন উপযুক্ত সময় এল শিশ্ত ছুটি অপবের কোনব্ূপ উৎসাহুদান ছাড়াই 
হাসতে সক্ষম হল। 

সামাজিক আচরণ যে পরিণমনের উপর পির্ভরশীল অনেক পরীক্ষণ থেকে 

তা প্রমাণিত হয়েছে। ধবা যাক একটি দু'বছরের ছেলেকে চার বছর 
বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণ শেখান হুল এবং আনন একটি ছেলেকে 
তেমন কিছু শেখান হল না। যখন ছু'জনেবউ চার, বসব বয়স হবে তখন 
দেখ! যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি নিজে নিজেই চার বৎসর বয়সের উপযোগী 
আচরণ শিখে ফেলেছে এবং প্রথম ছেলেটির প্রা সযান হয়ে ইঠৈছে। এই 
থেকে আমবা সিস্কাস্থ করতে পারি যে শিশুর বিঙিন্ন বয়সের সামাজিক আচরণ 

তর সেই বয়সের পরিণমনের উপব নির্ভবশীল। 


বুদ্ধি ( [1705118৩206 ) 


মার একটি পহভাত বস্ত্র উপব শিশু সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে 
লিওদগীল। সেটি হল শিশুর বুদ্ধি। আমরা জানি সব শিশুই সমান বৃদ্ধির 
খুরিকারী হ না এবং সকলের বৃদ্ধির ব।-ডর চার সমান নয। ফলে ব্ভিন্ন 
সামাজিক আচরণ সকলের পক্ষে সমানভাবে আয়ভ করা সম্ভব ছয় না। এমন 
অনেক ভটিল সামার্সিক আচরণ আছে যেগুলি ভম্মভবুদ্ধির ছেলেমেয়েরা 
চটপট আয়ত্ত কৰে নেম এবং সামাজিক সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করে । কিন্তু 
্লপবুদ্ধি হওয়ার জন্য আর একটি ছেলের পক্ষে হয়ত সেই একই আচরণ যথাযথ 
আয়ত্ত কর! সম্ভব হল না এবং ফলে তার ঈপ্পিত সামাজিক প্রশংসা থেকে সে 
বঞ্চিত হল। অবশ্থ সাধারণভাবে সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করতে অতিরিক্ত 
বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধির সাধারণ মান শিশুর সামাজি কীভবনের পক্ষে 
যথেষ্ট । কিন্ত সাধারণ মানের চেয়ে যদি কোন শিশ্তর বুদ্ধি কম থাকে তবে 
তার পক্ষে সামাজিক আচরণ শেখার পক্ষে বেশ বাধার ত্য হয়। 


পরিণমন প্রক্রিয়া, বুদ্ধি ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক সহজাত উপাদানের 


শিখন ৩৫ 


উপর সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল। সেগুলি হুল শিশ্তর মন:প্রকৃতি 
(15106181076), জন্মগত প্রবণতা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি । 


শিখন (1.52100108 ) 

পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে খাকে। এই পায়ে প্রথমে পড়ে শিখন (19810106 )। সামাজিক 
আচবণ শিশু আয়ত্ত কবে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । শিখন সাধারণত তিনটি 
পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রচেষ্টা-ও-স্ুলের মাধ্যমে, অস্ত্টির মাধ্যমে 
এবং অন্ুবর্তন প্রক্রিরার মাধ্যমে । এছাড়া অনুকরণ, অভিভাবন ইত্যাদি 
পন্থাতেও শিশু নানা আচরণ শিখে থাকে | 

শিখন আবার নর করে বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর । 
যে পরিবেশে শিশু বড় হয় সেই পরিবেশের সামাঞ্জিক €বশিষ্ট্যগুলিই শিশুর 
সামাজিক সংগঠনের শ্রককৃতি নির্ধাবিত করে দেয়। এই কারণেই বিভিন্ন 
সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন শিশুদের সামাজিক বিকাশের 
প্রকৃতিও বিভিন্ন । 

শিশু যে সমাঙ্গে খাস করে সেই সমাজের কৃষ্ট, প্রথা, প্রচলিত রীতিনীতি 
শিশ্ন সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ছুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন সমাক্ত থেকে আসা ছুটি ছেলে বা মেঞ়েযেমন একটি আমেরিকান 
ছেলে এবং একটি ভারতীয় ছেলের কিংবা একটি বাঙালী ছেলে এবং একটি 
নেপালী ছেলের_-সামাজিক আচরণের মধ্যে তুলনা করলে এই তথ্যটির 
য1থার্থ্য প্রমাণিত হবে। আবার একই সাংস্কৃতিক আবছাওয়ায় অথচ বিভিন্ন 
থা ও বীতিনা]তির মধ্যে মানুষ হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক 
বিকাশেব যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, যে ছেলেটি সাধারণ শ্রমিকের 
ঘর থেকে এসেছে তার থেলাধূল। মালবহন করা, মেপিন চালান ইত্যাদি 
ধরনের আচরণে সীমাবদ্ধ থাকে । আর যে ছেলেটি কোন শিক্ষক পরিবার 
থেকে এসেছে তার খেল৷ প্রকাশ পায় পড়া বা পড়ানোর রূপে। 


সামাজিক-অর্থ নৈতিক স্তর ( 5০০1০-০০০00016 562005 ) 

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে শিশুর পরিবারের 
সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা । একই সমাজের ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক- 
অর্থনৈতিক শুরতৃক্ত বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। এই বিজ্রিন্ স্তরতূক্ত ব্যক্কিদের 
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বাড়ীর আবহাওয়া ও পরিবেশের মধো যথেষ্ট পার্থক্য খাকে। সার ফজে 
শিশুদের সামাজিক বিকাশের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন, 
যে শিশু নিয় সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে তার পক্ষে অপরের 
সঙ্গে সহজ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করায় যথেষ্ট অস্থবিধা হয়। প্রায়ই তার 
বাবারে আত্ম প্রত্যয়ের অভাব দেখ! যায় এবং নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন 
থাকায় সে নিম্ঘতাবোধে (92059 01 100110115 ) ভোগে) তার ফলে 
শিশুর ত্বাভাবিক সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। তেমনই আবার উচ্চ 
সামাঞ্জিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে 
সামাজিক বিকাশ সহজ ও শ্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে পারে এবং সামাজিক আচরণ 
শিখতে তাদের অস্থবিধা হয় না। অপর দ্দিকে হিয় সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
শ্তরতৃক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনয়, ভদ্রতা, স্বাবলম্বন, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণ 
দেখা যায় এবং উচ্চ সামাঞ্জিক অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গদ্ধতা, 
অবাধ্যতা, দাস্তিকতা, আলম্ত, অমনোযোগ ইত্যাদি দোষও অনেক সময় দেখা 
যায়। যে সব পিতামাতার আথিক অবস্থা ভাল নয় তাদের ছেলেমেয়েরা নানা 
প্রয়োজনীয় কাজে নিপুণ হয়ে ওঠে এবং মানপিক শক্তির দিক দিয়ে উৎকর্ষের 
অধিকারী না হলেও অনেক সময় ব্যবহারিক কুশলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে সমাজিক সাফল্য লাভ করে । আবার নিয় সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
স্তরের ছেলেমেয়ের সরাসরি মায়েদের হাতে লালিত পালিত হওয়াতে তাদের 
বিকাশট। ম্বাভাবিক হয় এবং তাদের ব্ক্রিসত্তার কত্রিমতা বিশেষ দেখা মায় 
না। এর ফলে তাদের ভবিষৎ জীবনে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা! কম থাকে । 
কিন্ত উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেঃলমেয়েরা প্রায়ই অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতির মধ্যে এবং বেতনভোগী ধাত্রী ইত্যাদির ছ্াবা মানুষ হন এবং 
সেজন্ত তাদেব মানসিক সংগঠনে নানাবূপ কুঞ্জিমতত। ও অণসন্দতি স্থান পায়। 
তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে এই সব ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতা ও 
নৈরাশ্থের আঘাত সহ করতে হয়। 


সামাজিক অর্থঠনতিক অবস্থার পার্থক্য শিশুদের নৈতিক মানকেও বন্থ 
ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত কবে থাকে । সাধারণত দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে 
যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে উচিত-অন্ছচিত এবং করণীয়-অকরণীয়ের 
একটা বেশ স্ুুনিদিষ্ট € প্রতিষ্ঠিত ধারণ থেকে থাকে । উচ্চবিত্বসম্পন্ন ঘরের 
ছেলেমেয়েদের ততট। স্থৃকঠোর নীতিবোধ জন্মায় না এবং প্রায়ই ভালমন্দের 
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বিচারে তারা উদারহৃদয় হয়ে থাকে। তবে খুব নিয় সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে আবার হূর্নাতির প্রভাবও 
ঘাঝে মাঝে দেখা যায় এবং মধ্য বা উচ্চ সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের ছেলে- 
মেয়েদের তুলনায় তারা ছোটখাট অপরাধ করতে কু! বোধ করে না। 
শিশুর ব্যক্কিসত্তার বিকাশে তার পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর 
যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
সেইজন্ত শিশুর মনোভাব, আচরণ, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নির্ভুলভাবে 
জানতে হলে তার পরিবার ও বাড়ীর পটভূমিকা ভাল করে জানা একান্তই 
গুয়োজন। 
দামাজিক আচরণে বৈষম্য 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশ্তর সাহ্াজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করে 
বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান । এই সব শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন গ্রকতির হতে পারে । তার ফলে শিশুর সামাজিক আচরণের মধ্যে 
প্রচুর বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, কোন শিশু সঙ্গপ্রিয় ও মিশুকে হয়, কোন 
শিশু আত্মকেন্দ্রিক ও লাজুক প্রকৃতির হয়, আবার কোন শিশু আক্রমণধর্মী 
( 4১5515551%5 ) এবং কর্তৃত্বপ্রিয় হয়ে ওঠে ইত্যাদি । 
কোন কোন শিশুর মধ্যে বাধ্যতা ও সহযোগিতার মনোভাব বেশী দেখা 
যায়, আবার কারও আচরণে প্রতিরোধের ( 7551590০6) চেষ্টা খুব প্রবল 
মাত্রায় প্রকাশ পায়। বন্ধুতামলক আচরণও বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে ব্পিচুর 
মাত্রায় দেখা যায়। খুব শৈশব থেকেই এই ছু'ধরনের আচরণ শিক 
গড়ে ৪ঠে এবং সামাজিক বিকাশ ম্বাভাবিক সহজ পথে অগ্রস, 
মে] বাধ্যতামূলক আচরণের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে ও" 
শিশুকে আর সকলের সঙ্গে সুস্থ সমাজজীবন যাপনে ” 58 
পরতিরোধ করে । প্রতি 
নানা প্রতিকূল পারিবেশিক কারণে অনেক সময়ে শ. ৃ 
মধ্য বেড়ে ওঠে এবং পরে শিশ্ত অসামাজিক ব্যক্তি কহ রি 
মেনজার্টের (160261) একটি পরীক্ষণে প্রকা টিলা তের তা 
বন্ধুতামূলক আচরণ শক্রতামূলক আচরণের চেয়ে গলে সে তা বে শি! রা 
এ | নক ( 6৪761%6) আচবণের 
সমানুভু ত (570009090) মগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই 
বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণের মধ্যে : 
গুরুত্ব গ্রচুর। অপরের ছুঃখে দুঃখ এবং স্থখে 
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ভূতি। এই আচরণটি ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানে যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীস 
তেমনই সমাজজীবন গঠনেও এর সহায়তা অপরিহার্য । বস্তত সমন্ত সমাজ- 
জীবনের ভিত্তি ও সংগঠন ছুইই সমাহগভূতিব উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাস্থতৃতিমূলক 
আচরণ করার প্রবণতা ও শক্তি নিয়ে শিশুমাত্রেই জন্মে থাকে কিন্তু আচরণটির 
মাত্র! ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিশুর পরিবেশ ও প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতি- 
বিধানের উপর | তাছাড়া সমাঙ্থভূতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অতীত 
অভিজ্ঞতার উপর। সমান্থভূতিমূলক আচরণমাত্রেব মধ্যে আছে অভেদী করণ 
(10701608101) নামে একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রব্রিযা। অর্থাৎ অপরেত 
সখ বা! ছৃঃখের সময় নিজেকে তার সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে 
করা । এই অভিন্নতাবোধ যত বেশী হবে সমান্ভূতির মাত্রা ও তীব্রতাও তত 
বাড়বে । বলা বাহুল্য যে কারও ছুঃখ বা স্বখে-সমান্তৃতি প্রকাশ করতে হলে 
ব্যক্তির নিজের সেই ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটা অপবিহার্ধ। দেখা 
€গছে যে খুব ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমান্ুডূতি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, 
কেননা! দুঃখ বা স্থখের বিভিক্ন কারণ ব! চিহৃপ্চলির সঙ্গে তারা পরিচিত নয় । 
কেউ জোবে কেঁদে উঠলে শিশুও কেদে উঠতে পারে । কিন্ত কারও হাত প 
ভেঙ্গে গেলে বা কোন জায়গ! ফুলে উঠলে ব্যক্তি যে দুঃখ বোধ করে সে দুঃখে 
ছোট শিশুরা ছুংখ অনুভব করে না কেননা তারা জানেই না যে এগুলি দুঃখ বা 
ব্যথার চিহ্ন। কিন্ত যত তাঁর] বড় হয় ততই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁরা 
এই সব চিহ্ৃগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে 'এবং সকল রকম সমান্থভূতিযূলক 
আচরংকরতে সমর্থ হয়। - 

সমানুভূত্যুলক আচরপগুলি যাতে শিশুর মধ্যে ভালভাবে বিকশিত হয় 
সেদিকে দৃষ্টি দেয়াটা শিক্ষার কর্মসথচীর অন্তর্গত। কেননা সমাজের আর 
দশজনের সঙ্গে শিশু কি প্রকারের সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে তা বিশেষ- 
ভাবে নির্ভর করে এই আচরণটির উপর । য্দি তার সমান্ভৃতি স্বাভাবিক 
পথে বিকশিত হয় তবে তাঁর সঙ্গতিবিধানের কাজট।ও স্ষ্ ও আয়াসহীন হকে 
এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাপও স্বাস্থাময় এবং স্থষম হয়ে উঠবে । আর যদ্দি 
শির মধ্যে সমাহ্ছভূতি স্রবিকশিত না হয় তবে তার সঙ্গতিবিধান প্রতি পদে 
বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং ব্যক্তিপন্তার বিকাশ ক্ষুণ্ন হয়ে উঠবে। 

সমাহ্ৃভূতিনূলক আচরণ, অবন্ঠ প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে শেখানো যায় না। 
কেননা শিশুর সমাহুভৃতিমূলক বোধ ও আচরণ নির্ভর করে অসংখ্য বস্তুর উপর । 


বন্ধুতা ৯ 


তৰে শিশুর চারপাশের বয়স্কের তাদের আচরণের মাধ্যমে শিখর সামনে 
সমান্ভূতির স্থদৃ্ান্ত স্থাপন করতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে সমান্ধ- 
ভূতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করতে পারেন। তাছাড়া রাগ, 
বিরক্তি, দ্বণ। ইত্যাদি সমান্থভুতির বিবোধা প্রক্ষোভগুলি যাতে শিশুর মধ্যে 
বেশী মাত্রায় না জন্মায় সেদিকেও যত্ব নেওয়া আবশ্যক | প্ররোচনা, আলোচন। 
ইত্যাদির সাহায্যে সময় সমদ্ব শিশুব মধ্যে সমানুভূতি জাগান বাঁয়। 


বন্ধুত। (61161705110) 


“শশুর মধ্যে ভালবাসার প্রক্ষোোভ জাগার সময় থেকে বন্ধুত্বযৃূলক আচরণ 
দেখা দেয়। ছু"ব্ছর ব্যস থেকেই শ্বিশু বন্ধুত্ব পাতাতে স্থরু কবে এবং যত বন্ড 
হয় তত তার বন্ধুত্বমূলক আচরণের পরিধি বাড়তে থাকে । বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠিও বদলে যায়। নিজের ক্রমবর্ধমান চাহিদ। ও 
আগ্রহের সঙ্গে সামপ্রশ্ত রেখে শিশ্র তার বন্ধু নির্বাচন করে। সাধারণত বন্ধু- 
দেব মধ্যে উচ্চত, ওজন, বুদ্ধি, পড়াশোনা, খেলাধূল।, হবি ইত্যাদির দিক 
দিয়ে মিল থেকে থাকে । যণিও সব ক্ষেত্রেই এই সব মিল দেখা যায় না তবে 
এ কথাটি সতা যে কোন একটি ব্যাপারের মিল থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং এ 
মিলটিব স্থায়িত্বের উপর বন্ধুত্বেরও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। একই স্থানে বা 
একই সা'মারঞ্জিক সংগঠনের মধ্যে থাকার জন্যও শিশুতে শিশুতে বন্ধুত্ব হয়ে 
থাকে । তাছাড়া বন্ধুত্ব ষ্টিতে শিশুদের পরিবারেব আদর্শ ও সাংস্কৃত্তিক মান 
সামাজিক ও অথনৈতিক অবস্থা, পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ইত্যািও প্রচুব 
পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 


আব্রমণধমিত। (£881555192) ও প্রতিরোধ (065151870০) 


অতি ঠশশব থেকেই শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা যায়। 
ছোট শিশুকে স্নান কবাতে ব! জাম। পরাতে গেলে সে প্রতিরোধ করে। প্রত্তি- 
রোধের প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল হাত-পা শক্ত কর!) চীৎকার করে কাদা 
ইত্যা্দি। বড় হয়েও শিশুর এই প্রতিরোধের গ্রচেষ্ট! দেখা দেয় অবাধ্যতা ও 
একগুয়েমির রূপে । তাকে কোন কিছু করতে বললে সেতা বরে না। এই 
প্রতিরোধমূলক মনোভাব চরম অবস্থায় নেতিমূলক (বি22361%৩) আচবণের 
কূপ নেয় এবং যৌবনাগমের (4১৫০15০০2০০) সমন ছেলেমেয়েদের ব্বধ্যে এই 
নেতিমূলক আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়। | 


৪০ 'শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রথম কারণ হল যে শিশু প্রচলিত সামাজিক 
আচরণগুলির প্রকৃত স্বর্ূপটি ভাল করে জানতে চাদ্ব' এবং সেই সঙ্গে'নিজের 
শক্তির একরকম যাচাই করে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত, পিতামাতা বা অন্ান্ত 
ৰয়কেরা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় তার ইচ্ছা! বা চাহিদাটি ঠিকমত ধরতে 
পারেন ন। বা ধরার চেষ্টাও করেন না। এজন্য তার! প্রায়ই তার পছন্দবিরোধী 
কাজ করে থাকেন এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা 
দের্। তৃতীয়ত, অনেকক্ষেত্রে পিতামাত], শিক্ষক, সমাজনেতা প্রভৃতির 
নির্দেশগুলি শিশু ঠিকমত বুঝতে পারেন৷ এবং সেগুলিকে সে তার স্বাধীনতায় 
ছুত্তক্ষেপ বলে মনে করে প্রতিরোধমূলক আচরণ করে । চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে 
শিশুর শক্তির বাইরে কোন কাজ দিলে তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ 
দেখা দের । যে শিশ্ত অক্কেতে কাচা তাকে অঙ্ক ক্ষতে বললে সে ম্বভাবতই 
প্রতিকোধ করবে । কিন্তু যদি তাকে ভাল বরে অঙ্ক শেখান যায় তাহলে তার 
মধ্যে প্রতিবোধও আর থাকবে না। 


বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতিরোধমূলক আচরণ নান| কারণে কষে 
আসে। প্রথমত, শিশুর সামাঞ্জিক সচেতনত। ও দলপ্রিয়তা বাড়তে থাকে 
এবং লে নিজে থেকেই সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অঙ্থুশাসন ইত্যাদি মানতে 
ইচ্ছুক হয়! দ্বিতীয়ত, তার বৃদ্ধি ও উপলব্ধিশক্তি বাড়ার ফলে আগে যে সব 
নির্দেশ ও উপদেশকে সে তার স্বাধীনতায় হত্তক্ষেপ বলে মনে কবত এখন 
সেগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয় তা সে নিজেই বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, বহু- 
ক্ষেত্রে মনে মনে আপঙ্ড থাকলেও অশ্রীতিকর বা অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে 
ষাবার জন্ত কাজটি বা! নির্দে্টির বিরুদ্ধে বাইরে সে কোনরূপ প্রতিরোধ 
প্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিবেশ, বমক্কদের বিবেচনাহীন 
আচরণ প্রভৃতি খারণে কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা 
বড় হওয়া পযন্ত পেকে যায় এবং ভার কলে তার সামাজিক সম্পর্কের টু 
বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 


আক্রমণধমিভ! ও প্রতিবোপের নধ্যে নিকট সম্পর্ক আাছে। আব্র মণধর্মী 
আচরণের মধ্ব্যে অপরের প্রতি প্রতিরোধের প্রবণতা তে। আছেই, উপরস্ত 
তাতে "আক্রমণ করা প্রচেষ্টাও এব অন্তর্গত। সাধারণত রাগ থেকেই এই 
আচরণ জন্মায় এবং শৈশব থেতকই শিশুর মধ্যে এই আচরণ দেখা যায়। 
শিশু বড হলে মাবাযারি কব, যুদ্ধ করা, ঝগড়া কর! ইত্যাদির মখে] দিযে এই 


আক্রমণধমিতা ও প্রতিরোধ ৪১ 


আচরণ প্রকাশ পায়। আরও বড় হলে এই ধরণের বাহ্ছিক প্রকাশ অনেক 
কষে আসে কিন্ত নানা পরিবতিত ও পরিমার্জিত আচরণের মধ্যে দিয়ে 
আক্রমণধমিতার মনোভাবটি প্রকাশ পায়। পরিণত জীবনে আক্রমণধমিতা 
দৈহিক আক্রমণের স্তর ছেড়ে মনোবৈজ্ঞানিক আক্রমণের স্তরে ওঠে এবং নিন্দা, 
গ্লেষ, ব্যঙ্গ, সমালোচনা, অপরকে নিয়ে বিদ্ধপ, কেউ আঘাত পেলে বা বিপদ গ্রস্ত 
হলে হাসা, উপহাস করা ইত্যাদি ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই 
মনোভাবটি অভিব্যক্ত হুয়। 


স্থল আক্রমণে ইচ্ছাকে মাঞ্জ্রিত আক্রমণমূলক আচরণে পরিবর্তন করাকে 
উদ্মীতকরণ (58011778110) ) বলাহুয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, পীতি-শীতি 
শালীনতাবোধ, অপরের স্দৃষ্টান্ত, কুচিবোধ ইত্যাদি কারণে শিশু বড় হবার 
সঙ্গে সঙজে তার'আক্রমণধমিতার অভিব্যক্তিকে ধীরে ধীরে পরিবতিত করে 
ফেলে । এই পরিবর্তনের কাজে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি তাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করতে পারেন। শিশুর এই আক্রমণধমিতা যাতে স্যজ্জনমূলক কাজের 
মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হতে পারে তার জন্ত উপযুক্ত সুযোগ শিশুকে দিতে হবে। 
যেমন, নানা ধবনের প্রতিষোগিতামূলক খেলাধুলায় শিশুকে অংশগ্রহণ করতে 
দিলে তার আক্রমণপমিতা আর অসামাজিক পন্থায় প্রকাশ পায় না। 


প্রাতিরোধমূলক এবং আক্রমণধর্মী আচরণেব একটা ভাল দিক আছে। 
অল্লমাত্রায় প্রতিরোধমূলক আচরণপ্রবণতা সকলের মধ্যেই থাকা দরকার, 
কেননা কারও নির্দেশ মত কোন আচরণ করার আগে আচবণটির প্রকৃতি 
বিবেচনা করে দেখা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্ত মানসিক 
প্রতিরোধের প্রয়োজন। তেমনই প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক পরিবেশে 
নাফল্যলাভের জন্য সংযতমাত্রায় আক্রমণধমিতাও অপরিহার্ষ। 


শ্রতিযোগিত। (0০207১51010) ) 


শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ জাগার সময় থেকেই তাদের মধ্যে 
প্রতিদ্বন্বিতা ও প্রতিযোগিতার আচরণ দেখা যায়। সাধারণত স্কুল জীবনের 
স্থু থেকেই শিশুরা অপরের কাছ থেক নিজেদের কাজের সমর্থন ও প্রশংসা 
পাবার জন্য উৎস্থক হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে প্রতিষ্বন্বিতা দেখ] দেয়। 
এই প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে এবং 
বলতে গেলে সারাজীবনই অব্যাহত থাকে। 


৪২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশু যাতে তার কাজে যথাসাধ্য শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে তার 
জন্য আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই প্রতিযোগিতামূলক আচধণের 
সাহাধা নেওয়া হয়ে তাকে। স্কুলে শ্রেণী উন্নয়ন, পরীক্ষার নম্বর দেওয়? পুরস্কার' 
বিতবণ ইত্যাদি প্রথাগুলি শিশুর প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে তীত্র করে 
তোলে এবং তার ফলে শিশু অরের কাছে নিজ্বের মূল্য প্রমাণ করার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা কবে। বাড়ীতেও পিতামাতার! নান! পদ্ধতির সাহাব্যে শিশুর 
মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মনোাবকে তীব্রতর কবার চেষ্টা কবেন। যেমন, 
কোন শিশুর কাজেব সমালোচনা কপার সময় তাকে অন্য কোন শিশুর সঙ্গে 
প্রাহই তুলন! করা হয়ে থাকে । 


প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্যে শিশুকে কাজে উৎসাহিত করা 
সম্ভব হলেও এই ধরনের ঘনোভাবের সাহায্য নেওয়ার" একটা অত্যন্ত বিষময় 
দিকও আছে । যে সব বাড়ীতে বা স্কুলে প্রতিযোগিআমূলক পরিবেশের সৃষ্টি 
করা হয় সেখানে শিশুদেব পবস্পবের মধ্যে ঈর্ষা, ছেষ, ঘ্বণ। অতান্ত ম্বাভাখিক- 
ভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে প্রীতি বা নহযোগিতার কোন সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে না। এর ফলে স্বাস্থাময় সমাজজীবন গঠনের প্রথম উপকরণ থে 
পারস্পরক সহযোগিতা ও প্রীতিময় সম্পর্ক তারই অত্যন্ত অভাব দ্েখ। যাষ। 
ফলে শিশুর" স্বার্থপর, আস্ককেক্ট্রিক ও আত্মপ্রিয় হয়ে ওঠে । দ্বিতীয়ত, গ্রতি- 
যোগিতামূলক আবহ «য়ায় সকলের পক্ষে সাফল্য লাভ কবা সম্ভব নয়। যাবা 
প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয় তাদের মনের উপর অত্যন্ত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা 
দের। আশাভঙ্গ, লজ্জা ও আধ্বাগ্লানি তাদের মানসিক স্বাস্থ্াকে নষ্ট কবে দেয় 
এবং বহৃক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে জটিস সমস্যাখূলক মাচরণ স্থষ্টি করে । সেইজন্য 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদে মতে অতিরিক্ত প্রতিবোগিতার দ্বার! শিশুদের 
পরিৰেশকে কখনও বিরুত হতে না দেগুয়া উচিত । 


সহযোগিতা (০০-০2০16107) 

মনোবিজ্ঞাণীদের মন্তে শিশুদেণ পরিবেশে প্রতিযোগিভার পরৰিবর্ধে সহ- 
যোগিতার 'মাবহা ৪য় স্থটি কবা সবদ্দিক দিয়ে ভাল। সহযোশিতামুলক 
আচরণে শিশুবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে দলগত উন্নতিকে বড় করতে 
শেখে । প্রতিযোগিকার ক্ষেত্রে শিশুর নিজেব ব্যক্তিগত সাঞ্প্যলাভই হল তার 
গ্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য! কিন্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সাকল) ছল তার 
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সকল প্রচেষ্টার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই দলের একজন সদশ্যক্পে সেই 
সাফল্যের সে একজন অংশীদার মাত্র । শিশুদের মনে এই দলগত আদর্শ গর 
করতে পারলে তাদের পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া 
স্বভাবতই স্থষ্ট হবে এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে সেই আবহাঁওয়। প্রতিযোগিতা- 
মুলক আবহাওয়ার চেয়ে শিশুব কোন অংশে কম অগ্রগতি হবে না। অপর 
পক্ষে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে তিক্ত রেষারেষি, ঈর্ষা, দ্বুণা ইত্যাদি 
অবাঞ্চিত মনোভাবের-স্থহি হয় না। ববং তাদের সকলের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি সম্প্রীতি ও এঁক্য অক্ষুপ্ন থাকে। ত|ছাড়া সহযোগিতামূলক পরিবেশে 
ব্যক্তিগত সাফলা বাঁ উতৎকর্ষেব জন্ত,কোন স্বতন্ত্র অতিরিক্ষ মূল্য দেওয়া হয় না 
বলে সকলেরই সাফলোর চাহিদ। অল্পবিস্তর পবিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে নমাজ- 
জীবন অধিকতর একতাবদ্ধ এ স্থায়ী হয়। 


পাচ 


জীঁবন-বিক।শের বিভিজ্ শুর 
(10166176171 91853 0116৬০10012) ) 


প্রত্যেক মানুষই তার পরিধেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানা- 
রকম টহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায় । কিন্তু তার জন্মের সময় 
সেগুলি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় । তারপর যতই দিন যেতে থাকে 
ভতই সেগুলি এক অভ্যন্তগীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ 
লাভ করে এবং শেষে এমন একদিন দেখা দেয় যখন সেগুলি তাদ্ধের পূর্ণ 
পরিণতিতে পৌছয় ৷ মানব-সত্তার এই জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আমরা 
বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি । যেমন, &$শশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, বয়ঃ- 
প্রাপ্তি ইত্যাদি । এই স্তরগুলির এই ধরনের বিভাজন সম্পূর্ণ কল্পনাজাত এবং 
এদের স্থায়িত্ব সম্বদ্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া! যায়। ডক্টর আরনেষ্ট জোনসের 
মতে শৈশব থাকে পাচ বসর বয়স পযন্ত, বালাকাল বার বৎসর বয়স পধস্ত, 
যৌবনাগম ৰার থেকে আঠার এবং তারপর আসে বয়ঃপ্রাঞ্চি। আবার কারও 
কারও মতে ঠশশব থাকে সাত বৎসর পধস্ত, বাল্যক।ল সাত থেকে চোদ্দ, 
যৌবনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দ্েখ। দেয় পূর্ণ পরিণতি । এ সম্বন্ধে 
মতান্তর খাকা খুবই শ্বাভাবিক এবং শুরগুলির মধ্যে কোন স্থুনিদি্ই বয়সের 
সীমারেশা টানা যেতেই পারে না। 


শৈশব (10005 ) 


জন্মের আগে গর্ভাবস্থাত্েই শিঞঙ্ঞর বিকাশ-প্রক্রিয়া অনেকখানি সংঘটিত 
হয়ে থাকে । যেমন, শিশুর পূর্ণপরিণতি-প্রাপ্ধ মস্তিষ্কের প্রায় চার ভাগের 
একভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরা হয়ে থাকে । গেসেল (095011) এবং 
ম্যাকগ্র ! 1129৪) শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটিজ্শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, 
য। দৈঠিক, ভাষাগত, সঙ্গতিমুঙগক এবং ব্যক্কতিক-সামার্জিক। 

ভ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি টশেশবেব একটা বড় ঠবশিষ্্য। একমাসে শিশু মাথ। 
তুলতে পারে, ছু"মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাচ মাসে কোন কিছুর 
উপর ভর দিয়ে বসতে পারে, আট'ন মাসে দাড়াতে পারে, দশ মাসে 
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হামাগুড়ি দিতে পারে, বার মাসে কারও হাত ধরে চলতে পারে, পনেরে 
মাসে সিড়ি বেয়ে উঠতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়তে পারে। শরীরের 
আন্ান্য অংশের চেয়ে মাথার বৃদ্ধি এই সময় অনেক দ্রুত হয়ে থাকে। চলা 
ফেরা করার ক্ষমতা শগীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিণতির উপর উপর নির্ভর 
করে, যেমন মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সবল হুওয়! ইত্যার্দি। শৈশৰে 
শরীরগঠনের এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে। 

শিশু প্রথম ছ'মাসে অস্পষ্ট আগয়াজ, ছ্‌”একট। অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ 
ইত্যাদি ছাড় বিশেষ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু এক বৎসর বয়ুস 
থেকেই সে কথা বলতে শেখে । ফ্োন্‌ বয়সে কত কথা শিশু শেখে স্মিথ 
(50010) তার একট হিসাব দিয়েছেন। 
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প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির । এই সময় 
সামান্ত কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্লেই প্রক্ষোভের 
প্রকৃতি বদলে যেতে পারে । তিন বৎসপ্ু বয়স পধস্ত প্রক্ষোভের এই অসংযত 
অবস্থম বর্তমান থাকে কিন্তু চা বৃংসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের 
চাপে এই অসংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে হ্থনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হয়ে 
উঠে। 

শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণ! গড়ে উঠতে থাকে । এই 
ধাবণাব প্রকৃতি অনেকথানি নির্ভর করে ভার আশেপাশের আর সকলে তার 
প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তাব উপর | শিশুকে যদি তার কাজে প্রশংস! 
বা উৎসাহিত করা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস স্দৃঢ হয়ে ওঠে এবং সে ভবিষ্যুতে 
আম্মনিভরশীল ব্যক্তি হয়। আর তাকে যদি সবদা নিন্দা বা শাসন করা হয় 
তবে সে দুর্বল ও আস্মবিশ্বাসহীন ব্ক্কিরূণে বড় হযে উঠে। আর যদি তাকে 
তাচ্ছিল্য বা অবছ্েল। করা হয় তাহলে সে হযে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও 
অসামাজিক প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে শৈশবেই ব্যক্তির পরিণত 
বয়সের ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি তৈরী 'হয়ে যায় এবং এই সময়ে সে যে সকল 
অভিজ্ঞত। লাত করে সেগুলিই তার তবিস্তৎ মনোভাব ও জীবনদর্শনের প্রকৃত 
কপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচরণকে সব দিক দিয়েই প্রভাবিত 
করে। অতএব শিশু তার পরিবেশের কাছ থেকে কিখবরনের অভিজ্ঞতা লা 


৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


করে সেদিকে সত্ব দৃষ্টি রাখ! দরকার । বিশেষভাবে দেখ! উচিত যে, শিক 
যেন উত্তেজনাপূর্ণ বা আঘাতাত্মক কোন অভিজ্ঞতার (1780709 ) সম্মুখীন না 
হয়। এই ধরনের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা তার বিকাশমুখী মনে গভীর ছাপ 
রেখে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বৃদ্ধিকে বিশেষভাবে ব্যাহত 
করে তোলে । ও 

শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংস্পর্শে 
আসার ফলে ধাঁরে ধীরে সে নতুন জিনিষ শিখতে স্বরু করে এবং তখনই তার 
প্রবৃতিমূলক আচবণ তার শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত হয়ে যায়। 
অতএব এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তাষেন তার সহজাত 
প্রবণতার সমাভিমুখী ও সামশ্রন্তপূর্ণ হর়। ৃ্‌ 

মানিক বিকাশের দিক দিগ্লে শিশুর সবচেয়ে ঝড় টশিষ্ট্য হল তার 
কৌতুহল । সে তার চারপাশে য' দেখে তাই তার কাছে নতুন । অতএব তার 
জিজ্ঞাসার আর শেষ থাকে না। আবার কেবল গ্শ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় ন1 

" অনেক কিছু সে নিজে পরীক্ষা করে, অস্থসন্ধ।ন করে এবং 'শ্বহস্তে নাড়াচাড়। 

করে দেখে । শিশুর এই'জানকাপ এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার 
ক্ষেত্রে নিযুক্ত করলে শিশু স্বাভাবিকভাবে এবং অতি সহঙ্ছেই শেখে 

শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নির্ভরশীপতার মনোভাব! 
শারীরিক লুখন্বাচ্ছন্দ্যের জন শিশু অপরের উপর শিভপ্ন করেই, মনের দিক 
দিয়েও সে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা । সে নিজেকে আর সবলের 
অন্ুরাগের একমাত্র কেন্দ্রক্ূপে দেখতে চার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যর্দিও 
স্বাভাবিকভাবে এই পরনির্ভরতার শাবটি কেটে যায় এবং শিশু আত্মনির্ভর 
হতে শেখে, তবুও এহ ভালবামার আক।জ্কাটি কিন্তু একেবারে চলে যায় না। 
শিশুকে নানা বিডিন্নধধ্ী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় । কখনও কখনও সে 
এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে 
উঠতে পারে না। ফলে তার আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ধাক্কা খায় এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন নে নানা 
প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলা একটা এই 
ধরনের প্রচেষ্টা । খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কল্পনা করে 
নেয় এবং চেষ্টা করে সেই পরিস্থিতিটিকে শ্ববশে আনার। একটা কাজ বার 
বার করাও শৈশবের একটি বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েডের মতে ৯ 


জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর ৪৭ 


পুনরাবৃত্তির (7২৪০0695 ) মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার 
প্রত্যুত্তর দেক্ন এবং যে পরিস্থিতিটিকে সে বাসুবে আয়ত্ত করতে পারেনি 
সেটিকে সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। 

শৈশবের যৌনতার (95%88111) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। 
পূর্বে মনে করা হত যে শিশুর কোনব্ূপ যৌন-সচেতনতা থাকে না এবং বেশ 
কিছু বস হলেই তবে তার মধ্যে যৌনবোধ দেখা দেয় । কিন্তু ফয়েডের ব্যাপক 
গবেষণ। থেকে এই ধারণ। অনত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । দেখা গেছে যে বেশ 
স্থতীব্র যৌনবোধ অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে সাঁক্রয় থাকে এবং তার 
আচরণ ও বিকাশধারাকে বছ দিক'পিয়ে প্রভাবিত করে । 

শিশুর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধ্যে সর্বপ্রধান 
পার্থক্য হল এই ধে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অগ্থভূতি অত্যন্ত বৈচিত্রাপুর্ণ ও প্রচপ্তি 
ব্যাখ্যা অন্ুঘায়ী অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে । ন্বাভাবধিক যৌনতা বজতে 
বোঝ।য সেই যৌনবোধ যা ব্যক্তিকে প্রজননক্ষম আচরণ করতে প্ররোচিত 
কবে। কিন্তু শিশু যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্তের কোন সম্বন্ধ নেই। 
শিশুব ক্ষেত্রে যৌনশক্তি ফয়েজ যার লিবিডো নাম দিয়েছেন-ননা 
অস্বাভাবিক পাত্র থেকে পাত্রশুবে ঘুরে বেড়ায় এবং যৌবনের স্থরুতে সেটি 
তাৰ স্বাভাবিক আশ্রঘ়স্বলটি খুজে পায়।১ তখন থেকে শ্রজননমূলক আচরণের 
মধ্যেই তার যৌনতা সীমাবদ্ধ থাকে । ফ্রয়েডের মতে পরিণত ব্যক্তির ক্ষেএ্ডে 
যৌনতার লক্ষ্য হল গজনন, কিন্তু শিশ্তর ক্ষেত্রে সেট কেবলমাত্র ঠদহিক 
আনন্দলাভেই নিবদ্ধ থাকে এবং নিজের দেহের ষে অঙ্গ বা যে প্রক্রিয়া থেকেই 
যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাতেই আসন্ত হয়। এই জন্য শিশুর 
যৌনতাকে স্বরৃতিমূলক (4০-০:০1০ ) বল! হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর 
যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে অন্ত দেহের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলে" 
দের আসক্তির পাত্রী হন তাদের মা, মেয়েদের ক্ষেঞ্জে তাদের বাবা। ফ্রয়েডের 
মতে এই আসক্তি যৌ-মুলক এবং এই যৌনপ্রবণতাটির নাম তিনি দিয়েছেন 
ঈডিপাস কমপ্লেক্স (09৫100৭ 5015016% )।২ শিশ্তর মধ্যে যখন এই 
কমপ্লেক্স দেখ| দেয় তখন মার প্রতি, তার ভালবালার ক্ষেত্রেসে তার বাবাকে 
প্রতিহবন্দী বলে মনে করে এবং তাই; থেকে বাবার প্রতি তার মনে এপ: । 
বিদ্বেষের ভাব জন্সায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটে।_ বোধের 


রন ্ টস 
৭ পৃঃ ১৯৫--পৃঃ ১৯৭ ২। পৃঃ ১৯৯ 


৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পরিণতি | টৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক । বত পেঞ্ষড় হয় 
ততই তাৰ সামা্গিকধোধ, বন্ধত্রীতি ও দ্নবাধার আকাখার কপে বেখা দেয়। 
এই সময়ে নে আর এক! থাক:ঠ বা একা খেলতে চায় না। সকল, সময়েই সে 
তাঁর সমবস্ত্পী:দর সঙ্গ খোঁজে । ম্যাকড়শাল প্রভৃতি প্রন্ুিবাঙারা একেই .ষীথ- 
প্রবৃত্তি ((65281103 117501806) নাম দিয়েছেন । 

বালাকালে দত, প্রহ্প্ অবস্থার থাকার ফুলে ছেলেদের এ সমর মেয়ে 
দের প্রতি বা, ::, ছেলেতীৰ প্রতি কোন মাকধশ কেনা যায় না ববং 
ছেলেরা হেলেদেব সঙ্গে এবং অয়েবা ঘেষেদের বঙ্গেই ববৃত্ব £বতে শরবত গেপতে 
ভালবাসে । .০।১১ বত্লব বাসের সময খেকে হেলেবেখেশের মন্টে অপর গক্ষের 
প্রতি আকর্ষণ দেবা দেয়ু। 

এই দলপ্রাতা থেকে জন্ম নেয় নস, সামা শ্হাণান,লব অতি অর্থ 
9 ক্বনাগতা। পাতার এনা বাড়া আবিবাগাদের বধ অংহকিজাাতব কর পে 
বাইর জগহুক ভালবারশশতে শেখে । মে বোঝে যেজলেগপাকতে হল তাকে 


খ 


দলের মত্ত নিষ্মকক্ুন দেনে ভগ তবে অম্ হন আত সঙ্গে নিন্দ্‌। 


প্রশংঙাকে সে ধাবে ধাতব মুল্য দিতে শেচ।। এ্রভাঙে তির হশ্যে জন্মায় 


উজ 18-7. এট 


সমাজের 'এচপিত বত, শীতি, তাঠাব-ন্যবহ্ারেরর পুতি অন্দে 
লামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই আবাব বিকশিত হয শিশ্ন নৈিত বোধ | 


6৮ 


ন*" তি. 


কোরনট করা কেন্ট বৃচযীর তে শা তর হট সা শউ সবর খেক 
ভন শঠঃনর প্ছেনে শযিিজিজ শাত-পুরক্কার নন-প্র' সা প্রভাত বিপাক 
গুাৰ গ্ুচুব এ ভান গা চ। 

বাল,।কালেল .« নব দিকে ফাকে মন কস 88160 010114155940) 
ললতে পাবি, দেই সমথে ছেলশেছেতেছের দন্ত আত ভাঙভাবেই কেশ দেয় 
এ সমরটিকে দলবীপাল কাশি ল (0806 0201090 ) 71৭ হয়| এ মধ দুল 
বিশ্বস্তত! সকল পিকান চিগ্ত। ও 'বচাববুদ্ধকে ছাদে বায় বং আও গভীর 
ভাবে শিশুৰ মনকে 2 বিত কবে । দলের প্রতি আভগহা সময্ন মমন্ধ এতই 
তীর ভয়ে দেখা দেয় ষে দছ্েন হম্মানবক্ষার জঙ্ত তাব প্রভা্টটি £কশোর দন্যুই 
প্রাণ প্স্ত দিছে প্রপ্তত থকে। 

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আ.ন্ুপ্রতিষ্ঠার আন্াঙখ। তাদের । তন্ন খেলা- 
গুলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিকার কর।, যুৰ্ধ করা, প্রতিযো!গতামূলক 
খেলাধুলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদ্বে সত্তাকে 


যৌ বনাগম ৫১ 


০০০ 
সপ 


প্রতিঠিত করাব প্রয়াস পায় । মেয়েরাও সাজসজ্জ।, নাচ-গান অনিনদ্দ 'এবং 
ঘরকন্না পুতুল খেলা প্রভৃতির মাণ্যমে আর সকলের দুষ্টিতে নিজেদেব প্রতষ্িত 
করার চেষ্টা করে। খেলাকে এই জন্ত অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশ্বব প্রস্তুতির 
প্রচেষ্ট বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে খেলা যে এই সময় শশুর নান! 
মানসিক চাঁভিদা! ও স্পৃহাকে অভিব্যক্ত করে তাতে সন্দেহ নেই। 

এই বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঠবন্ষ্্য হল নতুণ কিছু হ্ষ্ট কবার 
প্রচেষ্টা । কাঠের বা মাটিব জিনিস তৈবাী করা, ছবি অভ, নত 95 এঠতি 
কাঙ্গের দিকে 'এ সময় ছেলেমেয়েবা একটা সহজ 'ছাকশ বো "21 এবং 
হ্যোগ 2,171 পেলেই কোন কিছু হাটি কবাব আনন্দে তাঁণা মোহ িঠে। 
কিন্ত সাধাবণত 'এই সময উপমুদ্ সাহাঁষা না পাওয়ার ফলে অধিকাং” ক্ষেঠহেই 
তাদেং পভ তেন যান এবং একটু বড হলেই এ অতি মগলক্ব এ াশতাটি 
পবিপেঘণের অভালে নষ্ট হত্বে যার | পেইভন্য বাতে এই বৈশিষ্টাটি ৮সগোচিত 
শাহাযা 'ও এ২সাহ পেন পু হয়ে গুদে সেদিকে শিক্ষক, পিত!, মাতা সঃলের 
সত্ব দু্প দেওয়া উচিত | 

শৈএবেখ ম*বালাকাল এবং কৈশোরের ।চন্তাতেও 'গ্রঠিলপের 956) 
মানিকা একট, উত্বেববোগ্য উৈশিষ্ট্য । গাণ্টনেব গবেধণা থেকে এএ।ণিত 
ংলেছে যে লক বকম নানপিক কাজে ছোট *ছেলেখেরেরা গবিনত এঞ্ভিব 
বে অনেন্ধ তেন) শ্রতন্ধপের সাহায্য শিষে থাকে। 

যনোষে।গের বিস্তারে পরাক্ষণে প্রমাণিত ভয়েছে যে বিশ বন্ি 
মনোযোগের বিশাব ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ) ।” অথাৎ একজন বন্প্রাঙগ 
ব্যক্তি একটি [খোবু অপেক্ষা আনক বেশী সং ক (বশে একসঙ্গে মশোঘোগ 
ভুত পাবে । 

[দ্ধব পণকাশের ক দে থা পরমা শত হয়েছে যে হা নেশা থেকে 
ধাবে পাবে বাড়তে বাডতে ১৫,১৬ বং্সর লয়সে তাব পূণ ।বিণতিতে নোছয় 
এবং তার'ব বিশেষ শেষ ক্ষেত্র খাঁড়া গ্থ সাধাবণত এব শাঁড়ে না 

[বশাবক্পণের শক্ত শৈশবে খুব কমহু থাকে "বং সাত আউ বহবের 
ছেপেখেতে সচঅ সাপাবণ সমস্তা ছাড়া এক্ত কিছুর সমাধান করতে পাতে না। 
১১1১২ বং্ধর বয়স থেকে শঙব মধ্যে সত্যক্চারের বিচার আমতা আস্থার 
এবং আবও কিছু বয়স বাড়লে তাব পক্ষে জটিপ সমস্ত/রঃসমাধান কব! সম্ভৰ 
হনু। ০ 


৫২ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


/যৌবনাগম ( £১০01650217০2 ) 

যৌবনাগমের'স্থক যৌন-পরিণতিতে (058১2105) 1 যৌন-পরিণাতি বসতে 
ছেলেদের ক্ষেত্রেবীর্ধোৎপাদন ও মেয়েদের“ ক্ষেত্রে রজংহট্টি সোঝায় ॥ ছেলেমেয়ে 
উভয় ক্ষেত্রেই এই সময যৌন ইন্ড্রিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে এ দেহে নানার 
যৌনম্থচক চিহ্বের আবির্ভাব হয়। এগুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ছ (920০0129215 


5০081] 510232002 বলা হ্য়। 


কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি 
বেশ গুকত্বপূর্ণ ঘটনা । কোন কোন প্রাচীন মনোপিজ্ঞানী ণই সম"কে পাডন 
ও কষ্টেব (90255 2100 50:91 ) কাঁল বলে বর্ণনা কবেছেন। আঁবা্ কেউ 
কেউ এই সমধঘটিকে অপরাধপরায়ণতাঁৰ কাঁল বলে বর্ণনা করে খাকেন। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু এ.ধরনেব চবম বর্ণনাঁকে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জন খলে 
মনে করেখাকেন। তে একথা সতা যে ষৌবনাগম ব্যঃক্রর জীবংন একটি 
উল্লেখযোগা ঘটনঃ। এ সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রাপ্তযৌব্নগের 
(20019505786) জীবন দেখা দেয় এবং এগুলি তার ভবিষ্তৃৎ বাক্তিসতার 
প্রকৃতি নিয়ন্ধণে বিবাট "গাব বিস্তার করে থাকে। 

যৌবনাথুমকে আনে ্ট ফোনস শৈশবের পুনরাধুতি বলে বর্না কবেছেন।- 
শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যাগুলির মধো এক 
চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খল। দেখ! "যায়, বালাকাল ও ঠৈশোরের আগমনে সে 
অঙসংহতি ও বিশঙ্গলা ধীবে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজন ক- 
ভাবে পর্ববেশের সঙ্গে শিঙ্তেকে মানিয়ে নিতে পারে । কিন্তু যৌবনের 
আগমনের সূ সঙ্গে মেই বিশৃঙ্খল! ও সংহতি আকস্মিকভাবে আপার লোপ 
পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে 
এক বিরাট বিপর্ষগু দেখা দেয়। শৈশবে যেমন তাকে এক নতুন জগতের 
অপরিচিত শক্তিগুলিব সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধাণ করার জন্য পপ্রঝাদ কপতে 
হয়েছিল, যৌবনাগমে ৭ সেইভাবে আবাব ভার চারুপাশ্রে পাথবীব সঙ্গে 
নতৃন করে সঙ্গতিনিধানে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন পতুন 
পরিবেশেব সঙ্গে ঠিক মত সদগতিবিধান করতে না পাবার জন্ত বার বাব তাকে 
দুঃখকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও তেমনই তার 
পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য 


সপ অত 
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বৌবনাগম €৩ 


ভারক প্রতপদে ব্রধতা, লক্জ। ও হভাশ| বরণ করতে পাধা কবে। এই দিক 
দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমেব একটা খুব বড মিল আছে। 

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মশ্যে এক সর্বাঙ্গী” পবিবর্তন দেখ! দেয়। 
এই সময়ে ছেলেমেয়ে উভয়ের দেছেই আকম্মিকভাবে এএন কতকখ্ুলি পবিততন 
ঘটে যেগুলে পবিবার ন| বাইবেব আব সকলের দুষ্ট সহজেই আকষ'ণ কব । 
অনেক ক্ষেত্রে বধংপ্রাঞ্তব! ছেলেমেমেদের এই দৈহিক পবিবর্তনগ্রলিকে শ্ালভাবে 
নেন না এ কখন কখনও নেগুলি লিয়ে উপহাস, বিদ্ধপ হধন বিরূপ 
মন্তাও কবেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটা অন্বাচ্ছন্দ্যমঘ 
ও অন্বস্তিক্কর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদেব আচবণ সঙ্কোচপূ। ও আডই হয়ে 


ওঠে! এর ফলে অনেক সময় তারা এগকতর মানসিক আঘাত পায় 'এখং 
বাস্তব থেকে নিজেদের অপহ্ুত কবে নেয়। 


বুদ্ধি পা মানসিক শক্তির দিক পিয়ে যৌবন প্রাপ্তির মময় ছেলেমেয়েদের মনে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন ঘটে না। তকে এই সময় বিভিন্ন মানসিক 
শক্তিগুলি তাদের সহজ বৃদ্দি প্রচেষ্টার কলে পুণতালাভ করে। ফলে মননশক্তি, 
“বাধশ। বিচাবশক্তি ইত্যাদি মানিক সামথ্যগুলির দিক দিয়ে ছেলেমেয়ের! 
পাবিণত পাক্তিব স্মবক্ষ ভয়ে টে । এই নবলন্গ। শামর্থাগুলি সন্ধে তাদের 
মনে মচেতনতা দেখা ০-ন গং পবিবাঁর বা সমাজে আর দশ*্নেব মত তাবাও 
ঠোট উড সমস্তাব সমাপা নে নজেদেব অভিমত শা এ্রাগষে ম্বাবে। কেন্ধ 
সাপাবণতহ তালেব এক দওউক্ষেপকে নেক পবিণ 2 বাটি সক্গালগাক্কতী। বলে খনে 
করবেন €বং পম |দয়ে দুধে স'বষে পেন ব। অগান্থ কারন । হাব ফলে এই 
“১লোময়েরা শিজেদের অবভেলিত বলে মনে করবে এবং তাদেন মলো সাবা 
থবাববকদ্ধেট একট। বিদ্রোহের ভাব দেখা দের। 

গ্া্চন্টেপনদের দধ্যে সব চেখে পভ পরিবর্তন দেখা দের ঠাদেব অন্ত তর 
বাডে। বলত গেলে সেখানে ণকটা ছোটখাট.1৭্এ্ব নট যায়। দেহের 
আকনম্মিক পরিবর্তন, যৌন শবিণতি, মানসিক এক্কিব পুণভা নাভ, গহবের 
জগতেব উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসব মিলে প্রাপ্তযৌবনেৰ মনে একটি 
(নরাট মালোড়ন স্থষ্টি কবে এবং তার এতদিনের স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের 
সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেঁয়। নিজের বত্রমখী পরিপুর্ণতার নতুন 
উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তার মনে এক অনাস্থাদিত অ।ননা দেখ! 
দেয়। তেমনই তার সামধ্য ও প্রয়োজনের গ্রতি সমাজের উদামীনতা ও 
তাচ্ছিলা তাৰ মনে ক্ষোভের ক করে। এর ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তষৌবন- 


৫৯ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


কেই অন্তসুবী ( 2600৮616) বা আত্মকেন্দজ্রিক (5210500650) হয়ে ৰ উঠতে 
দেখ' যায়। এই জময বাইবেব জগতেব প্রতি তাদেবু মনে একট! বিক্ষোভের 
ভাব জ্ঞাগে এবং জনেকেই মনে করে যে তাদের প্রতি যথেষ্ট স্ববিচাবৰ কবা হচ্ছে 
না বরণ সকলে মিলে তাদেব অন্তাধভাবে নিপীডন করছে। পরিবাব ব। 
সমাজেব অন্যান্য বয়ক্ধ লোকেন্রা প্রাপ্তযৌবনদের এই মানসিক চিস্তাঁপাবা 
অন্ুস্বণ কগতে না পেবে অনেক জময় তাদেব 'প্রত্তি সত্যই যথেষ্ট অবিচাব 
করে থাকেন এবং তাব ফলে তাদের মধ্যে এই পরনের নিপীডনমূলক মনোভাব 
(06156010061010 10210021165 ) তীব্র হয়ে ওঠে। 

এই £নপীডনমলক মনোভাব থেকেই প্রপ্তঃযাবনের মধ্যে জন্ম এনষ 
বিদেহেব মনোবুততি। সহজেই সে কোণ কিছু স্বীকার করতে বা মনে নিতে 
চা »:1. তাৰ পবিণত বদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে জোগায় তাৰ 
বিদ্রোব পেছন আত্মবিশ্বাস । জে প্রচলিত বিশ্বাস বাতিশীতি, ধমীয় বা 
আমাক মন গরভন্তি সবেরই বিবোটিতী কাব | সেনিজে সমাজসংক্কাকের 
ভূমিকা অভিনয় করতে চায়। বে সমাজের প্রাচীন যা কিছু "*! ভাঙ্গা 
মধ্যেই হাব আনন্দ নীম্দবদ্ধ থাকে, নতুন কবে কিছ গছ'ব তি "হাক তে 
আগ্রহ দেখা যায় না। 

ফেব প্রিতে যৌনতা পুন বিকাশ লাভ করে । সেই ুন। প্রাচীন মনো 
বিজ্ঞানবং প্রাপ্ুযৌবনদের ক্ষেত্রে যৌন চাতিদাকে খুব বড় সান দিদেছিলেন | 
কিন্ছ আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সঙাকাবে” যে'ল্চাঁভিদ 
তেমন “কু অস্বাভাবিক ব' তীব্র রূপ ধারণ কবে না । বরং এই সময়ে যৌন- 
ঘটি'হ আকস্মক শারীরিক পরিবর্তনগ্লি ছে মফ়েদের কাছে মধুর বিস্ময়ে 
দেখ] দেয় এবং তাদের যৌনচাহিদা যুলত «৭য়ঘটিত কল্পনা ও চিস্তাব মধ্যেই 
সীমানক্ধ থাঁকে । গভান্র ভাববিলাসমষ প্রেমে" ঘটনা এ সময় ছেলেমেয়েদের 
জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে। | 

ঘেোন কৌতূহল কিন্ত এ সময় তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং যৌনঘটিত 
রতস্ত জানার জন্ প্রাপ্তযৌবনদের আগ্রহ্র সীমা থাকে না । কিন্ফ অধিকাংশ 
দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাগুযৌবদদের সে 
কে'তৃংণ্‌ হয় অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্চিত স্থান থেকে তাদের অধ'সত্য 
ও বিরুত সত্য আহরণ করতে হয়। এর ফলে তাদের ছবিষ্তং ষোনজীবন 
অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে । . 

ঘৌবন-প্রাপ্তির সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশির্্ হল অবাস্তব কল্পনা ও দিবা- 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্তা ৫৫ 


্বপ্পেব আধিক্য । সবতোসুধী পরিণতি প্রাপ্তষীবনদেব মধ্যে যে লকল নতুন 
প্রয়ৌজন্ব স্্টি করে সেগুলি বাস্তবে তৃপ্সি লাভ করতে পারে না। ফলে সে 
দিবান্বপ্ন ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয় সেগুলিকে পুর্ণ কবতে।  প্রাপ্তযৌবন- 
দেব দ্বান্বপ্ল বিশ্লেষণ করলে ছুশশ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আদ্রপ্রাতিষ্ঠামূলক 
ৰা আন্মগোরবমূলক প্র । যেমন, প্রাঞ্চযৌবন স্বপ্ন দেয়ে যে স পড়াশোনায় প্রথম 
হচ্ছে বা খেলায় সব চেষে “সর! স্থান অধিকাৰ করছে বা কোন দুঃসাহসিক 
কা কবছে ইত্যাদি । আব দ্বিতীষ শ্রেণীব স্বপ্প হচ্ছে প্রণ্য়মূলক। যেমন, সে 
তাব আকাঙ্থিত প্রণয়ী বা প্রণধিনীকে লাভ করছে । প্রাপ্তযো বনদেব অধিক!ংএ 
বিবাস্বপ্রই তর প্রর্দীভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনেব অলীক কল্পন!ব 
সাচাষ্ে সে তাব ন্তৃপ্ প্রক্ষোভেব তণ্তি সাধন কবে। সেদিক দিয়ে "প্রাপ্প- 
যৌননদেব ক্ষেত্রে দিবান্বাপ্ুব যথেষ্ট উপযোগিত। আছে । এগুলি গাঁপুযৌবনদেৰ 
মানসিক স্থাস্তা ক্ষ রাখতে সাহায্য কণে এবং তারে প্রাক্ষোভিন সামা 
বঙ্গাব রাখে. কম্ত অন্তিরিভ ও অতি-অবাস্তব দিবাস্বপ্র জুষ্ঠ বাক্তিত- 
বিকাশের «1 “শ্রী হতে দাঢায় সে কথাও খুবউ সতা। 


ূ 9 
প্রাপ্তযৌবনাদের চাঁিদাও সমস্ত! 
( 885 2170. 7১101016705 01 002 £১0012506110) 


যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রা্তযষীবনদের দেহে মনে চিন্তায় ধারণায় ও 
অনুভুত্তিতে এক কথায় তাদের জ্মগ্রসত্তাব মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেয়। এই 
বহুমুখী পবিবর্তন তাদের পূর্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রয়াসকে শিক্ষিয় কবে 
তোঁলে এবং শাদের ক্ষেত্রে তখন পরিবেশেব সঙ্গে নতুন করে আবার সঙ্গতি- 
বিধান কবাব প্রয়েজন হয়। তাদের নিজেদের চাহিদার «মধ্যেও অই ধরনের 
বৈপ্রণিক পরিবর্তন দেখা দেয় । €াঁদের দেহ, প্রক্ষোভ ও চিন্তার ক্ষেত্রে এই সব 
নান! পরিবতন থেকে শুডাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি, হুয়। 
বালাকালে তাদের চাহিদা! যুলত শারীরিক ও কতকগুলি সহজ মানসিক 
প্রযোজনে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তাদের মনেব রাজ্যের আরও 
অনেন্ত নতুন নতুন দরুজা খুলে যায়! ধর্মাধর্ম, বৃহতুর সমাজের আবেদন, তালি- 
মন্দের বিচার, যৌনম্প হাঁ, জীবনরহম্ত সম্পর্কে কৌতুহল, নতুন নতুন ধারণা ও 
অনুভূতি তাদের মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তাদের মধো নব নব 
প্রয়াজনের উত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করে। 

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সমন্তা তখনই দেখ! দেব যখন তাদের এই নব অনুভূত 


৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বজ্ঞান 


চাহিদাগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে যায় । আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় 
এই সব চাহিদ্দা! তাঁদের পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাঁধ।রণত তৃপ্ত হবার কোন 
স্থযোগ পায় না। ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আলে 
অপসহ্গতি (7092130)090006180 ) | অপসঙ্তি বলতে বোঝায় পরিবেশে সঙ্গে 
হুসঙ্গতিবিধানের অসাম । প্রাপ্তযৌবনদেব চারপাশে ষে সব বিভিন্নধমণ 
শক্তি আছে সেগুলিব সঙ্গে তার! ঠিকমত মানিয়ে নিতে পাবে না এবং এই 
আঅপসঙ্গতি থেকেই তাদেব মধো জন্ময় নানারকম অবাঞ্ছিত গ্রবণ তা, দু্ধৃতি 
এবং সমন্তানুলক ম্বাচরণ । 


যৌবনপ্রাপ্তি_-ঝড়ঝঞ্ধার ও অপরাধপ্রন্ণ-াঁর কাল কি? 
যৌননপ্রাপির সমদ অপবিস্ার্থভব্উে দ্বে অপরাধ প্রবণতা দেশা দেখু একথ, 
সতা নয়। বরত শ্বাভাঁবিকভা৫প এব সমন ছেলেমেষেদেব মধ্যো ঠনতিক 
সচেতনতার পুর্তাপ্র!প্ডি ঘটে এবং খ্রন্ধ উচ্চ মাদশবে!ধ কম বেশী স৭ প্রার্থ- 
যৌবনের মনকেই গ্রভাবিত্র কবে থাকে । তকে যদি বকৃত পরিবেশে যা 
সলক আচরণে খাবা প্রাপ্থযৌবনদেব মন বিবাক্ত করে তোলা 5. শাঁছলে 
তাঁদে বর অহ্ভূতিশাপ মন বিদছোহা হয়ে ওঠে এবং এক অন্বাভাবক আক্রমণ- 
ধয়িতা শৃদের মধো জাগতে পাবে। খই সব গ্াপ্তযৌণদপেব পক্ষে তিখুন 
্পবাধপ্র্বণ (10211000600) হয়ে 51 ফোটেই অস্বাভাবিক দয় । চারা যে 
মনোযোগ ও খহাজৃকতি স্বাভাবিক পন্থাস্থ পেল না অপরাধ-কর্ধ সম্পাকনব গাব 
ভার! সেই মনাযোগ খাঞ্গার কব'নচেঠ। করে । খ্ররুজব ক্ষেত্রে তারা তেশাশাব 
দুষ্ক£তকারীদের দলে যোগ |ক্নে ভবিষ্যৎ জী "ন গুকতব ম্বপবাধী অত দাঁতাতে 
পাবে। কিছ এ পরিণতি একান্ত অন্বানা। ক পত্ভিবিদেষ্ক খটতে পাবে! 
সাধারণ স্বাভাবিক পখিলেশে প্রাষ্যৌবনদের ৯ধ্যে অপরাধী হবার কোনও প্রথণত্ত! 
দেখ বায় ন।--এটি বহুপর?ক্ষণ প্রশা ণত তথা । 
অনেক প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী -ব।নপ্ুাপ্তিকে 'কড়ঝঞ্ধার কাল' দা অপনাঁধ 
প্রবণতার কাল? বলে বণনা করেছেন । বত বনু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রখাণিত 
হরেছে ষে এ মন্ত্যগুলি অতিশয়োক্রি। গুকৃতপক্ষে শ্রাপ্তযৌবনদের মনে 
প্রাক্ষোভিক বিপধর* অস্থিরতা, নিশ্চয়তা এবং অনেক সময় উদ্দাদতা দেখা 
দিলেও তাকে সভ্যকারের ঝড়ঝঞ্ধ। বলে বর্ণনা করা চলে না। তাছাড়! এ সময় 
যেটুকু বিপর্নয় ও অপঙ্গতি দেখা দের তা স্থায়ী ও নয় । এই ধরনের স্ামগ্িক অপ- 
সঙ্গতি তখনই স্থট হয় যখন তাদের গুরুত্বপুণ প্রয়োজনগুলি ঠিকমত তৃপ্ত হয় ন1। 


প্রাগুযৌবনদের চাহিদা ও সমস্থ ৫৭. 


আধুনিক মনোপিজ্ঞানীর1 এ বিষয়ে একমত ঘে উপযুক্ত যত্ব ও মনোযোগ, 
স্ববিবেচনা ও সহান্ভৃতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃর্টিভলী নিষে 
প্রাপ্তযৌবনদের বিতিন্ন জমস্তাগুলি জমাঁধান করার চেষ্টা করলে তাদের 
মধ্যে এ ধরনের কোনও আচিরণধূলক সমস্তা দেখা দেষ না এবং সুস্থ ও ম্ৃষম 
ব্যক্তিসত্ত। নিয়ে তারা গড়ে উঠতে পারে । বিশেষ করে এ সময় তাদের মধ্যে 
যে সব বন্ৃষ্খী চাহিদ! দেগ। দেয় সেগুলির তৃপ্তঠীব আয়োজন করা সাগরে 
গ্রয়োজন। ূ 

্যানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীবা প্রাপ্তযৌবনদের চীহিদ! 
শিয়ে বিস্তাবিত পর্যবেক্ষণ কবে তাদের প্রধান প্রধান চাইনাব বিববশী দিয়েছেন। 
তাদের সেই লব পর্যবেক্ষণে উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তষৌবনদের বিভিন্ন 
পরিনতনের গ্রকত্ব বিচার করে তাঁদের প্রধান প্রধান ঢাভিদাগুলির একটি ত!লিকা 
চে দেওয়া তল। যেমন, 


১1 শুক সক্রিরতার চাহিদা (1999 10 16৩ 400ঘাটঘ ) 

£০ সময় ছেলেমেয়েদের সর্বব্তে একট! আকম্খিক বুদ্ধি দেখা দেষ। এই 
দৈহিক বদ্ধিব ছল্থ প্রয়োজন পর্যাপ্ত সক্রিংতার শ্রযোশ এ'ং সুক্ত বাতাস ও 
“রোদে অঙ্গ প্রতাঙগের অবাধ সঞ্চাল'নব অবকাশ | খেল'পুলা, দৌওঝ'প, ভ্রমণ, 
পিকনিক হত//বির মাধামে প্রাপ্তধৌোবনদের এই বুলাবান চাহিদাটির তৃপ্তি হতে 
পাখে। এসঈজন্যই মাধ্যযিক শিক্ষাস্তবে সহপাঠক্রমিক কাযাঁবলীর আসন্তভূক্ি 
এনোবিজ্ঞানেব দিক দিয়ে অপবিষ্কাধ বলেই পরিগণিত হযেছে । 
২1 স্বাধীনতার চাহিদা (1598 101" 776910779) 

ধোৌলশপ্রাপ্িততে যে গ্রয়োজনটি ছেলেমেছেদেব মনে সদগথম পেখা দেয় 
সটি হ্গ বন্ধনসুকির চাহিণা।। আঙ্্ম এাঁবাসব দিক দিয়ে পরেব উপ্ব 
নিভ 'শাল ছিল, কিন্ত আজ সেত পবনি'্ভ'ব কা থেকে তাবা জি খে জে এবং 
সমা, তব «কজন হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁডাতে চাষ । সে (শক 'গকেই নানা 
গ্রকক্ষনেব দাষিস্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পবিবারেব সাধারণ অমস্তা। সম্বন্ধে 
মতামত শেয় এবং কোন কাঁজের ভার পেলে আনন্দ ও টংজভেক তার্গ তা সম্পর্ 
কবে । ছেলেমেয়েদের এই স্বাধানতার আকাক্ষা তাদের মনও স্বাভাবিক 
পবিণাঁতির ফল | মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তাদ্রে মপো আত্মবিশ্বাস 
€ আত্মনিভ রত! জাগে'এবং শ্বাখীনভাবে কাজ করাব আগ্রহ দেখা দের। কিন্তু 
অধিকা*্ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ংপ্রাপ্তর' প্রাঞ্থযৌবনপ্য় এই মনোভাবকে ভাল 


৫৮ শিক্ষাশয়ী মনো নিজ্ঞান 


চোখে দেখেন না, ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকেই ছেলে- 
মেয়েদেব মধ্যে নানা রকম আচরণবৈষম্য দেখ! দেয় । 
৩। সমাজ-ভীবনের চাহদ। (1660 107 9008] 1119) 

যৌবনাগমের পূর্বে শিশু বুহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্তই উদাসীন ছিল । তার 

নিকটতম পরিবেশ ছ।ড়া তাব আগ্রহ দূরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। কিন্তু 
যঘোৌবনাগমে তাব'পব্ণিত মনের দরজায় বুহনুর পৃথিবীর আবেদন এসে পৌঁছয় 
নিজেব ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ভীব বাঁইরে মানবসমাজেব সঙ্গে একাত্মতার এক 
অন্তৃত্তি তার মনকে স্পর্শ কবে। সে অপবেব সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতেব সঙ্গে 
পরিচিত হয়, ঠিজের স্বাধীনতা (্বচ্ছ'য় গোষ্ঠীব স্বার্থে বিলিষে দেয়। স্কুল, ক্লাব, 
সামাজিক ওঃসাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ উদ্চোগের মাধ্যমে 
প্রাপ্তযৌবনদেব এই সমাজ-জীবনেৰ প্রয়োজনটি তৃপ্ত হয়। 


৪1 যৌন-তৃপ্ডির চাহিদা] (1০০0 10৮96: 99019180610 ) 

যৌবনপ্রাপ্তিব সময় থেকেই যৌনসচেতনতা1 পরিণতিক্রা করে। শৈশবে 
যৌনবোধ নিতান্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে । বাল্যকালে 
যৌনতা থাকে সুপ্ট বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্ত ফৌবনাগমে এই যৌনবোধ 
পবিণ্ত ও সংগঠিত হযে ওঠে এবং বাক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন 
যাপনের ক্রন্ত প্রস্তুত করে তোলে । এই পবিণত যৌনসচেতনতা! শ্রকাশ পায় 
ছেলেদেব ক্ষেত্রে সঙ্গিনী “বং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনাব বপে। 
এই জময ছেলের] ও মেয়ের। পরস্পরের জঙ্গ কামনা! করে এবং পরস্পরের 
সঙ্গে কথাবার্তা ও মেজামেশায় আনন্দলাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামন 
ছাড1ও যৌন চাহিদা আর একটি রূপ নিমে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন 
কৌতৃহল। এই সময় যানঘটিত বিষয় ও যৌন রহস্য জম্পর্কে জানবার জন্ত 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ দেখ! দেয়। তাদেব এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন, 
সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন শিক্ষাদ।নের আয়োজন থাক! একান্ত প্রয়োজন | ধে 
সব সমান্দে যৌন শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সে সপ ক্ষেত্রে গ্রাঞ্থযৌবনের। 
নানা উৎস থেকে অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ফলে তাদের 
যৌনজীবন বিষময় হয়ে ওঠে | 


৫1 নতুন জ্ঞানের চাহিদা (690 1০৮ 1৩ ছ070ত719099 ) 
প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণতা লাভ করে এবং 


প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্ত ৫৯ 


বিস্ডিন্ন মানসিক শক্কিগুলিও তাদেব পবিণত্িতে পৌছয়। ফলে তাদেৰ 
স্বাভাবিক কোঁতৃহল অতি তীব্র হয়ে ওসে এবং নতৃম নতুন জ্ঞানলাভেব ধ্রুতি 
তাদের আকাঙ্খা দেখা দেষ। মানব অস্তিত্বের বহুঙ্গুখী স্তাবধারাব প্রতি তারা 
ক্রম" আকৃষ্ট তয় এবং পাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নুডত্ব গ্রড়তিত বিভিন্ন 
জ্ঞান্ভঃ”"ব থেকে জ্ঞান আহবণ করাব 'প্রচাস তাদেব মপো দেখা দেষ। এই 
সময় প্রাপ্তযৌবনদের এই স্বতঃস্ফর্ত জ্ঞান লিগ্মাঁকে উপযুক্ত পগে পবিচা লিত করার 
উপরই "তাঁছেব সার্থক জীবন-প্রস্তরতি নিরব কবে। ” 


৬। আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা 


* € 990 101 5911 75101999101) ) 


প্াপ্রযৌবনদেব প্রাক্ষে(ভিক তঁপি প্রধানত নিজেদেব অভিবাক্ত ও গ্রতিচিও 
কবার মণ্চে দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড।, খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয়, 
সভ্রুশী্রলক প্রচেষ্টা ইত্যাদিব মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোনুখ 
সত্তান্ডে অভিব্ত্ত করতে এবং সমাজেব আর সকলের কাছে নিজেদেব নুল্য 
বোপ গুন্তষ্ঠিত কবতে। এই চাঁতিদার তৃত্তি গ্রাপ্তযৌবনদের সুস্থ ও 
দ্য বাজি সবার বিকাশের পক্ষে অপনিত্ধ ! ফে সব ছেলেমেয়েদব মধ্যে এই 
আত্।ানশ্যক চাহিদাঁটি অতৃপ্ধ থেকে যার তাব। দুবলচেতা, আত্মবিশ্বীসহীন ও 
জীবনসংগ্রাযে পণ্চাদপদ হয়ে ওসে। 


৭1 নীভিবোধের চাহিদ1| (7০90 10: 80078] 90089) 

এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অন্ুচিত ইত্যাদির বোঁধ- 
গুলি9 স্বপবিণত হয়ে ওঠে ।  ইত্তিপূর্বে বিভিন্ন বস্তবা কাজ সম্পর্কে নৈতিক 
মাঁন তাদের মধ্যে নিতান্ত অসম্পর্ণ ও অস্পষ্ট আকারের ছিল। যৌননাগয়ে 
তাদে এ সম্পদে একটা সুচিন্তিত ও স্থনিদি সিদ্ধান্তে আসাব এগ চে দেখা 
পায়" নিজের বা পরের সকলেব কাজই এ নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে 


পবিন'প নমর এবং নিজে যদি কখনও তার এই নৈতিক মানেব বিবোপী কাজ 
কবে "ত তলে সে তীত্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়। 


৮। আত্মনির্ভরতার চাহিদা ব। রত্তির চাহিদা 


(7660 107: 15816-06]0107061709 0: 13690. 10৮ 9 $08811019 ) 


এ সময়ে ছেলেমেহেদেৰ নিজেদের ভবিহ্াৎ সম্বকষষে চিন্তা করতে দেখ বায় 
এবং কেমন কবে স্বনির্ভর, হওয়া যায় সে সম্বন্ধ নান গ্শ্স তাদের মনে উদয় 


৬০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা পরি- 
কল্পনা তারা মনে মনে রটনা করে। বিভিন্ন বস্তি ও উপার্জনের পন্থার গতি ? 


তাদের যনোধোগ আকুষ্ট হতে দেখা যাঘ। অনেকে এই জন্ত এই চাহিদাঁটিকে 
বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণন1! কবে থাকেন । 


৯। জীবনদশ'নের চাহিদ। 
€ 99৭ [0 7 90110901010 01 1110) 
যৌবন প্রাথ্িতেই প্রথম ছেলেমেয়েদেব মনে জীবন ও বহির্জগণ্থ সম্বন্ধে 
কতকগুলি মৌলিক গশ্র জাগে । মানুষের জীএনের অর্থ কি, কিমেই বা 
জীবনের সাথকতা পা এই হইব বহস্ত ক ইত্যাদি গুক বরপূর্ণ প্রশ্ন গুলি তাদের 
মনকে ব'ব বাল দোলা বিয়ে যাথ। এসব গনওডলব উতর খাবা সবজ্ধ *ন্ধান 
করে 'এ”ং সেগুলি সঙ্বন্ধে হ5১কু হথ্য ভাবা সংশুহ কবতে পারে তাই শিং 
মোটামুটি একটা ধাবণ! গত তোলে 1 এ সময় দরকাব ভল তাঁদের মধ্যে এমন 
একটি সন্তোষজনক জীবন দর্শন গে তোলা যা তাব ভপ্বস্তুৎ কম গ্রণাসীকে 
প্রবুদ্ধ। 5 অথন্য করে তুলি” ত গাববে। 


এ ঠযৌ নদের এই ক াজনগ্ুলির যদি এথাযণ তি না 


্ 
ঠে 
২ 
১ 

এ) 


তাদের সঙ্গতিবিধান নিশ্যেভ।:ত শাহত ভয় এবং তা থেকে তাদের মধ) 
নাশাবকমণ অবাঞ্ত মানগক জটিলতা € আচবপনূলক নৈকল্য দখা দেয় । 
ফলে ভাদেব ক্রম'বকাশেণ স্ুষ্ট অগ্রগতি নানাভাবে সুপ হাথে সডে। যাবা 
সাহসী তাবা তাক্ের অভুপু চাতিদাপ্তল মেটানোর জন্য অসামাজিক এ 
অমর্গলকর পন্থা গ্রহণ ক" এবং সখা অপবাধ,াবণ (10211008201 বলে 
কুখ্যাত শয়। যাব তা পাবে না তানা 'সহশিক বা কৃত্রিম তপিতেই সঙ 
থাপে ব! 'তাজের ঢাহিদাকে দন করতে পাবা তয় 1 অপিকাশ প্রা্থযে বন 
দিবান্বপ্র বা অলীক কল্পহাব মধ্যে দিয় তান্রব চাহিদার ভপি খোজে । এব 
কোনটিই স্াভাবিক বিকাশের লক্ষণ নঘ এবং স্থাস্থ্যময় ব্যক্তিসততার কষিতে 
বিশেষ বাধাম্বরপ । অতএব পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলের কর্তব্য তল 
যাতে শ্রাপ্তযৌবনদের প্রয়োজনগুলি যথাসস্ভব উপ্িপাভ করে এবং তাদের মধো 
অবাঞ্চিত জটিলতা দেখা না দেয় য়ে দিক সমত্ব দৃষ্টি দেওয়া । 


প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে পিতামাত। ও শিক্ষকের কর্তব্য 
প্রাপুধোবন ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশপ্রচেষ্ট। যাতে কোনবপ 
' বাধাপ্রান্ত না হর এবং তাদের মানিক ও গ্রাক্ষোভিক সমস্যাগ্ডলির যাতে 


প্রাগুযৌবনদের চাহিদ। ও সমস্ত ৬১ 


বথাধখ সমাধান হয় তার জনা পিতামাতা শিন্ষ ক পভৃতি সকলেবই সহযোগিতা! 
অপব্কাধ। প্রাপুযৌবনছেব সবত্োমূশী বিকাশকে স্বাস্থ্যময় ও শুষম করে 
ভুঞ্তে হলে পিতামাঞা শক্ষকদেব কতক গ্রলে বিষযেব প্রতি মানাযোগ দেওয়া 
উচিত । যেমন-- 


১] প্রাপ্তযৌবনদের সঙ্গে স্ান্ুভতি ও বিচক্ষণভাব সঙ্গে বহার করতে 
হবে। তাদের শাগীরিক পরিবঙনগুপিকে সহজভাবে নিতে হবে এবং ষর্ামস্তব 
তাদের সে মানসিক সংঘাত এডিমে চলতে তবে। 

২। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করব চাহিদাকে তৃপুদ|নের জন তাদের 
বখেখ হুযোগ দিতে হবে। ছোটখাটি দাযিত্বনুণ কাজের ভার ত।দেব উপর সম্পূর্ণ 
ছে্ড় দিবে তা7পব আত্মগ্রতিসার আকাঙ্াকে তৃপ্ত করতে হবে। | 

৩। ব্যক্তিগত বৈষমোব নাতির উতর গ্রাপুযৌননদের সমগ্র শিক্ষ। 
প্রতিঠিত হবে 1 প্রত্োকটি ছেঞ্েয়ে যদ তার প্রসোজন ও সামর্থা অননষারী 
শিক্ষাল।ভ করতে পাবে তং হলেই তাদের বা “গত সাথকতাবোধ পবিভুপ ভবে, 
নহুব বার্থতা ব! অ!ংশিক পাফলা 'াঁদেব আত্ম ব্াণকে ক্ষ'ণবল কবে তুলবে 
এইজন্থ মাধ্যমিক শিক্ষ।ুবে বগুষুণী পাগক্রমেব প্রচ কব। একান্ত গ্রয়েজন । 
সেই কারণে আখু'নক গুগ ৩শীল দেশগ্ুলিতে মাপামিক শিক্ষান্তরে এমন সব 
বিভিন্নধ্মী পাটা বিষয়বন্থ অন্তু রং হয়ে থাকে যাহ প্রাশ্তযৌবনদের 
বিকাশখান ন্হুমুখী পভ্তাবন' ও গ্রযোজনগুলি তাদের পপিতৃপি খুজে পায়। 
ভারঙে সম্প্রতি গপ্রবতিত “হুসাধক'নি্ঞাসয়ুগ্ুলিতে প্রচলিত গতান্গতি* এক- 
সুখী "াঠক্রমকে পরিত্যাগ করে নান বিভিন্রমা পাঠ্যব্ষিয়েব পবৃতন কব! 
হচেছে। এর ফলে শ্রাপ্ত-যাঁণশদের দীর্ঘ-অনঙে লত প্রয়োজপগুলি কিছু পারমাণে 
পবিতপ্ি লাঁন্দ করবে সন্দেই নই । 


৪। 'প্রাশ্ুযৌবশছেব সকত্তোখা পূদ্ধিক পূণ হালাতের আযোগ জবার এনা 
পচ়র পথিমাঁছে গহপাৎঞএমিক কাধাৰ বর বাবস্থা রাঁচিতে হবে। খেলাধুলা, 
সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিন্ধ ইত্যাদিব মাখ্যমে তাদের আতাব 
সব দ্িকগুল যাতে অবাধে অভিব্যক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 


£ এই সময়ে ছেলেমেয়ুরা যাতে একটি উপযুক্ত ছবনদর্খন গড়ে তুলতে 
পাখে সোঁদক দিযে শিক্ষক এ িতমাতাঁদের সরিনা ও সষতু সাতার 
“কাজ যোজন হাদের ছিল হাল বচ সহাব যোগ পেএযাগ জামির 
গ্কত্পূথ জমন্যাপলি ানযে তাদের সঙ্গে আলোচনা কব, আগ্ুলি সন্থন্ধে 
সন্তে/ফঅজনক পারা গঠনে হার সহ) রত পগতিশীল চিন্তালাব এ অঙ্গে 
পরিচিত বাব একশ দিযে তাদের মত উদার পু 'তঙগ। কটি কৰ। 
ইত্যাদথ সাভায্যে জীবন স্গদ্ধে একন গ2শ্মূলক পাবকলপ্পনা গড়ে তৃসতে 
ছেলেমেঙেদর সাহাধা করা উঠত । সুপরিকল্পিত ওকতিবীক্ষণও কল্পনাশক্তি 
বিকাশের পক্ষে খুব মহ।সক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, হবাউটিং ইত্যাদির মাধমে 
ছেলেমেয়ের; যাত্ডে প্রকৃতির ঘশিঈ সযাগে অমতে পাবে তাবু আয়োজন 


৬১ শক্ষাশ্রয়ী মনো বজ্ঞান 


সি 


করা উচিত। তাছা'ড! নানাদেশ ভ্রমণের ফলে প্রাপ্তযৌবনদেব মানসিক ৃষ্টি- 
ভঙ্গীও প্রসারিত হয় এবং তাঁর! উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে । 

৬। যৌনবিষয় সন্ধে গাগুযৌবনদেব নবজাগ্রত কৌতুহল মেটাবাঁর জন্য 
প্রাপ্তযৌবনদেব পাঠক্রমের যৌনশিক্ষাব ব্যবস্থা বাখা একাস্ত দবকার। “যৌন- 
প্রক্রিয়! সম্বন্ধে যাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ কবতে পারে তাব 
আয়োজন সংস্তবের পাঠক্রমেই অন্তভু ক হওয়া উচিত। 


ছা 
ন্যক্তিগত বৈষম্ (10171%1008 7011101000 ) 


আধূনক মনোঁবিজ্ঞানেব বিশদ গবেবণাব ফলে সাম্প্রতিককাঁঙ্গে যে লব 
ওকত্বপর্ণ তত্ব 'মাবিষ্কত হথেছে তার মধ্যে সবচেষে উন্লেখযোগ্য হল বাক্িগত 
বৈ রে এই চির মল কথা ভল -খ মাস্নেব মধ্যে নানা দিক 
দরে গ্রচা পার্থক্য বিদ্যমানি। অনশ্ বাক্তি.ত বাক্রুতে এই ঠববৃতমাথ কাটি 
বন গ্াান কাল গেকেই আমাদেব জানা, কিন্ত ভব নিখত ও যথা, বজপটি 
অ।জ এন বজ্জানই আমাদের সমনে তুলে বাবেছে 

ক্কুলেব 'একই ক্লাশে গছে এমন একদল ননবযপী ছেলেকে পবীক্ষা কবলে 
মাম।তেব কাত বাক্িগত বৈষমোধ তঞ্টি পরুষ্ষাব হযে উঠবে । দেন" যাবে 
যে কেচব গঠন, ওজন" উচ্চ ঠা, স্বাস্থা, গাছের বউ, চোখের বউ গ্রভী'ঙুব দক 
দিযে তাদে মধ্যে প্রচুব পাকি বেছে | কউ দীর্ঘ, কেউ 1 বা কাবও 
হ্বাস্থ) খুব তাল, ক্ষ চিব-কগ্রৎ কাহও তোদেব বড কাল, কাবও বু ক্ট। 
ইত্যাদি । “তঘনি আবাব স্বভাব, হাঁপ-ভাব, অভগস উত্তাদর দক য়েও 
তাবের মধ্য বৈষম্যের অগ্ত শেই | “কউ হয়তো শান্ত, কেউ অশান্ত, কেট নিষ্ঠুর 
কেউ কোমল, কেটি বাস্তবধমী, তে আবাব ম্বপ্রবি্লাপী 1 পডাশোঁন'ক্র দিক 
০9 তাদের মধ্যে পচুব অজিল । কেউ ২+তো সহডেই পড়া শে, কারও 
1শখ:ও বেশ সমা লাগে । €কউ অতি সহজেই একেব পর এক পর'ক্ষাৰ পেড়া 
'৬ক্য়ে এগিষে যায়, কেউ আবাব নিন্ন তম পরীক্ষাতেই ব্যণ হরে পড়াশোনা, 
হেডে দিতে বাধ্য হন । এইভাদে দেখা যাবে ষে নানা বিভিন্ন পক রে 
'ঠাদেব মধ্যে িবাট পাথক্য বায়ছে। এই পাশকাগ্ুলিকে শ্রেণী বাগ করলে 
'আঁমবা" নীচের টৈপম্যগলি পাই | যথ|- (১) দেহগত (60551581) 
(২) মানসিক শক্তিগত 09511506881) (৩) মনঃপ্রকতিগ ত (0 500102102 09910- 
£2৪1) (৪) গ্রক্ষোভগত (05000001021) (৫) কট্টগত 008168101) ডে) পন্কালগত 
(99018] ), (৭) শিক্ষাগত (ছ:710800781) ইত্যার্রি। 
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ব্যক্তিগত বৈষম্য 
| | 
নি অজিত 
] | | | | ৃ | 
দেহকগত যাঁনাসিহ- মনঃ কৃষ্টগত অমাজগত 'প্রক্ষোভগত শিক্ষাগত 
শক্তিগণ প্রকৃতিগত ইত্যাদি 


এই বৈষম্যগুলিকে আমরা আবার আঁর এক 'দ্দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ 
করতে পারি। যথা সহজাত ( 121518050 ) এবং অগ্রিত ( 8০001160 )। 
সহজাত বৈষমাগুলিকে আমর! মৌলিক বৈষম্য বলে বর্ণনা করতে পারি 
কেনন। এই বৈশিষ্ট্যগুল ব্যক্তি জন্ম থেকে উত্তবাধিকার স্থত্রে পেয়ে থাকে এবং 
সেজন্ত সেগুলির ক্ষেত্রে মাধমে মাগষে পার্থক্য থাকবেই । কিন্তু অজিত বৈষয্য- 
গুলি ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতে শ্ু্টি হয়ে খাকে এবং সেগুলির জন্য 
পরিবেশের পার্থক্য প্রধানত দাণী। পরিবেশ যতই একরকম হয়ে ওঠে ততই 
এই*অক্জি 5 বৈষম্যেব পরিমাণ কমে যায়। অবশ্ত এই অর্জত বৈষম্য কখনও 
একেবারে পোপ পেতে পারে না এমন কি পবিবেশ সম্পূর্ণ অভিন্ন ভয়ে উঠলেও 
নর। তারৎকাঁবণ হল এই যে মাঙ্ত বৈষম্যগ্লর পেছনে পরিবেশেব শক্তি 
প্রধানত কাক্ধ করলেও ব্যক্তির সহজাত নজন্ব শক্তির অবদ্ধান সেখানে 
থাঁঃবেই এবং এই সহঙ্জাত শ্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝিতিন্ন বলে আাদেব সামগ্রিক 
ফল বিশিন্র মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই। 


উপরে বণিত বৈঘম্যগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থৎ দেহগতঙ, মাঁনপিক 
শক্কিগত ও মন:গ্রকৃতিগত বৈবম্যগুলি হল সহজাত মৌলিক বৈষম্য । আর 
বাৰীগুলি যেমন কুষ্টগত, প্রক্ষোভগত, সমাজগত ইত্যাদি বৈষম্যগুলি হল. 
অন্তত | অর্থাৎ এই টৈষম্যগুলি শিশুর মধ্যে জন্মেব সময় থাকে না. কিন্তু পরে 
পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্নতা হেতু তার যধ্যে দেখ। দেয়। কিন্তু সহজাত 
বৈষম্যগুলি নিয়েই শিক্ ভূমি হয়। 


অবস্তট কোন বৈধম্যকেই সম্পূর্ণ সহজাত বা সম্পূর্ণ অজিত বল! চলে না। 
বির হঙ্গাত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব যথেষ্ট থেকে থাকে। তবু আমাদের 
আলোট্টনার হুবিধার জন্য এই শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণ কর! ঘেতে পারে। 


সহজাত বৈষম্য ও বংশধার। ৬৫ 


সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা 
€ 10109068 101069700088 200. [397801 ) 

সহজাত বৈষম্যগুলি শিশুর বংশধার! ব! উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ । 
বংশধারা বলতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলি শিঞঙ্ষ তার পিতা- 
মাতা ও পুপুরুবর্দের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসুত্রে জন্মের সময় পেয়ে থাকে । 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার তার পিতামাত! তাদের পিতামাতাদের € অর্থাৎ শিশুর 
পিতামহ-পি তামহী* মাতায্হ-মাতামহীদের ) কাছ থেকে পেয়েছেন। তার! 
আবাব লেই বৈ শিষ্ট্যগুলি তাদের পিতামাতাদের ( অথণৎ শিশুর প্রপিতামহ- 
প্রপিতামহী, প্রমাতামহ-প্রমাতামহীদ্চ্রে) কাছ থেকে পেয়েছিলেন । এভাবে 
বল। যেতে পারে থে শিশ্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার স্থত্রে পায় সেগুলির মধ্যে 
তার লমস্ত পূর্বপুরুষদেবই অঙ্পবিব্তার অবদান আছে । 

এখন এই বংশখাব। বা উত্ররাধিকারহ্ৃত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে 
পিঠামাতার কাছ থেকে শিশুর ঘধ্যে আসে ? এটি জানতে হলে প্রাণী স্থষ্টির 
রহস্য কিছুটা জান! দরকার ।» 

শিশু বখন জন্মার' তথন মাতৃগর্ভে ছুটি কোষের (০611) সম্মেলন ঘটে। 
একটি আসে পিতাব কাছে থেকে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে পিতৃকোষ আর 
একট আচল মা:এব কাহ থেকে, তাকে বল! ষেতে পারে মাতৃকোষ। প্রত্যেকটি 
কোষের মধ্যে থাকে তেইশটি করে স্থতোর মত পদার্থ বাকে বলা হয় কোষতস্ত 
বা] ক্রোমোজোম । এই প্রতিটি ক্রোমোজোমের মধ্যে, থাকে আবার চস্তিশ 
থেকে একশটি করে অতি সুক্্ম এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাকে বলা হয় 
জীন (060 )। এই জীনই হল প্ররুতপক্ষে উত্তরাধিকারের বাহক। 
শিশুর জন্মের সমস্ত পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জীনগুলি পরম্পরের সঙ্গে 
মিলিত হয় এবং তাদেব এই মিলনের উপর শিশুর বংশধারার স্ববপ নিভ'র 
করে। শিশুব দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, উচ্চতা চোখেরএরঙ, নাকমুখ চোখের 
আকৃতি, বুদ্ধি, মনের প্রর্কতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টাগুলি নির্ধারিত করে এই: 
পিতা! ও মাতার মিলিত জীনগুলি। অতএব দেখা যাচ্ছে ঘষে পিতৃ-মাতৃকোষের 
জীনগুলির মাধ্যমেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে তাৰ সহজাত 
বৈশিষ্টাগুলি লাভ করে থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই এক কথায় আমর! 
ংশধারা নাম দিয়ে থাকি | | 


১। প্রথম খণ্ড £ পৃঃ.১৯৭ রি 
২.৫ £ 
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জীন সন্ধেও বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটু জানা গেছে যে, জীনেন 
ক্ষমতা অলীম। মানবের দৈহিক, মানপিক, চারিত্রিক নব রকম বৈশিষ্ট্যের 
মূলেই আছে জীনেব ক্রিয়া। জীন সব সময় জোডায় কাজ করে, যার একটি 
আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে প্তিকোষ থেকে । জীনের এই 
জোড়াবাধার উপরেই বংশধারার প্রতি পূর্ণভাবে নির্তর করে। প্রত্যেক পিতা 
ব! মাতাব নিজন্ব জীনের গুণ ও প্ররুতি বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের 
জন্ম পিতামাতাব বিভিন্ন জীনের সম্মেলন থেকে হয় বলে একই পিভামাতার 
ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখ যাঁয়। একমাত্র সমকোষী যমদ্জ ছেলে 
বা মেয়েদের ক্ষেত্রে জীনগুলি একই থাকে এবং সেজন্ত তাদের বংশধার! 
একেবারে অভিন্ন হয়। 
ত্রিবিধ সহজাত বৈষম 
এই বংশধার! উত্তরাঁধিকারস্থত্রে পাওয়া! বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্ররুতির পিক 
দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়, যেমন, দৈহিক, মানমিক ও মনঃপ্রকৃতিগত | 
দৈহিক বংশধারার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির দেহের গঠন, উচ্চতা, নাক ও মুখ-চোখের 
রঙ ও নানাপ্রকার অস্তুটর্দহিক বৈশিষ্ট্য । গ্রস্থিগত পাথ ক্যও এই পর্যায়ে পড়ে। 
মানসিক বংশধারার মধ্যে প্রধানত পড়ে নানাবিধ মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি। 
সবশেষে আঁসে মনের মৌলিক প্রকৃতি বা স্বরূপ, যাকে ইংরাজীতে টেমপারামেন্ট 
বলা হয় । দেখা গেছে ষে ব্যক্তি তার টেমপারামেণ্ট ব। মনঃপ্রকৃতিটিও জন্ম 
থেকেই উত্তরাধিকারন্ত্রে লাভ করে থাকে। 
এই তিন শ্রেণীর বংশধাবার বৈশিষ্ট্য থেকে তিন শ্রেণীর সহজাত বৈষম্যের 
উৎপত্তি হয়ে থাকে । যথা, দেহগত বৈষম্য, মার্নসিক শক্তিগত বৈবম্য ও 
যনঃপ্রকতিগত বৈষম্য | 
দেহগত বৈষম্য ( 01855108] [016621:613065 ) 
দেহগত বৈষম্য নানা শ্রেণীর এবং মাত্রার হতে পারে। জাতিগত বিভিন্নত। 
অন্থ্যাঁয়ী দৈহিক গঠন ও শরারের অন্ান্ত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা 
দিতে পারে । তাছাড়া ব্যক্তির বংশধাবার বিভিন্নতীর জন্যও মানুষে মানুষে বিরাট 
পার্থক্য দেখা হায় । একটি নিগ্রো ছেলের পাশে একটি ইউরোপীয় ছেলেকে বা 
একজন চীনদেণীয় ছেলের পাশে একটি রাজপুত ছেলেকে দীড় করালে দেহগত 
বৈষম্যের স্বরূপটি জান! যাবে । হুস্থাস্থ্ বা কুন্বাস্থ কিন্তু সহজাত নয়, পরিবেশের 
প্রভাব থেকে অদ্ভিত। তবে বিভিন্ন শারীরিক প্রবণতা, ধাকে আমর! ইংরাজীতে 
কনকিটিউশান (00584080199) বলি, সেগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্যের পধায়ে পড়ে । 


মানসিক শক্িগত বৈষম্য ৬৭ 


মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেহগত ঠবষম্যের মূল্য আজকাল খুব বেশী নয়। 
বর্তমান জগতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সুনির্দি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের 
মূল্য বিশেষ কোথাও দেওয়া হয় না। তবে অঙ্গহীনতা বা শারীরিক কোন 
থু'ত থাকলে তা ব্যক্তির মনোভাব এবং ব্যক্তিসত্ত। গঠনের উপব উল্লেখযোগা 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে । প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আডলারের (80161) 
পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে যে শারীরিক ক্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
নিক্পতাবোধ (9675০ ০৫ £9£0110115 ) প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে । 
মানসিক শক্তিগত বৈষম্য (00661150059] 01662515065 ) 


মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যতিত ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দেখ! মায় তাৰ 
গুরুত্ব কিন্ত সব দিক দিয়েই বেশী । 


মানসিক শক্তিকে মোটা।সুটি দু'ভাগে ভাগ কর! ষেতে পারে, যথা সাধারণ 
শক্তি ও বিশেষ শক্তি। সাধারণ শক্তি হুল সেই শক্তি ষেটি আমাদের সকল 
প্রকাব কাজ করার পিছনেই থেকে থাকে । একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি 
(1765111587505 ) নাম দিয়ে থাকি । আর বিশেষ শক্তি হল সেই শক্তি ষেটি 
ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাঁজ দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে । 


সাঁধারণ এবং বিশেষ, উভয় প্রকার শক্তির দ্রিক দিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রচুব বৈষম্য দেখ! যায় । 


সকল মানুষের যে বুদ্ধি সমান নয় এটি একটি সবর্জনীন অভিজ্ঞতা । কিন্তু 
কার কত বুদ্ধি, বেশী হলে কত বেনী, কম হলে কত কম এ সম্বন্ধে নিভূলভাবে 
জানা এতদিন সম্ভব হয়নি । সেটি বর্তমানকালে জানা সম্ভব হয়েছে অধুন! 
আবিষ্কৃত বুদ্ধিব অভীক্ষার সাহায্যে । বুদ্ধির অভীক্ষা হল বুদ্ধি পরিমাপ করার 
এক ধরণের যন্ত্র বাঁ উপকরণ। এর দ্বারা কে কতটা বুদ্ধির অধিকারী তা 
নিরযোগ্যভাবে জানা যাঁয়। যে সংখ্যার ছারা বুদ্ধির পবিমাণ সথচিত হয় তাকে 
ুদ্ধাঙ্ক বলে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যাঁর বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কমও 
নয়, বেশীও নয়, তার বুদ্ধাঙ্থ হল ১০০। যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে 
কম তার বুদ্ধস্ক হল ১০০'র কম এবং বুদ্ধি যত কম হবে বুদ্ধঙ্কও তত কমে 
যাবে। তেমনি যার বুদ্ধি স্বাভাবিক যান্ধের চেখে বেশী তাৰ বুদ্ধঙ্ধ হল 
১০০র বেশী এবং বুদ্ধি তত বেশী হবে তত বুদ্ধান্কও বেড়ে যাবে । কোন্‌ 
মান্থুষের কতটা বুদ্ধি স্বাছে আজকাল ত। নির্ণয় কর! হয় এইু বৃদ্ধযস্কের সাহায্যে ।৯ 


১0 





১। প্রথম খণ্ড ঃ বুদ্ধির পরিমাপ £ পৃঃ ৮৭ ভ্রষ্টব্য।, 


৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিজ্ঞান 


এই পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে ঘে প্রকৃতি বুদ্ধির বণ্টনে অগ্নিকাংশ 
লোকের প্রতি স্থবিচারই করেছে । শতকরা প্রান ৬ জন লোকেরই আছে 
মাঝামাঝি বুদ্ধি এবং বৃদ্যক্কের হিসাবে বলা যায় যে তাদের বুদ্ধযস্ক ৯০ থেকে 
১০০র মধ্যে। আবার ৯* বৃদ্ধন্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন মাহ । 
এর! হুল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে । এদের এক কথায় বল! চলে ক্ষীণবুদ্ধি । 
এদের মধোও আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে নান! শ্রেণী বা স্তর আছে। ১১৯ 
বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির ছারা! 
বিশেষভাবে অন্ুগৃহীত । এদের নাম দেওয়া যায় উন্নতবৃদ্ধি। এদেরও বুদ্ধির 
মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তর ব! শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই 
বণ্টনকে ষদি চিঞ্সের আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা ঘণ্টার আকারসম্পঞ্জ 
একটি ছবি পাঁৰ। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির 





৬০ ৮০ _ ৪৯০ ১০০, ১১০ ৯২০ ১৪০ ২০ 
এ ভি হি (1.১, 


[ জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টনের আদর্শ চিত্ররূপ ] 
মধ্যভাগ উচু এবং ফোলা । জনসাধারণের মধ্যে ক্ষীণুদ্ধি এবং উন্নতবুদধি' 
লোকদের সংখ্যা অপেক্ষার্কত কম বলে ছবিটির দুপ্রান্ত ক্রমশ নীচু 'ও সংকীর্ণ 
হয়ে এসেছে । এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র ( ০1208] 101500150- 
0019 (50:58) বল! হয় ।২ 


ফুটিগ বুদ্ধি (7221515710060 ) 
আমর! দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০.*জনের বুদ্ধি সাধারণ 


বুদ্ধির মানের চেয়েও কম। অর্থাৎ বৃদ্ধযস্তের হিসেবে তাদের বৃদ্ধযন্ক ৯*'র কম) 
১। প্রথম খণ্ড ঃ পৃঃ ১০৬ 


ক্ষীণবুদ্ধি ৬৯ 


এদের বল! হয় ক্ষীণবৃদ্ধি € 82201508100507 )। এবের মধ্যে আবার ১৪ জন 
ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি এদের আছে। এদের 
বুদ্ধযঙ্ক ৮* থেকে ৯০র মধ্যে। এদের স্বল্পবুদ্ধি ( 00:01. ) বলা হয়। এর! 
কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে ন! বা লেখাপড়ায় বেশীদূব এগোতে পারে 
শা। খুব ঘসামাঁজ! করলে বড় জোর প্রবেশিকা পরীক্ষার বেডাট। ভিডোতে 
পারে । কিন্ত শেখালে তার! হাতের কাজ ভাল ভাবেই শেখে । সহ্জ প্রকৃতির 
যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল 
সমাজেই অনেক স্বল্পবৃদ্ধিই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন 
করে। . 

এব চেয়ে নীচের ধাপে যার] থাকে তাদের বল! চলে বোধহীন (0701050116) 
এর্দেব বৃদ্ধান্ক ৬০ থেকে ৮*র মধ্যে । এর! রীতিমত বোকা । লেখাপড়া কব! 
দুরে থাকুক ভাল করে নিজের মনের তাবটাও এর ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে 
না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইট! পড়।, নামট! সই কব! ইত্যাদি অতি সহজ 
কাজগুলি এদেব দ্বারা হতে পারে । এরা দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে 
না, তবে শিক্ষ! পেলে, সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে । এদের সংখ্যা 
আনুমানিক শতকর! ৫টি 

সর্ব চেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (100) এদের বুদ্ধ্স্ক ৬০,রও নীচে। 
এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথ) ওঠে না। এরা ভাল করে কখাও বলতে পারে 
না, বললেও বোঝে না। এর! এক! চলাফের। করতে পারে না। নিজেদের 
ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাঁজ করতে শেখান 
যায়। সংখ্যায় এর শতকরা একজন । 

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব 
সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে । সাধারণ বিদ্যালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে 
এদের শিক্ষ। দেওয়! সম্ভব নয়। স্ল্পবুদ্ধি (70:00 ) ছেলেমেয়েদের সাধারণ 
ক্ষুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্ত পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করতে হয । বোধহীন ( [0092০11 ) এবং জড় (1190 ছেলেমেয়েদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ 
শিক্ষা়তনগুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উত্কর্ষ সাধনের জন্ত বিশেষ পন্থা নেওয়। 
হয় এবং ইন্দ্রি়ানুভূতির উন্নয়নে দ্বারা বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হুয়। 
ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা সম্পর্ক পাওয়৷ গেছে। কিশোর 
বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে “ছুষ্ঠৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে 


পি শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যে অনেকেই নিয়বুদ্ধিসম্পন্ন | প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও পরীক্ষা করে দ্বেখা গেছে 
যে তাদের মধ্যে নিয়বুদ্ধির সংখ্যাই বেশী। বুদ্ধি অল্প থাকার ফলে এসব ব্যক্তির 
বিচারকবণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার জন্য ভবিস্তৎ কর্মের গুরুত্ব তাঁরা বুঝতে 
পারে না । ফলে তার! সহজেই প্রলোভনে ভূলে যাঁয় এবং গুরুতর অপরাধ 
করতেও ইতস্তত করে না। 


উন্নতন্ুদ্ধি ( 3:6660. 01117157 ) 

নিষ্নবৃদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের ও বুদ্ধিব মানেব দিক 
দিয়ে শ্রেণীবিভাগ কর! চলে । যাঁদের বৃদ্ধঙ্ক ১১০ থেকে ১২০ব মধ্যে তারা 
বৃদ্ধির দিক দিয়ে সাধাবণ ছেলেমেয়েদেব চেয়ে এক ধাপ উপবে। ক্লাশে বা 
বাভীতে তাদের আমরা সাধারণত চালাক বা বৃদ্ধিমান (73118)6 ) আখ দিষে 
থাকি তারাই এই পধায়ে পড়ে । 

এর উপবের ধাপে পে প্রতিভাবানের (0610105 ) দল। 'এদেব নঙযঙ্ক 
১২০ থেকে ১৪০"র মধ্যে । আচারে ব্যবহাবে লেখাপড়ায় এদেব নিঃসন্দেহে 
সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে যথেষ্ট পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০'ব উপব যাঁদের 
বুদ্ধ/হ্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের ( ৪00610017 ) পর্যায়ে 
ফেল! চলত্ছে পারে । এদের মানসিক শক্তি অপবিমিত এবং উপলদ্দি, বিচার- 
করণ, সমস্তা-সমাধান প্রভৃতি কাজে এদের দক্ষতা অকল্পনীয় । সাধাবণত এরাই 
নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্ম দিয়ে থাকে। 

উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাঁফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা 

নেই। পাঁধিব কৃতিত্বের জন্ত যেমন বুদ্ধির দরকার তেমনি দরকার শিক্ষা! এবং 
জ্ঞানের । কিন্তু দেখা গেছে যে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লেখা- 
পড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না । প্রথমত গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের স্কুলে 
কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের গ্রতি মোটেই স্থবিচাঁর হয় 
না। সাধারণ বুগ্ষিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদানের ফলে 
এই উন্নতবুদ্ধিদের কাছে লেখাপড়ার কোন আকধণ থাকে না। পাশে ঘা পড়ানো! 
হয়, তা হয় তারের কাছে অনেক আগে থেকেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের 
মানের নীচে । ফলে তার! ক্লাশ পালায়, দুষ্কৃতি করার দিকে ঝোকে এবং 
প্রায়ই লেখপিড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সেই জন্য দেখা গেছে থে 
স্কুলে নূদ্ধির অভীক্ষায় যাঁর] উৎকর্ষ দেখিয়েছে তারা! পরবত্তী জীবনে প্রায়ই 
সাঁধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পাবে নি। 


উন্নতবুদ্ধি ৭১ 


এই জন্ত আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের শিক্ষ! না দিয়ে পৃথকভাবে এদের 
শিক্ষাঙ্দধানের পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রচলিত হয়েছে । এমন 
কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা 
কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়েছে । ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ পাবলিক স্কুলগুলি এই 
ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অঙ্ককরণে ভারতে ও আজকাল পাবলিক স্বল খোলা 
স্থুরু হয়েছে । ইংলগ প্রভৃতি দেশে ত্রিধারা (শ0168-50:5279 ) পদ্ধতিতে 
শিক্ষাদানের মাধ্যমেও এই সমস্তার একট! সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে। 


সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়া বিশে্রধ্মী মানসিক শক্তির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে প্রচ্ব প্রভেদ থাকতে পারে । প্রায়ই দেখা যাঁর ঘষে কোন শিশু 
বিশেষ একটি দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই ক্ষেত্রে সে বিনা আয়াসেই যখেই 
উত্কর্ষ দেখাতে জমর্থ হচ্ছে । যেমন খুব শিশুকাল থেকেই কোন ছেলে 
হয়তো খুব তাল অস্ক কষতে পাবে বা কোন মেয়ে ভাল গান গাহতে পারে, 
আবাঁর কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজ কর্মে বিশেষ পারদশিত দেশায় ইত্যাদি । 
এগুলির মূলে আছে নানা বিশেষধ্মী মানসিক শক্তি । এই বিশেষ মানমিক 
শক্তিগুলি নানা শ্রেণীর হতে পাবে, যেমন-_ভাষামূলক শক্তি ৫ ৬০১৪1 2191 
11 0: ৬), গাণিতিক শক্তি (ব000671081 2511865 01 9), যন্ত্রূলক শক্তি 
(702015910309]1 ৪011105 ০0৫10), অবস্থানমূলক শক্তি (52909] 2111155 
০5) ইত্যার্দি। 


সাধাবণ এবং বিশেষ, উভয় ধরনের মানসিক শক্তিই যে প্রতে)কের বাক্তি- 
সত্তার স্বরূপ নিয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে কথ! বল! বাহুল্য । 
সাধারণ শক্তি বা বৃদ্ধির সব চেয়ে বড় প্রভাব দেখা যায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। 
ঘাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কম তার! স্কুল কলেজের পরীক্ষায় ভাল ফল 
দেখাতে পারে না এবং ঘার৷ বোধহীন জড় তার! লেখাপড়া করতেই পারে না। 
লেখাপড়া ছাডা সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও বুদ্ধির প্রয়োজন যথেষ্ট । ঘে 
কোন দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনার কাজ হুসম্পন্ন করতে হলেও বেশ ডন্নত বুদ্ধির 
দরকার। তাছাড়া সকল প্রকার মানসিক কাজের স্থসংগঠন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, 
জ্রতচিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাই উৎ্কষ' দেখাতে প্রারে যার্গের 
বৃদ্ধির পরিমাপ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী। এই সকল কারণে বৃত্তিসূলক 
জীবনে বুদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত বযাপক ও গভীর । রি 


২ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বজ্ঞান 


বিশেষধমী মানসিক শক্তিগুলিও ব্যক্তির বৃত্বিযলক জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 
যে বিষয়ে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক শক্তি আছে সে বিষয়টিকে যদি ৫স তার 
বৃত্তিরপে নির্বাচিত করে নেয় তবেই ব্যক্তির বৃত্ভিজীবনে সাফল্য সুনিশ্চিত । 


মন:প্রকতিগত বৈষম্য (70500061505675] 10166016505 ) 


মনঃপ্রকতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা! 
চলতি কথায় মেজাজ বা মুড বলে থাকি। দেখা গেছে যেমনের মৌলিক 
কাঠামোটির গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং,এই 
পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত | অলপোর্ট মন:প্রকৃতিকে মনের অত্যন্তরীণ আব- 
হাওয়। বলে বণনা করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি কোমল প্রকৃতির 
আবার কেউ শ্টিষ্ব স্বভাবের, কারও মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অমায়িকতা দেখ 
যাঁর, কারও আচরণ অতিমাত্রায় রুক্ষ, কেউ বা আক্রমণধ্মী হয়ে থাকেন, আবার 
কেউ বা বস্ঠুতাপ্রিয় হন। এই ধবনের বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তামূলক টবশিষ্ট্য গুলি 
স্্টতে পরিবেশের ষথেই্ প্রভাব থাকলেও সহ্জাঁত মনঃপ্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে 
এগুলির মৌলিক ভিত্তিরূপে কাজ করে থাকে। 


আজিত বৈষম্য ও পরিবেশ 


«২ € 4,90507:90. 101116910098 &০ [05110107097 ) 
সহজাত বৈষযোর মূলে ঘেমন আছে বংশধার! তেমনি পরিবেশ আছে 
অঞ্জিত বৈষম্যের পেছনে ' ব্যক্তিমাত্রেই জন্ম থেকেই কোন না কোন পরিবেশের 
মধ্যে অবস্থান করে । পরিবেশহীন অস্তিত্ব কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সাধারণ 
ভাষণে পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু বা ব্যক্তি আছে 
সেগুলিকেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবেশের আরও ব্যাঁপক সংজ্ঞা গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে । প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বলতে সেই শক্তি-সমষ্টিকেই বোঝায় 
যা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোন না কোনরূপ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। 
এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুদূরে অবস্থিত বস্ত বা ব্যক্তি কিংবা অতীতের এমন 
কি ভবিষ্যতের, বস্ত, ব্যক্তি বা ঘটনাও আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত হতে 
পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে 
উঠতে পারে এবং তার ফলে নানারূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখ! দেয়, যথা, রষ্টিগত 
বৈষম্য, সমাজগত বৈষমা, প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য, শিক্ষাগত বৈষম্য, নীতিগত 
বৈষম্য, অত্যাসগত বৈষম্য ইত্যাদি । 


অক্জিত বৈষম্য এও 


ক্কণ্ঠিগত বৈষম্য (0310505] 01062615০৩ ) 
সব শিশু এক পরিবেশে মানুষ হয় না । বিতিন্ন দেশ অনুযায়ী প্রাকৃতিক 
পরিবেশও প্রচুর বিভিন্ন। এক্কিমোরা সারা বছর বরফের গুহায় কাটায় আবার 
আফ্রিকার লোকের! সারা! বছরই স্থর্ধের গ্রথর আলোর তলায় বসবাস করে। 
বাউল! দেশের লোকেরা শন্তশ্তামল সমতলভূমিতে নিরায়ান জীবন যাঁপন করে, 
আবার পাবত্য নাঁগারা পাহাড়ের রুক্ষ পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমে দিন 
কাটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতাঁর পর আমে সামাজিক পরিবেশের 
বিভিন্নত| | প্রাচীন মানবের বিভিন্ন দল ব1 গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের 
বিভিন্ন জাতি ও জনসমাজ। প্রত্যেক জনসমাজেবই আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, 
রীতিনীতি প্রথ! প্রভৃতির বহু দিনের সধত্ব সঞ্চিত নিজন্ব একটি ভাগ্ডার আছে 
এবং সেই বিশেষ সমাজে যে শিশু জন্মায় সে সেই জাতিগত ভাব ও সংস্কৃতির 
ভাণ্ডারটির অধিকারী হয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রর মৌলিক এঁক্য থাকলেও 
ভাবধাবা, আচরণ, রীতিনীতি, প্রথ! ইত্যাদিব দিক দিয়ে অমিলও বিরাট। 
এই জাতিগত ভাবধারা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে জন্ম নেয় কৃষ্টগত বৈষম্য, 
ফেমন দেখা যার' একদল ইউরোপীয় ও 'ভারতীয়ের মধ্যে বা একদল বেছুইন 
,ও আমেরিকানের মধ্যে। 


সমাজগত বৈষম্য €(909০121 10116121006 ) 


জাতিগত এঁতিহ ও সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্য যেমন কৃষ্টিগত বৈষম্যের মূলে 
আছে তেমনি শিশু যে সমাজে মানুষ হয়, সেই জনাজের প্রচলিত আচার 
ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, আইন কানুন প্রভৃতি বিভিন্নতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
সমাজগত বৈষম্যের স্থষ্ট করে থাকে । জন্ম থেকে সরু করে পরিণতবয়স্ক 
হওয়া পরধস্ত শিশু ছোট বড় অনেকগুলি সমাজের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায়। 
এর প্রত্যেকটি সমাজেরই অল্পবিস্তর প্রভাব তার আঁচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে 
থাকে। সবপ্রথম ধে সামাজিক সংগঠনটি তার চিন্তা, আচরণ ও মনোভাবকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে সেটি হল তার পরিবার। প্রত্যেক 
পরিবারেরই কতকগুলি নিজন্ব ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা আছে এবং সেই 
পরিবারের শিশুমাত্রেই সেই ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধার! অনুযায়ী মানুষ 
হয়ে থাকে । ফলে দেখা যায় যে ছুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছে এমন ছুটি 
শিশুর মধ্যে বয়স, বুদ্ধি ইত্যাদি অভিন্ন হলেও তাঁব ও আচরণগত নৈষম্য প্রচুর। 
পরিবারের পর আসে স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, অফিন “ইত্যার্দি। এই বিভিন্ন 


৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবজ্ঞান 


সামাজিক সংগঠনগুলি শিশুর ভাবধারা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রচুর 
প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে 
এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব, ভাষা, (আদর্শ, আচরণ ইত্যাদির দিক 
দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়। 
প্রক্ষেভখঘটিত বৈষম্য ( চ00000009] 10166121505 ) 

যে কোন ছৃ'্জন পরিণতবয়স্ের প্রক্ষোভেব স্বরূপ ও সংগঠন পরীক্ষা করলে 
দেখ! যাবে যে সেদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বয়েছে। একজন 
হয়তো! অল্লেতেই রেগে যান বা আনন্দিত হন, আবার আর এক ব্যক্তির হযত 
রাগ বা আনন্দ ছুইই দেরীতে ছ্খো দেয়। একজনের প্রক্ষোভ হয়ত তীব্র অথচ 
অল্পস্থায়ী, আর একজনের, প্রক্ষোভ অগভীর কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী । একজন হয়ত 
প্রক্ষোভের বহিগ্রুকাশে অনিচ্ছুক, অপর 'এক ব্যক্তি হয়ত গাব গুক্ষোভ প্র ক'শে 
কোনরূপ দ্বিধা বা ইতস্তত করেন না । তাছাড! প্রক্ষোভের বিষয় বস্তুর দ্রিক 
দিষেও বিভিন্ন ব্যক্তি মপ্যে গচুব বৈষম্য দেখা যায । যে বস্ততে বা ব্যাপারে 
একজন আনন্দিত হন, অপর ব্যক্ত হত সে বস্তৃতে বা ব্যাপারে উদাসীন । 
আর একজন হয়ত সেই বস্ততে বা ব্যাপারে বিরক্তি বোধ কবেন। আনন্দ, 
দুঃখ, বাগ, ঘ্বণ! ইতাদি প্রর্মোভগুলি যখন কোন বিশেষ বস্তু বা৷ ব্যক্তিকে 
ঘিবে কুসংগঠিত হৃয় তাকে সেন্টিমেপ্ট বলে । গঠনের দিক দিয় ব্যক্তিতে 
বাক্তিতি এই সেন্টিমেন্টেব মধ্যেও অপরিসীম পার্থক্য দেখা যায় । 

বাক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রক্ষোভঘটিত বৈষমা থাকে তার যূলেও আছে 
প্রধানত পরিবেশের প্রভাব । শিশু ষখন জন্মাফ তখন নিতাস্ত সরল ও শ্বল্ন 
কয়েকটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মাম, কিন্তু ধীরে ধীদ্ে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে 
গ্রক্ষোভের সেই সরঙ্গ সংগঠনটি জটিল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন মানুষের 
ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া! বিভিন্ন হওয়ার ফলেই তা7দর প্রক্ষোভগত সংগঠন ও 
পৃথক হয়ে দাড়ায় । প্রক্ষোভগত বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশেষভাবে কাজ করে 
থাকে শিশুর পরিবার, স্কুল, সঙ্গীসাঁথী প্রভৃতির সম্মিলিত গ্রভাঁব। কগ্ডিসানিং 
(00770100178 ) বা অন্বর্তন নামক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 
গ্রক্ষোভের বিস্তার ঘটে১ এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভর করে এই 
অন্ুবর্তনের প্রকৃতি ও রূপ । 


শিক্ষাগত বৈষম্য ( 0008610109] 10161610706) 
শিক্ষার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে যে কোন অজিত বৈষম্যফষেই শিঙ্গাগত 





১। পৃঃ ১২৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


অজিত বৈষম্য ৭৫ 


বৈষম্য বল! যেতে পারে। কেননা! পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে 
আচরণগত ব! চিস্তাঁগত পরিবর্তন দেখ! দেয় তাঁকৈই শিক্ষা বলে। কিন্ত সাধারণ 
ভাষণে আমরা শিক্ষাকে একটি সন্বীণ অর্থে গ্রশ্গ করি। এই অর্থে কোন 
বিশেষ বিষয়ে স্থসংবদ্ধ এবং স্থপরিকল্পিত জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষা বল! হয়। বিশেষ 
কবে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম সম্তোষজনকভাবে 
আয়ত্ত করাকেই শিক্ষা নাঁম দেওয়া হয়ে থাকে । 


শিক্ষার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ দেখ! 
যাঁষ। কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, কেউ অল্পশিক্ষিত, আবার কেউ বা একেবারেই 
নিরক্ষব। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষে হানুষে এই বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর 
কবে শিক্ষালাভেব স্থযৌগ সুবিধার উপর । হয সকল দেশে শিক্ষাদান এখনও 
রা্্র্ায়িত্রেব অন্তর্গত হয় নি সে সকল দেশে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর । প্রগতিশীল 
দেশগুলিতে বিশেষ একটি মান পস্ত শিক্ষাগ্রহণকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক 
করে তেণলায় সেখানে জনসাধারণের ঘধো শিক্ষাগত বৈষমা কম । তবে উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচুর বৈষম্য দেখা যায় । তাঁব কারণ হল ষে সকল প্রকার 
উচ্চশিক্ষাই ব্যয়বহুল ও পর্যা্ধ মানসিক শক্তিব উপর নির্ভবশীল। আব অর্থগত 
সঙ্গতি ও মানসিক শক্তি উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য খুব 
বেশী দেখ] যায বলে শিক্ষীগত বৈষম্যও গ্রচুর হযে থাকে । অর্থগত বৈষম্যের 
কারণেই ভারত প্রভৃতি অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার বৈষম্য এত বেশী । 

তাছাডা শিক্ষা এখন বহুমুধী হয়ে যাঁওয়ার ফগে শিক্ষাগত বৈষম্যের 
পরিমাণ আবও বেডে গেছে। সাধারণ সাহিত্যধমী বিছ্যা ছাডাও বিভিন্ন শিক্প, 
অস্কন, পৃর্তবিদ্া, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ষন্তরবিদ্ঞা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় 
আজকাল পাঠক্রমের অন্তভূক্ত হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষাগত পাথক্য 
স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। 


তন্য-ন্য অজিত বৈষম্য (06:61 40091160 101166157055 ) 


অজিত বৈষম্যের তালিকা এতেই শেষ হল না। উপরের প্রধান প্রধান 
অ্ভিত বৈষয্যগুলি ছাঁড| আরও কতকগুলি গৌণ বৈষম্যের উল্লেখ করা 
যেতে পারে । যেমন, নীতিগত বৈষম্য ( £:001081 70166516065 ), যনোভাব- 
গত বৈষমা (46016001281 10116516106), অভ্যাসগত বৈষম্য (7961058]1 
[01685161106), ইত্যাদি। নীতিগত বৈষম্য বলতে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত 
ইত্যাছি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে থারণাঁর যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাকেই 


প্৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বোঝায়। একজনের কাছে যেটা উচিত অপরের কাছে সেট! অন্গচিত হতে 
গারে। এই নীতিগত বৈষম্য থেকেই জন্মায় আদর্শগত বৈষম্য । | 

মনোভাবগত বৈষম্যের গুরুত্বও কিন্তু কম নয়। প্রায়ই দেখা যায় কোন একটি 
বিশেষ বস্ত, ব্যাপার বা ঘটন। সম্পর্কে একটি স্থনির্দিষ্ট মনোভাব আমাদের মধ্যে 
গড়ে ওঠে । এই মনোভাব যেমন বিরূপ বা অন্থকৃল হতে পারে তেমনি আবার 
মাত্রা বা ভীব্রতাঁর দিক দিয়েও কম বেশী হতে পারে। যেমন, বাল্যবিবাহ, 
ডিভোস” সহশিক্ষা প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধো 
বিভিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে । এই মনোভাবটি বহুলাংশে পরিবেশের দান, তবে 
এর উপর সহজাত মনঃপ্ররুৃতির কিছুটা প্রভাব আছে । এই মনোভাবের দিক 
দিয়ে ষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থ কা দেখ যায় এটা সর্বজনবিদিত সত্য । 
আমাদের আচরণেব স্বপ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের এই 
মনোভাব । 

বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তি বভিন্ন অভ্যান আহরণ করে থাকে । যেমন, ষে 
ব্যক্তি গরম দেশে থাকে, সে ১দনিক সান করে, এমন কি একাধিকবাঁরও করে। 
'আর ষে ব্যক্তি শীতল দেশে বাস কবে তার কাছে স্ান করাটা! নিত্যকর্ম নয়। 
এই রকম বিভিন্ন পরিবশে বাস করাব ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাস 
গন্ডে ওঠে । একে বলে অভ্যাঁসগত টৈষম্য। 
ব্যক্তগত বৈষম্যের প্রভাৰ 

(£009096৪ 01 17700151009] 10166991009 ) 

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান । এই নীতিটি 
নানা দ্রিক দিয়ে আমাদের আধুনিক জীবনধাত্রাকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত 
করেছে ! ছুটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বিশেষভাবে অন্ুস্থত 
হয়। সে ছুটি হল-_শিক্ষা এবং বৃত্তিনির্বাচন। 

১ক্ষায় বাক্তিগত বৈষম্যের নীতি 

গতান্রগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল শিক্ষার্থারই মানসিক ক্ষমতা এক বলে 
ধরে নেওয়া হত এবং একই সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সকলকে শিক্ষা দেওয়! হত 
'এই ধারণ! ও খ্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়েছে দলগত শিক্ষার প্রথা, অথাৎ বু 
শিক্ষার্থাকে এক সঙ্গে একটি ক্লাশে রেখে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি । শিক্ষক ঘখন 
একটি ক্লাশে পড়ান তখন তিনি ধরে নেন ষে ক্লাশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর গ্রহণ- 
ক্ষমতা সমান এবং তার ফলে তিনি তার শিক্ষণগ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের 
জন্ধ কোনরূপ তারতম্য করেন না । 


শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি ৭৭ 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জান! গেছে যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মানসিক 
ক্ষমতা, মনোভাব রুচি ইত্যাদিও বিভিন্ন। কেউ হয়ত একবার শুনেই একটি 
পড়া বুঝতে পারে, আবার কেউ হয়ত একই কথা বার বার ন' শুনলে 
বুঝতে পারে না। কারও হয়ত সহিত্য পডতে ভাল লাগে আবার কারও 
হয়ত যদ্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে মন চায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ধরনের 
মৌলিক পার্থক্যের জন্য আজকাল দলগত শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং 
ব্ক্তিগত শিক্ষাদানের স্বণক্ষে একটা ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়েছে। এই 
থেকেই আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা বাবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । 
গ্রথমত, বহুশতান্্ী পরে 'ুচলিত্ত একই ধরনেব সাহিত্যধমা পাঠক্রমের স্থানে 
বহুমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব দেশেই আজ প্রবতিত হযেছে । তার ফলে যে 
সব ছেলেমেয়ের সাহিত্য ছাঁডা অন্থান্ত বিষয়ে অন্করাগ থাকে, তার! 
তাদের রুচিমত ও সামধ্যাম্ত্ত শিক্ষালাভ করতে পারে । দ্বিতীয়ত, অনেক 
প্রগতিশীল দেশে ক্লাশরুমেব টবষমাবিহ্ীন শিক্ষাদানেব পরিবর্তে সম্পূর্ণ বা 
আংশিক ব্যক্তিসুখী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবতিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্েখ- 
যোগ্য হল ডান্টন প্র্যান, মবিসন প্ল্যান ও উইনেটকা প্ল্যান । এগুলিতে ব্যক্তির 
নিঞ্জস্ব চাহিদার প্রতি যতদুর জন্তব সুবিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংলও 
প্রভৃতি দেশে একই ক্লাশের ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি অনুযায়ী তিনটি দলে 
ভাগ করে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামথ্য অনুযাষী শিক্ষা দেওয়ার প্রথ! 
প্রচলিত আছে । একে ত্রি-ধার! (010:26-50680 ) প্রথা বলা হয়। তৃতীয়ত, 
পূর্বে কেবলমাত্র সাহিত্য, ভাষ! এবং কয়েকটি অমূর্তধর্মী (451090506) বিষয়বস্ত 
ছাড়া অন্ত কোন বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্গত কর! হত না। ফলে মুষ্টিমেয় 
ছেলেমেয়েই শিক্ষায় প্রকৃত পারদশিতা দ্রেখাতে পারত। কিন্তু ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে সাহিত্যধর্মী বিষয়গুলি ছাড়াও বহু ব্যবহারিক 
বিষয়কে এখন শিক্ষার পর্যায়ভূক্ত করা হয্সেছে। যন্ত্রশিল্প, পুর্তশিল্প, নানা 
কারিগরিবিগ্ঠা, অস্কন, সঙ্গীত, পণা-বিক্রয়, বাণিজ্যবিদ্ধা ইত্যাদি যে সকল 
শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে নিকুষ্ট বলে বিবেচিত হত আজ সেগুলি শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে পুর্ণ 
মর্ধাণ! লাভ করেছে এবং সেগুলিটক ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে 
স্ততৃক্তি করা হম্বেছে। 
ী্তিনির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষমে।র নীতি 

₹ত্তি-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীঁতির প্রভাব বোধ করি 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । বৃত্তিবলতে বোবায় এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজ 


৭৮ শিক্ষার্য়ী মনো বিজ্ঞান 


যার সুষ্ঠ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবিক। অর্জন করতে পারে । এক 
দিক দিয়ে যেমন কাজটির কুট ও সন্তোষজনক সম্পাদন দরক্কার, তেমনই 
দরকার ব্যক্তির নিজন্ব সন্তষ্টি বা তৃপ্তিবোধ। যেখানে-এ দুটি বন্ত এক সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে বুঝতে হবে সেখানেই বযুক্তিব বৃত্তি-নির্বাচন সফল হয়েছে। 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ষে ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি বেছে নিয়েছে 
যেটির প্রতি তার স্বাভাবিক অনুরাগ বা আসক্তি নেই এবং যেটি নিয়মিতভাবে 
অঙ্গ সরণ করতে তাঁকে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে কিছুদিন 
পরে একঘেয়েমি, যান্ত্রিকতা, বিরক্তি, অতৃপ্তি ও হতাশায় ব্যক্তিব বৃত্তিমূলক 
জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে । তাছাড়া কাজের দিক দিয়েও এ ধরনের ব্যক্তির কাছ 
থেকে পূর্ণ ও হু সম্পাদন কখনই পাওয়া ষেতে পারে না । ফলে নিয়োগকতা। 
€ নিযুক্ত ব্যক্তি ছু'জনই বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রন্ত হয়। আবার যদি বৃত্তির 
নিবাচন ব্যক্তির পছন্দ ও সামথ অগ্ুযায়ী হয় তবে সে বৃত্তি সম্পন্ন করে ব্যক্তি 
যেমন নিজেও সন্তুষ্ট ও তৃপ্তি লাভ করে, তেমনই নিয়োগকারণর প্রতিও সে 
স্থবিচাঁর কবতে পারে । এক কথায় বৃত্িদূলক সঙ্গতিবিধানের ( ৬০০৪০০৪] 
৪013567061% ) পিছনে আছে ব্যন্ছির নিজেব সামথণ ও আগ্র। বৃত্তির 'অপ- 
নির্বাচনের অর্থ হল এই অতি-প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের অভা? এবং তা থেকে 
দেখ! দেয় নিঘ্বোগকারীর ক্ষতি, ব্যক্তির নিজন্ব অতৃপ্তি ও হতাশ! এবং সমগ 
জাতীয় উত্পাদনের অবনতি । 

বান্তিতে বাঞ্তিতে ষে সকল বিভিন্ন প্রকৃতিব বৈবম্য দেখা যায় সেগুলির 
মধ্যে মানসিক শক্তির বৈষম্য নব চেয়ে বেশী ব্যক্তির বুতি-নির্বাচনকে প্রভাবিত 
করে। সহজ ও নিমশ্রেণীর কতকগুলি শিল্পমূলক কাজ ছাড়া অধিকাংশ বৃত্তির 
সম্পাদ্নেই বৃদ্ধির স্বাভাবিক মান (যাকে আমরা ১০০বুদ্ধ/ন্ক বলে বর্ণনা 
করেছি ) এক প্রকার অপরিহার্য । যাদের বৃদ্ধির মান এর চেয়ে কম তাব। 
সাপারণ ও প্রচলিত কোন বৃত্তিমূলক কাজই সুষ্টৃন্তাবে সম্পন্ন করতে পারে ন1। 
ধুত্তিটি যতই জটিল ও স্থক্ষধর্মী তে থাকবে ততই বুদ্ধির মানও উন্নত হওয়া 
দরকার। "কান কোন বৃত্তিতে সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে বেশী বুদ্ধি স্বাভাবিক 
ভাবেই প্রয়োজন যেমন, আইন বিদ্যা, শিক্ষকতা, ব্যবসা-পরিচালন, শাসন- 
সংক্রান্ত কারধাদি, সংবাদপত্র-সম্পাদনা, ভাক্তারা প্রভৃতি বুত্তিতে সাফল্য লাভ 
করতে হলে উচ্চ মানের বুদ্ধি অত্যাবশ্ঠক । তেমনি আবার মোটর চালনা, 
যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কারধাদিৎ জরীপের্র কাজ, ফ্যা্টরির কাজ, লীবন শির, 
সৃত্শিল্প, ভান্বর্য, বয়নশিল্প, যোগ্ধবৃ্তি, গৃহ্নির্মাণ প্রভৃতি নান! জীবিকা আছে 
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ষাতে উচ্চ মানের বুদ্ধি না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলে। 

বুদ্ধি ব! সাধারণ মানিক শক্তির পর আসে মনের বিশেষ শক্তি। যার! 
লেখাপড়ার কাজে থাকতে চার ব! সাহিত্য-চর্চা, শিক্ষকতা, স্ুংবাঁদপত্র-সম্পাদনা 
ইত্যাদিকে পেশ! করতে চায় তাদের মধ্যে ঘ ব| ভাষামূলক শক্তি বিশেষভাবে 
থাকা একান্ত আবশ্কক | যারা আৰার অস্কশাত্্ম ঘটিত বৃত্তি যেমন, এযাকাউন্টেন্দী, 
পরিসংখ্যান, ব্যাস্ক-বীমা-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতি কাজে যেতে চায় তাদের % বা 
গাণিতিক শক্তি বিশেষভাবে থাঙ্কা আবশ্তক। তেমনি যারা যন্ত্রপাতিঘটিত 
বৃত্তি গ্রহণ কবার ইচ্ছ! বাঁধে তানের %% বা! যন্ত্রমলক শক্তি থাকা অপরিহাধ। 
উপযুক্ত বিশেষধর্মী-মানপিক শক্তির অধিকারী না হয়ে যার! এই ধরনের কোন 
বিশেষখমী বৃত্তি নিবচন করে তার্দের পক্ষে বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফলা লাভ কর! 
নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পডে। সাধাবণত দেখা যায় ষে পিতামাতা বা অন্থান্ত 
আত্মায়-স্বজনেরা যখন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বুত্তি নির্বাচন করেন, তখন তারা 
ছেলেমেয়েদের পছন্দ বা! সামর্্যের কথ! ভাবেন না এবং প্রায়ই তার। নিজেদের 
পছন্দ, অত্বপ্ত বাসনা, সমাজের চাহিদা, উজ্জল ভবিঠতের স্বপ্র ইত্যাদি অবাস্তব 
কারণশুলির দ্বার! পরিচালিত হন |) 

. মানসিক শক্তি ছাড়া মন:প্রক্ৃতিগত বৈষম্যের প্রভাবও বৃত্তির -ক্ষেন্্রে 
যথেষ্ট । কোন কোন বুত্তিতে বিশেষ ধরনের মনসিক সংগঠন থাক অপবিহার্য 
এবং দেখা গেছে যে অন্যান্ত গুণ ও ক্ষমত। থাক! সত্বেও কেবলমাত্র অন্থপযোগী 
মানসিক সংগঠনের জন্য ব্যক্তি ভার কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না । যেন, 
মে ব্যক্তিকে কোন একটি বহুবিভাগসম্পন্ন দোকানের পবিচালনা করতে হবে বা 
খড় কোন হোটেলের অন্যর্থকের কাজ করতে হবে বা! কোন বিবাট ফাক্টরীর 
শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তার মন:প্রকূতি হওয়া উচিত ধীর, স্থির ও শাস্ত। 
এখন এই ধরনের বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অগ্তান্ত গুণের অধিকারী হয়েও যদি রুক্ষ 
মেজাজের বা মাথাগরম প্রকৃতির লোক হন তবে তার পক্ষে তীর বৃত্তিতে 
সাফল্যলাভ কর! এক প্রকার অসস্ভবই হয়ে উঠবে । 

কোন উদ্দীপকের আবির্ভাবের পর তার প্রতি আমাদের সাড়! দিতে বা! 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া! সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হবেই। একে 
প্রতিক্রিয়া কাল (2০800081096 0: 1২) বল। হয়। বিভিনম ব্যক্তির 
প্রতিক্রি্নাকাঁল বিভিন্ন - কারও কম, কারও বেশী । যারা রেলগাড়ী "বা বড় 
বড় মেসিন চালানোর কাঁজ করতে চায় তাদের প্প্রতিক্রিয়া কাল কম হুওয়। 
বিশেষ প্রয়োজন । যাদের প্রতিক্রিয়া কাল বেশী তারা হঠাৎ একটি কাজ 
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ব্রুতগতিত্ে সম্পন্ন করতে পারে না । চলস্ত মোটর বা! রেলগাঁড়ীর সামনে হঠাৎ 
অতর্কিতে একজন পথচারীকে এসে পড়তে দেখে চালক যত তাড়াতাড়ি ব্রেক 
কষতে পারবে ততুই পথচারীটির বেঁচে ফাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যে চালকের 
প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তার ক্ষেত্রে ইচ্ছা! ও প্রচেষ্টা! থাক! সত্বেও ব্রেক কষতে দেরী 
হবে। অতএব যে সকল বৃক্তিতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাট। দরকার সে সকল 
ক্ষেত্রে বাক্তির প্রতিক্রিরা কাল ঘত অল্প হয় ততই ভাল এবং যাদের প্রতিক্রিয়া 
কাল দীর্ঘ তাদের এই ধবনের কাঁজে নিযুক্ত করা কখনই উচিত নয়। 

প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্য বৃত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে। বিশেষ একটি পরিবেশে মানুষ হওয়ার পর যদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন 
পরিবেশে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তবে তার প্রক্ষোভমূলক ও আচরণমূলক 
বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সেই নতুন পরিবেশের প্রায়ই সংঘাত লাগে এবং তার বৃত্তি- 
সুলক সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ব্যক্তির শ্বাভাঁবিক পরিবেশের মধ্যেই তার 
যুক্তির নির্বাচন যতই সীমাবদ্ধ থাকে তত তাঁর পক্ষে মঙ্গলকর। তবে যেহেতু 
প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈঁষম্যগুলি অজিত সেহেতু সেগুলি পরিবেশের চাপে 
প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয়ে যেতেও পারে । 

বত নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব এত বেশী বলে আধুনিক কালে 
বৃত্তিমূলক পরিচালন বা নির্দেশ দান € ৬০০৪০৪] ্ে০121902 ) যে কোন 
উন্নত সমাজব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষা 
ছ!ড়াও ব্যক্তির বিশেষধর্মী শক্তি ও বিভিন্ন রুচির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্ত নানা 
বিশেষ অভীক্ষা! আবিষ্কৃত হয়েছে । এই অভীক্কাগুলি প্রয়োগ করে বিশেষ 
বাক্তির পক্ষে কোন বুভ্তিটি নির্বাচনীয় সে সম্বন্ধে ছার অবস্থাতেই তাকে আজ- 
কাল মুল্যবান নির্দেশ দেওয়! হয়ে থাকে । 


সাত 

শিখন প্রক্রিয়া (1.9200106 9:00688 ) 

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অস্তিত্ব, বজায় রাখার জন্ত পরিবেশের সদা 
পরিবর্তনশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার 
জন্যই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আচরণ । প্ররুতি অবশ্ঠ প্রাণীমাত্রকেই 
কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা আগে থেকেই দিয়ে 
পৃথিবীতে পাঠান এবং সেগুলির সাহায্যে সে কতকগুলি অতিপ্রযোজনীয় এবং 
মৌলিক চাহিদ] মিটিয়ে নিতে পারে । এগুলিকে আমরা প্রবৃপ্তিজাত আচরণ 
বলে বর্ণনা করেছি । | 
শিখনের প্রয়োজনীয়তা 

কিন্ত প্রবুত্তিজাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প, তেমনই পরিবেশের 
বৈচিত্র্যময় ও অপংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে সুষ্ঠভাবে খাপ খাওয়ানর পক্ষেও সেগুলি 
নিতান্তই অপর্যাপ্ত । ফলে যখনই পরিবেশ পরিবত্তিত ও জটিল হতে থাকে 
তখনই প্রক্টতিদত্ত এই সহজাত আচরণের ভাগ্ারটি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং 
প্রাণীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেস্তে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা 
অর্জন করতে হয। তখনই স্থুরু হয প্রকৃত জীবনযুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের 
উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টিকে থাকে, আর যে পারে 
না লে সরে দ্বাড়ায়। পরিবেশের উপযোগী এই নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকেই 
আমরা শিখন (.921001195) বলে থাকি । 
শিখনের জীবন ব্যাপকতা 

শিখনের ত্বরু জন্ম থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগভেঁ থাকার সময় থেকেই। 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাতৃগন্ডের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাওযানর জন্য গর্ভস্থ শি্কেও নতুন ও পরিবন্তিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয। 
শিখনের স্থায়িত্বও সারা জীবনব্যাপী, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যস্ত। যতই ক্রমবিবর্তনের 
উন্নততর ধাপে যাওয়৷ যাবে ততই শিখল-প্রক্রিযার ব্যাপকতা দেখ! যাবে। 
নি্ষশ্রেণীর মধ্যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রভাব বেশী হলেও শিক্ষা-প্রস্থত 
আচরণেরও দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যাপ়। মানুষের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব 
চরমতম । যে কোন মাচষের দৈনন্দিন আচরণের তালিকপদটি পরীক্ষা করলে 


২ম 


চে 
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আআ 


.শিখনের ব্যাপকতা ৪ গুরুত্ব সন্বদ্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে । এই তালিকা 


থেকে যদি শিক্ষাজাত আচরথগুলি সম্পূর্ণ বাদ দেওযা যায় তবে রক্ত সঞ্চালন, 
শিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, পরিপাচন প্রস্তুতি নিছক মৌলিক শরীরতত্বযূলক 
'আচরণগুলি এবং খাওষা, ঘুমান, চলা-ফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ 
প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা ছাডা আপন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই 
জন্ত এক কথায বলা চলে যে শিখন প্রক্রিযা ও মানব আস্তত্ব পবম্পর 
সমব্যাপী। 


শিখনের স্বরাপ ( বৈ৪৮০]৪ 01 11.981)0100 ) 
শিখন প্রক্রিযাটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধো আমর। কতকগুলি অপরিহার্ধ 

বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই প্রকুত নিখন সংঘটিত 
হয়। সেগুলি হল এই । ৃ 
১। আচরণের পরিবর্তন 

শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এব দ্বার! ব্যক্তি কোন নতুন আচনণ সম্পন্থ 
করার যোগ্যতা অন করে । যেমন, একটি ছে।ট ছেলে হঠাৎ দুধের বাটিতে 
হাত দিতে তার হাতটা পুড়ে গেল এবং সে ব্যথা পেল। পরে দেখা গেল থে 
লে আর কিছুতেই ছুধেব বাটিতে হাত দিচ্ছে না । এই যে পুরাতন আচরণের 
পরিবর্তন এক নতুন আচরণের সম্পাদন 'একেই শিখন বলা হয়। 
২। নতুন অভিজ্ঞতা 

আচরণের পরিব্তন আবার নি্বশীল মার একটি বৈশিষ্ট্যের উপর | 
সেটি হল ব্যক্তির একটি নতুন অভিজ্ঞতা । ব্যক্তির এই পুর।তন আচরণের 
পরিবর্তে নতুন আচরণ সম্পাদনের পিছনে আছে নতুন একটি অভিজ্ঞতা । 
অতএব শিখনের ম্ববপ বর্ণনা করতে গিষে আমরা বলতে পারি থে কোন 
নতুম অভিজ্ঞতা থেকে সপ্চাত আচরণের পরিবর্তন বা নতুন আচরণ সম্পাদনের 
নামই শিখন । ৃ 
৩। বিশেষ গতিপথ 

শিখনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনঘটিত আচরণের একটি বিশেষ গতি- 
পথ থকবে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিখন থেকে আচরণের যে পরিবর্তন দেখা 
দেয় তার একট। বিশেষ গতিপথ আছে এবং লেই গতিপথ প্রাণীর মধ্যে 
সঙ্গাত চাহিদা বা প্রেক্ণার তৃপ্তি এনে দেয়। যেমন, আদিষ মানুষ গ্ুধার 
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ঙ 


'াগ্ সংগ্রহ করার জন্য পশু শিকার, মাছ ধরা, কৃষিকার্য প্রভৃতি একের পর 
এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচরণগ্লি এমন একটি নিদিষ্ট গতিপথ 
ধরে এগিয়েছিল যার দ্বার! মানুষের খাগ্ঠ সংগ্রহরূপ চাহিদা বা প্রেষণার তৃপ্তি 
হওয়। সম্ভব হয়েছিল । 
৪1 আচরণের উৎকর্ষসাধন 

শিখনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল যে শ্িখনের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণ শুধু 
যে ব্দলে যায তাই নম, তার উৎকর্ষপাধন'ও ঘটে । যখন প্রাণীর বর্তমান 
আচরণটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে অপর্যাপ্ত বা অনুপযোগী বলে 
প্রমাণিত হম তখনই সেই পুরাতন্দ* আচরণটিকে বাতিল করে উন্নত আচরণ 
শেখার দরকার হম। অতএব পুর|/তন সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার উতৎ্কনসাধনকে 
শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বলা চলে। শিখনকে এই দিক দ্যে 
ক্রমোন্নতিব প্রপ্রিয়াও নল হয় | 
৫1 অভ্যাসবা! অনুশীলন 

খিথনের, পঞ্চম বৈশক্ট্য হল যে শিখনের পঙ্গে কিছু পরিমাণে অভ্যান বা 
শন্ুশীলন থাকতেই পুরাতন অঙ্গপযোগী আচরণকে বাতিল করে নতুন 
উপযে'গী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বা বার বার প্রচেষ্টার দবকার হয। 
যেমন স।তার কাট, পড। তৈবী করা,টাইপ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কাজ 
পার বার কবতে হয়। এদিক দিযে খখনকে অভ্যাসের মাধ্যমে অচধণ 
বা কার্ধের পরিবর্তন” বলে বর্ণণা করা যাষ। শিখনের এই সংজ্ঞা দির্রেছেন 
মাকগেওক (21০550০%)1৯ অভ্যাসের সাহায্যে অনুপযোগী, অসংহত, 
অপ্রফোজনীয় ও অস্পষ্ট আচরণকে স্থসংহত, উপযোগী ও কাযকর করে তোলা 
£ব। অবশ্য এমন কতকগুলি শিখনের ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে অনুশীলন বা 
অভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না। যে সব বস্ত আমরা প্রচেষ্টা ও ভুলের 
পদ্ধতিতে শিখি সেগুলি আয়ত্ত করতে অভ্যাস বা অন্তশীলন অপরিহার্য । যেমন, 
ট[ইপ করতে শেখা, সাতার কাটতে শেখ! প্রভৃতিব ক্ষেত্রে অভ্যাস ও অনুশীলন 
না হলে শিখন স্থাধী হয় না । কিন্তু যে সব বস্তু আমরা অন্তদূ্টির মাধ্যমে শিখি 
সেগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন অভ্যাস বা অন্থশীলনের দরকার, হয না। 
যেমন, কে।ন কবিতা বা নিবন্ধের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলন 


ছাড়াও শিখন সম্ভব হয়ে থাকে । এসব ক্ষেত্রে অবশ্য মানসিক স্তরে অনুশীলন 
থাকে । 

টি ৫ স্পা 
1, 455810708 ( 209915956700 01658857001 (07008 01896155 ০85০9: 


৮৪ শিক্ষার্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৬। নতুনত্ব 
প্রত্যেক শিখনেরই আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল নতুনত্ব । যে অভিজ্ঞতার 


মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির শিখন ঘটে সেটি যেমন প্রকৃতিতে নতুন, তেমনই সেই 
অভিজ্ঞত। থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণ দেখা দেয় সেটিও পূর্বের আচরণের 
তুলনাদ্ন আংশিক বা পুর্ণভাবে নতুন হয়ে থাকে । 

৭। পরিণমন (2,09051:8090 ) 

পরিণমন হুল ব্য..র অভ্যন্তরীণ শ্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার কল। শিখন 
একটি ব্যক্তির দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া । অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ 
ও মন উভয়ের পরিণতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । উপযুক্ত পরিণমন 
না ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে শিখন সম্ভব না হতেও পারে । যেমন, ছবি আকতে 
হলে বা কিছু লিখতে হলে ব্রাশ বা পেন্সিল যেভাবে ধরতে হস শিশুর আঙ্গ,লগুলি 
এক বছর বয়সের আগে সেভাবে পরিণত্ত হয়ে ওঠে না। তেমনই তরকশাস্ত 
বুঝতে হলে বিচারকরণের শক্তির দরকার | কিন্তু ১০১১ ৭ছরের আগে 
শিশুর মধ্যে প্রকৃত বিচারকরণের ক্ষমতা দেখ! দে না। 

৮ প্রেষণা (70090586101) ) 

প্রেষণ! শিখনের আর একটি অপরিহায বৈশিষ্ট্য । প্রেষণ। হল প্রাণীর 
অভ্ান্তরীপ* স্পৃহা বা চাহিদা । এই স্প্রহা ব! চাঠিদা থাকলেই তবে শিখন 
হবে, নতুবা নয়। বিনা গ্রেষণায় কোন শিখনই সম্ভব নয । 

৯। অম্যা 

শিখনের আর একটি বৈশিষ্টা হল যে প্রত্যেক শিখন প্রক্রিষার সঙ্গেই, একটা 
সমস্তামূলক পরিস্থিতি থাকবেই এবং সেই সমস্তামূলক পরিস্থিতির চাপেই প্রাণীকে 
বর্তমান আচরণের পরিবর্তন করে নতুন আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। সমস্যা 


' ই 
/২৬ 


| শিখনের সমস্তার অপরিহার্যতা ] 
হুল শ্রিখনের একটি অপরিহার্য সর্ত। বিনা সমস্তায় কোন কিছু শেখার কথা 
ওঠে না। 
সমন্তামূলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে পুরাতন বা 
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অত্যন্ত আচরণের দ্বার! ব্যক্তির পক্ষে লক্ষ্যে পৌছন আর সম্ভব হঘ না এবং 
তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ 9 নুষ্টু সঙ্গতি নষ্ট হয়ে বাঘ । তখন তার 
পক্ষে সেই পুর'তন আচরণকে বর্জন করে পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ 
আবিষ্কার ও আঘত্ত করার প্রয়োজন তষয। যতক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন বা 
অভ্যস্ত অ;চরণের দ্বার! সঙ্গতিবিধ'ন সন্তব হয় ততক্ষণ কোনরূপ মমঘ্যার উদষ 
হয না! কিন্তু যেই সেই আচরণ তাব পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী হলে ওঠে 
তখনই তার পক্ষে নতুন আচরণেব আশ্রয় নেওযার বা এক কথা শিখনেব 
গ্রয়োজনীযতা দেখ। দেখ । সমসা! যতই জটিল হবে তার উপযোগী আচরণ 
আবিষ্কার কবাও ততই দুবহ ও সময়সপেক্ষ হয়ে উঠবে। সমস্যা ও তার 
উপযোগী আচরণ আবিফার করার ছুব্বহতার মাত্রার বিচার করেই কোন শিখন- 
প্রক্রিয়াকে সরল বা জটিল বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি। / ৰ 
শিখন প্রক্রিয্ার তিনটি সোপান 

শিখনের উপরে বণিত খৈশিষ্টগুলিকে ভিত্তি করে আমবা! শিখন প্রক্রিযার 
তিনটি সেংপান বা স্তবের উল্লেখ কবত্তে পারি । যথা 

১: সনস্যার প্রতাক্ষণ | 

২1 উপবোগী আচরণের আবিঙ্গবণ | 

৩। দেই আচরণের আযত্তীকবণ। 

শাক্তি যখন কোনও সমস্যার সন্মুখীন ভঘ তখনই তার, শিখনের স্ত্রপাত 
গম। লমস্যার মন্তুখীন হওয়ার অর্থই ভুল ব্যক্তিব বর্তমান আচবণটি তার 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিখিধানে অপারগ বলে প্রমাণিত হযেছে । বাক্তিকে 
তখন '্তাব পুর'তন মাচরণের জাষগাশ নতুন ও অধিকতর কাষধকব আচরণ 
সম্পন্ন কবতে হবে। অতএব দ্বিতী্ সে[পানে ব্যক্তিকে এই নতুন বা পরি- 
পতিত আচবণটি খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র উপযোগী আচরণ 
আবিষ্কার করলেই শিখন শেষ হয় না। সেই নব আবিষ্কৃত আচরণটি বাক্তিকে 
আযত্ত করতেও হবে । এইটিই হল শিখনের তৃতীয় সোপান। এই সোপানেই 
অভ্যাস বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়॥ অবশ্য অভ্যাস ব। অনুশীলন কতটা 
প্রশ্নোজন হবে তা নিভব করে শিখনের বিষয়বস্ত এবং শিক্ষার্থীব তত 
শক্ষির উপর । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্বের দিক দিয়ে শিখনের এই সেঁপানগুলি অপরিহার্য 
হলেও এগুলিকে সব সময়ে পরম্পর থেকে পৃথক করা যায় না। প্রায়ই দেখ! 


৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যান্ন যে এই সোপানগুলি এত দ্রুত সংঘটিত হয যে একটি থেকে আব একটিকে 
বিচ্ছিন্ন কর] সম্ভব হম না। 


//শির্ষন ও পরিণমন (1,681017105 81060186107) 


ঠৈ লন ৮ হস্তে রি নব 
এক: শিশুকে পর বেক্ষণ কবলে প্রথমেই যে বস্তুটি আমাদেন ৮ আকর্ষণ 
সেটি হল তাব বুদ্ধি বা বিকাশ । অর্থা আমবা দেখতে পাই যে নিশু 


ক্রমশ বাছছে। এই বুদ্ধি ধলতে অবশ্য অনেক কিছ বোঝান যেমন, অঙ্গ- 
প্রতার্দের বুদ্ধি, মানিক ক্ষমতার বৃদ্ধি, আচরণের উন্নতি বা বিশেশীছিন, নতুন 
আচবণ সম্পাদন ঘমসা সমাধানের ক্ষমত। অভ্র ন ইত্যাদি ! 

এই বুদ্ধি ব| বিকাশের পিছনে আছে ছুটি গ্রক্রিসাঁশিখন (]1655106, ০ 


পবিশমন নরুদ উম প্রসাব ফলেই শশুর নুক্গ ঘটে থাতে 

এব, উভ* প্রক্রমা এত একট সম্পর্কে আব্ছ গে কোন কোন আহবৈজ্ঞানত 
2 নর নার জি (টি 228 

টিকে অন্ন প্রজিয়। বলে মনে কবে থালেল । কিডডটি প্রথিি।র খল গুল এ 


টি 


এক ভুলেও ভুটিন মধে। যথেষ্ট গুন তগত পর্থকা আছে। 

প্পিণমন বলতে বোঝায় সেই সণ স্বাভাবিক ম্বতঃপ্ক্ত পরিপতন ৭. 
ব্যক্িব মধেছ অভান্বীণ বদ্ধ গ্রক্রিদাব কলবপে নিজে ন [দখা দেস 
এধ য-ব জন্বা চা, অনুশীলন, শিক্ষাদন ইত্যাদ কোন নিশিষ টল্গাপবে 
প্রয়োজন হন নাঁ। কিন্ত শিখন এই ধবনের কেন অন্যাস্তবীণ নু দ্ধ -ক্রস।ণ 
ফল থেকে জন্মায় না। তার জন্য প্রয়োজন হন স্থুনিদি্ট ৪চে%, অনুশীলন, 
অ'গন্টকরণ উত্তাদি বিশেষ বিশেষ সর্ত বা ঘটনা | যেমন, বিছিন পবিতেশে 

মান্টন তলেও দেখা গেছে যে সকল শিশু একটি ধিশেষ অধষে এবটি শে 
আচরণ করতে সমর্থহয। এব কারণ হল :গ এ আচবণটি সম্ন্্ কবতে 
পারার পিছনে আছে বিশেব বিশেষ শাঁকীরিক বৈশিক্টোর বিকাশ ঘা সকল 
শিশুব ক্ষেত্রেই একই সমষে ঘটে থাকে । কিন্তু শিখন নিভর কবে বিশেদধমী 
প্রচে্টা 9 পারিবেশিক শক্তিদমূহের প্ররুতির উপর এব 'এগুল বাড শিশ্তব 
বিভিন্ন হওম।ব ফলে বিভিন্ন শিশুর শিখনের মধ্ে এত পর্থক্য দেখ। 
যায়। প্রত্যেক শিখনই বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা! থেকে জাত এবং অজজ্ঞতাব 
পার্থক্য অন্রধাসী শিখনও পৃথক হম্ব। কিন্তু পরিণধন ফোনরূপ অভিজ্ঞতা- 
নির্ভর .ন) হওয়াতে এবং পুর্নভাবে শরীরের অভ্যস্তরীণ ধিকাশ থেকে প্রস্থ 
হপ্য়'র ফুলে সকল শিশুর ক্ষেত্রে তা মোটামুটিভাবে একই গ্ররূতির হয়ে থাকে। 


শিখন ও পর্িিণমন ৮৭ 


যেমন ১৫ মাসে সাধারণত শিশু একা এক। চলতে পারে । এটি একটি 
পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল। সেইজন্য সব দেশের ছেলেমেয়েব--তা তাব। ষে 
ধরনের সামাজিক ও শিক্ষানূলক পরিবেশেই মান্িষ হোক্‌ না কেন, ১৫ মাসের 
সময এক একা চলতে পারবেই । কিন্তু সীতাব কাটতে পার। বা গাছে উঠতে 
পার] বা পড়তে লিখতে পারা ইত্যাদি হুল শিখনেব উদাঁভবণ। এই সব 
আচরণগুলি আয়ত্ত করতে হলে বিশেষ পরিস্থিতি, প্রচে্ছ।, অন্শীলন উতত্যাদিব 
প্রমোজন এবং এ বিশেষ খিশেস নাত উপস্থিত না থাকলে শিশ্তব পক্ষে এ% 


শে সম্ভব হণ ন|। তাছাড়। এ "পেস সন্ঠগুলি উপস্থিত থাকলেও দেশ" ধ 
প্রনথতিল মধ্যে বণেই পার্থ । থাকতেপগাবে | সেই জন্তই এই সহ আচবনের দে 


€* 
৪ 


দসে শিশুতে শিশুতে এত বৈষমা। 

পাবিণমন ও টি শক্ষণ (10200186101 এ 970901610019210105 0 
পবিণমন ক শিক্ষণের 1 পুখ810106 1 মধ্যে প্ররুত সম্পর্ক (নর্ণনের ভঙ্গ 

মনোনিজ্ঞানীব! ক্ভখ্পি পরীক্ষণ পম্পনন কবেছেন। এই পবীক্ষণঞ্চ “বে এল 


ণযলেল নাজ সম্পন্ন করা এ 


উদ্দেশা হল দেখ। ঘে শিক্ষণেব ছ'বা পবিণম 
পবিণমনেশ কাকে ভবা।্ত বরা যাস (কিল । 

হিলগার্ড (7115919) এ ছ,লমেষেকে (পরীক্ষণমূলক দল ) (বাতি « 
ল[গান, চি দিনে কাটা, তা চডা গ্ুভৃত্তি কাজগ্ুলি ১৮ সপ্তাহ ধু? 
নিপুণভাবে শেখালেন । আব একটি দলকে (নিসন্ত্রিত দল) কোন রকম শিক্ষণই 
দিলেন ন|| ১২ সপ্পাহ পবে পরীক্ষা কবে দেখা গেল মে পধীক্ষণমূলফ দল্ট 
নিমন্িত দলের চেষে এই কাজগুলিতে সব দিক দিমে উন্নত হুশে উদেছে। 
তারপর ১ সপ্তাভ *বে নিষন্ত্রিত দলকে এ কাজগুলি শেখান হল এবং ১ সপ্াহ 
“ক্ষণেস শেষেই দেখ! গেল যে নিযস্ত্রিত দলটি এ কাজগুলিতে পবীক্ষণমল্থ 
দলটির সমান পাবদশী হয়ে উঠেছে । অর্থাৎ পরীক্ষণমূলক দলটি ১২ সঞ্তাের 
বিশেষ শিক্ষণেব ফলে যা শিখেছিল নিয়ন্ত্রিত দলটি ত। ১ জগ্তাহে শিখে 
ফেললে। ৷ এর ক|রণ হলযে'এ কাজগুলি সম্পন্ন করতে যে শারীরিক * 
সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজন সেগুলি যখনই স্বাভাবিক পরিণমন প্রক্রিষাৰ 
ফলে দেখ! দিল তখনই শিশু স্বাভাবিকভাবেই এ আঁচরণগুলি সম্পন্ন করত 
সমর্থ হল।' বিশেষভাবে শিক্ষা! দিলে কৌন শিশু এ আচরণগুলি আগে শিখতে 
পাবে বটে,কিসত যে শিশু কোনরূপ শিক্ষা আগে লাভ করেনি সে শিশুও যথা- 
সময়ে পরিণমনের ফলে এ শিক্ষণপ্রঃপ্‌ শিশ্ব সমবর্খী হ্ষে উঠবে! অন 


৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উপরের পরীক্ষণটিতে ব্যবহৃত আচরণগ্:ল পুরোপুরি পরিণমনজাত নয় ॥বলেই 
নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রেও কিছুটা শিখনের প্রয়োজন হয়েছে। 

্রেয়ার (50৪55) তার এক্টি পরীক্ষণে দেখেন যে সমকোষী যমজের 
একটিকে ৩৫ দিন ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে একটি শবমালায় সে যতটা উৎকর্ষ 
লাভ করতে পারল, অপরটি মাত্র ২৮ দিনের শিক্ষায় তার সমকক্ষ হয়ে গেল। 
দু'জনে সমকোষী যমজ বলে ছু'জনেরই মানসিক শক্তি অভিন্ন। অতএব দ্বিতীয় 
যমজের ক্ষেত্রে শিখনের স্থল্পতা সত্বেও প্রথম যমজের সমান হযে যাওয়াটা 
নিঃসন্দেহে পরিণমন প্রক্রিযার ফল। 

ম্যাকগ্রও (210০£9৬ ) এই রকম যমজ পর্ববেক্ষণ করে দেখেছেন যে হামা 
দেওয়া, চলা. হাত-পা না! প্রভৃতি যে সব প্রক্রিযা" পরিণমনের উপর নির্ভর- 
শীল সে সব প্রক্তিমা চা বা অনুশীলনের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয না এবং 
শিখনের আহায্য ছাভাই যথাসময়ে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, 
সাধারণত ১৫ মাসে ছেলেমেয়েরা চলতে শেখে । এখন ধরা যাক একটি ১২ 
মাসের ছেলেকে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে চলতে শেখান হল কিন্তু অপর 
একটি ১২ মাসের ছেলেকে কোনত বিশেষ শিক্ষা দেওযা হল না। কিন্তু 
ছু'জনেরই£যখন ১৫ মাস বয়স হবে তথন দেখ! যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি কোন- 


রূপ শিক্ষণ ছাঁডাই প্রথম শিশুটির মতই চলতে পারছে । 
কিন্ত যে সব আচরণ স্বাভাবিক বুদ্ধির অন্তভূক্ত নয় পে সব আচরণে 


শিক্ষণের প্রভাব যথেই্টইত যেমন সীতার কাটা, গাছে চডা, স্কেটিং করা, লাফান 
ইত্যাদি-'আচরণগুলি সম্পন্ন কব! শিক্ষণের উপুর নির্ভর করে। 

এই সব পরীক্ষণ থেকে সাধাবণ সিঞ্ছান্ত হল যে পরিণমন প্রক্রিয়া শিখন 
থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণের সাহায্যে পরিণমন প্রক্রিঘাকে ত্বরাদ্বিত 
করার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই এবং তার ছার। মধ ও শ্রমের অযথা 
অপব্যয়ই হয়ে থাকে। ্‌ 

আবার অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিখন প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর বিশেষ 
ভাবে নিভভ'রশীল । কেননা যে আচরণ শিশুকে শেখান হবে তার জন্য ঘে সকল 
শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সহায়ত অপরিহার্ষ সেগুলি পূর্বে না ঘটে থাকলে 
শিখন সম্ভব হতেই পারে না। যেমন, সাতার কাটা শেখার জন্য বিশেষ 
কতকগুলি দৈহিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে পারা একাস্তভাবে 
প্রয়োজন এবং ধত্তক্ষণ না শিশু তার স্বাভাবিক" বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলে এই 


পরিণমন ও বয়স ৮৯ 


বিশেষ আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করছে ততক্ষণ তার পক্ষে 
সাতার কাটা শেখা সম্ভব নয়। 
প্ানির্ণমন ও বয়স 

আবার এই স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রক্রিরার সঙ্গে শিশ্তর ব্যসের নিকট সম্পর্ক 
আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বয়সে শিশুর বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধি দেখা দেষ 
এবং তার ফলে শিশু বিশেষ বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয। অতএব এ 
থেকে আমর? এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে প্রত্যেকটি আচরণ শেখার পিশেস 
িশেষ সময বা বয়স আছে । 

শিশু যত বড হয় তত তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি বিকাশলা 
কবতে থাঁকে এবং সে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর শ্াচরণ করতে সমর্থ হয। 
এ কথা শাবীবিক ও মানসিক উভষ প্রকার আচরণের ক্ষেত্রে সত্য। যেমন, 
শশুর যত ধ্যপ বাডে তত তার বিচারকরণেব (26250922108 ) শক্তিও 
বাডতে থাকে । ব্যাপক পর্ধবেক্ষণ থেকে দেখ! গেছে যে শিশুরা ৮ থেকে 
১১ বব পশসের মধ্যে কা কারণ বন্থন্ধ বুৰতে শেখে । 

শিশুব শিখনের সাধারণ ক্ষমতাও বগসের সঙ্গে সঙ্গে ৰাডে। সেইজন্য তার 
বিভিন্ন প্যসের সাধারণ ক্ষমতার মান অন্যাপী তার পাঠক্রম নির্ধারিত 
কর] উচিত; তা বলে একথা ভাবা ভুল যে, শৈশবে শিক্ষাদানের কোন 
উপকারিতা নেই । বরং বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে পরবত্তীকালে 
শিক্ষাদানের চেয়ে প্রথম শৈশবে শিক্ষাদানের ফল অপেক্ষাক্কুত বেশী ও স্থাপী 
হয়। 
প্রি ও মানসিক বয়স 

পাঠক্রমে কোন্‌ বয়সে কি কি শিক্ষণীয বিষয় অন্তভুক্ত কর। হবে তা 
নির্ণয কর। উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়ুপ বিবেচনা করে | বিশেষ করে অমৃত 
বিষঘ শিখন, সমস্তা সমাধান, প্রতীক ব্যবহার ইত্যাদি আচরণগুলি শেখর 
উপমোগী সময় নির্ধারণের সময়গত ব্যসের চেয়ে মানসিক বয়স অনেক নিভুলি 
মাপকাঠি । একটি পরীক্ষণে ফস্টার (ছ০55:) বিভিন্ন মানসিক বধস সম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের সামনে কয়েকটি গল্প পড়ে শোনালেন । প্রতিটি গল্প একবার 
করে শোনাবার পর গল্পটির এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গিষে তিনি তাদের 
প্রত্যেককে গল্পটি নিজে থেকে শেষ -করতে বললেন। দেখা গেল যে যাদের 
মানসিক বস ৩ বছরের কম তার! যোটেই গল্পটি মনে রাখতে পারে না। 
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আর ৩ ন্ছরের উপর থেকে স্থরু করে প্রা ৬ বছবের মানসিক বয়স সম্পর 
ছেলেমেষেদের বেলায় গল্প মনে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। 
মবফেট (00:017660 এবং ওযাসবান” (72925581076 ) পরীক্ষণের 
সাতাঁষো কত মানসিক বমসে ছেলেমেমেদেব পঠন ( 2৪1205 ) সক কবা 
উচিত ত] নির্ণঘ কবাব.চেঞ|। করেন ৷ তাঁরা ৫ থেকে ৮ ধৎসবেব মানসিক 
বসস সম্পন্ন ছেলেমেমেদেক ৬ সপ্তাহ ধবে পঠনেব শিক্ষা দেবাব পর তাদের 
পৰীক্ষ! কবে দেখেন যে কোন্‌ বধসে শতকবা বতজন ছেলেমেমে সাফলা- 
জনকভ"নে পঠনে সমর্থ হল। এই পরীক্ষণ থেকে তীবা এই সিদ্ধান্তে আসেন 
মে ৫ পডবেব কম মানসিক বশপ সম্পন্ন ছেলেমেষেবা পঠনে পমর্থহ নস 
আব ৫ ক্খপব মানসিক বমসব কিছ কিচ্ছ চেলেমেসে, ভ বসবেন ৫০%১ এল) 


৬ জে ০0/9ল£5 এটি ঢে টা হি হাহন্চ পল ভাঠিল্গী ্থ ভিলা 
৬২ ক্০;রব ৭০০০ব৪ বেশ। ছেলেছেষে সাঁফল্যজনকভাবে পঠনে সমর্থ হল 


এ 
. 


এ গে” আসবা এট সিদ্ধান্ত বরন পাব নে গুলে পান ভব কবার উপঘুদ 
মুনির তাত হাউ রতার 15 পাঠ্য.বযষ 'শখনেব উপয্ক্ত ম।নসিক 
বসত উবে বার কবাব ডঃ হখেছে। এই ঘর পরীক্ষণ থেকে দেপ। 
গেছে দে ক বড মোগ অঙ্ক কষাব পবচেসে উপশোগী মানপিক বদ গল ল গদ্ভল 
২ মদ, দশমিক্কের ভাঁগ কষ্াব উনযোগী মানপিক খপ হল ১৩ “হব « মাল, 


মে 


ক্ষেুুদেব অঙ্ক কমার উপযেগী মানসিক বদস ভল ১২ ধর ৩ খাদ 


ইন্তাদি। 


বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা! 
ঘন অভ্যন্তরীণ বুদ্ধি বা পবিণননের কাজ শিখনের উপব নিভরশীল শন, 
তুর বহু পরীক্ষণ থেকে এটি প্রমাণিত হমেছে যে পবিণমনের সঙ্গে শিখন: 
ক্ত করতে পারলে ফল ভাল হশে থাকে । বিশেষ করে এমন অনেক আচবণ 
আছে যেগুলি যৌথভ|বে শিখন ও পবিণমনের উপর নির্ভভঘ কবে। সেই সব 
আচবণ শেখার ক্ষেত্রে দি পরিণমন প্রক্রিশার সঙ্গে শিখনকে যুক্ত কবা ঘাস 
তাঁভলে আচরণটি অনেক ভালভাবেই আয়ত্ত করা যাঁষ। 

ডুস্েনবেরী (10855810020 ) একটি পরীক্ষণ থেকে দেখতে পান যে 
ছেলেমেরেরা কতদূরে একটি বল ছ'ভতে পারে তা নিভ'র করে তাদের বদ 
এবং শিক্ষণ উভয়ের উপর | ছুটি ৩ থেকে ৭ বছরের ছেলের দলকে বল ছুঁতে 
দিয়ে দেখ! হল কত দূরে তাঁব! বলটি ছুঁতে পারে। তারপর একটি দলকে 


০৫ 


শিখন ও প্রেষ্ণ। ৯১ 


( পরীক্ষণযূলক দল) ৩ সপ্তাহের জন্য বল ছোঁড়। শেখানে। হল এব অপর 
দলটিকে | নিশ্নদ্রিত ) কোন শিক্ষণই দেওুষ| হল না । তাবপব আবার এ দুটি 
দলকেই বল ছ্ু'ডতে দেওম| হল এবং দেখ। গেল যে শিক্ষণপ্র।প দলটি অপব 
দলেব চেযে ভালভাবে বল ছুডতে পাবছে ! এতে গরমাণিত হচ্ছে যে বল 
সো কাজটি পবিণমনের উপর নিভরঙীল হলেও উপযুক্ত শিক্ষণ তাব সঙ্গে যুক 
করতে পাবলে কাজটি আব ভালভাবে সম্পন্ন গতে পাবে। কস (80155) 
অন্ৰূপ একটি পবীক্ষণ থেকে একই ধবনেব সিদ্ধান্তে আলেম | 

শক্ষ'ব ক্ষেত্রে পবিণমনেব 'কুত্ব অনেকখানি । শিশুব শিক্ষ] 'এমনভাবে 
পবিকপ্নিত হবে যে তাব পরিণমনজট নও বৃদ্ধির সঙ্গে যেন শিক্ষার দু মহত 
বর্তমান থাঁকে। শিখন প্রক্রিস। শিশুর দৈহিক ও মামনি বিণ উপ 


হো রি 7 2 ক ভিন 
।* *পশীল অতএব যদি শিশুকে এমন শিল্ষ। দেওয| হশ য। তার প্াবণ,ন ব। 


স্থা০ ৮7 লদ্দিৰ আফন্ছেব বইবে তবে লে শিক্ষা যে কেবলমাত্র বাগ সা আশী 
গ” '*শ্ুপ.মানসিক ন্বাস্থ্োব পক্ষে ত। ক্ষতিকর 9 ওবে। 
প্রেষণ। (159810100 &. 1001৮8010) 
্ রদ পনের সঙ্গে প্রেসণ!র সম্পর্ণ9 অপিচ্ছে্স | বিন। প্রেষণাণ কোন শিখন 


ডি শর বি, ১ 
9 হতে পঠবে ন।। ছোট হোক আব বট হোক সপ নিখনই জল্সাস প্রাণীর 


প্রুচেপ। থেকে, আব প্রচে্টামাজেরই টির জন্য পমোজন ভম্প একট! অভ্যান্তবীণ 
শত লা উগ্ভম। এই অভান্থকীণ শক্তি ৭। উচ্ছামকে আমর। প্রেষণ। নাম দিতে 
পাঁবি। ঞ্রেমণী কোন বাইবেব ব%& নখ ধ) শিক্ষাথণীকে শিখতে বাধা করাব জন্গ 
তাঁর মধো প্রবেশ কবিমে দেওম। মেতেত পাবে । প্রেষণা ব্যক্তিল অভ্যন্তরীণ কপ 
এক শিপনমাত্রেরই অপরিহার্য উপববণ । 

গে*ণাকে আমরা ব্যক্তিব অন্যন্থবীণ অবস্থ। লে বর্ণনা করতে পারি | প্রেঘন। 
আবাব দ্'শ্রেণীব হতে পারে- মানসিক (51) ও শরীরতত্বযুল 
( £155101081081)1 বান্তর মধ্ো এই বিশেষ অভান্রীণ অবস্থাটি যন 
দেখ। দেষ তগন তার মধ্যে একটি উত্তেজনা (25100) জাগে এব যতক্ষণ 
ন| তা'ব সেই উত্তেজন] দূব হণ ততপই সেই উত্তেজন। বাক্তিকে 'ধশেষ পথে 
নিনে যাষ এবং বিশেষভাবে আচরণ করতে তাঁকে বাধ্য করে । সাধারণত 
স্বাভাপক অবস্থায় ব্যক্তির মধো সব দেব দিয়ে একটা শাস্ত সমতা পূর্ণ, অবস্তা 
থাকে। তাকে সাম্যাবস্থা ( মন 0200258515 ) বঙ্গা হু । যখন ব্যক্তির মণো 
বোৌঁন ঠ্ষণো জাগে তখন্দ তার এই অভ্যন্তরীণ সাধ্যাবস্থ! নষ্ট হসে যায এব 
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তার মধ্যে দেখা দেয় একটি অস্বস্তিকর ও উত্তেজনাময় অবস্থা । ব্যক্তি তধন 
প্রেষণার তৃত্তির ছারা তার সেই লুপ্ত সাম্াবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা 
করে। ম্যাকগেওকের (0০5০০০1) ) ভাষাৰ প্রেষণ] হল ব্যক্তির এমন একটি 
অবস্থা যা বিশেষ একটি কাজের অনুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে 
বা তাকে কাজটির সঙ্গে পরিচিত করে, এবং বা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণেব 
পর্যাপ্ততার এবং কাজটিব সম্পাদনেব একটা পংজ্ঞাদান করে। অতএব দেখা! 
যাচ্ছে যে ব্যক্তির সমস্ত আচবণের পেছনেই অপবিহার্যভাবে আছে এই 
প্রেষণার কাজ। € 
শিখন ও উদৃবোধক (15817101580 [700673056 ) 

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই আবার শিখন হন না প্রেষণার সঙ্গে আর 
একটি বগ্তব থাক] একান্ত এমোজন । সেটি হল উদ্বোধক ([1190213056 )। 
উদ্বোধক হল গ্েই বন্ত বা ববস্থা ঘ। পেলে ব| দেখানে পৌছতে পারলে প্রেষণান 
তৃপ্তি ঘটে । যেমন, ক্ষুধা হল প্রেষণা, খাছ্যবন্ত, হল উদ্বোধক। খাগ্য পেলে 
ক্ষুধা প্রষণার তৃপ্তি ঘটে ) প্রকুতপক্ষে এই দুটি বস্তু যখন একপঙ্ষে মিলিত হন 
তখনই শিখন ঘটতে পারে, নইলে নদ । এইজন্য বলা ভগ যে শিখন জক্ভব হস 
এক: প্রেষণাইউদবোধকের মিলিত পরিস্থিতিতেই | 
অভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক ( 11800118510 [17021810156 ) 

শিখনের বিষগ্নবন্ত যখন “শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপুর্ণ বলে মনে হয় তখন শিক্ষা 
সেটি শেখ!র জন্ স্বাভাবিক প্রে:ণা নোধ করে । সেই সস্তথটি শেখর জন্য “স 
নিজে থেকেই প্রচেই্টা করে এবং স্বতঃপ্রণেদিত হণে" মেটা সে শেখে । এ ক্ষেত্রে 
কোন পছ্থিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণা জাগানর প্রযোজন হয় ন]। 
অর্থাৎ এ'নে শিক্ষণীয় বস্তটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে উদবোধকরূপে কাজ কবে । 
একেই বলে অভ্যন্তরীণ উদ্বোধক। 

অভ্যন্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘে পে ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্তটিই একমাত্র 
উদ্বোদক 'এবং শিক্ষণীস বস্বর জন্য শিক্ষার্থীৰ চ'হিদ1ও স্বাভাবিক ও স্বতঃ-র্ভ 
হনে খাকে। 
বাহ্যিক উদ্বোধক (5023510 [1502136656 ) 

কিন্ু নানা কারণেই দেখা যা থে প্রাষই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অত্যন্তরীণ 
প্রষণার অভাব রয়েছে । অর্থাৎ তথন সে শিক্ষণীয বস্তা শেখার জন্য কোন 
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বাহ্িক উদবোধক ৯৩ 


স্বাভাবিক চাহিদ। বোধ রুরে না। কলে তাকে শিক্ষাদ(নের জন্য নানারূপ 
বাহিক উদ্বোধকের সাহাযা নিতে হয়। প্রচলিত কয়েকটি বাহক উদ্বোধকের 
বর্ণশা নীচে দেওয়া হল। 


নিন্দা ও প্রশংস- এই বাহিক উদ্বোধকের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে 
প্ররোচিত করার পন্থা বন্থ প্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত। শিক্ষক ও অন্যান্য 
বযঃপ্রাপ্তদের গ্রশণসা পাওয়া! ও তাঁদের নিন্দা এডানোর জন্য শিক্ষার্থী নিজে ইচ্ছা 
অন্ভব না করলেও চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে | 


শাস্তি ও পুরস্কার_ এই উদ্বোধক দুটি নিন্দা ও প্রশংসারই নূর্তরূপ। 
এদের বাবহার বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন । তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণাষ 
দেখা গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্ধকব। 


প্রতিযোগণিতী ম্ন্যন্যি সঙ্গীদের প্রতিযোগিতাষ হারিয়ে দেবার স্পৃহা 
শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণ! হ্ষ্টি করে এবং বু ক্ষেত্রে দেখা যাষ যে এই 
প্রতিযোগিতার চাপে শিক্ষার্থী সতুন কিছু শিখতে অনুপ্রাণিত হয। এই উদ্‌- 
বোধকটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিংসা, রাগ, দ্বণ। প্রভৃতি অবাঞ্চনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে । 

"সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে শিখনের উদ্বোধকরূপে 

কাজ করে থাকে । বহু গবেষণা থেকেও দেখা! যাষ যে শিক্ষার্থী যতই নিজের 
সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষা আগ্রহ বেডে যাষ। 

এছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্মস্বীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্টা প্রভৃতির চাহিদ1, নতুন 
কিছু স্থষ্টি করার আগ্রহ, জয করার স্পৃহা! এমন কি যৌন বা বাৎসল্য অন্ভৃতিও 
অনেক সময় (শখনের উদ্বোধকরূপে কাজ করে থাকে । 


০ না গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বাহক প্রেষণা সকল সময কাধ্‌কর হয় 
না এবং তা থেকে প্রস্থত শিক্ষ। প্রামই যান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। বিশেষ করে 
নিন্দা-প্রশংসা, শান্তি-প্ররস্কার, প্রতিযোগিত। প্রভৃতি উদ্বোবকগু'ল সন্তোষজনক 
শিখনের পক্ষে মোটেই সহ্থামক নম । একমাত্র অভ্যন্তকীণ প্রেষণা অর্থাৎ 
শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীপ্ন (স্তর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও 
সার্থক করে তুলতে পারে । এইজন্যই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থান সকল 
প্রকার বাহিক উদ্বোধককে বাদ দেওযা হয়েছে এবং শিক্ষার্থকে তার সত্যরারের 
আগ্রহ ও প্রেষণার সাহাযো শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হৃঢুষুছে । 


৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শক্ষায় প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ 
রি (01066-6010 0016 0£7/10056 1 [70005080100 ) 


শিখনের ক্ষেত্রেতপ্রেষণ।র ক।জকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বথা- 

(১) প্রেষণা আচরণের পিছনে উদ্ভম বা শক্তি জোগায়। 

(২) প্রেষণ। ব্যক্তির আচরণ প্রবণতাব নিবণচন বা নির্ধরিণ করে । 

(৩) প্রেষণ। ব্যক্তিব আচরণের গতিপথ নির্মম করে। 

প্রত্যেক আচরণের সম্পাদনেই প্রঘোজন উদ্যম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম 
কাজ হল ব্যক্তির অত্যন্তরস্থউগ্ঠমকে জাগা'ন এবং পবিবেশের উপযোগী আচরণের 
সষ্ট কর।। ক্ষুবা, তৃষ্ণ! প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণা শরীরেব অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, 
গ্রন্থি প্রভৃতিকে 'সক্রিষ করে তোলে এবং ব্যক্তিকে প্রযোজনীয আচরণটি সম্পন্ন 
করতে প্রবুদ্ধ করে । 

বাইরের বিভিন্ন উদ্দীপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা কাজ কবে এব তার 

অভ্যন্তরস্থ প্রেষণার নঞ্গে মিলিত হযে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করে এবং তার কাজের 
গকৃতি নির্ধাবিত কবে । বিশেষ কবে প্রশংসা, নিন্দা, ভসনা, পুবন্কার, শাস্তি, 
নর্থ খা ইত্যাদি হল এমন কযেকটি উদ্বোধক যা সব সমাজে ব্যবহৃত হয 
ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণ৷ উদ্ দ্ধ করার জন্য । অবস্ত বাক্তি কতটা এই সব উদ্‌বোধকের 
দ্বার। প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নিউর করে বাক্তির শিজন্ব চিন্তা, বিচারকরণ, 
প্রত্যাশা, অন্তমান ইত্যাদিব উপব। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাথীব মধ্যে এই উদ্যন স্থষ্টর করাটা অত্যান্ত গ্রযোজনীষ 
কাজ। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রেষণাব অভাব দেখলে প্রাষই পুরক্গাব, শাস্তি, 
প্রশংসা, নিন্দা, ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদবোধকের সাহায্য নেওয়া হয। 
মনোবিজ্ঞনেব দিক দিষে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষানীতি । এই সব উদ্বোধকের 
দ্রা সামযিকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উগ্ভম হুষ্টি কর। গেলেও পে উগ্ঘঘ কখনও 
স্থায়ী হয় না । কিন্তু অপর পক্ষে দদি শিক্ষণীয় বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে সত্য- 
কারের আকর্ষণীযষ করে তোলা যায তাহলে সেই বস্তটিই তার কাছে 
উদ্বোধকরূপে কাজ কববে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থাযী প্রেষণা হ্থষ্টি করবে। 
শিক্ষণীঘ গুটিকে আকর্ষণীষ করে তোলার পন্থ। হল বস্তটির অর্থ ও সাথকতা 
সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যাতে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থ। করা। 
সাধারণত গুলে পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাওয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি উন্নত 
স্থান অধিকার করা, পুরস্কার পাওয়া প্রভৃতি উদ্বোধকগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীকে 
উদ্দ্ধ করা হয়। এগুলির দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচেষ্টার সৃষ্ট 


প্রেষণার ভ্রিবিধ কাজ ৯৫ 


কর! যাঁৰ বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয বস্তু বা কাজটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে 
আকর্ষণীয় ব। সার্থকতাসম্পন্ন বলে মনে না হয তাহলে শিক্ষার্থীর সে শিক্ষ! সত্য- 
কারের কার্ধকর হয় না। গতানুগতিক বিগ্ভালযবগুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে প্রকৃত 
লক্ষ্যটি ( অর্থাৎ শিক্ষণীয় বন্ত বা কাজটি ) উপস্থাপিত না করে স্থুল মার্ক, শ্রেণীতে 
উচ্চস্থান, পুরস্কার ইত্যাদি নান! রুত্রিম লক্ষ্য স্থাপন কর! হয এবং তার ফলে সে 
সব বিদ্ভালষে শিক্ষা যাল্ত্রিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। 

প্রেষণার দ্বিতীষ কাজ হল আমাদের আঁচবণপ্রবণতার নির্বাচন '9 নিষন্ত্রণ 
কর।। প্রেষণাই আমাদের নির্দেশ দেষ যে কোথায এবং কখন আ'মবা সাড়া 
দেব, কোথায এবং কখন আর্মরা সাডা দেব না। তাছাড়া বিভিন্ন 
পরিস্থিতিতে কিভাবে সাডা দেওযা উচিত তাও নির্ধারিত করে দেষ আমাদের 
প্রেষণা । এর অর্থ হল যে যখনই আমাদের যধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রেষণার 
সুষ্টি হয তখন কেবল যে আমরা! অভ্যন্তরীণ উত্তেজনামূলক পরিস্থিত্তির চাপে 
সক্রিষ হয়ে উঠি তাই নষ, আমর! যে সব কাজ পে সময় সম্পন্ন করি পেগুলও 
আমাদের কাছে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও নিষস্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের 
কর্সপ্রবণতাব এই নির্বাচন ও নিযস্ত্রণের পেছনে আছে আমাদের ই বিশেষ 
প্রেষণাটি। 

মানব আচরণের প্রকৃতি হল নির্বাচনধর্মী। অর্থাৎ আমর| যে সব আচরণ 
করি সেগুলি আগে থেকেই স্থনিবাচিত থাকে | বিভিন্ন লোক যখন একই খবরের 

গজ পড়ে তখন তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন অংশ পড়ে। 

বিভক্ত লোক যখন একটি সিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃষ্ঠ উপভোগ করে 
তখন তারা ছবি না দৃষ্ঠটির বিভিন্ন অংশ বা দিকের প্রতি আকুষ্ট হম্ব। এই 
নিঝাচনযূলক আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতাব পেছনে আছে. আমাদের 
প্রত্যেকের প্রেষণাব বিভিন্নতা | 

অতএব যখন ক্লাশে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেখিয়ে বলেন যে এটা 
পড তখন তার নির্দেশটি স্পষ্টই অসম্পূর্ণ ও ত্রটীপূর্ণ। কেননা এই ধরনের 
নির্দেশের ফলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্য পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি 
বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যদি শিক্ষক পরিফারভাবে পঠনীধ বস্তরটিকে 
সুনির্দিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বস্তু শিখবে এর্‌ং 


তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্টই বার্থ হয়ে যাবে। 
প্রেষণার এই আচরণ-নির্বচনের ক্ষমত। সম্পূরণন্তাবে নির্ভর করে অতীত 


৯৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিখনের উপর | ছোট ছেলে ক্ষুধার্ত হলে বাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে সোজা 
সেখানে নিয়ে হাজির হয় ।'তার কারণ হল যে সে অতীতে এই অভিজ্ঞতা লা 
করেছে যে এঁ বিশেষ জায়গায় গেলে খাবার পাওয়৷ যাবে। 


প্রেষণাযূলক নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার চাহিদার 
তপ্তির জন্য পক্ষ! বিভিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পর্বস্ত যে 
আচরণের ফলে তার চাহিদার তৃপ্তি হয় সেই ০ সে গ্রহণ করে, বাকী 
আচরণগুলিকে নে ত্যাগ করে। 


প্রেষণার তৃতীষ কাজ হল ব্যক্তির অআচরণকে বিশেষ পথে পরিচালিত কর। | 
কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পৃন্ন করলেই হবে না, 
আচরণকে এমন পথে নিষে যেতে হবে যাতে বাঞ্কিত লক্ষ্যে পৌঁছান যাষ এবং 
*ত1 থেকে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে । যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে তৃষ্ণা! জাগার ফলে 
সক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে জন্য মে আচরণ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হল। 
কিন্তু তার পক্ষে অনির্দিষ্ট বা অপরিকল্পিত আচরণ করলেই চলবে না। তাব 
আচরণ যদি জলের দিকে পরিচালিত না৷ হয তাহলে তার তৃষ্। কখনই যিটনে 
না। সে জন্য ব্যক্তির চাহিদার বাঞ্ছিত তৃপ্তির জন্য প্রমোজন উপযুক্ত লক্ষোর 


অভিমুখী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা । 


শিক্ষার ক্ষেত্রে এ তথ্যটিরও যথেই গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে কার্কর করতে 
হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থা যেন তার লক্ষ্যটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা 
গঠন করতে পারে । লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ ৪ স্পঈ বারণ। থাকলে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা 
লক্ষের উপযোগী হবে এবং অনথ ক অপ্রয়োজনীম আচরণ করে সে সমম ও 
শ্রমের অপব্যয় করবে না । 

গতানুগতিক শিক্ষা বাবস্থায় শিশুকে যা শেখান হয় তর লক্ষ্য সন্দম্ধে তার 
মধ্যে কোন ম্পইট ধ:রণ। জন্মাম নাঁ। যেমন, নামতা মুখস্থ করান, শব্বরূপ 
ধাতুরূপ মুখস্থ করান, বানান শেখান, ব্যাকরণের নিষমকান্গন আযত্ত করান, 
বিভিন্ন গাণিতিক ফ্রম! মুখস্থ করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া- 
গুলি তাদের প্ররুত লক্ষ্য থেকে এতই স্থদূর ও সম্পর্কহীন যে শিক্ষার্থীরা 
এগুলির প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ ম্প্ট ধারণাই করতে পারে না। তার 
ফলে তারা এই প্রক্রিযাগুলি সম্পন্ন করে যন্ত্রের মত ' উদ্দেস্ঠহীনভাবে। 


পাক জিছায় (ঠা গত 
শিখাধাধে বর্খন কো বিশেষ উদ্ভতির খ্যাগা। করতত। দেওয়া হম্ব বা গগন 
গর্ডাংশের সারমর্ধ লিখতে দেওয়া হয় তখনও শিক্ষার্থীদের কাছে এই কাজ 
গুলির প্ররৃত লক্ষ কি ও) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে ফেও়। হর না) সাজার 
আনেক সময শিক্ষা প্রক্রিয়াগুলর 'লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব“লক্ষোর 
ৰখা। বলা হ্গ যা শিক্ষার্থীর কাছে নিততাত্তই অস্পট, অবাস্তব এবং তার বরবাদ 
জীবনেয্ সঙ্গে সম্পূর্ন সম্পর্কহীন । লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর স্পট ও পূর্ণ 
ধারণ! ন1 হওয়ায় ফলে তার শিক্ষামূলক প্রচেইাখজি অনয়ধিত, সংহত ও 
বাঞজিক হয়ে ওঠে । এই ক্রি দূত্র করতে হলে খখনই কোনরূপ শ্রাচে্া. বা কাজ 
সম্পন্ন ক্তে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়াতে তখনই তার গ্রকৃত লক্ষাটি কি সে 
ব্যদ্ধে শিক্ষার্থীকে পরর্ক্কার ধারণা গঠন করতে সাহাধ্য করতে ছবে।ই এই 
কারণেই ক্ঘাধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থাকে এই স্বকম 'অঞ্থহীন 
ও বিচ্ছিন্ন আচতরণ করতে না| দ্িরে সমগ্র কাহ্টিই তার সামনে উপস্থাপিত 
কর! হয় যাতে সে তার সমস্ত প্রচে্াতই প্রত লক্ষ কি সে সন্ধে গুন ও পরিনত 
ধারণ! পঠন করে নিতে পারে। 
কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্পর্কে পরিফাঁন্ ধারণা থঠিত হলেই হব না। , শিক্ষা 
ঝতে ফেই লক্ষ্যে উপযোগী ক্মাচরণ করতে পারে সেট। দেখাও সমানভাবে 
্য়োজনীয়। অনেক সময় গয়ন,কুধ বে শিক্ষার্থয তার-রাক্ষ্য জ্যন্ধে সড়েতন্‌ 
থাকলেও কোন্‌ শ্াাচরণের ছাধ্যষে সে ক্থবেণে পৌছন যায় সে সম্বন্ধে তার 
পরিভার জান থাকে নী. 'ফাবং। তরু করেল লে উদ্কেন্সহীন লোমেবো! চরণ 
করে চলে। প্রাই জন্ত শিক্ষকের কর্কব্য হল বিদ্ধিম আচরণের, মধ্যে পেকে 
শিক্ষার্থী ঘাতে সর্বাপেক্া।'ফাধ্রুন্ ' আচরণটি €ছে নিতে গ্রে, সে সন্ধে 
তাকে বুস্পই নির্দেশ দেওয়া; ডিউইকঅন্ডে-সাতে শিশুর প্রত্যেকটি 'লভিজতাই 
তার কাছে_্ম হছে খে দিকে বিশেষ মোন শক্ষুকের 
গয়ানতব, কর্তন 7 এ. 


রিদ্যারচ্ত ০গ্রষণা। ও উদুরোথকের স্থান 
রর € 20০7465 & 11050025 )01০%০০] ) 


বিশাল প্রারথীদেরনিক্ষা্ীহণের' পেছনে! দীন হিজর শ্রকৃতির' প্রেঘণার 
পরজাব দেখা বারা এই বিভিন্ন প্রেষপাগুলির হিট সংজাও- ফি অর্জিউ। 
ঠীবচািউউঠাডারা উট এক 
নে বড় হতে গ্2কে হয ভার হব সুস অতুষ চাহিদা ধরছে ব্যান, ব্য 
অভিবাছির চাহিব " খাবি ঠাহিদা, ককিগৃন্ত ঘর 


০৯ 





ডর শিদ্ষানারী দৃানিআম 

অপহুন্দ, আরশৰোক ইত্যাড়ি।। এইখলিই তাড় বম জ্যাচরণকে নিয়ত রুযে। 
ই প্রাথমিক বা ঃযাঁজিক প্রেষণাগুনি থেকে কাহজ্মে নালা বিশ্বেষদমী ্রযুগা 
€ উদ্ুবোষক শিশুর মধেয জন্মগ্রহণ করে ) শি যখন বিনযালয়ে প্রবেশ করে তখন 
ভান্র আচরণকে নিরহিত করে এই অসংখ্য প্রেষখা) শু ,উদুবষক। বিছ্াালয়ে 
শিক্ষার্থীর, ্গিক্ষা-গ্রচে্টাকে প্রধানত নিয়হিখিত প্রেষণা ও উদ্‌বোধকগুলি 
প্রভাক্তিত ্ষরে থাকে ॥ | 

(ক জান, উপলন্ধি ও কৌশনদ আহয়খ রে দিজ্জের দ্দাগ্রহের তৃঞ্টিলাধন 
করার ইচ্ছা শিক্ষার্থীয় মধ্যে বিশেষ শতিল্খানী প্রেষখারশে কাজ , করে থাকে । 
এই জন্যই শিশু আর সকলের সঙ্গে মিশে কোন 'একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে 
ব1 নিজে পড়াশোনা করেব! কোন শিপ ব/কোন কলাদ্ধ, ষধ্যে দিয়ে নিজের 
ক্্বীশকজির প্রকাশ করে ? 

গর) অতীত শিরখমকে নিজের আএহতৃপ্তি বা উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য 'কাজে 
লাগান শিক্ষার্থীর মধ্যে আর একটি উদ্লেখয়েনখ্য ধ্রমনা 1 তেমন, €কোন শিশু 
লিখতে শিখে তার বন্ধুকে একটা চিঠি লিখল' বা নিদ্বের, €কার় অভিজ্ঞতা ব 
পরণক্ষণের উপর কোন ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ লিখল ॥ 

(গ). কোন দুরূহ কাজ-আয়ত্ত করা ব! কোন শক্ত- সঙ্/ সমাধান: বরন 
ইচ্ছাও শিক্ষার্থীদের ফেজ একটি স্বাভাবিক শক্তিশালী, গ্রেষণা । এই গ্রেষণাক 
পবুদ্ধ হয়েই শিষ্ষার্থীরা কঠিন বিষয়ব বুঝতে চেষ্টা করে, গাণিতির সমস্তার 
স্ীধনি কলে বা কোর্স শর্ত ফার্জ ঝা উদ্টোগ শেষ উরে । শিক্ষার্থীর এই 
গ্রেধলাকে' শিখবেন শিক্ষীর। ফের বিশেষজীবে? কাজে লাগীতে পারেন । 
তবে তাদৈর একটা'বিধিয়ে স্ুর্ক হতে হবে যে শিক্ষার্থীকে যে সকল কাজ 
করে গেওয়া হধে সেগুলি 'যেক তার শঙ্তিলাির্থের উপযোগী হয্। + 

(ঘ) শিক্ষার্থী যে জান ও কৌশল 'আহগ্বগেয“দিক দিয়ে প্রোতি্দিন' এলিখে 
চলেছে এই সচেতনতাও শিক্ষার্থীয় মধ্যে একটা বড়' প্রেষণা রূপে কারঁ্জী।ঞগে 
থাক ৪ যদি শিশু রোবে যে,পড়ায়বা, হাতির লেখায় বা কোন "দিকে 
€ম। উন্নতি, করে চলেছে. তাক্‌বে ক্বভাবতই তার কাজে সৈ;উৎসাহ পাবে এবং 
শর কেনিকরে সে চে করছে । 

॥. উউ), ঠাপা শাঁডিনাচ বৃদ্ধির । ঘানন 
ছি কবজ ও হা ভিবর্ক করয্ পাযারবংরেই গল পয়দা 
কা রররগিনাযো নং প্রন শিক্ষার্থীর মতখচাকাতুর করে পোরশা রুগী । 





বিচালয়ে ভ্রেবণ! ও উর্গাবৌ খর প্বান 
এক রবের প্রেষণ। ' বিশেষভাবে দেখা দেয় যখন শিক্ষার্থী কোন বিশেষধন্ঠী 
কাজে পান্পর্শিতা লাভ করে। 

€ে) কৌতুহল এবং তার চা়পীর্শের পৃথিবীকে জানার আঁকর্থিও 
শিক্ষার্থাদের মধ্যে একটা প্রবল প্রেষণ! রূপে কাজ করে । এই প্রেষণার পরি- 
ত্ত হয় বিজ্ঞান, সমা'জতবব, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে এবং নানা বাস্তব 
অভিজ্ঞত! অর্জনের মধ্যে দিযে । 

(ছ) প্রিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থী বকে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে তাঁর লঙ্গে 
নিজেকে অভেনীকরণ (1485616154097), নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা 
বোধ ইত্যাদিও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষঠাক্নপে কাজ করে থাঁকে। 

(জ) সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির প্রশংসা ও অনুমোদন পাবার 


ইচ্ছাও একটি শক্তিশালী প্রেবণা । 

(ঝ)ট তেমনই সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনা! 
এ্াবার ইচ্ছাও আর একটি শক্তিশালী প্রেষণা ৷ 

(ঞ) ব্যক্তিগত ও দলপত্ত প্রতিধোগিতায সাফলা লাভের ইচ্ছা শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে প্রবল প্রেষণাকপে কাজ করে থাকৈ এষং সাধারণ ব্য্ালযে নানা প্রন্তি- 
যৌগিতায় পুরস্কারের লোভ ইত্যাদির খারা প্রেষণাকে উদ্ন্ধ করণ হয়ে থাকে। 

(উ) দর্পগর্ত লক্ষ্য ঝা 'উদ্দে্ পিছ্ির অন্য পারম্পরিক সহযোগিত্তীক় 
'আকাঙ্ষাও বহক্ষেন্জে সমান কার্ধকর প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে । 

(8) বিদ্যালয়ে নিজের স্থীন, সাফল্য ও প্রাপ্য সমাদর শিক্ষার্থীর মধ্যে 
একটা নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দেয় এবং তার প্রচেষ্টার পিছনে এই অহুষ্কৃতি 
প্রেষণ। জুগিযে থাকে । 

(5) তেমনই সাকার বনি বিজ্ঞাদঘে লহপাঠীদেয় মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টিতে 
শিক্ষার্থ তার নিজের স্থান বজায় রাখিতে ন1 পারে তঙ্ধে সে তার এই নিরাপত্ব 
হারাবে। নিরাপত্া হারাবার এই ভয়ই শিক্ষার্থীকে নিন্দনীয় এবং অরাহ্ছিত 
কাজ্ধ থেকে বিরিত-রাখে। , 

€) প্রচলিত ;বিস্তালয়ে শ্মক্তিও একটি শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ 
কর রাকে। শারীরিক্‌ শান্তি থেকে সুরু করে ক্লাশ থেকে বার করে দেওয়া, 
সাধনা, রিভ্রপ, ফমালোচনা ঈজ্যাদি নাল। মপোবৈজ্ঞানিক শাড়িও শিক্ষার্থার 
ুচেক্াফে বিশেষতাবে 'ব্রিক্মিত করে । 

1 টাপরে, রহ প্রণালি, রার্ন।, যৌগ হল মেওয়ি ফিছাবাত্রের , লিক্ষারীেে। 
মধ্যেই বিশেষ করে দেখ যারি। প্রেযশাগুলির প্রকৃতি, দেখেই বোঝ? যাবে থে 


১০৫ শিশঅরী মূনোবিজ্ান 
বিস্ঞালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি থেকেই এই প্রেষণাগুল্র উদ্ভব হয়েছে এবং 
শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার প্রচে্টাকে নিয়ন্ত্ি করে এই প্রেষণাগুলিই। 
প্রেষণ। ও শিক্ষকের কর্তৰয (59০156: ৪2৫ 10302002 ) 
অতএব হুশিক্ষকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল এই" প্রেষণাগুলি লকে পর্যবেক্ষণ কর 
এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এগুলিকে উদ্প্ধ করে শিক্ষার্থীর মধো বাক্ছিত কর্ম 
প্রচে্টার স্থটি করা । এমন কতকগুলি প্রেষণা আছে যেগুলিকে অতিমাত্রায়, 
উদ্বুদ্ধ রুরা শিক্ষার্থার মানসিক সাম্য .বা ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে 
ক্ষতিকর ৷ যেমন, বিদ্ভালয়ে তার নিজন্ন স্থান বা ,সহপাঠীদের সম্মান ব 
শিক্ষকদের সমাদর হারাবার ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করতে 
বাধ্য কর! যেতে পারে কিন্ত এই সব ভয়যদি অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষার্থীর অন 
জুড়ে থাকে তাহলে দুশ্চিন্তা, হূর্বলতা, ছিধা, সন্দেহ প্রভৃতির দ্বার! শিক্ষার্থীর 
্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টা ও মানসিক সাম্য বিশেষভাবে দ্ষ্/হত হবার সম্ভাবন। 
আছে। বিশেষ করে যে সব শিক্ষার্থী নিজেদের সামর্যে পুর্ণ বিশ্বাসী নয় 
তাদের ম্ধো এই থেকে নিয় তাবোধ ও আত্মগানি দেখা দেয়। কিন্তু অপর- 
পক্ষে যদি শিশুর নিরপত্তা অনুভূতিকে সযত্বে উদ্দ্ধ করা যায় অর্থাৎ যু 
শিক্ষকদের সেহুসহপাঠীদের সমর্থন, ছ্ছুলে তার নিজন্ব অধিকার ইত্যাদি 
সম্বন্কে ভার*সচেতনতা| এবং আগ্রহ বাড়িয়ে তোল! যায় তাহলে 'একদিক দিয়ে 
যেমন তাকে প্রচেষ্টা করতে প্রবুদ্ধ কর! যাবে তেমনই তার মধ্যে মানবিক, 
পরহৃধিঞ আন! লপ্ভব হরে। পুরস্কার ও শান্তি এবং সহঁধোগিতা ও প্র.ত- 
যোগিত। সন্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । 
শিখনের শ্রেণীবিষতাগ : জ্ঞান ও কৌশল 
( 65012250108: 8002৮158858 98201) 
'* খাদে শিখনের বিষয়বন্তটিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পার! 
যাঁর ঞ্ান( 0০ 1504 ).এবং কৌশল (81011 )। আন বলতে সেই সখ 
বিষয়বস্তকে বোঝায় যেগুলি শিখতে প্রধানত মানসিক শক্তিযই প্রয়ো জম 
হাই, দৈহিক শির প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প বাঁ প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। 
যেন, কান ভাব (158 ) বাঁ টিনা (1১০3৫: ) বা. তথ্য (€ 8৪০৮ পেধাঃ 
সঈয় আসাদের প্রধানত উপলদ্ধি বা! বোবারঠক্ষমতার উপর নির্ভর বু 
হ্য়। দৈহিক গঅনপ্রত্াঙ্গের ব্যবহার সেখানে মাঁমমাজ। কৌম' ববিতা, 
পরে ভার অর্ধ রকম করা, €কাদ- পডাংশের' দারাংন। লেখচ কোনা খর 


জান ও কৌশল ১০১ 
স্বর্থ বৌ 'বা কোন ঘটনা বা বপ্ত বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ - করী-ও" সবই 
আকানদূলক শিখনের সরা পড়ে। এ সব ক্ষেতে চোখ, মুখ” কব ইত্যাদি 
অঙ্গের সাঁহাব্য লাগলেও শিখন কাছটির অধিকংশই আমাদের 'র্ীযুতযোর 
বকেকস্ানীয মন্তিকের সক্রিন্তার উপর নির্ভর করে । এইজন্য এই শ্রেণীর কাজ 


ওঁকে “কেন্দ্রীয় । আঁচরণ (0620051 400৮1 ) বলে বর্ণনা কর! হযে থাকে & 
তেমনই, স্িকার করা, কিন্তু বোনা, খর তৈরী করা, দৌডান, সক্ঠা 


'বাঁটী, ক্রিকেট খেলা, টাইপ ফ্ধরা ইত্যাদি অসংখ্য কাজের নাম করা বাক 
গযগুপ্সি অ্গগ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপরই বিশেষ করে নির্ভর করে এবং যেগুলিতে 
প্রকৃত মন্তিষে সক্রিয়তা অপেক্ষার অফ্ট বললেই চলে। এই কাজগুলি সানু 
'তঙ্্ের প্রাস্তস্থিত বিভিন্ন অংশগুলির ছারা সম্পন্ন হয় বলে এগুলিকে সাধারণত্ড 
আমরা প্রাস্তীয় আচরণ ( 811019615] ০0515 ) বলে বর্ণনা কৰে থাকি। 
'অবপ্ত একখ। যনে ক্লাখতে হৰে যে এমন কোন কাজ €নই ঘা” পুরোপুরি 
আমখিক বা পুরোপুরি দৈহিক । সব কাজ অম্পয্প করতেই আমাতদর দেহ ক্ষ 
স্থঘ়েরইম্পহাষ্য' লাগে, তবে কোনটিতে হয়ত্ত দৈহিক সক্রিয়তার পরিমাণ 
রেশীআর কোনটিতে যানপিক সক্রিয়তাক গ্রয়াগ বেশী থাকে । । 14 
" এগ্সন শিখন বলতে বোঝায় বমামাদের আচরণের বাক্কিত পরিরর্তন। জ্ঞান 
গ্িলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক্‌ বা কৌশলমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিপ্বেই 
হাক ফনই আমার্দেক্স বর্তমান আচরণের ক্লানে অমর। নতুন কোন আচরণ 
সম্পৃল্প করি তখনই তাঁকে শিখন বল! হয়। অকএব স্বেডদিক দিয়ে .ক্ঞানযুনক 
শিখন এবং, কৌখলযুল্লক শিখন উভয়ের ষুধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। 
তবে এ.ছু'ধরনের শিপ্পনের মধ্যে পন্ধত্বিগত পার্থকা আছে। জ্ঞান্মুদ্গক 
কিছু শিখনের সময় বিষয়বন্তটির অন্তনিহি্ অর্ধ ১৪ তার বিভিন্ন অংশগুনির 
মপণর্ক উপধকি করাটাই এ্ানতম কাধ শ্রাবং কলে. অ্তরূ্টির জাহায্যেই 
এ ধরনের লিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে । অন্তৃষ্টির 'গ্রয়োগের সময় আমাদের 
নটি যানপিক প্রক্রিয়া ল্পন্ন করতে হয়--পৃররীকরণ (4৮5৮:8০6০7) ও 
সাধাভীকয়প (03688517583 | জ্ঞাঁনধূলক বিষধর অন্তনিকিত 
ধাসঙিগ: বৈশিষিন্জি পৃথক কে নিয় সেগুলি, থেকে সামা সত্য বা শঁজ 
সঠনওকরাই হল এই হইীনের বিষম শেখার প্রকৃত পদ্ধত্তি 
ই নি 








১৯২ শিক্ষাুরী মনোবিদ্ঞান 
€1051-500-8010 ) উপরই বিশেষ নির্ভর করতে হ্য়। যেমন সার 
কাটা, মোটর গাড়ী চালান, টাইপ করা ইত্যাদি ধরনের কৌশল আত্ম করতে 
গেলে বার বার প্রচেষ্টা ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগোতেই হয়্। 

তবে কৌশল শেখার সময় যে অন্ত ষর প্রয়োগ একেবারেই নেই তা মনে 
কর! ভুল। নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের কৌশল ছাড়া আর সকল প্রকার কৌশলেনর 
ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক উপলন্ধি কর কৌশলটি পূর্ণ- 
ভাবে আয়ত্ত করার পক্ষে অপরিহার্য। সেজন্য জটিল ও উন্নত স্তরের কৌশল 
শেখার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরদষ্টির সংমিশ্রপ ক্রুত ও 
সার্থক শিখন এনে থাকে। অস্তর্দষ্টির প্রয়োগ করার মত মানসিক শক্তি যাদের 
«নই তাদের সমস্ত কৌশলই নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্চতিত্তে শিখতে হয় এবং 
সকার ফলে দীর্ঘ সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম লাগে। 

জ্ঞানূলক বিষয় শেখার সময়ও মাবে মাঝে প্রচেষ্ট-ও-ভুলের পদ্ধতি 
জনগুসরণ কর! অপরিহার্য হয়ে ওঠে । যেখানে বিষিয়বস্তটি পূর্ণভাবে উপস্থাপিত 
করা যায় না বা যেখানে বিষয়বস্তচির বিভিন্ন অংশের মধ্যে অস্তরিহ্ত সম্পূর্ব- 
গুলি কোন গঠনমূলক অসরপূর্ণতার জন্য স্প্ভাবে প্রতীয়মান হয় না সে সক 
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। তবে 
একটা কথা ঈনে রাখতে হবে যে অস্তর্ৃষ্টিমূলক শিখনের জন্য প্রয়োজন পর্ধাঞ্চ 
মানসিক শক্ত বা বুদ্ধি। যাখা! উপধুক্ত পরিমাপ বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত তার! 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানযুলক বিষয়বস্ত আহুরণ করতে পারে না। আন যে 
সব ক্ষেত্রে তার! পারে সে সব ক্ষেত্রে তার' গ্রচেষ্ট ও-ভুলের পদ্ধতির সাহাযেই 
€স জান আহরণ করে থাকে । কিন্ত গ্রায়ই দেখ! যাষ যে এ ধরনের জ্ঞান 
স্ভবিষাতে যাস্ত্রিক, অর্থহীন ও অকেজো হয়ে দাড়ায়। 

তাছাড়া জ্ঞান ও কৌশলের শিধনের মধ্যে আরব একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
আছে। কৌশল শ্িখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অনুশীলনের বিশেষভাবে প্রয্নোজৰ 
হয়। কেননা সমন্ত কৌশলেই ,ব্যক্তিকে কোন না কোন প্রকারের দৈষ্ক্ি 
আচরণ্মার! আয়ত্ত করতে হয় এবং বার বার চর্চা বা জুশীফান ছাড়া দক্কি 
আচরণ স্থায়ীভাবে আয়ত্ত কর! যায় না। জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেতে জর্চা ঝ 
অনুশীলনের গ্রয়োজনীয়ত| কম । অবশ্ঃ যে সব জঞানস্লক বিষস়বস্তক্কে ভাতের 
পরিমাঠ রেশী সেখানে বার রার অনুশীলন বা চা ্বপর্থিছার্য। 
.. তথয আকুরপের জু জানমূলর রিযুয়ব্ শেয়ানোর ময় দিসে, প্ 
দিত যে শিক্ষা বেন, তাহ মাটি এযেগের গারাই নস্ট শেযাত নি 


প্রশ্থাবঙ্গী ১৪০৩ 


করে, প্রচেষ্টা গুভুলের পদ্ধতির প্রয়োগ করে অযথা সমস ও শ্রমের অপব্যয় 
না করে। অস্তর্ূর্টির প্রধোগ করতে হুলে শিক্ষার্থীকে পৃথকীঁকরণ ও সামান্তী 
করণ এ দুটি যানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভীল করে অবহিত হতে হবে এ 
ব্যাপারে শ্রিক্ষক সুপত্থিচালনার ঘর শিক্ষককে বিশেষভাবে সাহাধ্য করতে 


পায়েন। 
তেমনই কৌশল শেখার সময়ও নিছক প্রচেক্টা-ও-ভূলের পদ্ধতির উপর নির্ভর 


না করে শিক্ষার্থী যাতে প্রযোজনমত অস্তর্্টির প্রযোগ করতে পারে সে বিষবে 
আঁকে সাহাযা ও পর্চালনা করাও শিক্ষকের' কর্মস্চীর অন্তর্গত । 
শিখন-প্রেক্রিয়া ও শিক্ষ! 

শিক্ষার্দী মনোবিজ্ঞানে শিখসের স্ছকি অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ। কেননা শিশুর 
পিক্ষা শিখন প্রক্রিযাব উপর নির্ভবন্দীষ্ষ। নিক্ষা্ে সার্থক কুরে কলমত হলে 
শিশন-প্রক্রিঘার সংগ্রি সমন্তক্ডিলিক্ব সঙ্গাধানি কনুতে হবে। বস্তত শিগল- 
প্রন্থিরীকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষার দন্যোছিকানের অবটি বৃহৎ অংশ গড়ে 
উঠেছে । 


গা 
শিখনের 'ধিভি্র তত্ব (560756 01 15208) 


. শিক্পনের শ্বরূপ সম্বন্ধে মতজেদের, বিশেষ শবকাশ নণ দ্বাবলেও শিখন- 
করিয়া কিভাবে সমপঙ্গহয় এ স্ষ্ধে একাধিক মতবাদ খ্রাওয়। খায়! শিখন- 
প্রিয়ার উপর কম করে টি বিভিন্ন, তন খরচপিত্ত জাছে ! 


অনুষঙ্গবাদ্ধ ও গেষ্টাপ্টবাছ 
(:885061801021505 8200 05555815 5০0১০০1 ) 


মনোবিজ্ঞানেক্ী হুতরপাত থেকে €ধ বিশেষ হন্তবান্থটি হনোবিজ্ঞানের বিশ 
তথয “ও প্রক্রিয়ার সংব্যাখ্যান ও শ্জগঠনের ক্ষেচ্জে বিশেষ প্রডাৰ বিস্তার কলে 
এসেছে সেটি অনুযক্ষবান্ধ'( 485০০800915ত০) নাষে পরিচিত । * পূর্ণ ছি্কিশ 
শতাব্দী এবং বিংশশতাব্বীর একটি বড় ব্বংব প্রাই জ্গযষক্কবান্ধ মনোবিজ্ঞালেন্ 
উপর একপ্রকার একাধিপত্য কৰে এসেছে. নল! চনে [বুবখতকের ছিতীয় 
ধশফে অই অনুধ্বাদের এম্পূর্ণ একটি'বিগাণিক্ত বক্তবাধ থরে ধীরে আত্মপ্রকাশ 
করে। এই মতবাদটিকে গেইাণ্ট মতবাদ নাষ দেশুয়া যেছে পারে । সৌঁলিক 
নীদ্বির দিক বিনয় বঅনুযককাদ ও. শেউস্ট।যক্তবাদের যে বিস্লাউি পার্থক। 
বিস্কমান। অনুষক্গবাদের মতে আমন! শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভি্ 
উদ্দীপক বিভি্'ও বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়। দিয়ে “সাড়। দ্কিই । শেষ্টাপ্ট মতবাদের। 
মতে শিখনের ক্ষেত্রে আমরা! সম্পর পরিস্থিতিটিকে আমাদের সম্পূর্ণ সপ দিয়ে 
সাক়্া'ছিই, বিচ্চিষ্ধ উদ্টীপককে বিচ্ছি প্রদ্ভিত্ি! দিয়ে লাভা দিই 'না'+। শিখনের 
প্রচলিত বিডি তত্বের মধ্যে আমরা শবখানে চারটি ধরধান তথ বা মতবাদের 
আলোচন! করা সেগুলি হল-_- 
ৃ রঃ থর্ণভাইকের সংযোজ্নবাছ (25০0050586 ৬ (০৮০/০৪০30105210) 
১ ৯ স্পগ 
॥ শি? 271) ০ রি এত এও ০০০ ৭৫ 06 ওটাও ) 
৩। পর়াঘদতেয় (৯৪৮৮৮ পুণ০৬৩তে 6& 85০3160526) 
ঞ ৫ ৪248 ৭ ৬, ০ সারি 
কিরে গঠিভ। প্রথম থম নদে খাচীন আরবদের '[র্দীলিক 


খবভাইকের সংথাজথাঙথ ১৬৫ 
'দীতিক্ অনুসরশৈ'পরি কল্পিত | তৃতীয়টিগ যে খঙ্বঙ্বাদতিত্তিক এ বিষয়ে ফোন 
ষন্দেছ নেই, তবে এই মতবাদে বাস্ত্রিক অনুযঙ্গের উপরই বিশে জোর দেওয়া 
হুয়েছে। “দ্বিতীয় “ও উতুর্থ তত্য ছুটি আবান্ সম্প্ভাবে গেষ্টান্ট মতবাদের 
'উগর প্রতিতিত। 'উভয়ক্ষেত্রেই গেইাশ্টধাদের খৌোলিক বীতিটি প্রহশ রয়! 
ববেছে। তবে চতুর্য তত্বটি সম্প্দণ আধুনিক প্রবং পুরাতন গোন্টতবেরী উন্নত 
দ্ধপ বিশেষ 1 এই চাঁরটি শিখনের তত নীচে হর্ণনা করা হজ । 


৯২ ধর্নডাইকের সং টালিগরাদ্‌ 
(নু 80170706 ৪ (7010106008015510 ) 
থর্নভাইকেন্ন মতে উদ্দীপক ৭ গ্রতিক্রিয়ার মধ্যে যঘযোগ-স্থাপনই কূল শিখন । 
ধা ধিছু আমাদের ইন্জিয়ানুতৃক্িজজাগ্াঞ্জে পারে স্কাই হল উদ্দীপক আর-কান 
বিশেষ ইক্জরিয়ানুতূদ্তির উত্তরে. আমরা €ষ সাড়া দিই ক্তাই হল প্রতিক্রিয়া ৭ 
ধর্নডাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তারউত্ত্র দেওয়া! সাড়া 
বা! প্রতিক্রিঘ৷ এই ছুটির মধ্যে যখন নিত্লি যোগস্থত্র শ্বাপিত হয় তখনই শিখন 
হয়। যেমন” মনে কর! যাক, আমার সামনে' একটি বোর্ডে €ডি সুইচ আছে? 
আর আছে একটা আলে । বণ হল যে এ ০টি স্থইচের মধ্যে বিশেষ একটি 
ক্ইচ টিপলে' আলেচি জনে৮উঠবে [ আছি প্রথম ত্থুইচটি টিপলাম আলো 
জআলল ন1« ছ্িতীয়টি টিপলাম তখনও আলো! বলল না কিন্তু যেই ভৃতীয়টি 
টিপলাম আলোটিজলে-উঠলঞ্জ” এবার আমি জানলাম্‌ যে ভৃতীষ হইচটি টিপলে 
'আালোটি জলে । অর্থাৎ ছামি খিখলাষ কিভারে আঁলোটি জালাতে হয়। এটি 
একটি ' শিখিনের দৃষ্টাপ্ত । এ্রাখনে গ্রথম ও ছিতায ক্ষেত্রে শিখন হল লা, 
কেননা লেখানে উদ্ধীপকের (কালো) বঙ্গে নিভুল প্রতিক্রিয়ার 
( ভৃতীর সথইচাট টেপার ) রংহক্াজন হয় নি। কলি তৃতীয়বায়ে উদ্দীপক ও তার 
শতিক্রিয়ার মধ্যে সংধাক্ছন নিভু হয়েছে এবং সেইজন্ড সেক্ষেত্রে শিখনশঃ 
বন্ধ হয়েছে, 
উপরের উদদাহ্রগটি শিছনের সরলতম ক্ষেঞ্জ 1 একটি জটিল উদ্বাহ্রগ নেওয়া 
বাক। খে ককা+যাক গ্রকটি ছেলেকে একটি বীজগণিতের অঙ্ক কথাতে দেওয়া 
হয়েছে। অঙথটি বি'জকটি'ফরমূলার প্রয়োগ করে ফর? যায় ছাড়ি তার 
জানা -ফরমূলম্তিগি একটির পরা একটি প্রয়োগ করন্তে করতে; টিক খগান্লাটির 
“্য়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সেঁটিক ফরমূনীনঠ পরার করেনি 
'্রাগণ ীর-উদ্দীপক (বটি) ও ্কিক্রিরাবীফরসূলার প্রন) এখ্টে দিছি 


১০৫ শিক্ষায় মনো বিজন 


সংঘোদর হয়নি । দার যেই ফেঁডির ফরমূলাটি প্রয়োগ করতে 'পারিক মরে, সুক্ষ 
ঈদীপকর্মমতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজন” ঠিক হল এবং তাঁর 'শিখনন ঘইল। 

জভএব দেখ! খাচ্ছে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক ভার উপযোগ্ি গ্রতিক্রিয়াি 
সংযুক্ত কয় হুবে ছ্খনকই শিখন বল়্ব করে। আর যতক্ষণ উদ্দীপকে সক্ষে উপসুক্ত 
প্রতিষিসার বংষোগ ঘটবে ন। ততক্ষণ শিখনও হবে না । 'এইজক্ষই র্নভাইফেন 
মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ( 8029831078- 
[৩5901786 17000 বা 9ম. 30120) কর ছাডা আর কিছু নয়। 

এই উদ্দীপক প্রতিক্রিযার সংঘোগের মাধ্যমে শ্রিথনের ঘে তন্থটি 'খর্ণডাইক 
ছিলৈন 'সেটি যে অন্ুষক্গবাদের উপর গ্রতিঠিত সে বিষষে সন্দেহ নেই। অন্তবঙ্গ- 
বাদের যৌনিক নীতি হুল 'ষে আমাদের প্রত্যেক মানিক প্রক্রিল্নাই প্রত্যাক্ষণ, 
লংব্দেন, প্রতিরুপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানিক এফকেন্ত সংযোগ থেকে হৃষ্টি হে 
ধাকে। ধর্নডাইকেয় সংযোজনবাদ অন্যাধী শিনও এই "ধরনের মানমিক 
'গ্রককেন্প সংযোগ থেকে হ্টি হয়েছে বলে বর্ণন! কয়] হয়েছে । 


প্রচে্াও-ভুলের পদ্ধতি € াহা91-800-607 819609 ), 
বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই খ্র্ণডাইক তীর শিখন 
পছছতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা-গ-ভুলে্র (0291-95-60) পদ্ধতি । অর্থাৎ 
প্রাণী ধেখে বার বার চেষ্টা ও ভূল)করতে. করতে । কোন কিছু শিখতে হলে 
উদ্দীপকের উপযোগী নিকষ প্রতিক্রিয়াটি অনেকঞ্চদি ভূল প্রতিক্রিযার মধ্যে 
থেকে প্রাণীকে খুজে বার করতে হয়। ওয়মন, সুইটি টিপে আলো জালার 
বেলায় একটির পর একটি স্থইচ টিপে দেখতে হুয়েছে কান্‌ স্থইচাট্টতে ঠিক 
জালে! জলে বা অস্ক কধার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পূর পন্ত ফরমূলাগুলি গ্রাযো্ 
করে কোন্‌ ফক়মুকাটির প্রয়োগে অক্ষটি ঠিক হয় ক) খু'ছে বার কল্জুতে হয়েছে । 
ফধার্থ নির্ভর প্রতিক্রিয়া সংব্যান্থ একটি, অথচ ভূল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায়অস্পিত । 
এই অগণিত ভূল প্রতিক্রিণার মধ্যে থেকে যেটি নির্ভল প্রতিরিন্ধা সেটিকে 
খুঁজে রান করতে হলে বার বার, তাকে চেষ্ট) করতে “হব এবং কায ফলে 
্থাভারিকত্কারেই সে বার বার ভুগ্প ররবে+ এইভবে চে্ী, করে কর 
বং জগ “কফ্ুরতে করুন ঘখনই (যে নির্তল প্রতিক্রিয়া খুদে বার ক্ররকে 
শাজযইমাধদই গার শন ল্য হনে ২ সে খান সাজ সব শেখা 
ক্স জাল হর মাধ্যমে শেখ! ৪ 
* চ্টিডুউল়) . দাযদ্ম নিশার উটাড কিন্ডন 'দার্রিনত এরি 


প্রত ও ভুলের পদ্ধতি ১৭৭ 


সিদ্ধ পৰটক্ষ্খের উদ্কেধ কর বায়। একটি ুধার্ত বিড়ালকে একটি খর 
ফধ্যে কুদ্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখ! হল। খবাচাটায দরজায় ফন 
প্রধটি ছিটফিনি লাগার ছিল যাতে আস্তে চাঁপ দিলেই দ্রজাট। দিজে নিক্ে 
পুনে ফায়। বিডালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পৌছনর জন্ত বার বার 
চেষ্টা! ক্নতে লাগন। বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেস্ঠহীন ও বিশ্খলভাবে চেষ্টা করতে 
রুয়তে হুঠাৎ ছ্ছিটকিনিটির উপর তার প! পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজা 
খুলে যায়। জঙ্ষে সঙ্গে বিড়ালটি খাচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবাহর 
গিষে পৌছত। দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক এভাবে গাচায় বন্ধ করে রাশ 





ওটার সঃগ্রসা রী 
( প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধামে শিখনের চিরকরপ ) 


হনব গরবংরাইরে থাকার রেখে জওয়া হত্ত। সেবারও বিড়ালটি তাবে এলে 
এষলে! চেষ্টা করতে করতে হটাৎ 'যাচার দরজু! খুলে খাঁরারে গিয়ে পৌঁছে 
কিন্ত দেস্কা বায় যে দ্বিতীয় ছিনে। প্রথম দিনের স্ুলনায় চাট ভুল প্রসৌাহ 
সংক্যা ঝছ: হয় শাবং পচা খেকে (বরোবার মোট জুজনও কম জায় । » রি 
দিনও বিস্বাজিফে একইভারব খাঁচায় বন্ত করে ঢাখা হয় এবং ত্র দির 
সামনে খাবার ঝুলিয়ে রাধা হুয়। সেদিনও এঁএকইভাবে কি জা ' 


৯৮ র“জিক্ষা্থারী অনৌবিষ্ঞান 


সউদ্দেন্হীম চে করার পর ঝিটালটি খাঁচা থেকে বেষ্োতে সখ হয় তবে 
কৃতী দিনে তায় খাচা থেকে বেরোতে হ্ষিতীবঃদিলেক্র চেয়ে আন়ও কম সবর 
শাশো এবং ভুল প্রচেষ্টার সংম্যাও কম হধ। প্রইভাবে পরীক্ছটি চালিয়ে নিয়ে 
ছগলে দেখা যায় বে ফতই দিন, যাচ্ছে ততই বিালটিন কুল প্রচেষ্টার সংখ্যা 
কদহযে আসছে এবং খীচা থেকে নেরোতে আগের দিনের চেয়ে সসঘও কষ 
হাগছে। শেষকালে এমন এক দিন এল যখন দেখ! গেল বিভালটি আর একটিও 
জু প্রচেটা করল না। খাঁচায ভাঁকে বন্ধ করা যাত্রই সে দয়জা খুলে বেনিক়ে 
্যাসতে পারল। অর্থাৎ সেদিন$(বিভাঙগটির শিখন সম্পর্ণ হল। বিডালটি 
বার বাগ প্রচষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক গাতক্রিযাটির সংযোজন 
করতে সমর্থ হঙ্গ। ৃ 

বিডালটির এই প্রচেষ্জা ও-ভুলের মাধ্যমে শিষনেয় ওগ্রগতির একটা আহ্গ 
[মানিক চিত্রকূপ আগের পৃষ্ঠায দেওযা হল) 
$ 


"(11000397065 [85 ০0 [,68171795 ) 


৬ খনভাইক শিখন-প্রক্রিষা নিয়ে তাব দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে 
শিখনের ক্তক্গুলি স্থত্র উপস্থাপিত করেছেন । তার দেওযা কুত্রের সংখ্যা আটটি 
তিনটি মুখ্য সুত্র এবং পাঁচটি গৌণ স্ত্র। 


।ভিনটি যুখ্যণৃত্র (711556 0081০: 7৮৪ ) 
।  থর্নভাইকের মতে শিখনের তিনটি মুধ্য হত্র হন-_-১। প্রস্তুতির নুর) 
২ অনশীলনের স্বন্ধ এবং ৩। ফললাভেপ স্তর । নীচে এই হৃত্রগুলির 
বর্ন! দেওয়া হল। 
১1 প্রন্থতির সূত্র ( [রাস 9৫ 7:6802325%5 ) 

শিখনের অন্ত প্রয়োজন বিশেষ একটি উদ্দীপকের লঙ্গে তার উপযোগী 
প্রতিক্ষিয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্ত শি্ষার্থীর গ্রস্থতি। বখন শিক্ষার্থীর এই 
প্রপ্তুতি থাকে তখন শিখন সন্তোষ আষ্টন, আক যখন ছিটা এই' প্রসতচ্তি 
“ঝাঁক না তখন শিখন বিরতির হাটি করে । এই জনই শি ধধন 'কোন কাছ 
কির উদুধ হয়ণউখনবদিন্ভাকে বাঁধ! দেওয়া! হয় সেন বিশ্্ত হয় 
খ্বীবায কেনা ধরতে দ্ভীর মন চাক দা সেকাজ ওর করে কাকে থেংজও 
' চভাগননিধিজি আসে । কিছ €ষ কাক যে করায় জনিত সে ফা তাকে করতে 
শশার 1. 


| 
ৰ 


1৯ খচলিএনধ ক্দ্ ১8৫ 


1 অনুম্শীলনের সুত্র (জা 0 15550155) 

একটি নিশেষ উদ্ধীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিষাকে যদি বার ৰার 
ষংযুক্ত কর! যায় তবে সে ছুটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন নুষ্টহবে। আর 
বিপরীত ক্রমে একটি উদ্দীপক ও তার প্রক্রিয়াটির মধ্যে বদি বেশ কিছুদিন 
সংযোজন না কর! হধ তবে এ ছুষের মধ্যে পৃরস্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধী্ধে। 
ধরে শিথিল হয়ে "াসবে। এক কথাষ অনুশীলন উদ্দীপক-প্রক্রিয়ার বন্ধধীকে 
দু করে, অন্থশীননের অভাব তাকে শি'খল করে তোলে। 


| ফঙভোশের সু (এজ 0৫ €.0০0 
উদ্দীপক প্রতিক্রিত্বার সংযোজন্রে ফল শিক্ষার্থীব কাছে হয় সন্তোষজনক 
গুবে, নয বিরক্তিকর হবে। যদ্দ সংযোগের ফল সন্তোষজনক হব তবে সে 
লংযোগে দৃঢ়বন্ধ হবে আর ঘংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় তবে সংযোগ 
' হুষে উঠবে। বেনন, বিড়াল'টর ভুল প্রচেই্টাগুলির বেলায় উদ্দীপক ও 
৮ এাযার দংযোজনের ফঙ্প তার কাছে বিরক্িকর হযোছিল, কেননা সেগুলির 
বস তার অভীষ্ট খাছ্চ পায় নি। সেজন্য ভূল প্রচেষ্টার একটিও সে 
*বস্ততে শিখল না কি দর জ1-খোলা-জপ নিল প্রচেষ্টাটির ফল তার কাছে 
সস্তোষজনক হযেছিল। সেইজন্তই এ ক্ষেত্রে উদ্দীপকু-প্রতিক্রিয়ার লংযোজনস্টি 
তার কাছে স্থাধী হবে দাড়াল । অর্থ,ৎ দে দরজা খুলতে পার'র কৌশলট স্থাক 
জাবে শির্খপ । থর্নডাইকের মং এই ফলভোগের সৃত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
গুকুত্পুণণ । ্ 
পীচটি গৌণ তত্র (89 71110 199৪) 
শিখনের তিনটি মুধ্য সুজ ছাড়াও থন ডাঁইক আরও পাঁচটি ত্র গঠন করেন। 
এইঞ্লি উপরের তিনটি খ্য শুুপ্রের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এগু'ল শিখনের 
গৌণ স্থজ নাষে পায়চিড। সেলিহুল এই_ 
র্‌ 


১। কই উদ্দীপক্ষের উদ্দেশে খিবিধ প্রতিক্রিয়ার' সূত্র 
(1.2 0£ 983102915 1০5১০21০00৩ 92005 961517103) 
অনেকগুলি হুর ওতিজিজাত্র “মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নি 
গ্রতিক্রিয়যকে বঁছে নেয়াই হল শিখন । আ্মুত্ঞব শিখনের্র জন্ত প্রাণীর একটি 
বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেন্তে নানারকম প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার দ্ষমত থাকা? 
্াই। এই প্রেতিক্রিয়ার বিভিন্নত। ও বৈচিত্র বত বাঁড়খে ততই সভার শ্টি-। 
জস হুহয়ে উঠবে। 


১০৭ শিক্ষারী মলখবিষ্ঞান 


২। মানসিক অবন্থা বা মনোভাবের সুত্র 
(72৬ ০: 4600000656৮ 0: 10180510010 ) 
শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক “অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর 
করে এবং শিখনটি ভৃপ্তিকর না বিরক্তিকর, তাও নির্ধারিত হয় তার দেহযনেব 
স্ঁৎকালীন অবস্থার দ্বারা । 


৩। আংশিক প্রতিক্রিয়ার সু (9 96 2870814১০০৮ 


কখন কখন উদ্দীপক বা শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও 
অভীষ্ট গ্রতিক্রিয়াটির জম্ম দিতে পারে । 


$। সদৃশশীকরণ ব1 উপমানের সুত্র 
| (1৪ 0: 4১591001180102 0. £508109£5 ) 
পূর্-পরিচিত শিখন-প'রস্থিতির অনুর্ূণ কোন পবিস্থিতিতে পডলে প্রাণী 
সাধারণত পূর্বে সম্পাদিতত প্র টিক্রিবাই অনুসরণ করে থাকে । 


ক 


€$। অন্ুয্জমূলক সঞ্চালনের সূত্র 0৯ ০৫ 48850013016 51216005) 


সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিষা সেই উদ্দীপক থেকে অন্ত আর 
একটি উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হযে যেতে পারে । যেমন, কোন কিছু 
খাবার সময জিভে লালাক্ষরণ হওযাট! হ্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া । কিন্ত খাবার 
দেখলে বা খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেট হল প্রতিক্রিয়ার 
অচুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত কশ শরীরতত্ববিদ প্যাভলভ এই 
গ্রক্রিযার নাম দিযেছেন অন্ুবতিত প্রতিক্রিয়া (09580101360 [6907555 ) 
এবং তার উপর দীর্ঘ গবেষণায় ফলে তিনি এই ধরনের অন্থ্বত্তিত প্রতিক্রিযা 
সম্বদ্ধে বহু বুল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। 'অন্বত্তিত প্রতিক্রিয়াকে' 
আমর] শিখনের শ্বতন্্র মতবাগরূপে গ্রহণ কত্পেছি এবং পরতর্তা পরিচ্ছেদে 
আমর এই স্তখটি রন্বদ্ধে বিশদ আলোচনা করব । "আঅনুধতিত গ্রীতিজ্িয়াকে 
তস্টি আবিষ্কারের সম্মান সর্বসম্মতিক্রমে পযটাতলভ্ক দেওয়া হলেও এ্রকথ। 
'ন্বীকা্ বে ধর্ননাইক প্যাত্লভেরে আগেই এই তত্থাটির পিছন কত 


ঈএর কষ্রে ধর্নভাইকের মতবাদ 


সপন অরিত শিখনের সুত্রগুলি থেকে আময়। শিক্ষার ক্ষেত্রে 





শিক্ষার ক্ষেত্রে খর্নংডাইকের মতবাদ ১১১, 


বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতি মূল্যবান সিদ্াত্ত গঠন করতে পারি 
সেগুলি হল এই-- 

* প্রথমত, শিখন নির্ভব করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্ত শিক্ষার্থীর 
সবীঙ্গীপ প্রপ্ততির উপর । প্রস্ততি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থর দৈহিক, মানসিক 
গ্রক্ষোভঘটিত প্রসূতি সমস্ত দিকগুলর একট! সামগ্রিক উনুখতা । যে শিখনের 
স্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই প্রপ্থতি আধার 
ক্টশ্রেণীর হতে পারে । প্রথম, জ্ঞানবুলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্টি শিক্ষার্থী 
শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূর্বজ্ঞান তার থাকা প্রয়োজন (,উদাহ্রণ- 
স্বকপ, যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য শেখান হচ্ছে দেখতে হবে যে সে কোশ, 
জিভুজ ইত্যাদি কাকে বলে তা আগেই জ'নে কি না। দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভঘটিত 
প্রঃতি। ণিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্ত প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষো 
থাক 9 একস্তক প্রসোজন ! 

দ্বত্ীষত, শিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হফ। বিরক্তিকর 
শিখন স্থাণী হয না । একমাত্র সেই শিখন শ্থাবী হয যার ফল শিক্ষ।থাঁর 
কাছে তৃত্তিকর বলে প্রমাণত হয় এবং একমাত্র পেই শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থী 
স্বাভাবিক প্রেধণ। বোধ করে |] এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিষস্ত্রিতি করছে 
কবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফলোর বাশন্দের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে 
থাকতে না হয। শিক্ষণীয় বন্তটি যদি সুদীর্ঘ হয তবে সেটিকে একপঙ্গে শিখতে 
দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফলোর আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং 
ফলে তার প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হবে। লেইজা শিক্ষার রিষয়বন্ত দীর্ঘ হলে, 
লেটিকে এমনভাত্ব ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী 
স্কার প্রচেষ্টার মাঝে মাকে সাফল্যের আনন্দ পায় এবং তার ফলে তার শিখন 
সুখকর ও সহজসাধ্য হককে ওঠে। 


তৃতীয়ত, অনু্ীলনেন্ব উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরর্ীল । অতএব যাতে 
বিশ্ষা্থ শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার-চর্চ ধা অভ্যাসের মাধমে শেখে সেদিকে 
সধতব দৃ্রি রাখতে হবে সেইজন্য শিখনের বিষয়বস্টিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুভ 
কক্ষে দিত্তে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অনুশীলন করতে অযথা কোন 
অস্থধিধা না হয়? মনৈ স্াধর্তে হবে যে এই বার বার প্র এখ, 
এটি! ঘড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সঙ্বজ্ধে তন্তিবোধ £ব সহজেই 
. এ শর্ড, প্রতিকিগর' টৈচিতয ও বিবিধতী! শিরক গা থেকে বলা 
দু'য়ের মধ্যে শিক্ষণ 'ঠাতানগাঁতিক ও পুরী'তন হামপক আছে 


১১২ ' শিক্ষা্য়ী মণেহিজজি' 


করে সেদিকে লক্ষা রাখতে হবে এব" যাতে সে নতুন শু 'বৈচিগ্রাময় প্রতিক্রিয়া 
আবিষ্কার করতে পারে.লেজন্য তাকে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে । 

পঞ্চমত, শিখনন্পরি স্থতির বিভিন্ন অংশগুলির ধধ্যে পারম্পরক সম্পর্ক 
জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বিশেষ করে শিক্ষণীয বন্তটির 
এমন কতকগুল গুরুতর অংশ থাকতে পানে যেণল সমগ্র পর-্থৃতিটিকেই 
নিয়স্্রত করতে থাকে এবং যেগুল সম্বন্ধে সচেতনতা সমশ্তাটিকে সহজে পমাধান 
করতে সাহাযা করে। এগ্তল সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জান থাকলে শিখন কার্ধ 
অরাযাসে ও ক্রত্ত অম্পন্ন হযে যায । অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির 
বিভিন্ন অংশগুলির অন্ঞনি(ত সম্পর্ত অনুধাবন করতে শেখে তার বাবস্থা করা 
দরকার । 


খলড।ইকের সংযোকজনবাদের সমালোচনা 


(নানা মনো ।বজ্জ নী থন্ছাইকের সংযেজনবাদ এবং তার শিখমের সুজ 
গুলির বিরূপ সমালোচনা করেছেন ) অধকাংশ মনোবিজ্ঞানীই খন'ডাইকের 
হন্রলীক শিখনের পর্যাপ্ত ব্যাখা বলে যনে করেন শা। তাদের মর্ভে ুত্রগুলি 
ষদদিও বাহৃত গ্রযোজ্য বল মনে হু, তবুও ভাল করে বিচার করলে সেগুলর 
মধ্যে প্রচুর অপম্পূর্ণতা ধরা পড়ে । " দের সমালোচনার প্রধান প্রধান 
বক্ত ওঞলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেও! হল? 

' প্রবমত, খন ডাইকের অনুশীলনের স্থত্র অনুধাধী কোন কিছু বার বার 
আভাস এনা চর্চা করলে শে বন্তটির শিখন স্থাধী হয। এ কথাটি আংগশকভাকে 
সা । কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চা বগ্ঈলৈই ছ্াধী শিখন হতে পারে না। 
আরু সঞ্ষে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্ধবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলও থাকা 
দরকার । আর যেখানেই এই অত্যাবশ্যক বস্তগুলর 'অভাব পেখানে নিছক 
অত্যান মোটেই কার্ধকর্‌ হঘ না। এক কথায় অন্থশীলনের লাফল্যের, সঙ্গে ' 
জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য বন্তর প্রভাব এক তার একটার অভাবেই ভাজা 
সন্কেও শিখন সফল না হতেও পারে। গরার হিপর দিকে বিদুমাজজ 
অভ্যাস বা চ্চ] ছাড়াই বু অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে জাঙগাদের মনে ছাপ কেখে 
ধা) রেমনু আরক্াশোক ব! উদ্বেজনাপূর্ণ কোন দষ্নার অভিজ্ঞতা । 'বিশেষ 
করে আনগ্রীকার্য যে থর্নাম্পুী কিছু শিখ তখন আম্ামের“কোননপ ক্যহুশীলনের 
উলবাবি/করেছিফেনওৰ, দেখু!. যাচ্ছে অহশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্ক লসম। 
মন ক্ষেতে গবাদের, পক্ষে জ্ীয়ই পিন. একই ্ 
বির বহয়ে থাকে | এই ব্যাধ্য। খাসী, শিক্ষার ৭ 


ধন্ডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচন' ১১৬ 


স্নাধুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ ন্নামুগ্তলিব মধ্যে সংযোগস্থাপনই তচ্ছে শিখন। 
থ্নডাইক যাকে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেন শরীরতত্বের ব্যাখ্যায় সেটি 
হল দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন । সাঁখাবণত ছুটি স্িউরনের সন্নিকর্ষ স্থলে 
(99058) এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধ! দেবার 'একট! স্বাভাবিক এবণতা 
থাকে । বাব বাঁর একই কার্জ অনুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে ষায় এবং একটি 
স্থায়ী ্নায়ুযুলক সংষোজন স্থাপিত হয় এবং তার ফলেই শিখন সংঘটিত হয়। 
শিখনেব এই শরীবতত্ব্মূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই 
মানতে রাজী নন। ল্যাস্লে (1:893165 ), ফ্রানজ ( মাহ), ক্যামেরন 
( ০8967০ ) প্রভৃতি প্রপিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন ষে স্বাযুমূলক 
সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় নানা 
* খনর্ডাইকের ফললাভের স্ত্রটিরও নানাৰপ সমালোচন| হয়েছে। এই 
স্ম অনুযায়ী আচরণের ফল তৃপ্তিকর হলে দে আচরণটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, 
আচরণের ফল বিবক্তিকব হলে সে আচবণ বিলুস্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ 
আচরণবাদীর। ( 86785100115) এই স্বত্রটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। 
'তার কারণ হল যে এই স্থৃত্রটি ব্যক্তির নিজন্ব অগ্ভূতির উপৰ প্রতিষ্ঠিত আব 
*[চবুণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহাষে; কোন কিছুরই ব্যাখ্যা মেনে নিতে 
বজী নন। তীনা প্রধানত অনুশালন ( চ2হ21:0152 ) এবং আচরণের 
পান্প্রতিকতার ( £২2০০০ড ) সাহায্যেই শিখনের ব্যাখ)! দিয়ে থাকেন | 
অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীর। ফল্লাভের সুত্রটির বিরোধিতা করেন আর একটি 
গুদ্তবপূণ কারণে। তাদের মতে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি কোন আচরণের 
শিখন বা বিলুপ্রির কাবণ হয়ে থাকে, তবে সে অন্ুভূতিটি নিশ্যই এ 
অংঢরণটিব সম্পাদনের পূর্বে ঘটবে । কেননা, কারণ সখদাই কাধেন আগে 
ঘট খাকে। মথঢ এই ক্ষেত্রে শিখন ঈগ আচর টি ঘটে আগে তার পৰে 
ঘটেছে ছুঃখ বা সখের অনুভুতি । অতঞএন এখানে সধ বা ছুঃবের অগ্ভুতিক 
শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা.চলে না। 
তাছাড়া ছুঃখের অনুভূতি ষে সব সম্গয়ই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও 
ঠিক নয়। বহু গবেষণ। থেকে দেখা গেছে যে কষ্টরায়ক অভিজ্ঞতা খুব সহজেই 
এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সঙ্গিবদ্ধ থাকে । ই নকল আলো'চন! থেকে বলা 
'ঘেতে পারে যে শিখন এবং সুখ-দুঃখের অন্ভূতির ম টধ্য যদিও সম্পর্ক আছে 
& এই দু'ের মধ্যে কার্ষকারণু সগথ্থ স্থাপন করা ধায় না 


১১৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে খর্নডাঁইকের শুত্রগুলি কেবল ক্রটিপূর্ণই, জন, 
সেগুগিতে শিখন-প্রক্রিবার বহু 'ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্তৃক্ত করা হয় নি। 
যেমন, শিখনের একটা বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা । 
কিন্তু খন ডাইকের সহগুলিতে তাঁর কোন স্থান মেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়া 
গ্রক্ষোভের ভূমিকাও একটা বড় স্থান অধিক্কার করে থাক্ষে* কিন্তু তারও কোন 
সম্ভথোধজনক ব্যাখ্য! থন ডাইকের স্ৃত্র গুলিতে পাওয়া যায় ন! 1 

খন “ডাঁইক নিজেও তীর সুত্রগুপির অপন্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং 
পরে তার প্রদপ্ত তিনটি শ্ুত্রেব সঙ্গে আর একটি স্ত্র যোগ করে দিয়েছিলেন । 
এই শ্যক্রটর নাম হল অন্তভুক্তির সুত্র (12 ০01 1361018611075655 )। এই 
শুজ্রের অর্থ হল ষে শিখন তখনই সম্ভব হবে ঘখন উদ্দীবক ও প্রতিক্রিয়াব মধ্যে 
পারম্পরক অগ্রত্ৃক্তির একটা স্গম্ধ থাকবে অর্থাৎ বখন ছুটি ঘটনাই একটি 
বিশেষ নন্বন্ত্েব মধ্যে অন্তভূর্ত হবে )" খর্নড,ইকের এই স্থজ্জট কিন্তু নানা ফিক 
দিতে বেশ আনিষ্ট প্ররু।তর ও অস্পষ্ট। 

গেষ্ট।প্টবাদী ( 365681030) মনোবিজ্ঞানীর। থর্নভাইকের সংযোজনবাঞ 
এবং তাঁর প্রচে্ট-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের তত্ডটির তীব্র সম'লোচনা 
করেছন | খরনডাইকের মতে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি 
বিশেষ প্রতিক্রিগাগ মিগন ঘটানো । প্রাণী যখন কোন সমস্তার সন্ুখীন হল 
তখন সে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপক বেছে নেয় এবং 
একটির পগ একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেদ্ন। এইভাবে সাড়া দিতে 
দিতে হটাৎ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিণটির সংঘোজন ঘটে ধায় 
এবং তযনই শিখন সংঘটত হয়। একেই বলা হয়েছে উদ্দীপক-প্রতি ন্রয়ার 
ংযোজপ (9--২ 89034) 1১ 


গেষ্টান্ট মনোবিজ্ঞানীরা শিথধনের এই ব্যাখ্যাটিকে মনো বৈজ্ঞানিক 
আপাবিকতা (0550০1)0195109] 260001519) রূপে সমালোচন। করেছেন । তাদের 
মতে সম্ামুপক পরিস্থাতর অন্তর্গত উদ্দীপকগ্চলিকে আমরা বিচ্ছিক্নভাবে এক 
একটি প্রতিক্রিরার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমর! শিখনের লমগ্র 
লরি হতিটকে আমাদের সমগ্র প্রভাব! পিয়ে সাড়। দিয়ে থাকি । এই সাড়! 
দেবার সমন আমর! এ পরিস্থিতির অগ্র্ঠ বিভিতব অংশগুপির মধ্যে পার- 
স্পরিক সব্বন্ধ হবাঘঙষ করি এবং তাদের মস্ত নাহত প্রকৃতি অনুঘায়ী সেঙুপিকে 





১। পৃঃ ১০৬ 


শিখনের গেছ্টাপ্ট মতবাদ ১১৫ 


পুনরায় সংগঠিত করে নিই | গেষ্টান্টবাদীদের মতে সমস্যাটির এই অভাস্তরীণ 
সম্বপ্ধ নিরূপণ এবং উদ্বীপকগুল্র সংগঠন সাধন্বে মাধ্যমেই যথার্থ শিখন ঘটে 
থাকে । 


| শিখনের গেষ্টাল্ট মতবাদ 
রড € 99968101190] ০01 10810 ) 


; গেষ্টা্ট কথাটি একটি জার্মান শব্ধ । এর অর্থ হুল গঠন বা কাঠামো বা 
পম্পর্ণ আকার (2০:29 0: 500০006 00006150180105) | ননোবিজ্ঞানেৰ 
ইন্জিহাসে এই মতবাদটি মনোবৈষ্ানিক আণবিকতার প্রতিক্রিপাবূণে দেখা 
দিয়েছে। যে সব মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ব! সন্তাপ্ত(লকে 
বিশ্লেষণ করে এ প্রক্রিয়া বা সত্তাগুপির প্রকৃত ক্ববপ জানা যা। বলে বিশ্বাস 
কবেন তাদেরই গেষ্টান্টবাদীর। যনোবৈজ্ঞানিক আঁণবিকতাবাদী বনে সমালোচন! 
করে থাকেন। বলা বাহুল্য অনুষন্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরাই তাদের আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য । অনুষঙ্গবাদীর। মানব মনের প্রঞ্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেন, 
গ্রত্যক্ষণ, প্রতিন্প প্রভৃতি মানসিক এককগুলির পরিকল্পনা করেছেন এবং এই 
মানপিক এককগুলকে তাল করে পর্যবেঙ্ষধ করলে পুণ মানসিক প্রক্রিয়াগুলির 
ঘ্ষধার্থ স্বনস ্গানা খার বলে তার] দাবী কর্রিন। 

| কিন্তু গেষ্টাটনাদীদের মত অনুযাধ্ী আমাদের প্রত্যাক্ষণের বিষয়বস্ত সবদাই 
রমন একটা! অ.বচ্ছর সমগ্র সত্তা, কে বিশ্লেষণ করলে ব! যাঁর অংশগুলিকে 
পৃথকভাবে বিচার করলে আমর। মেই সমগ্র সত্তাটিকে কখনই জানতে পাবি 
না। সমগ্র সত্তাটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয়, যোগফলেব উপরেও 
অতিরিক্ত আরও কিছু। যেমন, মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক, দু. 
দধখহেন। এই দৃশ্যটির অন্তর্গত গাছপালা, ফুল, পাখী, পশুগুলিকে পর পর 
যোগ করে দিলেই আপনার অভিজ্ঞহার দেই সমগ্র সত্তাটিকে পাওয়া যাবে 
শা। এ অংশগুলি ত আপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে 
অভিনিভ্ত আরও কিছু॥ সমগ্র সত্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্টাটি গেষ্টান্ট 
যনোবিজ্ঞানীদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং তাঁরা মনে করেন যে বিভিন্ন 

ংশগুলির সংগঠন (02880758009 ) থেকে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্টাটি দেখ! 
ধেয। এক কথায় বিশেষ কোন শিখন পরিস্থিতির অস্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলি 
থে নিজেদের মধ্যে একটা সংগঠনের হট করে সেইটিকেই গেষ্াপ্টবাছীরা 
গঠন ব। ঝাঠাদে। ঝ| পূর্ন আকার নাম দিয়ে থাকেন। 


১১৩৬ শিক্ষা্য়ী মনোবিজ্ঞান 


অতএব কোনম্সমস্যার সমাধান করতে হলে এঁ সমস্যামূলক পরিস্থিতির 
অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানলেই চলবে না, এঁ অংশগুপির মধ্যে ফে 
অস্তনিহিত সংগঠনটি আছে তাব ষথাথ” স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হবে। 
খন্ডাইক যে বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পণক প্রতিক্রিগ্ 
দিয়ে সাঁড়া দিয়ে আমবা সমস্যাব সমাধানে পৌছই এ কথা! সম্পূর্ণ ভূল ' আসলে 
য| ঘটে তা ঠিক বিপ-টত। যখন আমরা কোনও শিখন পবিস্থিতিব সন্মুান হই 
তখন আমরা সমগ্র» 'গ্যাটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে মাজা দিই এবং 
এই সাড়া দেবাঁব সময় পরিস্থিতির অস্তগত বিভিন্ন অংশগুলিব মধো যে অংগঠন 
সাধন করি তারই ফলে সমাধান দেখ। দেয় এবং আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে গেষ্টাপ্টবাঁদীদের মতে থনডাইক বণিত প্রচেষ্টা-ও- 
ভুলেব মাধামে শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে অবান্তব। প্রাণী যে শিখনেব সময় 
অন্ধ অর্থহীন প্রচেষ্টা করে না, তা নয়। কিন্তু সে সব বিভিন্ন ও অদ্ধ প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে প্রকৃত শিখন ঘটে না। প্রকৃত শিখন দেখ! দেয় একমাত্র সামগ্রিক ও 
লক্ষয-উদ্দিষ্ট প্রচেষ্টার ' মাধ্যমে । বস্কত প্রাণীর প্রচেষ্টা সব জময়ইে সমগ্র 
পরিস্থিতির উদ্দেস্টে প্রন্ুত এবং সেগুলিকে এক একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া বলে 
মনে কবলে ভুল হবে। প্ররুতপ্ক্ষে শিখনের সময় প্র।ণী তার সমগ্র সম ।দয়ে 
সমগ্র সমপ্যাটির উদ্দেশ্টে সমগ্র প্রতিক্রিয়া! করে থাকে । 

থন'ডাইক খাঢায় বন্ধ বিড়ালেব (শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা! করেছিলেন তাতে 
পরিস্থিতিটি এমন ছিল ধে বিড়ালেব পক্ষে সমস্তার সমগ্র বটি উপলব্ধি কর! 
সম্ভব ছিল না। ফলে অন্ধ উদ্দেশ্ঠহীন প্রচেষ্টা কবা ছাঁডা তার আনু আন্ত 
কোন উপায় ছিল না। কিন্ত ষদ্দি পরিস্থিতিটি প্রার্পীব কা. সম্পূর্ণ উক্ত 
খাজে তবে সে কখনই অঙ্ক, যাস্রক বা টদ্দেশাতীন চে কব না তখন 
তার প্রচেষ্টা স্বহাবতই সামাগ্রক, লক্ষা-উনিই ৪ খপ ছে উঠবে, 

প্রসিদ্ধ গেঠাল। মনোবিজ্ঞানী কোহংলাঁত (০57) শিল্পাধীর শিখন 
নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূণ পবীক্ষণ কুন এবং তিনি সুনিশ্চি 5ভাতে প্রবাশ 
কবেছেন শে যান্ত্রিক বা অগ্ধ পদ্ধতিতে প্রণী কখনই কিছু শেখে ন!। তীঁব 
বহু প্রথ্যাত পরীক্ষণের মধ্যে একটির বর্ণন! নীচে দেওগা তল | 

একটা শিম্পাঞীকে বড় একট! খাঁচায় বন্ধ করে খাঁচার বাইরে কিছু কল! 
রাখা ছল । খাঁচার মৃধ্য রাখা হল ছুটো লম্বা বাঁশের টুকরে! । কলাগুলি খাঁচা 


খেকে এতটা দুরে ছিল যে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা যে কোন একটি মাত্র 


অন্তদৃ্ি. ১১৭ 
বাশের টুকরো দিয়ে সেগুপির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বাশের একটি 
টুকবোর মধ্যে ষর্দি আর একটি টুকরো! ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে তা! থেকে যে 
লহ্বা বাশটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহজেই পাওয়া যায়। 
বাশের টকরে ছুটি ও এমনভাবে বেছে নেওয়! হয়েছিল যে একটি আব একটির 
মধ্যে সহজেই ঢুকে যায়। প্রথমে শিম্পার্জীটি হাত বাড়িয়ে এবং পরে বাশের 
টুকরে! ছুটি পুথকতাবে ব্যবহার করে নানাপন্থায় কলাগুণলর নাগাল পাবার চেষ্টা 
করতে লাগল । কিন্তু সেভাবে কিছুতেই সে কলাগুলির শাগ।ল (পল না। 
অখন সে বাশেব ট্রকরো! ছুটো নিয়ে নাডাঁচাডা করতে সক করলে! এবং 
এইভাবে নাভাচাড়ী করতে কবতে” অঠাৎ একটি টুকন্দোর মধ্যে আব একটি 
টকবো ঢুকে গিয়ে টুকরে ছুটি মিলে 'একটি লম্বা বাঁশে পরিণত্ত হল | মুহুর্তে 
মধ্যে শিম্প।ঞীটিব মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর তখন 
বিন্দুঘাঁত্র ইতস্তত বা উদ্দেশাহীন চেষ্টা না করে সেই লম্বা বাঁশটিব সাঁাষো 
কলাগুলি হজ্গত করল। ও 


অন্তৃষ্টি (19108 ) 

সমস্তাটির সমাধানের এই ষে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহুলার এর নাম দিয়েছেন 
অন্তর (05518100 ৷ তার মতে সমস্তার সমাধান বা শিখন অনেকটা বিদ্যুৎ" 
চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত করে তোলে এবং তখন 
প্রাণীর সেই সমারধধানটি আয়ত্ত করতে আর বিন্দুমাত্র সময় লাগে ন|.এবং 
এইভাবে তাৰ যে শিখন হয় তা সে পবে সহজে ভোলজেও না। শিখনের সময় 
ভুল প্রচেষ্টা বা অন্ধ প্রতিক্রিয়া যে একেবাবে ঘটে না তা নয় । কন্ত কোহ লারের 
মতে 'ত1 থেকে সত্যকাবেব শিধন ঘটে না) শিখন ঘটে একমত অস্তদৃ্টির 
আবিভাবে এবং তাতে ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান ব। ভূমিকা! থাকে ন1। 
অস্থদূ্টির জাগবণ সম্বন্ধে গেষ্টা্টবাদীবা শিখন পরিস্থিতিটিব সংগঠন ও তার 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। 
তাদের মতে যখনই প্রাণী শিখনএপরিস্থিতির বিভিন্ন অংশঞ্চলির মধ্যে সম্বন্ধ 
নির্ণয় করতে পাঁরে এবং তাদের সামগ্রিক প্রকৃতি অনুষায়ী সংগঠন করে উঠতে 
পারে তখনই দেখা দেয় অস্তদৃষ্টি। 

সাধারণত শিখন পরিস্থিতিটি নান! প্রাসঙ্ষিক ও অপ্রাসঙ্গিক ৰস্ত নি 
লমাবৃত থাকে। যখনই -শিক্ষার্থী শিখন পরিন্থিভিটির বিভিন্ন অংশগুলির যধ্যে 
সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ন সংগঠনে রুপাজ্ঞ বি 


১১৯৮ শিক্ষাশ্রয্পী মনোবিজ্ঞান 


করতে পাবে তখনই অগ্রাসক্জিক বস্তগুলি নিজে নিজেই দূরে সরে যায়,এবং 


সমসাার সমাধানটিও শিক্ষার্থার কাছে উদঘাটিত হয়ে পড়ে। 
গেষ্টাপ্টবাদীদের মতে অস্তদু্টির জাগরণের জন্ত ছুটি মানসিক প্রক্রিয়ার 


বিশেষভাবে প্রয়োজন হুয়। মে দুটি তল পৃথকীকরণ (4508০000) ও 
স্ামান্তীকরণ (035135781158000) 1 শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক 
ও অবাস্তব সেগুলিকে দূরে সরিয়ে বেখে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিন 
বেছে নেওয়াব নাম পৃথকীকরণ এবং পরে “সই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভি 
করে কোন সা'মান্তধ্মী সুত্র ততবী করার নাম সামান্তীকরণ । শিখন পরিস্থিতি 
থেকে যখন শিক্ষার্থী পথবীকরণের ও সামান্তীকরণের সাহাব্যে অন্তপিহিত সাধারণ 
সুত্রগুলি উপলব্ধি করতে পাবে তখনই অন্তর জাগে এবং শিখন সংঘটিত হয়। 
গেষ্টাপ্টবাদীদেব মত্তে শিখন গক্রিষ! কাওকগুলি মোপানেব মধো ঘষে 
সংঘটি ড ভয় সেগুলি হল এই-_ 
প্রথম, শিক্ষার্থী সমস্যাটির সম্পৃন পরিস্থিতিটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে। 
দ্বিতীয়, সমগ্র সমস্যাটিব উদ্দোশ্টে সে সম গ্রভাবে প্রতিক্রির! সম্পন্ন করে। 
তৃতীয়, দমস্যাটিব অভ্যন্তরস্থ বিতিন্ন অণশঙ্চলিব মধো সে সংগঠন সাধন 
করে এবং তার জন্য তাকে পরিস্থিতিটির বভিশ্ন অংশগুলিব মধ্যে পারম্পরিক 
সম্পর্ক নির্ণয় করত হয় । এই পধায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তার লক্ষ্য এবং এ 


ছুয়ের অন্তর্বতী বাঁধা---এ তিনটি বস্তর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে । 
চতুর্থ, সমসা! ব। বিষয়টির অন্তনিহিত মৌলিক তথ বা সূত্রগুলি শিক্ষার্থী 


প”কীকবণ 'এবং সামান্তীকরণ্‌ প্রক্রিয়ার সাঁহাযো উপলব্ধি কনে! এই ধাপেই 
সমস্যার সমাধানটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিছ্যত্চমকেব মত দেখ! দেম্ব এবং একেই 
গেষ্টান্টবাদীরা অন্তূ্টি বলে বর্ণনা করেছেন । , অতএব দেখা! যাচ্ছে গেষ্টালট- 
বাদাবা সার্থক শিখনের জন্য প্রত্যক্ষণ, অহন্ধনির্ণয়ন, সংগঠন, পৃথকীকরণ ও 
সামান্তীকবণ এ কণয়টি প্রক্রিয়ার উপবই জোব দিয়ে গাকেন। 


শিক্ষায় গেষ্তাপ্ট তত্র প্রয়োগ 

''“গষ্টাল্ট মনোঁবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা; আধুনিক 
শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিগ্চালযে প্রচলিত 
শিক্ষণ পদ্ধতির সংস্কারসাঁধন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকাল গেষ্টাল্ট মতবাদের 
যৌলিকততুটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে খাকে। শিক্ষায় পেষ্টাল্ট 
মতবাদের প্রয়োগের কয়েকটি উদ্গাহরণ নীচে দেওয়াল । 


শিক্ষায় গেষ্টাল্ট তথ্ের প্রয়োগ ১১৯ 


প্রথমত, স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এতদিন অনুক্থত বিশ্লেষক বা অংশ- 
মূলক পদ্ধতির স্থানে সংশ্েষক বা সমগ্র পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হুক হয়েছে । 
আগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে 
শিক্ষার্গীকে এ অংশগুপ্লি পৃথকভাবে শেখানোর প্রথা প্রচলিত ছিল? এরই 
নাম ছিল বিশ্লেষক পদ্ধতি । এতে শিক্ষার্থী বিষয়বন্থটির সমগ্র ব্ূপটি দেখতে 
পেত না এবং দ্াঁব ফলে তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত, অন্ধ এবং 
যান্ত্রিক । উদ্দাহবণস্বূপ বল। ঘেতে পারে ষে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ 
একট। সমস্যার সথাধান করতে ন! দিয়ে প্রথমেই বিচ্ছিন্ন করমুলা গুলি তাকে 
শেখান হত। ফরসুলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমস্যাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ 
ছাড়া কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন এবং অবাস্তব মনে 
হত। আধুনিক এংগ্সেবক বা সমগ্র পদ্দতিতে শিক্ষার্থীব সামনে আগে সমগ্র 
সমস্যাটি তুলে ধপ| হয় এবং তাঁব পর সেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার সময় 
গ্রয়োজনীয় ফরমূলাগুলি শেখান হয়ে খাকে 1 অর্৭ৎ আগে বিশ্লেষণ থেকে 
যাঁওয়৷ হত সংশ্লেষণে ! আক্মকাল দংশ্রেষপ থেকে যাওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর 
আবান্ব সংশ্লেষণে। অথাৎ সংঙ্লেষণ--বিশ্লেষণ-_পুনঃ-সংশ্লেষণ এই হুল 
আধুনিক শিক্ষপ পদ্ধতি অনুক্রষ । আধুনিক শ্রিক্ষণপদ্ধতিতে ইতিহাস, 
বাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত--এ সবই শেখানোব সময় প্রথমে পাঠ্যবস্তুটির 
একটা সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে ধর হয় এবং পরে সেটিকে ছোট ছোট অংশে 
বিশ্লেষণ করে সেই অংশগুলির ব্যাখা! করা হয়। আধুনিক বুগের শিক্ষণ 
পদ্ধতর আমুল পরিবর্তনের মূলে আছে গেষ্টাল্টবাদীদের এই নতুন সংব্যাখ্যান | 


দ্বিতীরত, গেষ্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্তর্টি থেকে। 
অন্তরূটি দেখা'দেয় সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তনিহিত সম্বপ্ধের উপ- 
লক্ধি থেকে । অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভাল 
তাৰে বিকশিত হয় সেটি সর্বা্গ্র দেখতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্য শ্রদত সমস)াটিণ 
বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক নম্বন্ধ অনুসন্ধানের অত্যাস স্থট্টি করতে 
হবে এবং তাকে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহাষ্য করে শিক্ষক 
তার শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে তুলবেন । 

তৃতীয়ত, গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সম্বন্ধ নির্ণয় ছাডাঁও পৃর্কীকরণ ও সামান্ী- 


করণ প্রক্রিয়! ছুটি অস্তূ্টি জাগরণের জন্ত একান্ত, প্রয়োজন । 'পৃথকীকরণের 
অথ" হল অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুবে লরিগনে দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সাধারণ 


১২০ শিক্ষাযনী মনোবিজ্ঞান 


বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া! এবং সামান্ঠীকরণের অর্থ হল সেই 
' বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে সামান্ত বা! সর্বজনীন তত্ব গঠন করা। অতএব 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে কার্কর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে এই অত্যাবশ্তক 
মানসিক প্রক্রিয়! দুটি সম্পন্ন করতে শেখাতে হবে.। 

চতুর্থত, শিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে ষে অন্ধ বাযাগ্রিক প্রচেষ্টা 
থেকে শিখন হয় না। শিখন হল অস্তৃ্টি থেকে সঞ্জাত এক ধরনেব মানসিক 
উপলব্ধি বিশেষ । অতএব শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে 
তার টছ্যম ও সময় নষ্ট শা করে সেদিকে শিল্দ“বব সতর্ক দুটি “দওয়া একাস্ত 
প্রফোজন | 

পঞ্চমত, শিখনের উদ্দেশা বা লক্ষা সম্বন্ধে ৭" সচেতনতা সধাগ্রে গ্রয়োজন। 
অতএব শিখনের পবিস্থিতি যেন শিক্ষাথী কাছে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকে আব 
তাব লক্ষ) সম্বন্ধে ধারণ! ধেন তার কাছে পরিচ্কাব থাকে। 

মঈত, শিখন প্রক্রিষার অগ্রগতি যেন শিক্ষাথীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমত।ব 
সঙ্গে সুষমভাবে সংহৃতিবদ্ধ থাকে । শিখনের সাফল্য নিভব কবে সমস্যার 
বিভিন্ন অংশগুপব পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধির উপব। অতএব শিখনের 
প্রক্রিয়াটি এমন গতিতে এগোড্ব ধাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সন্বদ্বগুলি উপলকি 
করা সম্ভব হয় এবং তার মধ্যে অন্তদৃ'্টিব জাগবণ সহজ হয়ে 'ঠে। 

সবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অঙন্কভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্ততি। প্রথম, 
শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তটি গ্রহণের জন্ত তার নিজের জ্ঞানের দিক দিসে 
প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বণ্টি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান ষেন তার মধ্যে 
থাকে। দ্বিতীয়ত, অনুভূতি বা! প্রক্ষ(ভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকে গ্রহণ 
কবতে প্রস্তত থাকে । শিক্ষার্থীর গুক্ষোভ যদি প্রতিকুল হয় তবে তার শিখন 
বিলগ্ছিত্ত বা অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সকল 
পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থার প্রতিক্রি্ধা সব সময় সামগ্রিক ধরনের । সে ছে 
প্রতিক্রিয়া কৰে ৩1 সে করে তার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে। অতএব হুষ্ঠ শিখনের 
জন্য তার দেহমনেব সর্বাঙগীপ প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজনীয় ) 

/ 
প্রচেষ্টা-ও-ভুল পদ্ধতি এবং অস্তদৃ ্িমূলক-শিখনের ভুলনা 
(70551-8756-27002 2100 10515100601] 17562000106 000008:6 ) 


খন্/ডাইকের প্রচেষ্ট-ও-ভূলের পদ্ধতি এবং গেষ্টাল্টবাদীদের অন্ত টিমূলক 
শিখন পদ্ধতির “মধ্যে কতকগুলি যৌলিক প্ররুতির পার্থক্য আছে। ছুটিই 


প্রচেষ্টা-ও-ভুল এবং অন্তদৃণ্িমূলর -শিখনের তুলনা ১২১ 


শিখনের পদ্ধতি হলেও মৌলিক নীতি, অন্তনিহিত সংগঠন এবং গতিধারার 
দিক দিয়ে ছু'য়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা! যায়। যেমন-_ | 

প্রথমত, অন্তূর্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখনের পরিস্থিতি বা 
সমস্যারিকে সমগ্রভাবে সাডা দেয়। কিন্তু প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে শিখন 
পরিস্থিতি বা শিখন' সমস্যাটির অন্তর্গত উদ্ধীপকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে 
সাড] দেওয়া হয়। গেষ্টান্টবাদীদের মতে সমগ্র শিখন পরিস্থিত্টির যথাযথ 
সংগঠন থেকেই সার্থক শিখন দেখা দেয়। প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে 
উদ্দীপকের সঙ্গে নির্ভ,ল প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটলেই শিখন হয়। একেই 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়। সংযোজন ( 5--]২ 73000 ) রজা! হয়। 

দ্বিতীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভূলেব পদ্ধতিতে প্রাণীব প্রচেষ্টাগুলি হয় অন্ধ, যাল্লিক 
ও উদেশ্যহীন | বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্ট। কবতে করতে শাণী আকুন্মিকভাবে নির্ভল 
স্মাচরণটি সম্পন্ন করে ফেলে'এবং তার ফলেই সমস্যাটির সমাধান দেখ! দেয় । 
£ বিশেষ একটি আচরণ ছাঁড। প্রাণীব আব সব আ।চরণই অর্থহীন । কিন্ত 
অস্তূষ্টিমূলক শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণীর প্রতোকটি আচবণই ম্থপরিকল্পিত, 
লক্ষ্য-উদ্দিট ও অর্থপূর্ণ । 

তৃতীয়, প্রচেষ্টা-ও-ভূলের পদ্ধতিতে প্রাণীকে শিখতে হর একটি বচ্ছ 
পরিস্থিতিতে (010560 51658:61917 )। বদ্ধ পরিস্থিতিব অথ' হল যেখানে প্রাণী 
সমগ্র-শিখন পরিস্থিতিটি দেখতে গায় না। তাঁর কাছে শিখন পরিস্থিতিটিব 
মাত্র একটি অংশ উদঘাটিত থাকে । যেমন খাঁচায় বদ্ধ বিড়ালের ক্ষেজ্ে 
হয়েছিল । এক কথায় তার শিখন প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যাটই 'তাব কাছে অজ্ঞাত ব 
অনুদঘাটিত থাকে । কিন্তু অস্তূষ্টিযুলক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিখতে 
সয় উনুক্ত পরিস্থিতিতে ৫0261) 510521101) )। এখানে শিক্ষার লক্ষটি 
শিক্ষার্থীর কাছে পুরোপুরি ব্যক্ত থাকায় তর পক্ষে যাক্ত্রিক বাঁ উদ্দেশ্যহীন 
আচরণ করার কোন সম্ভাবন! থাকে না, তার প্রচে্টা মাত্রেই লক্ষ্য-উদ্দি্ট ও 
ভদোশ্যপূর্ণ হয়। 

চতুর তি, প্রচেষ্টা-ও-ভ,লের পদ্ধতিতে কোনরূপ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্য নেওয়া হয়না । নিছক বার বার প্রচেষ্টা ও অস্রশীলনের মাধ্যমেই 
শিখন লাভ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অস্তৃ্টিমূলকশিখনের ক্ষেত্রে কতক- 
গুলি উন্নত'মানসিক প্রক্রিয়ার সাহাঁষ্য অপরিহার্য । যেমন, সমস্যাটির বিভিন্ন 
অংশঙ্খলির ' দধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করণ পুথকীকয়ণ, সামান্তীকরণ 
ইত্যাদি গ্রক্রিয়াগুলির সাহায্যেই সেখানে সমস্যার সমাধান করা 'হয়। এই 


১২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উন্নত সানসিক প্রক্রিয়াগুলির জন্য অন্বৃত্টিযূলক শিখন অনেক করত এবং অল্প 
আয়াসে সম্পন্প হয়। অপরপক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেতে 
প্রচেষ্টাগুলি নিছক শারীরিক স্তরে সংঘটিত হয় বলে সময় এবং পরিশ্রষ ছইই 
গ্রচুর পরিমাণে লাগে । 

পঞ্চম, "অন্ত ্টিমুলক শিখন উন্নত মানপিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বলে 
উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কার্ধকর | নিয়শ্রেণীর প্রানী বা শ্বয়- 
বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তদের ক্ষেত্রে অতর্দুষ্টিযূলক পদ্ধতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কষ্টপাঁধ্য। 
সেইজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে গুরচেষ্ট-ও-ভ,লের পদ্ধতির ব্যবহার অধিক দেখ! যাঁয়। 
৩ অনুবতিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ 


টি (11১607 ০0: 0012076501560 165001785) 
"  অনুবতিত প্রতিক্রির। মতবাদটি সম্পর্ণ শরীরতত্মূলক ব্যাপারের উপর 
প্রতিষঠিত এবং বিখ্যাত ₹* শবীবতত্ববিদ্‌ পা।ভলভকে এই মতবাদের অষ্ট। ৰলা' 
চলে)। ঘদিও এ তব্বটির সঙ্গে প্রাচীন অনঙ্ষবাণী মনোবিজ্ঞানীরা বু আগে 
থেকেই পরিচিত এব* বহু বিভিন্ন পপ ও ন'গঠনে মনোবিজ্ঞানীদের 
আলোচনায় এই তব্টিব সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয়। ,খর্ভাইকের “অন্থষঙ্গমূলক 
সফালনের' হুত্রটি মূলত এই ততুর্টির সঙ্গে অভিন্ন।১ " পাভলভের পুৰে 
বেকটেরেভ ( 1750106155 ) নামে একজন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী অস্থবর্ন 
প্রক্রিয়া লিক়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। কিন্তু প্যাভলতই অঙ্থবর্তনের শুক্র ও 
তত্বগুলির ষথার্থ গ্রন্থনা! € সংব্যাখ্যান করেন বলে তার নামের সঙ্গেই অস্থবর্তন 
তত্ত্ুটি ঘনিষ্ঠভাবে জডিত। 
এই তত্ব অন্ুষাক্রী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ উদ্ধীপককে 
কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিষা দিয়ে সাড়া! দেবার ক্ষমত! জন্ম থেকেই থাকে। 





[ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়! প্র-১ কুত্রিম উদ্দীপক 
উ-২তে অঙগবতিত হয়েছে] 


পরই উদ্ধীপকণুলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে 
১1. পঃ ১১৯ 





অন্থবতিত প্রতিক্রিয়া! মতবাদ ১২৩ 


স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে পার । যেমন ক্ষুধার্ড কুকুরের ক্ষেত্রে, 
খাবার দেখলে লালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত । তেমনই ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশব্দ শুনলে ভয় পাওয! 
বা থে কোন মানুষের, ক্ষেত্রেই আচরপ্বগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি 
হল এই রকম ম্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াব উদ!হরণ । এছ 
প্রতিক্রিয়াগুল সহজাত ও পূর্বনিিষ্ট এবং এগুলি আঁজত ব৷ শিক্ষাপ্রস্থত নয় 
এখন যদি এ ধরনের একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে ব| ঠিক আগে ব! 
ঠিক পরে একটি রুত্রিম উদ্দীপককে বার বাব উপস্থাপিত করা হণ তবে এ 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক এপ্রতিক্রিগটি দ্বিতীয় ৭ কৃত্রিম উদ্দীপকের 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ধাবে। অথাৎ তখন স্ব'ভাবিক উদ্দীপকটি ছাঙাই এ কৃত্রিষ 
উদ্দীপকটি এঁ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটাঁতে সমথ হবে ॥ মনে কর। যাক 
স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১,র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিধা প্র-১ পাওয়া! যায়। 
এখন যদ্দি একটি কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২, (যার প্রতিক্রিয়! হল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়! 
গ্র-২ ) বার বার এ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১*র সাঙ্কে উপস্থাপিত করা যায়, 





| খাণ্রূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া লালাক্ষরণ ঘণ্টাঁপনি-কপ উদ্দীপকে অন্থবতিতত 
হয়ে বাচ্ছে | 

তবে দেখ! যাবে ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ ছাড়াই কুন্সিম উদ্দীপক উ-২'র 
উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া! প্র-১ সম্পাদিত হচ্ছে । অথণৎ এখানে স্বাভাবিক 
উদ্দীপক থেকে ক্লত্রিম উদ্দীপকে প্রতিত্রিয্বাটি সঞ্চালিত বা অনুবতিত হণ । 
এইতাবে কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে খাভাবিক 'প্রতিক্রিয়। দিয়ে সাড] দেওয়াই 
হল এক প্রকারের শিখন প্রত্তিয়।। প্যাভলভ" এই ধরনেব শিখলেব না 
দিয়েছেন অহ্ুবযতিত প্রতিক্রিয1 (00270100160 [365901996 )। 


(সুরের লালাক্ষরণ নিয়ে প্যাভলভ প্রন্তিক্রিয়া-সঞ্চালনের উপর দি 
গ্বেষণ! সম্পন্ন করেন, তা তকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। 


১২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনো বিজ্ঞান 


খাগ্ দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘন্টার শব্ধ শুনলে 
চঞ্চলত। ব। আস্থরত! রূপ প্রতিক্রিয়াটি তার মধ্যে দেখ! দেয় । এখন যদি 
কুকুরটিকে খাছা দেবার সঙ্গে সঙ্কে ঘণ্ট। বাজান হয় তাহলে দেখ! যাবে বে 
কিছুকাল পরে খাদ্য ন! দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাঁজালেই লালাক্ষরণ হতে স্থুরু 
করেছে। এখানে লালাক্ষবণরূপ স্বাভাবিক. প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাবাঁজান রূপ 
ফত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক 
উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত ভওয়াকে “অন্বর্তন' (0077010018- 
506 ) বলা হয় এবং ষে প্রাণীব ক্ষেত্রে এই ধবনের পবিবর্তন ঘটল তাকে 
অন্রবতিত ( 00730100186 ) প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে । আচরণবাদী 
ম.নাপিজ্ঞানীবা এই অন্নাতত প্রাতিঞয়' তত্বেব দ্বাবাই সকল প্রস্তাব শিখন- 


০০৮০১ 
ল্য 


! 
পারার | [রোযার | রে 


টি কা এ : ১৫৮ কা । খা, 


সরি 


৪টি 


বি 
ধ 
জজ. 
ছি 
২ 
- 
ঙ 


চট এটি এটিও এটি এটিএন, 


প্‌ 
নখ 
শর শ 
ঈ নখ 
। ধর ১৪১ 





[ প্যাভলভের কুকুরের উপর অনুবর্তন প্রক্রিথার পরীক্ষণ ] 


প্রক্রিয়ার ব্যাখা দিয়ে থাকেন। তীর্দের মতে ব্যক্তির অভ্যাস, পছন্দ, অপছনা 
মনোভাব, ভয় দ্বণা প্রভৃতি সবই অন্ুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্মলাভ কৰে 
থাকে। শিশুর অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোট' পরিণত অবস্থায় যে অতি- 
জটিল দবোতের সংগঠনে পরিণত হর তার মূলেও আছে এই অন্বর্তন 
ক্রিয়াটি। ) 


র্‌ 


প্রক্ষোভ্ের অন্গবতন ( 0০99416707176 ০01 চা0০0012 ) 
বন্তত প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অন্থবর্তনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর 
গ্লাথমিক প্রক্ষোভ সংখ্যায় ফেমন অল্প তেমনই সংগঠনের দিক দিয়েও অতি 


অন্ুবতিত প্রতিক্রিয়া মতবার্দ 1. ১২% 


সরল ।- কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির প্রক্ষোত সংখ্যাতীত এবং অত্যন্ত জটিল। আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীদেব মতে প্রক্ষোভের এই বনধাভভবন ও জটিলতা প্রাঞ্চি অনুবর্তন 
প্রক্রিয়ার সাহাযো হযে থাকে। গুক্ষোভের অন্থবর্তন নিয়ে প্যাপক গবেষণা 
সম্পন্ন করেন বিখ্যাত আচরণবার্ী ওয়াটসন | নীচে ভাব একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের 
বরণন! দেওয়া হল । | | ৃ 

ওয়াটসন তার নান। পবীক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসেন ঘষে নবজাতকের 
ভয় জাগাতে পারে মাত্র ছুটি উদ্দীপক-_উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া । 
কিন্ত সে যখন বড হয় তখন দেখা ষায় যে তার ভয় কেবল এ ছুটি উদ্দীপকে 
লীমাবদ্ধ থাকে না, বহু বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। ভার এই 
গ্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তাব নংঘটিত হয় অন্ুবর্তন প্রক্রিয়াটির ছারাই। 
আথণর নামে একটি ছোট ছেলেঞ্চে একটি লোমওয়াল! কুকুর দিয়ে দেখ! গেল 
ধে সে একটুও ভয় পায্জ না ববং হাত দিযে সেটি ধবে | কিন্তু উচ্চ শব্ধ শুনলেই 
সে ম্বাভাবিকতাবেহ ক্রয় পেয়ে কেন্দে ওঠে । এইবাৰ তাকে এ লোমওয়াল' 
কুন্থুরটি দেবার সময় খুব ক্ষোঁর পেছন থেকে শবব করা হল 1 আখথণব কুকুরটি 
ধরেই ভয়ে ফেলে দিল । এইরকম আর্থাব ধতবাবই কুকুরটি নিতে হাত বাঁডায় 
ততবারই জোবে একটা শব্ধ কব! হয় অর সেই শব শুনে সে তয় পেয়ে বেঁদে 
উঠে। শেষে দেখা গেল যে শব কবা না হলে কেবলমান্র এ লোমওয়াল। 
কুকুবটি দেখলেই আথণর ভয পেয়ে কেঁদে উঠছে । অর্থাৎ উচ্চশব্ধ থেকে স্যষট 
স্বাভাবিক ভয়টি অন্বাত'ত হয়ে লোম ওয়াল। কুকুরে সথশলিত হয়ে গেছে। 

বস্তত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ভয এইভাবে অন্ববর্তন গ্রত্রিয়াব মাধ্যমে একটি 
বন্ত থেকে বহু বিভিন্ন বস্থতে ছড়িসে পু অদ্ধকাবকে ও ছোট শিশু প্রথম 
প্রথম ভয় করে না, কিন্ধ পবে অন্ুবর্তনৈব ফলে অন্ধন্গাবে ভগ সঞ্চালিত হয়ে 
ধায। রাত্রে অন্ধকান ঘবে হঠাৎ কোন শব্দ শুনে ঘুমস্ত শিষ্ঠর ঘুম ভেজে যাক 
'এবং সে ভষ পেয়েকেঁদে পঙসে | 'এইভানে অন্ধকাবের মধ্যে শব নে ভয় 





| 'উচ্চশব” রুপ উদ্দীপকেব প্রতিক্রিমা ভয়" অন্গবতন প্রতিক্রিয়ার মান)নে 
“অন্ধকার' রূপ উদ্ীপকে সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে ] 


পেতে পেতে শিশু অন্ধকারকেই পরে ভয় করতে শুরু ক্লরে। এইভাবে ভয়ের 
গ্রতিক্রিয়াটি তার উচ্চ শব্বকপ, স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে সঞ্চালিত হয়ে অন্ধকারে 


১২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


+অস্থবতিত হয়ে গেল । একটি অনুব।তত বন্ত থেকে ত্প আবার আর একটি নতুন 
বগ্ততে অন্গবতিত"হতেশএপারে | সেখান থেকে আবার আর একটি নতুন বস্ততে-__ 
'এই ভাবে আক বস্ত থেকে অপংখ্য বস্ততে শিশুর ভয় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে । 
কেবল ভয় শর, শিশুর স্বণ।, বিরান্ত, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাব- 
গুলিও ছেইরূপে অন্থবর্তনের মাধাথে সুষ্ট হয়। থেষন, জঙ্ক শিক্ষার পদ্ধতি 
বা অঙ্কের শিক্ষকের আচরণ বর্দি শিশুর কাছে বিবঞ্তিকব হয় তবে এ পদ্ধতি 
বৰ শিক্ষকের প্রতি বিরাগ অঞ্কশাস্ত্রে ( খাব প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল না) 
সঞ্চালিত হয়ে যায় আং শিশু পরে অন্ককে এটিযেে চলে। শিশুর আনন্দ, 
ভালবাসা, প্রীতিও এইভাবে অন্ুবৃতন পক্রিয়ার হধ্যমে এক বস্ক থেকে আর 
এক বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। যেমন, শৈশবে শিশুর ম! প্রায়ই নীলরঙের কাপড় 
পরতেন এবং সেই প।বচ্ছদেই শিশুব আদর যত্বু পরিচখা করতেন। ফলে ছেখা 
ত্য ৃ 





্ আন 


[মা'র "তি শ্বাভাবিক আনন্দবোধ কালক্রমে মা'র পোষাকের নীলরঞ্জে 
অন্ুবন্ঠিত হযেছে] 

গেল যে মায়ের প্রতি শিশুর আনন্দমবোধ কালক্রমে লীলন্রঙে সঙ্কাপিত হয়ে গেছে 
গ্বং লে বড় হয়ে নীল পড় পছন্দ কবতে সু করেছে। 
'অপানুবর্তন [ 106০013910107)1130 ) 
" । কোন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম উদ্দীপকে অঅহুবত্তিত হবার পর নান' 
কাঁবুণ সেই অন্থুবতর্ন লোপ পেতে পারে । অর্থাৎ তথন কৃত্রিম উদ্দীপকের 
গ্রে স্বাতাবক প্রতিক্রিপাটি আর প্রকাশ পায়না । যেমন, কুকুরের ক্ষেত্রে 
ঘণ্টার শব্দে লালাক্ষরণ হওয়া.বূপ অন্থবতন প্রক্রিয়াটি পরে কোন কারণে বদ্ধ 
হয়ে থেতে পাবে অর্থাৎ তখন ঘণ্টাধ্বনি শুনে কুকুরের লালাক্ষরণ আর না! হতে 
পাঁরে। অনুবর্তন একব।র ঘটার পর এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অপাহ্থবর্তন 
। 1)90018010000806 ) বলা হয়। 

অন্থবতনের পরীক্ষা! থেকে দেখা গেছে থে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি দীর্ঘ 
কাল কৃত্রিম উদ্দীপক থেকে বিচ্যুত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রম উদ্দীপকের 
সঙ্ষে শ্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে দীর্ঘকাল উপস্থাপিত না৷ করা হয় তাহলে 
ভ্রুম্খ অন্ুবর্তন শিথিল হয়ে যেতে থাকে এবং শেষে এমন একট। সময় আনে 


শিক্ষায় অনুবত'ন প্রক্রিয়া ১২৭ 


স্বধন অনুধর্তনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে । যেমন, খাবার দেওয়: আর ঘণ্ট। বাজানো 
গুকপর্সে সম্পন্ন কর'র ফলে দেখা গেল ঘষে কিছুকাল পরে খাবার ছাড়াই 
€কবলম'ত্র ঘণ্ট! বাজ লেহ কুক্কুবটিব লালাক্ষরণ 5যু। ্র্থাৎ লা্সাক্ষরণ প্রতি- 
ক্রিন্নাটি ঘন্ট। বাঁজানোর সঙ্গে অন্ববন্তিত হয়ে গেছে । কিন্ক যদি দীর্ঘকাল খাবার 
যা নিন চ্েবলমাত্র ঘণ্ট। বাজি:য় যাওয়া যায় তবে ছেখ! যাবে লালাক্ষরথের 
পণ্রযান পরশ কমে আলহে পরব" বেশ পর্যন্ত এমন একট! লময় এসেছে যখন ঘণ্টা 
ঘাঞ্জালে অ।র লাপাক্ষরণ হয় না। অর্থাৎ প্রতি --মাটিব অন্থবর্তন লুপ্ত হঝেছে 
স্ব।এঙ্গ কথার তার অপান্থবর্তন ঘটেছে |) 1.1 
পুনক্রপম্থাপনের ত্র: 1, ১1051010708700176 ) 

কিন্তু খন লাঙ্গাক্ষরণ এস্ডাবে' কষে আন তখন যগ্জি মাঝে মাঝে 
খাতাবি উন্দ'পক্টি উপস্থাপিত কর! যায়, তাঁছলে দেখা যাবে যে জাবার 
আগের মতই ল'লাক্ষরণ হতে হ্থরু হযেছে । অর্ধাৎ পন্বর্তন আবার পূর্বের 
খঅবব্থার ফিবে গেছে । এআ থেকে ধোঝা যাক্ছে যে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি সক্রিয় 
থাকার নম? গণ্দ রুত্িং উন্দাপচটিং সঙ্গ স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে মাঝে মাঝে 
উহা পত"কবা,.ষায তবে অন্থনর্ত-ার দুঢ়ত1 বজায় থাকে এবং অপান্থবর্তন ঘটে 
মা। -অন্ুবর্তনকে বজায় রাখার জন্য প্যাশলত স্বাভাবিক উদ্দীপকটির এই মাঝে 
যাঝে উশহ্বাপনেব নাম দিয়েছেন পুশরুপস্থাপন (13211)09:06100626) প্রাক্রগা ॥ 
বন্তত ধর্নডাইকের ফললাভের স্তর (1৬ 0£ 2665০) এঞবং প্যাতলভের 
পুনরুপস্থাশনের স্তর (1৫7 ০৫ [২০169:56090157) এ ছুটি মূলত অভয্প। 
শিখনের স্থায়িত্ব ষে প্রাণীর তৃপ্তিবোথের উপর নির্ভর করে ই মুলকথাই উত্তপ 
ভর বক্তবায। 


শক্ষায় অনুবতন প্রক্রিয়। 
রি (1018 01 001301010101106 2) 20120806102 ) 
ক্ষ 


৮. শিক্ষার ক্ষেত্র অনুবর্তন প্রক্রিগার প্রভাব ঘষে কত গভীর তা আমর! সহজে 
ধারণ করতে পারিনা । শিশুর প্ক্িপত্াব বিভিন্ন দিকগুলির ক্রঘবি কাশে 
অন্থবর্তনেব অব্দান যেমন ব্যাপঞ্চ তেমনই গুরুত্বপূর্ণ । , 
প্রথমত, শিশুর ভাষাশিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুব । শিশু তার 
গ্রাথ ম£ অভিগ্জতা রাক্ত্রোর বিভিন্ন বন্ধুর নামগুলি শেখে অন্ুবর্তন প্রাক্রয়ারই 
মাখামে। প্রথম প্রথম শিপ কবপমাত্্ পর্যহীন কতকগুণি শব্ধ উচ্চারণ কৰে । 
কিন্ত ক্রঘশ পে দেখে ষে বিশেষ বিশেন শব্ব উচ্চারণ” করলে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তি তার প্রতি সাড়। দের ৰ| বিশেষ বিশেপ বন্ত তার কাছে এপিয়ে দেওয়া 


রত 
রা 


১২৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়। খেমন মা-মৃ-ম্‌ বললে মা তার কাছে আসেন, জ-জ বললে তাকে 'জল 
দেওয়! হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞত| থেকে স্বাভাবিকভাবেই এ বিশেষ বিশেষ 
'ব্যক্কি বা বন্তর সঙ্গে এ বিশেষ বিশেদ শব্ধ শিশুর কাছে সংশ্লিষ্ট বা অন্রবর্তিত - 
হয়ে ষায়। পরে এ ব্যক্তি বা বস্তুটি দেখলে বা বোঝাতে গেলে তাৰ এ শব্দটি 
মননে হর এবং ৫ তথন এ শব্ধট উচ্চারণ করে। এইভাবেই সে মাঁকে 'মা' 
বলতে জরকে 'জল বলতে শেখে । শিশু যে বিভিন্ন বস্তব নামকরণ শেখে তা 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এবং এই প্রক্রি্জাব মাধ্যমেই শিখ বিশেষণ, ক্রিয়া প্রতি 


অন্তান্থ শব্দের অর্থও শিখে থাকে । 
ছি ভীয়ত, শিশ্বর বহু মৌলিক আচবণ অন্কবর্তন প্রক্রিয়াব ফলজাত। ষে 


লকল ভ্যান শিশু অজ্ঞাতে আহরণ করে সেগুলিব অধিকাংশই যে অন্নবর্তনেব 
মাধমে অঞ্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ শেই, যেমন পকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ 
লময়ে খাওয়া, পড়তে বলা বা শুতে যাওরা ইত্যাদি । তা ছাড়া সামাজিক 
আদব-কাবর।, শিষ্টচাব প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আচবণগুলিও অন্ুবর্তনের মধ্যে 


লি 


দিয়ে ছেলেমেয়ের ণিবে থাকে । 
রি 
তৃতীয়ত, প্রক্ষো:5ব ক্ষেত অন্থবতনেব প্রতাব সব চেয়ে শো । বহু ক্ষেত্রে 


কোন কিছুর প্রতি পছন্দ, অপহন্দ, ভর, দ্বণা আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি অন্বর্তনের 
বাবা শট হযে খা৯। স্ুপেব বহু ছেলেমেয়ের কাছে গণিত এবং ইংরাজী প্রায়ই 
বিশেষ বিরাগ এবং তী'ওব বন্ধ হয়ে দাড়াতে দেধা যাব। এই প্রাতকৃল 
মনোভাব শিক অন্থবর্তনের ফল। প্রথম যখন শিশু বিষধর ছুট শিখতে ঘায় 
তখন তার ষথেষ্টই আগ্রহ ধাকে। কিন্তু শিক্ষকেব ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি 
ব। অতিরিক্ত শাসণ পা শাগ্তিনান এভতি থেকে বে স্বাভাবিজ বিবাগ এবং ভাতি 
শিব মুন জমায়, পেগাপ টিছু চান ৮৭ এ বিলয় ছুটিতে অনুবতিত হয়ে বাধ 
এবং সে এ বিষয় দুটিকে এডি যায়! 

অতএ৭ দেখা যাচ্চে ষে শিক্ষণীয় ।খযগের এতি শিক্ষার্থীর মনোভাব অন্ুকৃঞ্ 
বা! প্রতিকূল হওযাটা নিব কবছে অন্ববর্তন প্রক্রিয়ার উপর । সুতরাং যাঁতত 
শিক্ষণ-পদ্ধতির ভ্রটীব৷ অন্ত কোন অপ্রাসক্ষিক কারণ থেকে সঞ্জাত প্রতিক 
প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক, স্কুল প্রভৃতির গ্রতি অব্িত হয়ে গুলির 
প্রতি তাব মনকে বিরূপ ন! করে তোলে মেদ্িকে পিতাম। তা ও শিক্ষকমাতেরই 
সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। লে সংঘটিত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ত অনুবর্তন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত স্কুটার উপর শিশুব বিরাগের কৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। 
হ-জজ্যালের মত কু-মভ্যাসও অর্ধিকা'শ ক্ষেত্রে অন্ুবর্তন থেকে হৃষ্ট হবে থাকে । 


শিখনের ফিল্ড তত ১২৯ 


অসতর্কতা, অঙ্নোযোগ, বানান ভূল প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ! 
যাবে যে তাদের মুলেও অস্থবর্তন প্রক্রিয়ার গুচুব প্রভাব আছে। আমরা 
নিজেরাই সময় সময় অজ্ঞতাবশত শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত অন্ুবর্তন স্থষ্টি করে 
থাকি। যেমন, শিক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় কোন ভুল করলে আমর লাল কালি 
দিয়ে দাগ দিয়ে থাকি । আমাদের প্রকুত উদ্দেশ্ট হল এ ভুলটির প্রতি শিক্ষার্থীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সাধারণভাবে লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি 
( এও অবশ্ঠ আর একটি অনুবর্তনের ফল )। ফলে অন্ধবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
এ ভুলগুলি শিশুর কাঁছে ভীতির বিষয় হয়ে দাড়ায় এবং সে নিজের অজ্ঞাতেই 
এঁ ভুলগুলিকে শোধরাবার চেষ্টা না করে সেগুলিকে এড়িযে ষায়। যাতে 
শিশুব মধ্যে এই শ্রেণীর অবাঞ্চিত অন্ুুবর্তনেব স্থষ্টি না হয় সেদ্দিকে সচেতন 
থাকা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। পর পক্ষে শিক্ষক পরিবেশের উপযুক্ত 
নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত অনুবর্তনও স্থ্টি করতে পারেনা । সমাজ- 
জীবনেব বীতি-নীতি, ভদ্রতা, লৌকিকতা', স্বাস্থ্যকর অভ্যাঁস* উদ্াব মনোভাব, 
মনোবোগের অভ্যাস, মিথ্যার প্রতি ত্বৃণা, সহষোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা 
প্রভাতি নানা বাঞ্চিত গুণ নিয়ন্ত্রিত এবং স্থপরিকল্লিত অনুবর্তনের মাধ্যমে 
শিশুকে শেখান মেতে পার । 7 শু 
৪1 শিখনের ফিল্ড তত্ব (81617117907 0£ [987:0100 ) 
অতি সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি মনীষী-মহলে 
বিশেষে আন্দোলনের স্থষ্টি করেছে নেটি ফিল্ড সাইকোলজি নামে খ্যাত। 
জার্মীন মনোবিজ্ঞানী কাট লুইন (চমোচ [০10] মনোবিজ্ঞানের এই নতুন 
শাখাটির উদ্ভাবক । প্রকৃতির দিক দিয়ে ফিল্ড তবটি আধুনিক গেস্টাণ্ট 
মতবাদের সমগোত্রীয় এবং মৌলিক ধারণাব দিক দিয়ে ছুটি তত্বের মধ্যে 
প্রচুর মিল আছে । তবু মানব আচরণেব স্ংব্যাখ্যানের দিক পিয়ে ফিল্ড তবেব 
এমন কতকগুলি অভিনবত্ব আছে যাঁর জন্য এটিকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদরূসে 


আজকাল সকল মনোবিহ্ানীই গ্রহণ করে থাকেন । কাট লুইন অব্ঠ শিখনের 
উপর কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ব দিয়ে যান নি। সাধারণভাবে মানব 
আচরণ এবং বিশেষ করে অন্তদ্বন্ব, ব্যর্থতা, প্রেষণ! প্রভৃতির সমস্ত! নিয়েই 
তিনি বিশদ গবেষণ! করেন । বরং শিখন সন্বন্ধে কোন আলো5না তার পুস্তকে 
স্থান পায়নি। কত্ত মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের যে পরিকল্পনাটি তিনি উপস্থাপিত 
করেছেন সেটিকে ভিত্তি করে আমরা শিখনের একটি “ফিল্ড তত্ব'' গঠন 
করতে পারি। - 
২--৯ 


১৩৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোর্ট জ্ঞান 


মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের স্বরূপ 
(1860160৫255 ০1010961০81 ঘ151 ) 
শিখনেব ফিল্ড তত্ব বুঝতে হলে কাকে কিল্ড বলে তা বোঝা সব আগে 
দ্রকার। ফিল্ড বলতে কার্ট লুইন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে 
বোঝাচ্ছেন যার মধ্যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এক 
কথায় ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে সহ-অবস্থিতি বিভিন্ন শক্তিগুলি নিয়ে যে পরিবর্তন- 
শীল মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেব্রটি রচিত হয়ে থাকে সেইটিকেই ফিল্ড বল! হয় । 
ফিল্ডের পরিসীমা ব্যক্তির পরিবেশের পরিসীমার সঙ্ষে অভিন্ন। তবে 
পরিবেশ বলতে ব্যক্তির চাবপাশে যে বন্ত্রসমি আছে তাকেই বোঝায় না। 
পরিবেশ বলতে সেই সব বন্ত ও শক্তির সমষ্টিকে বোঝায় যা ব্যক্তির বর্তমানের 
চাহিদা, উপলদ্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত | ব্যক্তিব পরিবেশে এমন অনেক 
বন্ত থাকতে পারে যার সঙ্গে ব্যক্তির এই মূহুর্তে কোন সম্পর্ক সেই। অতএব 
সে বস্তগ্তপি তাব মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের অস্তভূক্ত নয়। কেবলমাত্র সেই 
সব বস্ত ও শক্তি দিয়েই ব্যক্তির এই সৃহর্তের ফিল্ড তৈরী হবে যেগুলি প্রত্যক্ষ 
ভাবে ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 
ফিল্ড তত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির সমস্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানযূলক ফিল্ড 
থেকে হুষ্ট হবে এবং সম্পূর্ণভাবে ফিল্ডটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থাৎ এ মনো- 
বিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির অন্তর্গত ব্যক্তি নিজে এবং তার সঙ্গে যে সৰ বস্তু অবস্থিত 
সেসবই একসঙ্গে মিলে ব্ক্তির আচরণের জন্স দেয়। ব্যক্তির জীবন সংশ্লিষ্ট 
অতীতের কোন শক্তি বা ভবিষ্যতের কোন সস্ভাঁবনা তার আচরণকে কোন- 
ভাবেই নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। তার সমস্ত আচরণ পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হয় বর্তমান কালের এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্টির ঘ্বারা । 
অস্তিবাচক ও নেতিবাচক শক্তি 
ূ (2০99105০ ৪. 13259.6156 ৬ ৪1606 ) 
কোন -বন্ত বা ব্যক্তি ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কিন! তা৷ নির্ভর করে বস্তুটি ব্যক্তির 
চাহিদার সাঙ্গু কতট! সম্পর্কযুক্ত তার উপর। যে বস্তগুলি ব্যক্তির চাহিদ! 
মেটাতে সক্ষম সেগুলিকে অস্তবাচক শক্তিসম্পুন্ন বস্তু আর যে বস্তগুলি তার 
চাহিদা মেটাতে পারে না সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্ত বলে বর্ণনা 
কর! হয়। এ ছু'ধরনের বস্ত ব্যক্তির মধ্যে দু'ধরনের আচরণ সৃষ্টি করে। 
অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বন্ত ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে 'আকর্ষণ' অর্থাৎ ব্যক্তি তার 


শিখনের ফিল্ড তত্ব ১৩১ 


দিকে এগিয়ে যায়, আর নেতিবাচক শক্কিসম্পন্ন বন্ত ব্যক্তির মধ্যে স্য্ট করে 
*বিকর্ষণ' অর্থাৎ ব্যক্তি সেই বস্ত থেকে দুরে সরে আসে। ব্যক্তির লক্ষ্যে 
পীছানর পথে ষে কোন বাধাই এই রকম নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্ত। তবে 
ব্যক্তি যতক্ষণ না বাধার্টির সম্মুখীন হচ্ছে বা সেটিকে দূর করার চেষ্টা করছে 
ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নেতিবাচক শক্তির স্যই হয় না। যখনই ব্যক্তি 
তার লক্ষ্যে পৌছানর জন্য বাধাটি দূব করাব চেষ্টা করবে তধন সেটি তার 
কাছে নেতিবাচক শক্কিসম্পন্ন হয়ে উঠবে । 
শিখনের ফিল্ড ( 151 ০: 1,০210171185 ) 

শিখনের পরিস্থিতিও এই ধরঞ্নেব একটি বিশেধধর্মা মনোবিজ্ঞানমূলক 
ফিল্ডের স্ষ্টী করে। এই ফিল্ড ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা 
কবে কিন্তু এক বা একাধিক বাধ! তার লক্ষ্যে পৌছানর পথে প্রতিরোধের স্যরি 
করে। এখানে লক্ষ্যটি হল এমন বস্ত যা তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারে। 
অতএব সেটি হল তার কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন এলং ফিন্ডের অন্তর্গত যে 
সকল বস্তু তার লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টায় তাকে সাহাধ্য করে সেগুলি তার 
কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন। এই বস্তগুলি ব্যক্তির মধ্যে “আকর্ষণমূলক' 
আচরণ স্থ্টি করে। কিন্তু যেবস্ত বা বস্তগুলি তার সেই লক্ষ্যে পৌছানর পথে 
বাধার স্থার্টি করে সেই বস্তুটি বা বস্তগুলি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন 
হয়ে ওঠে । এই বস্ত বা বন্তগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'বিকর্ষণমূলক' আচরণের কৃষ্টি 
করে। অর্থাৎ ব্যক্তি সেগুলি দূব করার চেষ্টা করবে বা সেগুলিকে এড়িয়ে 
যাবে। এই বিভিন্রধ্থী শক্তিগুলির সমন্বয়ে ষে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটি 
তৈরী হয় সেই ফিন্ডটিই ব্যক্তির শিখনমূলক আচরণধারার জন্য দেবে। 
ফিন্ডের পুনর্গঠন € 86-50:000016 ০0 51210 ) 

লুইনের মতে যখন একটি বিশেষ ধরণের আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে 
তার লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয়ে উঠছে না৷ অর্থাৎ বর্তমানের ফিল্ডটি ষখন তার 
চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারছে না তখন মে সেই ফিল্ডের পুনর্গঠন করে অর্থাৎ 
ফিল্ডের শক্তিগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয় এবং তারই ফলে ফিল্ডের অন্তর্গত 
নেতিবাচক শক্তিগুলিকে সে পরাভূত করে, নয় সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যায়। 
'ফিন্ডের এই পুনর্গঠন বা পুনধিন্তাস থেকেই আসে শিখন বা সমস্যার সমাধান। 

একটি শিখনের সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ফিল্ডের পুনর্গঠনের ঘটনাটি বোঝান 
বায়। শিশুর সামনে রয়েছে একটি টেবিলে চকোলেট “সার মাবথানে রয়েছে 


১৩২ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


একটি বেঞ্চ । এধাঁনে চকোলেটটি শিশুর চাহিদা মেটাতে সমর্থ অতএন অন্তি- 
বাচক শক্তিসম্পন্ন এবং শিশু তার দিকে এগিয়ে বাবার আকর্ষণ বোধ করছে | 
কিন্ত মাঝখানের বেঞ্চটি তার পথে বাধা স্থট্টি করছে এবং 2সেইজন্ত সেটি তার 
কাছে নেতিবাঁচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে ৷ বর্তমানে এই ধে ফিল্ডটি (চিত্র--+১) 
তৈরী হয়েছে এতে শিশুর পক্ষে লক্ষ্যে পৌছান শক্ত হযে দাড়িয়েছে অর্থাৎ 


তার শিখন সম্ভব হচ্ছে না! 
শিখন পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞীনমুলক ফিল্ডের পুনর্গঠন । 





চিতে১ চিত্র-_২ 
[ প্রথম চিত্রে শিশু চকোঁলেটের প্রতি আকর্ষণ অন্ৃভব কবছে কিন্তু মধ্যবর্তী 
বেঞ্চটি তাঁৰ উপব িনিতিবাঁচক শক্তির প্রয়োগ করে তাব আচবণকে 
প্রতিরদ্ধ করছে । দ্বিতীয চিত্রে শিশু তাব ফিল্ডে পুনর্গটন 
কছে। তাব ফলে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বেঞ্চটিকে 
থেড়িয়ে সে তাঁর লক্ষ্য চকোলেটে পৌছচ্ছে । ] 
কিন্ত শিশু কিছুক্ষণ সোভাপথে চকোঁলেটে পেছবার চেষ্টা কবাব পর 


(এখানে প্রচেষ্টা*ও-ভুলের পদ্ধতিও থাকতে পাবে ) হঠাৎ চকোলেটে যাবা 
ঘোবাপথটি আবিষ্কাব করে এবং সেই পথ্থে চকোলেটে পৌছয় ( চিত্র--২)। 
এইভাবে সে তাঁব সমস্যার সমাধান করে এবং তাৰ শিখন ঘটে। এখানে 
প্রকুতপক্ষে শিশুটি তার পূর্বের মনোবিজ্ঞানমূলক যিজ্ডটিব পুনর্গঠন এবং নতুন 
একটি মনোবিজ্ঞানমুলক ফিল্ডের স্ষ্টি করে এবং তাই থেকেই তার সমস্যার 
সমাধান দেগা দেয়। বল! বাহুল্য এই সমাধানটি আসে অন্ত্দর্টির মাধ্যমে । 


অতএব আমরা বলতে পারি যে যনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন থেকেই 
শিখন আসে । 


শিখনের এই ফিল্ড থিয়োর্সির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে। প্রথম, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রেষণা জাগলে ব্যক্তির 
মধ্যে উত্তেজনা দেখ! দেয় এবং তার ফলেই ব্যক্তি আচরণ করতে উদবদ্ধ হয়। 
দ্বিতীয়, মনোবিজ্ঞানমূল্সক ফিল্ডের পুনর্গঠনের একটি প্রয়োজনীয় সোপান হল 


শিখনের বিভিম্ন তত্বের সমন্বয়ন ১৩৩ 


অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ এবং এই প্রক্রিয়াগুলির হুষ্ঠ সম্পাদন থেকেই ফিল্ডের 
পুনর্গঠন হয়। এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভূলের 
পঞ্তি থাকতে পারে । » এখানে গেষ্টাণ্ট তত্বের সঙ্গে ফিল্ডতত্বের একটি 
মৌলিক পার্থকা দেখা যাচ্ছে । গেষ্টাণ্টবাদীরা! শিখমের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও- 
তুলের ভূমিকা একেবারেই স্বীকার করেন না। তবে ফিল্ডের পুনর্গঠনের সঙ্গে 
সঙ্গে আকম্মিকভাবে যে সমস্তার সমাধান দেখ! দেয়, তার মূলে আছে ব্যক্তিব 
মধ্যে অস্তরূ্টির জাগরণ । এই ক্ষেত্রে অবশ্ট গেষ্টাপ্টতত্ব ও ফিল্ডতত্বের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই। 
শিখনের বিভিন্ন তত্বের সমন্বয়ন 

শিখনের যে তত্বগুলির আমর! আলোচন। করলাম সেগুলিব সমর্থক গণ 
দাবী করেন ঘে তাদের সমধিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই একমাত্র শিখন সংঘটিত 
হয়ে থাকে এবং অন্ত কোন পদ্ধতিতে শিখন হয় না। যেমন, থনডাইকের 
মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমেই সব শিখন হয় । গেষ্টাপ্টবাদীদের মতে, 
একমাত্র অন্তদু্টির মাধ্যমেই সব শিখন হয়, আবার আচধণবাদীরা বলেন থে 
সকল শিখনই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে থাকে | 'প্ররুতপক্ষে আলোচিত 
এই তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে । তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির সাহায্যে শিখন হয়ে থাকে । আর কখন কোন্‌ ক্ষেত্রে 
কোন্‌ পদ্ধতিটি কার্ষকর হবে তা নির্ভর করে তিনটি বস্তব উপব। যথা, 
প্রথম, শিখনেব বিষয়বন্তটির স্বরূপের উপব; দ্বিতীয়, শিখন-পরিস্থিতির 
প্রকৃতির উপব এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উপর । 

অতিশ-্প্রাথমিক, সরল এবং সহজ প্রকৃতিব শিখন কাজগুপি প্রাণী -শখে 
অন্থবর্তনের মাধ্যমে । শিখন-পদ্ধতিরূপে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক, স্বত: প্রস্তুত 
এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে প্রাণী 
নতুন আচরণ, অভ্যাস,মনোভাব,ভাবধার। প্রভৃতি তার অজ্ঞাতসারে শিখে থাকে । 

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ ( ০10580 ) ও 
অনির্দিষ্ট এবং যেখানে শিখনের লক্ষ্যটি পারফ্কারভাবে শিক্ষার্থী উপলদ্দি 
করতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভূলের মাধ্যমে শিখে 
থাকে। কিন্তু যখন শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত এবং 
লক্ষ্যটি তার পূর্ণভাবে জানা থাকে তখন শিক্ষার্থী শেখে, অস্তয্‌ ষ্টির মাধ্যমে । 
কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতিটি বদ্ধ থাকায় বাক্তিকে সকল প্রকার 
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কৌশলই আয়ত্ত করতে হয় প্রচেষ্টা-ও-তুলের মাধ্যমে । যেমন টাইপ করা, 
মটরগাড়ী চালান, দাতার কাটা, কোন শিল্পকাজ করা প্রভৃতি কৌশলগুলি 
আমন্বত্ত করতে বার বার প্রচেষ্টো করতে হয় এবং বার বার ভুল করার মধ্যে 
দিয়ে শেষ পর্যস্ত শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর হ্য়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা এবং অন্তদুর্টির মাধ্যমে শেখা__এদুটি 
পদ্ধতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুবই অল্প। তারা বলেন ষে প্রথম ক্ষেত্রে 
প্রচেষ্টা-ও-তুলের প্রক্রিয়াটি ঘূর্ত, প্রকাশিত এবং বাহিক আচরণের মধ্যে 
দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা-ও-তূলের প্রক্রিয়াটিই 
সংঘটিত হয়, তবে তা থাকে অমূর্ত, অপ্রকাশিত এবং মানসিক ব্ডবে 
সীমাবদ্ধ । - 
এই সত্যটি শিখনের ফিল্ড থিয়োরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রমাণিত হয়। 
ফিল্ডের পরিবর্তন বা! পুনর্গঠনের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভূলের প্রয়োগ কব! হয়ঃ কিন্ধ 
যে সূহূর্তে ফিল্ডের পুনর্গঠন শেষ হয় তখনই অস্তদ্টির জাগরণ ঘটে । এইজন্য 
ফিল্ড থিয়োরিকে এদিক দিয়ে আমরা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অস্তূ্টি- 
মূলক পদ্ধতির সমন্বয়ন বলে বর্ণনা করতে পারি । 

প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকখানি নিভ'র করে। 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঘে কাজটি অন্তূ্টির সাহায্যে সম্পন্ন করে, অপেক্ষাকৃত 
অল্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সেই একই কাজ প্রচেষ্টা-ও-তুলের মাধ্যমে সম্পর করে। 
কোন মানুষ পথে যেতে যদ্দি সন্ুখে কোন বাধ! দেখে তবে সে সেটা 
ঘুরে পার হয়ে যাবে কিন্ত মনুস্তেতর প্রাণী সেই ক্ষেত্রে বার কয়েক দেই বাধায় 
ধাক্কা খেয়ে তাঁর কিছুক্ষণ পরে সেই বাধাট! ঘুরে ষেতে পারবে । এখানে 
মানুষের উন্নত বিচারশত্তি থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির 
সাহায্য নিতে হল না, কিন্তু মন্ৃস্েতর জীবের উচ্চ মানসিক ক্ষমতা না 
থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-তুলের মধ্যে দিয়ে শিখতে হল। 
ওয়াসবানের সমন্বয়ন 

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবানন ( ড/951)55:076 ) শিখনের তিনটি বিভিন্ন 
তত্বের মধ্যে সমন্থয আনার চেষ্টা করেছেন। তার মতে ষর্দি শিখন 
প্রক্রিয়াটিকে তার উৎপত্তি ব! স্য্টির দ্রিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে 
আমর! পরম্পরাঁসম্পন্ন বা আনুক্রমিক কতকগুলি ঘটনা বা সোপান দেখতে 
পাঁব। সেগুলি হল-_- 


শিখনের-দি উপাদান তব ১৩৫ 


১) সম্পর্কস্থাপন (0:102009) ২1 পরিবেশ পরীক্ষণ (59101:2008) 
৩। সম্প্রসারণ (22191008000) ৪। পরিস্ফ0টন (40009196003 ) 
৫1 সরলীকরণ (510017610860) ৬ | যান্ত্রিকীকরণ (4১06010801580093) 
৭। পুনঃ সম্পরকস্থাপন (12025965009 ) 

সম্পর্কস্থাপন বলতে বোঝায় সমন্তাটির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা । এইটি শিখন 
প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্যাটির সমাধানের 
জন্ত তার সম্ভাব্য পন্থা! ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে । তৃতীয় সোঁপানে সমস্তা 
সঘ্বন্ধে সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে 
উন্নত করে তোলে। চতুর্থ বা পরিস্ফুটনের স্তরে সে তার লক্ষ্যে পে ছানর 
উপায়টিকে আরও স্বনির্দিষ্ট এবং সুশ্ঙ্খলভাবে গঠিত করে। সরলীকরণের স্তরে 
অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে সে বাদ দেয়। যাগ্ত্রিকীকরণের স্তরে 
সমশ্তা সমাধানের উপযোগী আচরণটি বাঁর বার সম্পন্ন করে সেটিকে সে 
পূর্ণভাবে আয়ত্ করে । শেষ স্তরে নতুন শেখা আচবপ ও অভিজ্ঞতা থেকে 
ব্যক্তি সাধারণ স্ত্রগুলি সামান্তীকরণ (091527211526072) প্রক্রিয়ার সাহাষ্যে 
আহরণ করে। এইভাবেই তাঁর শিখন শেষ হয়। 

এখন ওয়াঁপবান্নের মতে যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরের প্ররক্রিয়াগুলির মধ্যে 
এই সামান্ঠীকরণ বা সম্পর্কগঠন প্রক্রিয়াঁটির উপর জোর দেন তারাই বলেন যে 
সব শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তৃষ্টির মাধ্যমে । আর ষে সব মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ 
পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তারা 
শিখনকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধাত বলে বর্ণন! করে থাকেন। আর বাব! 
সরলীকরণ ও যাগ্তিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তারা শিখনকে নিছক 
অন্থবর্তন প্রক্রিয়া বলে বর্ণন৷ করেন। 


শিখনের দ্বিউপাঘান তত্ব? মাওরার 
(110551:679 ঢাজা০-118,00011010907য 01 19887101100) 
প্রচেষ্টা-ও-তুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্ৃষ্টির পদ্ধতি-__এ ছু'শ্রেণীর শিখন নুল- 
গত অভিন্ন বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র ছুটি মৌলিক শ্রেণী 
বিভাগকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন, মাওরার (40511) সমস্ত শিখনকে 
দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন__অন্ুবর্তন (০০940192108) বা উদ্দীপকের প্রতি- 
স্থাপন (90109001005 5010986-0100 ) এবং (২) সমন্তা সমাধান (0101500 
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5০01%1178 ) বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন ( 765007555 901080086100 )। 
অন্থবর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবতিত হয়ে নতুন উদ্দীপক 
হয়। যেমন, লালাক্ষবণরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল 'থাছ্য* পরে 
অনুবর্তনের ফলে প্রতিক্রিয়া হল 'ঘণ্টাধবনি” ৷ সেইজন্ত জন্বর্তনকে উদ্দীপকের 
প্রতিস্থাপন বা' উদ্দীপকের “বদলে যাওয়া” বলে বর্ণনা করা হযেছে। 

“সমত্তা সমাধান” নামক শিখন বলতে মাওরার প্রচেষ্টা-ও-তুলের পদ্ধতি 
এবং অস্তরষ্টির পদ্ধতি উভয়কেই বুঝিয়েছেন । এ ছুধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই 
উদ্দীপক এক থাকে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া বদলে নতুন প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়। যেমন, 
বিড়াল বা শিম্পাঞ্জী উভয়ের ক্ষেত্রেই “ধাগ্যই” ছিল একমাত্র উদ্দীপক । কিন্ত 
শিখনের ফলে এই উদ্দীপকের উত্তরে তাদের প্রতিক্রিয়া বদলে গিয়েছিল। 
সেজন্ত এই শ্রেণীর শিখনকে প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন বা! প্রতিক্রধার “বদলে 
যাওয়া" বলে বর্ণনা কর! হয়েছে এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল 
যে এর মধ্যে একটা সমস্তার উপস্থিতি এবং প্রাণীর “স সম্বন্ধে সচেতনতা থাঁকা। 


মাওরারের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, অঙ্গমূলক কৌশল ইত্যাদি 
ইচ্ছামূলক কাজগুলি অমস্তা সমাঁধান-রূপ শিখনের পর্যায়ে গড়ে। এই কাজগুলি 
সাধারণত আম্রা আমাদের কেন্দ্রীয় ন্বাযুমগ্ডলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি। 

অস্থুবর্তনধী শিখনেব পর্যায়ে পড়ে সমস্ত প্রক্ষোভমূলক শিখন, যেমন 
ভালবাসা, রাগ, ভয়, উদ্বিগ্রতা ইত্যাদি । তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ 
মনোভাব ইত্যাদিও ব্যক্তি অর্জন করে অন্থৰর্তনের মাধ্যমে । 

অন্ুবতনধর্মী শিখনকে ব্যাখ্যা করার জন্ত প্রয়োজন হয় সাহিধ্যের সূত্রটি 
(এআ ০0৫ 0900180$0), তেমনই সমশ্তা-সমাধানযূলক শিখনকে ব্যাখ্যা 
করতে ফললাভের সুত্রটি (৪ ০৫ 7:০0 অপরিহার্য । 
টাটল-র শিখনের শ্রেণীবিভাগ 

(9061615 (0199516159001) 0 [,621:9105) 

টাটল (0৪) নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনকে ছু" শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন। যথা ৫১) জ্ঞানমুলক (1706511650921) শিখন-__-এতে পড়ে 
কৌশল শিক্ষা তথ্য, মুখস্থ করা, বিচার কর। ইত্যাদি এবং (২) প্রক্ষোভমূলক 
(5:0061009] ) শিখন-এর অন্তর্গত হল মনোভাব, কাজের প্রেষণা, আগ্রহ, 
নৈতিকবোধ, সৌন্দর্যবোধ, রুচি ইত্যাদির গঠন। টাটলের শুই বিভাঁজনটি 
সাওরারের বিভাজনেরই অনুরূপ | 


কার্কর শিখনের সর্তাৰলী ১৩৭ 
কার্ধকর শিখনের সতণবলী 


(00750161079 01 1:61800158 [598171776 ) 

শিখনের সংজ্ঞ। এবং স্বরূপ আলোচনা করে আমবা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে 
'আসতে পারি যে সমস্ত শিখন প্রচেষ্টাই লব সময়ে কার্যকর হয় না। শিখনের 
কার্যকারিত! নান! বিভিন্ন সর্ভের উপর নিভর করে। আর যদি সেই বিশেষ 
সর্তগুলি পূর্ণ না হয় তাহলে সময় ও পরিশ্রমের অবথা অপচয় হয়, সার্থক 
শিক্ষা হয় না। মনোবিজ্ঞানীরা যে যে সর্তগুলি কার্যকর বা! সার্থক শিখনের 
পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল। 
১। প্রস্ততি ॥ 

প্রস্ততি বলতে বোবায় শিক্ষার ষে স্তর বা মান অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষা 
গ্রহণ করছে তাঁর জন্ত প্াঞ্ধ মানসিক পরিণতি, অন্যান্ত উপষোগী ক্ষমতা এবং 
প্রয়োজনীয় পূর্অভিজ্ঞত! । এটা হল জ্ঞানমূলক প্রস্থতি | এ ছাড়াও প্রয়োজন 
প্রক্ষো মূলক প্রস্থতি। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তটি শেখার উপযোগী অনুকূল প্রক্ষোভ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা চাই। 
২। প্রেবণা 

কার্ধকর শিখনের সঙ্গে গ্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেছ্চ | গ্রেষণাই শিখনের 
প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাকে সক্রিয় রাখে, তাঁর গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং 
তার তীব্রতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তত প্রেষণ। শিখনমাজ্রেরই 
অপরিহ্র্য সর্ত। অবশ্ত প্রেষণার সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থার নিজের সাফল্য 
ৰা ফললাভ সম্বদ্ধে সচেতনতা । বস্তত* প্রেষণা এবং [শখনের ফল সম্বদ্ধে 
সচেতনত। এই ছুটি বস্ত এক সঙ্গে মিলে শিখন প্রচেষ্টা গ্রকৃতি ও পরিমাণকে 
নির্ধারিত করে। 
৩। শিখন পরিচালন 

যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যটি ভাল করে চিনতে পারে, তার প্রতি মনোযোগ 
দিতে পারে এবং তাতে পৌছানর চেষ্টা করতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে 
যথাষথ পরিচালন করা প্রয়োজন । “তা ছাড়া লক্ষ্যে পৌছানর জন্য সর্বাপেক্ষা 
কার্যকর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অনুযায়ী 
তার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিখন পরিচালনার অন্তর্গত । উপযুক্ত 
পরিচালনার অভাবে শিক্ষার্থী ভুল প্রচেষ্টা করতে পারে এবং তার ফলে শিখন 
বিলম্বিত, এমন কি না হতেও পারে। 


১৩৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৪। কার্যকর প্রচেষ্টা সম্পাদনের জুবিধা 

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সর্বজনীন বা মৌলিক তৰটি সামান্তীকরণ প্রক্রিস্বার' 
সাহায্যে শিক্ষার্থী আহরণ করে। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে 
বর্তমান সমস্তার উপষোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করতে হবে । তার জন্য প্রয়োজন 
অনুকূল পরিবেশ । পরিবেশ যদি অনুকুল না হয় এবং পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতা 
যদি সমস্ত সমাধানের উপষোগী না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কার্ধকর শিখন. 
লাভ করা! সম্ভব হয় না । 


৫। অনুশীলন ব! বারবার প্রচেষ্টা 

সমহ্যার বিশ্লেষণ, বিভেদীকরণ অধিকতর কার্ধকব প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবন ও 
সমন্বয়নের জন্য লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও স্থনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা বাব বার সম্পন্ন কর! কার্ধকর 
শিখনের অন্যতম সর্ত । 


৬। ফলের প্রত্যক্ষণ 
শিজের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলাফল প্রত্যক্ষণ করা এবং পূর্বগামী প্রচেষ্টার 


পরিপ্রেক্ষিতে অন্নুগামী প্রচেষ্টার ত্রটি সংশোধন কর! সার্ক শিখনের জন্ত 
অপরিহার্য । 


৭। শিখন সঞ্চাললের ব্যবস্থা 

আগেকার শিখন পরিস্থিতি থেকে পাওয়া সিদ্ধীস্তগুলিকে সম্প্রসারিত কর। 
এবং সেগুলির বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করাও 
সার্থক শিখনের 'জন্য একান্ত প্রয়োজন । 


৮। শিক্ষাদীনের ব্যবস্থা 
সমস্তার অর্থ ও স্বরূপ, শিখনের তত্ব ও পদ্ধতির তুলনামূলক উপকারিতা 
ইত্যাদি জন্বন্ধে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সার্থক শিখনেব আর 
একটি গুরুত্পূর্ণ সর্ত। 
৯। মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপযোগী মানমিক অবস্থা 
আত্মবিশ্বাস, প্রফুল্পতা, মানসিক সাম্য, উদ্দেগহীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও 
কার্ধকর শিখনের অত্যাবশ্তক অঙ্গ । মানসিক অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা, বিকৃত মনো 
ভাব ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে থাকে । এইজন্ত 
আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যে প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
শিক্ষাস্থচীর অপরিহার্য অঙ্গ বলে গৃহীত হয়েছে। 


শিখন সর্তাবলীর শিক্ষায় গুরুত্ব ১৩৯ 
শিখন সতবলীর শিক্ষায় গুরুত্ 


বল! ৰান্ছল্য উপরে বণিত সার্থক শিখনের সর্তগুলি যে শিক্ষার ক্ষেজে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | কেননা, কেবল শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে ষায় না । সে শিক্ষা সত্যই 
শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কার্কর হুল কিনা তা দেখাও তার একান্ত কর্তব্য। এইজন্ 
যাতে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে উপরের সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হয় সে 
বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে । একটি উদাহুরণের সাহায্যে শিখনের 


এই সর্তাবলীর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপঘোঁগতা! বোঝান যায়। 
ধর যাক, শিক্ষার্থীকে “সিদ্কুসভ্যতার বিকাশ পড়ানো হচ্ছে । এ বিষয়টির 


সুষ্ঠ শিখনের জন্ত প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্ততি | অর্থাৎ 
মানব সত্যতা সম্বন্ধে ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য 
হৃদয়্ম করার উপযোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর বয়েছে কিনা তা 
দেখতে হবে | তাছাড়া শিক্ষার্থীর গ্রক্ষোভ শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল কিনা তাও 
পবীক্ষা করতে, হবে । এক কথায় শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক 
ও প্রক্ষোভিক গ্রস্তরতি শিক্ষাথীর আছে কি না শিক্ষককে তা প্রথমে দেখতে 
হবে । এই উততয় প্রকার প্রস্ততি থাকলেই শিখন কাঁধকর হবে, নইলে নয়। 
দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী এ বিশেষ বিষয়বস্থাটি শেখার জন্য 
যথেষ্ট প্রেষণা! বা! আগ্রহ অন্ুতব করছে কিনা । মানবগোষ্ঠীর একজন সদস্য 
বূপে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাঁশের বিববণ জানার ইচ্ছা! যাতে স্বাভাবিক- 
ভাবেই শিক্ষার্থার মধ্যে দেখ! দেয় তার আয়োজন করতে হবে শিক্ষককেই। 
তৃতীয় সর্তটি হল যথাযথ শিখন-পরিচালনা । কি ভাবে কোন্‌ পথে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিদ্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে 
জানতে পারবে পে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়! আবশ্বক | 
অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার সমন্তা সমাধানের 
উপযোগী প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হবে। সিক্কুসভ্যতার অবস্থিতি, সেখানকার 
অধিবাঁপীদ্দেব জীবনষাঘ্ার বিভিম্ম তথ্য, তার্দের ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও 
সামগ্রী থেকে শিক্ষার্থী সে যুগের অধিবাসীদের সামাজিক, ধায় ও কৃষ্টিযুলক 
দ্িকগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। এই গ্রসঙ্ে শিক্ষার্থীর ধার বাব 
প্রচেষ্টা বা অন্নশীলনেরও প্রয়োজন । একই বন্ত বার বার দেখতে ইবে, পরীক্ষা 
করতে হবে, তাদের আত্নিহিত মৌলিক তবগুলির অনুশীলন করতে হবে এবং 
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ৰার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক স্ত্রগুলি হজম 
করতে হবে । 

এই প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাথী দেখতে পাবে যে অনেক 
নতুন নতৃন তত্বের সঙ্গে যে পরিচিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সে 
শিখতে পাঁবছে। তার ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রচেষ্টার ফলাফলের 
সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে । যত নতুন তথ্য সে জানবে ও শিখবে ততই তার 
যধ্যে আরও বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখ! দেবে। তার লঙ্ধ 
পিদ্ধান্তগুলি থেকে তিন প্রকাবের শিখন-সঞ্চালন হতে পারে, যথা-_বর্তমান 
ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, নতুন শেখা ধারণাগ্ুলি থেকে সামান্ত-সূত্র 
গঠন কর! এবং বর্তমান শিখনকে পরবতী শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত কর! । 

শিখনের সার্থকতা সব শেষে নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা, 
আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর । 


নয় 
যুখস্থকরণের প্রকু পদ্ধতি বা! মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার পরিমিতত। 
€7/66901155 1৬766100 ০৫ [57780715170 €)8 

ঢ০০০7)002] ০? 11০77707759 08028) 


মুখস্থ করা (41750135105) শিখন প্রক্রিয়ারই একটি বিশেষ প্রকারমাত্র । 
শব্ধ বাক্য প্রভৃতি ভাষামুলক বিষয়বস্তর শিখনকে মুখস্থ কর! বলে। স্কুল 
কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ প্রক্রিয়াটিব বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং 
কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতির ব্যবহারে অল্লায়াসে ও অল্প ঘময়ে মুখস্থ করা যায় সে 
সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন করে নানা মূল্যবান তথ্য উপ- 
স্থাপিত করেছেন । 

মুখস্থকরণও এক প্রকাবের শিখন হওয়াব ফলে পূর্বগামী অধ্যায়ে বণিত 
সার্থক শিখনের সর্তগুলিও মুখস্থকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য । তবে দেখ 
গেছে ষে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে 
সুখস্থকরণে ভ্বায়াস ও সময় ছুইই কম লাগে। যেযে পদ্ধতি অবলম্বন করলে 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বস্ত মুখস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগ্তলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হল। 


সমগ্র পদ্ধতি এবং অতশ পদ্ধতি 
( 10019 21950090 & 287৮ 8190006 ) 
শিক্ষণীয় বন্তটি মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে 
সেটিকে মুখস্থ কর! ঘায়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় সমগ্র পদ্ধতি € ৬71,015 
1050০ )। আবার এটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে 
সেগ্তলিকে আলাদা আলাদা! সুস্থ করে পরে একসঙ্গে গ্রথিত করে সমস্ত বস্তুটি 
আয়ত কর! যায়। এই দ্বিতীয্প পদ্ধতিটিকে বলা হয় অংশ পদ্ধতি (722 
4105০0 )। ব্যাপক পরীক্ষণের কলে দেখা গেছে যে ক্ষেত্রভেদে উভয় 
পদ্ধতিরই কার্ধকারিতা আছে এবং কোন্‌ পদ্ধতিটি কখন গ্রষোজ্য তা শিক্ষণীয় 
বস্তটির প্রক্কাতি ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। 


সুখন্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৩ 


ক। সমগ্র পদ্ধতি ( ৬/1০০1০ 1106000৫ ) 

সাধারণভাবে বল৷ চলে যে যখন বিষয়বস্তটি অর্থপূর্ণ হয় এবং হখন তার 
বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তখন সমগ্র পদ্ধতিই প্ররুষ্ট 
উপায় । গেষ্টালট মনোবিজ্ঞানীদের - মতে সার্থক শিখন শিক্ষণীয় বস্তটির 
অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। অতএব ষ্চি বস্তুটি 
সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না৷ হয় তাহলে তার পক্ষে সেটি 
শেখা শক্ত হয়ে দ্লাড়ায়। এইজন্ত আধুনিক স্থলকলেজের শিক্ষণব্যবস্থায় সমগ্র 
পদ্ধতি অন্পরণ করার স্বপক্ষে সকলে মত দিয়ে থাকেন । দেখা গেছে যে যদি 
বিষয়বস্টির মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সেটি 
শেখা তার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 

কিন্ত নিছক সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকলে সব ক্ষেত্রেই শিখন 
পূর্ণাঙ্গ হয় না । সমগ্র পদ্ধতির স্বাহাধ্যে শেখা বিষয়বস্তটির মূল অর্থ ভালভাবে 
উপলব্ধি কর! সম্ভব হলেও বিষয়বস্তটির আকৃতিগত শিখন সব সময় ভালভাবে 
হয় না। বিশেষ করে যেখানে বিষয়বস্তু বেশ দীর্ঘ সেখানে সমগ্র পদ্ধতির 
প্রয়োগ করা যেমন শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনই সম্পুর্ণ বিষয়বস্তটির সুষ্ঠু শিখনও 
ঘটে না। তাছাড়া অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র 
পদ্ধতির গ্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে । যেমন, অর্থহীন শবকতালিকা 
সুথস্থ করা, সাঁতার কাটা বা টাইপ কর! প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি 
কার্কর হয় না। সেইজন্ত সমগ্র পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকট 
পদ্ধতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 
খ। অংশ পদ্ধতি (2: 16600০৫ ) 

যখন শিখনের বিষয়টি অথ হীন, পারস্পরিক সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন বন্তসমষ্ি 
কয় তখন সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তখন সেটিকে ছোট ছোট 
অংশে ভাগ করে আয়ত্ত করাই ুখস্থকরণের প্রকুষ্ট পন্থা । যেমন, যদি অথ'হীন 
কতকগুলি শব্ষের একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ 
করতেই হবে। এখানে সামগ্রিক রূপ বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপলদ্ধির কথা 
ওঠে না। কারণ বিষয়বন্তর বিভিন্ন অংশগুলি এধানে বিচ্ছিন্ন ও পরম্পর 
সম্পর্কহীন। এ ক্ষেত্রে শব্গুলি পৃথক পৃথক শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া 
€কৌশলশিক্ষা বা দক্ষতা আহরণের ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ কেবল কার্ধ- 
করই নয়, অনেক সময় অপরিহার্ধও | যেমন, চঈইপ করতে শেখা, গাড়ী 
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চালাতে শেখা, হাতেব লেখা তাল কবা, পিয়ানে! বাজাতে শেখা, ইত্যাদিক 
ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই । এই সব ক্ষেত্রে বিষয়- 
বন্তটির বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে শেখাই একমাত্র উপায়। অনেক দক্ষতা 
শিখনের ক্ষেত্রটি সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা অস্তব হয়ই না। সেখানে 
প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন অংশ পৃথকভাবে শেখ! অপবিহার্য হয়ে ওঠে | 


ণ। মধ্যগ পদ্ধতি (1515175005 1600০৭) 


সমগ্র পদ্ধতি তখনই অন্থুসরণ কর! যাবে যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তটিব দের্ধ্য 
মোটাঙ্গটি আয়ন্তার্ধীন হবে। কিন্ত ষদি শিক্ষণীষ বস্তটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয তবে 
কেবলমাত্র সমগ্র পদ্ধতিব প্রয়োগে সেটি শেখা একেবাঁবে অসম্ভব হয়ে ধ্াড়ায় 
আবার সে সব ক্ষেত্রে কেবলমর অংশ পদ্ধতির উপর নির্ভৰ কবলে শিখন 
কার্ষকর হয় না। কারণ অংশ পদ্ধতিতে বিষয়বন্থটির অর্থ এব" অভ্ভান্তরীণ 
সম্পর্কের উপলব্ধি হয় না এবং তাঁব ফলে খিখন হবে দাড়ায় অসম্পূর্ণ, যান্ত্রিক 
ও শ্রমসাপেক্ষ। সেই জন্য আধুনিক মনোদবজ্ঞানীরা সমগ্র ও অংশ এই ছুটি 
পদ্ধতিকে সম্মিলিত করে একটি তৃতীয় পদ্ধতিব পবিকল্পন! কবেছেন। 

এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে মধ্যগ পদ্ধাতি। এই মধ্যগ পদ্ধতিতে 
প্রথমে সমগ্র পদ্ধতি দিয়ে মুখস্থকরণ স্থক কবা হয় এবং পরে অংশ পদ্ধতিতে 
যাওয়। হয়। বিষয়বন্ত্রটি অতি দা তলে দেখ গেছে সে সমগ্র পদ্ধতিব 
অনুসরণ করলে বস্থটির প্রথম দিকটি এৰং শেষেব দিকটি ভাল করে শেখা হয় 
কিন্তু মাঝামাঝি স্থানগুলি অবহ্লিত থেকে যায়। সেইজন্য মধ্যগ পদ্ধতিতে 
বিষয়বগ্তটির অন্তর্গত যেষে অংশগ্ুলি অধিক দুরূহ ব! সম্পুর্ণ নতুন বলে মনে 
হয় সেগুলিকে আলাদা বেছে নিম্নে স্বতন্্ভাবে অংশ পদ্ধতির সাহায্যে শেখা 
হয়ে থাকে | এই পদ্ধতিটি মূলত সমগ্র পদ্ধতিরই একটি প্রকারভেদ। তবে এর 
অভিনবত্ব হল যে এখাঁনে বন্তরটিব বিশেষ বিশেষ অংশ শেখাৰ জন্ত অংশ পদ্ধতির 
সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে । দীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে 
কামকুর। 

উপরের আলোচনা থেকে আমর! এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমস্ত 
অধর্পুণ বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি প্রযোজ্য, ভাষাবজ্জিত ও অর্থহীন 
বিষয়বন্ত এবং কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতি কাষকর এবং অতিদীর্ঘ 
বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে মধ্যগ পদ্ধতি অনুসরণীয় । 


মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ১৪৫ 


২। আবতি পন্ঞাতি ও পর্ন পদ্ধতি 
(65০15097) 1111700 &. [২68017)0 1৬16১৩শ) 

বিষয়ৰস্তটি যন্তক্ষণ ন1 সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বার বার পচ্ছে 
শেখাকে পঠন পদ্ধতি (5১9517708 116৮5০0) বল! হয়। আর বিষয়ব 
কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃন্তি করে দেখা যে সেটি কেমন ভৈন্থী 
হয়েছে এবং দরকার বোধ হলে বই খুলে নিজের ভুলগুলি নিজেই সংশোধন 
করে নেওয়া এবং এভাবে আবৃত্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র বন্ধুটি 
আয়ত্ত করাকে আবৃত্তি পদ্ধতি (169০1686107) 2166)০0) বলা হয়। বধ 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ পঠন্‌ পদ্ধতি নান! কারণে অনেক্ষ 
বেশী কাষধকর । এতে সমম্ব ও আম দুইই অপেক্ষারৃত কম লাগে । পঠন 
পদ্ধতির তুলনার আবৃত্তি পদ্ধতির এই উতকর্ষের কারণগুলি হল-_. 

(ক) কোথায় কোথায় শিখন দুর্বল হচ্ছে তা শেখার লঙ্গয় জান! বায় হং 
সেজগ্ত সেগুলির উপর বিশেষন্ডাবে মনোযোগ দেওয়! যায় । 

(খ) ভুল শেখাগুপি শ্থায়ীভাবে দৃঢ়বন্ধ হবার আগেই সেগুলির সংশোধন 
করা যায। 

(গ) শিখনের প্রতি পদে নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাচ! 
ষান্স।. ভার ফলে শিখনে উত্সাহ ও আগ্রহ বাডে। 

(ঘ) আবুত্তির মাধ্যমে শেখার ফলে বন্তুটির শিখন ও গ্রয়োগ দুইই 'গকলঙ্গে 
সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের সময় কোনরূপ অস্তুবিধ! হয় না! । 

পরীক্ষণের ফলে দেখ গেছে যে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন উভয় প্রকার 
বিষয়বস্তর ক্ষেত্রেই আবৃন্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক 
কাধকর। 


৩। স্ববিরাআ পন্ধাতি ও আবিত্রাম পল্ভাতি 
(10158090560 ০1 58০90 11020 ৩ 


(00015000000 0: 1055559 [$1০11)98) 


শিক্ষণীয্ব বস্থটি আয়ত্ত ন1 হওয়া পর্যস্ত অবিরাষ একটানা পড়ে এবং মাঝে 
ধ€কোনন্ধপ বিরতি ন1 দিয়ে শিক্ষার্থী সেটি আয়ত্ত করতে পারে । একে, অ-বিল্লাম 
পদ্ধতি (07018690650. 0: 115,8880 21910) বল! হয়। আবার কিছুক্ষণ 
খএকটান! পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে, আবার কিছুক্ষণ পড়ে আধার. 
সস ১৩ 


১৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এভাবে শিখে শিক্ষার্থী বস্তুটি আয়ত্ব করতে পারে । এক 
পদ্ধভিটিকে স-বিরাঙ্ পদ্ধতি (1)15629080 ০0£ 9738080 7186190) বল! 
হয়ে থাকে। 

বহু পরীক্ষণ থেকে এট! প্রঙ্াণিত হয়েছে ষে স-বিরাম পদ্ধতি অ-বিরাম 
পদ্ধতির চেয়ে অনেক কার্কর । উদাহরণুশ্বদূপ, ধর] যাক একটি কবিত্ত। এক- 
টানা পড়ে অর্থাৎ অ.বিরাম পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগলো ৷ এখন 
ঘা? ১৫ মিনিট পড়ে, তারপর € মিনিট বিশ্রাম করে, আবার ১৫ মিনিট পড়ে 
আবার € মিনিট বিশ্রাম করে-_এভাবে মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিয়ে কবিাটি 
শেখ! যায় তবে দেখ! যাবে যে অ-বিরাম পদ্ধতিতে পড়ার মোট সন্গয়ওপরি 
শের চেয়ে স-ৰিরাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে সময় ও পরিশ্রম দ্ুইই কম লেগেছে। 

অ-বিরাম পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় স-বিরাম -পদ্ধতির উত্কর্ষের কারণ হল 
(যে এই পদ্ধতিতে শিখন কাজটির ষাঝে মাঝে বিরছি দেওয়ার জন্ত পশ্চাদ্মুখ 
প্রতিরোধ১ কম ছয় এবং তার ফলে সংরক্ষণ দ্রুত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু অ-বিরাঙ্গ 
পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ বা বিরতি না থাকার জন্য পশ্চাদ্মুখ 
প্রতিযোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত ও স্থায়ী সংরক্ষণে বাধার টি হয়: 
এই অন্ত স-বিরাষ পদ্ধদিতে শিখলে অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে ভাল ও দ্রুত 
্ষল পাওয়া যায়। 
৪ | আতিশিখন (00৮27-1921770715) 

রক্ষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় ব্জটি যদি বদিন অন্দে 

রাখার দরকারপডে তবে অতি-শিখন আবশ্তাক | বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত হয়ে যাবার 
পরও যদি সেটি আরও কিছুক্ষণ শিখে যাওয়ু! যায় ভবে তাকে অতি-শিখন' 
বজে। অতি-শিখন কর] বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় ন এবং পরে সেটি ষাস্ত্রিক 
স্বতির কূপ নেয় । যেমন, ব্যক্তির নিজের নাম বা যে সহরে বা রাস্তার সে বাল: 
কবে তার নাম, নিজের নিকট আত্মী্শ্থজন, বন্ধু-বান্ধবের নাষ গ্রভৃত্তির অন্ভি- 
শিখন হয় বলে ব্যক্তি কখনও এগুলি ভোলে না । 


৫1 অনভর্ঘনিমুলক পদ্ধতি (1751:119111৩070৭) 

শিখনের এই পদ্ধতিটি গেষ্টাপ্ট যতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণীয় বস্তির 
অস্তণিহিত সম্বন্ধ এবং তাঁর সামগ্রিক রপটি বদি উপলব্ধি কর] যায় তাহলে শিখন 
দ্রুত ও স্বায়ীভাবে সংঘটিত তয়। এই পদ্ধতিটিকে গেষ্টাপ্ট মতবাদের অনুলরণে 








১1 পৃঃ ১৩২ (প্রথম থও) 
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অত্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি বল! যায়। আর যদ্দি যাস্্রিক পন্থায় উদ্দেহাবিহীন 
প্রতিক্রিয়ার ষাধ্যষগে শেখার চেষ্টা করা হয় ভবে সে শিখন আয়াসবনূল ও 
বিলঘ্িত হয়। যেষন, কোহ.লারের শিখনের উপর পরীক্ষণে শিম্পাঞ্জীটি 
অন্তর্ট্রিমূলক পদ্ধঞ্জিতে শিখতে পেরেছিল বলে ভার শিখন দ্রুত ও স্থায়ী 
হয়েছিল। কিন্তু থর্ডাইকের পরীক্ষণে ধিডাঁকটির শিখন যাস্ত্িক পদ্ধজিতে 
ঘটিত হওয়ায় তার শিখন বিলম্বিত ও শ্রহসাপেক্ষ হয়েছিল ।১ 


৬। ছক্দড ৪ সুর 

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে কোন কিছু মুখস্থ করলে শিখন দ্রুত ও স্বায়ী হয়। 
এই জন্ত গপ্ভের চেয়ে কবিস্কা অনেক দ্রুত ও আরও ভালভাবে মুখস্থ হয়। 
এমন কি অর্থহীন বস্তুর হুর বাছছলের মধ্যে দিয়ে সহজে ও অবিলম্দে শেখা 
যাত্ব। যেন, সুর কয়ে নামত] মুখস্থ করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে মনৰ. 
দেশেই প্রচলিত । শিশু-বিদ্ভালয়ে কবিভার মধ্যে দিযে বর্ণ-পরিচয় শেখানর 
প্রথাও একপ্রকার ষর্বজনীন । 


91 স্মাতি-সহায়ক কৌশলাি (%1067107010 [0551053) 


সময় লময় কোন প্রতীক, চিহৃ, শব্ধ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি 
বিষয়বস্ত যনে রাখা লম্ভব হয়ে ও:ঠ। এগুলিকে শ্বৃতি-সহায়ক কৌশল 
(21069700020 70951088) বল] হয়। যখন আমাদের কোন নংখ্যার লম্বা 
সারি মনে রাখতে হয় তখন আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য সংখ্যাগুলির 
মধ্যে নানা রকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে নিই । অনেক সময় শিক্ষণীয় 
শব্দ, অক্ষর, সংখ] প্রস্থচ্ছির সঙ্গে বাইরের বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বস্তর কৃত্রিম 
অন্তষঙ্গ (49500126100) রচনা কপে নিয়ে সেগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা 
করি। ইতিহাসের তারিখ, টেলিফোন বা বাড়ির নম্র এ সকল মনে রাখার 
জন্য আমর। প্রায়ই এই ধরনের কৃত্রিম কৌশলের সাহাষ্য নিয়ে থাকি । 

এই ধরনের কৌশলগুলি সময় সময় স্থৃছিব সহায়ক হলেও প্রায়ই এভ 
জটিল ও কষ্টকল্লিত হয়ে ওঠে ধে স্বতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, এগুলি ভখন 
সহজ এবং স্বাভাবিক সংরক্ষণের প্রতি খন্ধক হয়ে দীড়ায়। 


১ পৃঃ ১১৬ | পৃঃ ১১৭ 
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দ্র 
শিখনের সঞ্চালন ন75115667 ০1 া75701078) 


শিখন সঞ্চালমেধ তত্টি বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অভি- 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রভাৰ বিস্তার করে এসেছে । মধ্যযুগ পর্স্ত সকল দ্লেশেই এই 
তত্বটর উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচনা করা হত। শিখন সঞ্চালনের এই 
তত্বটিত্র [বস্তারিত আলোচন] করার আগে আমাদের আরও হৃ'ট প্রাচীন 
মঙ্ডবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে ছুটি হল--মাঁনসিক শক্তিবাদ 
(9%95109 1257 01)01098%) এবং মীনসিক শৃঙ্খলার তত্ব (1)০০ ০1 107 
209] 10150101100 ০7 1167768] 7019017১116) | এ ছুটি মত্তবাদঈ আধুনিক 
সনোবিজ্ঞানে ভূল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। 


মীনসিক শক্তিবাদ (19০416/ 12550101095) 


এই মতবাদ অন্ষায়ী আমাদের মন কতকগুলি বিভিন্নধর্মা শক্তি দিরে 
গঠিত । সেই শর্তিগুলি হল স্থৃতি, বিচারকরণ, অনুমান, ইচ্চা, কল্পনা, বুদ্ধি 
ইভ]াদি। 'এঙ্লির প্রত্যেকটি মনের মণ্যে স্বতস্ত্রভাবে ও নিজের নিজের প্ররুতি 
অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আমব। যে সব বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া লম্পন্ন 
করি সেগুলি এই শক্তিগুলিরই সাহায্যে করে থাকি । এট শক্তিগুপির একটি 
বড় বৈশিষ্ট্য হল যে খ্মনুশীলন ব! চর্চার দ্বারা গুলিকে অধিকতর শক্তিশালী 
করে তোলা যামু এবং অনুশীলন ৰ৷ চার অভাবে এগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই শক্তিবাদ পরিভযক্ত হয়েছে। ভার প্রধান 
কারণ হল যে এই মতবাদে যেগুলিকে শক্তি বলে বর্ণনা কর] হয়েছে তার 
অনেকগুলিই সত্যকারেপ্ শক্তি নয় : সেগুলি হয় মামসিক প্রক্রিয়]। নয় খ্হ্য 
কোন ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য । যেষন চিস্তন, অনুমানকরণ, কল্পন ইত্যাদি 
হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া! ষাত্র । তা ছাড় মনের মধ্যে এ ধরনের 
বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দি তন্ত্র সত্াসম্পন্ন কোন শক্তি মেই। মনের যে সকল শক্ত 
আছে সেগুলির অধিকাংশই জটিল ও মিশ্রপ্রকৃঘির । আধুনিক ফ্যাক্টরবাদী 
মনোবিজ্ঞানীর অনেকট| প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের অনেকগুলি 
ফ্যাক্টর ব1! উপাদানের কল্পনা! করেছেন এবং সেদিক দিয়ে তাদেশ্ ব্যাখ্যার সঙ্গে 
প্রাচীনপন্থী ষানসিক শক্তি্বাদীদের বেশ কিছুটা মিল দেখ যায় কিন্ত সে মিল 

২৬১ 


১৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিভ্ঞা্ 


নিতান্তই বাহিক | প্রকৃতপক্ষে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রাচীন নে।- 
বিজ্ঞানীদের শক্তি বা ফ্যাকাশটির সঙ্গে আধুনিক ফ্যাইরের প্রচুর পার্থক্য 
আছে। 


মানপিক শৃহ্থলার স্তন 
(116০ ০0110117091 10150101105 0 1157)151 1025010910)6) 


প্রাচানকালে এই মানসিক শক্তিবাদ থেকেই পরে জন্মলার্ত করেছিল 
'মানলিক শৃঙ্খলার তত্ব নামে আর একটি প্রসিদ্ধ ষ্তবাদ। এই তত্ব অনুযায়ী 
স্থৃতি, মনোযোগ, বিচারকরণ, প্রভ্যক্ষণ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন শক্তিশুলি থিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের পাঠের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, গণিতের চর্চায় 
বিশ্লেষণের ক্ষমত বাড়ে, তর্কবিগ্া পড়লে বিচারশভি" বাড়ে, ব্যাকরণ পড়লে 
স্থৃতিশক্তি তাঁক্ষ হয়, সাহিত্য চর্চা করলে সৌন্দর্যবোধ পুষ্ট হয় ইত্যাদি। প্লেটো 
থেকে সুরু করে উনবিংশ শভকের অনেক শিক্ষাবিদৃই মনে করতেন যে বিভিন্ন 
পাঠ্য বিষয়ের এইভাবে মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে অধিকতর উন্নত বা 
শত্তিশাজ্ী করার ক্ষমত। আছে এবং এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই আবহমান- 
কাল ধরে বিভিন্ন দেঙ্পের পাঠক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় অস্ততূক্ত করার 
প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছে । কিন্তু শক্তিবাদেব অলারত] প্রমাণিত হওয়া 
থেকেই মাননিক শৃঙ্খলার স্ত্রটিও পরিত্যক্ত হয়েছে। 


শিখন সঞ্চ1লনের তত্ব (0155015 ০11075151০1 ]1100016) 


মানসিক শৃঙ্খলার সহগাম্ীরূপে “শিখন সঞ্চালনের' তত্টি দেখা দেয়। এই 
তত্বটিব মুল বক্তব্য হল বে পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী শিখন 
পরিস্থিভতে শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে । ষেমন, এক ব্যক্তি গ্রথমে “ক' 
বিষয়বন্তরট শিখল, তারপর 'খ' বিষয়বস্তরটি শিখল। এখন শিখন সঞ্চালনের তত্ব 
অনুযায়ী 'খ' বিষয়বস্তটির শিখনে 'কঃ বিবয়বস্তরটির শিখন কিছুট। সঞ্চালিত 
হবে। অর্থাৎ “ক' বিষযববস্তর শিখন “খ' বিষয়বস্তর শিখনকে কিছুট। প্রভাবিত 
করবে। এই প্রদ্কাবিত করা আৰার প্রকৃভিতে ছু'রকম হঙ্ছে পারে । যদি প্রথম 
বিষয়বস্তুর শিখন দছ্বিপ্তীয় .বিষয়বস্তর শিখনকে সাহায্য করে তাহলে ভাকে 
আন্তিবাচক সঞ্চালন (0816158 1:79888167) বলা হয় আর যদি প্রথম 
বিষয়বস্তর শিখন দ্বিতীয় বিষক্ববস্তর শিখনে বাধার ত্টি করে তাহলে ভাকে 
নেতিবাচক সঞ্চালন (36298159 1[7908£67) বল। হয়। অবার যাদ প্রথম বিষয় 


শিখম লঞ্চালনমের উপর গবেষণা ১৫১ 


বস্তর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তক্ শিখনকে সাহাষ্য ৰা এতিরোধ কিছুই না হরে 
তাছলে তাকে শুন্ত বা অনিষ্ট সঞ্চালন (টব? ০0::1700620169 [70096িঘ ) 
বলা হয়। 

মনে করা যাক এক্জন শিক্ষার্থী প্রথমে একটি ইংরাজী কবিতা শিখন । 
তারপর তে শিখল একটি বাংলা কৰিতা। এখন যদি ইংরাজী কবিতার শিখখন 
তার বাংল। কবিভাব শিখনকে লাহাযা করে বা সহজ করে তোলে তাহলে 
বুঝতে হবে যে এখানে খ্স্তিবাচক সঞ্চালন হয়েছে। কিন্ত যদি ইংরাজী কধিভার 
শিখন তার ৰাংলা কবিতার শিখখনকে কঠিন করে তোলে তাহলে বুঝত্ধে বে 
তার নেতিমূলক সঞ্চালন হয়েছে । আর যদ্দি প্রথম কবিভার শিখন তার 
দ্বিতীয় কবিতার শিখনকে সাহাষ্য বা প্রতিয়োধ কিছুই না করে ভাহলে বুখাছে 
হবে যে শিক্ষার্থীর কোন সঞ্চালন হয় নি বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন হয়েছে। 

বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে মানিক শৃঙ্খলার তত্বটি সরাসরি পন্বিত্ত্যক্ত 
হলে শিখন সঞ্চালনের তত্বটি কিন্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সম্পূর্ণাথে 
পরিত্যক্ত হয়নি । প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীর! অবশ্য বিশ্বান করতেন যে শিখনের 
সঞ্চালন একটি সর্বজনীন ঘটন! এবং সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে ঘটে থাকে, ক্ষিন্ধ 
বর্তমানে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঘে শিখন সঞ্চালন সর্বজনীন 
ঘটনা নম এবং লব ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটে না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিশেষ বিশেষ নর্তাধীনে এক পরিস্থিতি থেকে অপর পরিস্থিভিতে যে বিদ্ভিন্ন 
সাত্রায় শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে। 


শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষণা 

মানপিক শৃঙ্ঘণাঁর ভন ও শিখন সঞ্চালন নিযে প্রথম পরীক্ষণ করেন প্রনিদ্ধ 
আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস । তীর পরীক্ষণটি শিখন সধশলনের 
ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষণ হয়ে দাড়িয়েছে । ভিনি প্রথমে ভিক্টর হিউগোর লেখা 
“ম্তাটির' কাব্য থেকে ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে নিজের মুখন্থ করার ক্ষমা 
অর্থাৎ +ত শময়ে ভিনি কতটা মুখস্থ করতে পারেন তাঁর একটি ধান নির্ধারিত 
করেন। ছাঁরপর তিনি প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মিলটনের 'পযারাডাইল লষ্টঃ 
থেকে শিখে ৩৮ দিন ধন্টতোর মুখশ্থ ক্ষমভার চ61,.করেন। তারপর তিনি আবার 
“ম্তাটির' থেকে আগের অংশুশর পরবন্তা ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে দেখেঙগ যে 
তার মুখন্থছকরণের ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা । কিন্ত দেখা গেল ষে শ্রই 
পরের ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করতে তার প্রথম বারের চেয়ে“বণী সময়ই লেগেছে। 


১৫২ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জেমস “আরও চারজন ভদ্রলোককে দিয়ে এ একই পরীক্ষার শ্বতন্রভাবে করান 
এবং এভাবে পন্ীক্ষণ করে তারাও এ একই সিদ্ধান্তে উপনী হন৷ 

জেমসের এই পরীক্ষণ থেকে ছি বস্ত গ্রঙ্ানিত হয়। প্রথমত, প্রাচীন ও 
বসল প্রচলিত মানমিক শ্ঙ্খলার তত্ব্‌টি সম্পূর্ণ ভুল । মুখস্থ করার চর্চা করলে 
যে মুখস্থ শক্তি বাড়ে, মানসিক শৃঙ্খলার এই- তন্বটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে 
প্রমাণিত হল। দেখা গেল যে কেমন ৩৮ দিন ধরে মুখন্ছ বিদ্যার চর্চা কর সত্ত্বেও 
তার মুখস্থ করার শক্তি একটুও বাডেনি, বরং কমে গেছে। বস্তত, উইলিষুষ 
জেমসের এই পরীক্ষণটি মানসিক শঙ্খলার তত্বটিকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিভ 
করে। জেঙ্গসের পরে আরও অনেকে অন্তুবূপ পরীক্ষণ করে প্রমাণ করেছেন 
যে মানসিক তত্বটির কোন বাস্তবতা নেই। 

দ্বিতীয়ত, জেমসের পরীক্ষণ শিখন সঞ্চালনের তত্তটিরও বিরুদ্ধে যায় । তার 
পরীক্ষণ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে এক শিখন পরিশ্থিতি থেকে আর এক 
শিখন পরিস্থিতিতে কোম সঞ্চালন হয় না। জেমসের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫৮ 
লাইনের শিখন থেকে দ্বিতীয় ১৫৮ লাইনে শিখনের কোন সঞ্চালন ঘটে নি। 
ফেনন] তীয় বারে প্রথম বারের চেয়ে সময় বেধাই লেগেছিল । এক কথায় 
শিখন সর্চালনের তত্টও ভূল বা এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন 
সঞ্চালিত হয়না। 

কিন্ত জেমসের পরবতী মনোবিজ্ঞানীর] শিখন সঞ্চালনের ভত্বটি একেবারে 
অবাস্তব বলে বাণ্তিল করে দেননি । গত ৫০ বৎসরে এই তন্টির উপর প্রান্ত 
২০০টির উপর পরাক্ষণ সম্প।দিত হয়েছে এবং ছা! থেকে বিদ্ভিনন প্রকৃতির, এমন 
কি পরস্পরধিরোধী ব্ছু তথ্য মনোবিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে । এই মকল 
তথ্য পযবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিখনের সঞ্চালন প্রকৃতি ও পবিমাপের 
দিক দিয়ে নানা রকমের হতে পারে । পরিমাণের দিক দিয়ে সঞ্চালন হতে 
পারে তিন রকঙ-__গ্রচুর, মাঝামাঝি এবং অল্প। প্রকৃতির দিক দিয়ে তেমনই 
সঞ্চালন হচ্ছে পারে ভিন রকম-_অন্তিমূলক (7১0516150), নেতিমূলক 
(1ব6290%6 ) এবং শৃন্ত বা অনির্দিষ্ট (৩11 0: 110600169 )। 

১৮*০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পধস্ত শিখন-সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনো- 
বিজ্ঞানীরা যে সব বিভিন্ন পরীক্ষণ সম্পন্ন করেন সেগুর্টীর একটি সংক্ষিপ্ বিবগ্থণী 
ওরাট] (0:5৮) তৈরী করেন। এই বিবরণী থেকে জাঁন। যায় যে এই পরীক্ষণ- 
গুলির ষধ্যে প্রচুয় শিখন সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ২৮টি ক্ষেত্রে মাঝামাঝি 
সঞ্চালন ছয়েছে শতকরা ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অন্প নঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৯টি 


স্কুলপাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন ১৫৩ 


ক্ষেত্রে, নেতিমূলক সঞ্চালন ব! সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা ৩৬ ক্ষেত্রে 
এবং বাকী শতকরা ১১৪টি ক্ষেত্রে স্ঘন্ধে কোন নির্দি্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 





_[গরাটা কঠক সংগৃহীত শিখন-সঞ্চালনের পরীক্ষণঞ্জলির চিত্র-বিবরণ ] 


পম্তব হয় নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণের ফলাফল থেকে বিচার করলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে যে অপ্তিবাঁচক শিখন সঞ্চালন হয় সেট। স্বীকার করতেই 
হবে, যদিও প্ররুতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চালনের মধ্যে 
প্রচুর বৈষম) থাকতে পারে। 


স্কুল-পাঠ্যবিষন়ে সঞ্চালন ([575007 009০১০০1-98১1৩০9) 

কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি পরিমাণে সধশলন হয় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা 
হয়েছে । স্কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্ত পূর্বে অস্তভূর্্ত করা হত যেগুলির 
স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে সেগুলির শিখন সঞ্চালনের মাধ্যমক্ধপে কাজ 
করার শক্তি আছে। স্কুল-পাঠ্য বিষয় গুলিতে কি ধরনের সঞ্চালন হয় ভার 
উপর গবেষণা থেকে পাওয়া কয়েকট সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল। 

গর্বে আাথমিক শিক্ষান্তরে ব্যাকরণ পাঠের একট! বিরাট মূল্য দেওয়া হত 
এবং দাবী করা হত যে মানসিক শৃঙ্খলাস্থষ্টিতে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষমতা আছে। 
কিন্ত ব্রিগসের (8:1££9) শিখুন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা যান ৫ 


১৫৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


একমাত্র সাৃত্য ও" বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমত] ছাঁড়া আর অন্ত কোন গুণ 
ব্যাকরণ পাঠ থেকে সঞ্চালিত হয় না। অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের সঞ্চালন ক্'মত! 
থুবই সীমাবদ্ধ। 

গণিতের শিক্ষা! থেকে গাণিতিক বিচারকরণেষ ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই 
ছিল এভ দিনের প্রচলিত ধারণা । উইঞের (11507) পরীক্ষণ থেকে গ্রমা ণিভ 
হয়েছে যে গাণিতিক বিচারকরণের শ্ষ'মন্তা কেবল গণিত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল 


নয় অন্ঠান্ত বিষয়ের শিক্ষা থেকেগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঞ্চালন 
অনিদিষ্ট প্রকৃতির । 


মাধ্যমিক পাঠন্ডরে মানসিক যোগ]তার বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন স্কুল-বিষয়গুলি র 
অধ্যয়নের কোনরূপ সঞ্চালনমূলক প্রভাব আছে কিন! এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ 
হয়েছে । দেখ] গেছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা বুদ্ধিতে স্কুল-পাঠ) 
বিষয়গুপির বিশেষ কোন প্রভাব নেই, সত্যকারের যার প্রভাব আছে সেটি হল 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধির । 

মাধ্যমিক পাঠস্তরে গণিত, বিজ্ঞান, প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্ত প্রচুর অন্তিবাচক 
সধশলনের প্রমাণ পাওয়] গেছে । তবে এই সব সঞ্চালন কেবলমাত্র এঁ বিশেষ 
বিশেষ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, অন্ত কোন বিষয়ে সঞ্ালিত হয় না। 

থর্ণডাইক্ষ স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চীলন-মূল্য আছে কি না 
ত1 দেখার অন্ত ব্যাপক পরীক্ষণ চালান। তার পরাীক্ণের ফল থেকে দেখ। 
গেছে যে শিখন-সধ্ালনের দিক দিয়ে ল্যাটিন শিক্ষার যথাথ ই দান আছে। ষে 
সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেছে তার, ষে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শেখেনি তাদের 
চেয়ে অনেক দিক দিয়ে বেশী উন্নত হয়। যেনস, তাঁর ল্যাটিন ভাষা-গ্রকত 
ইংরাজী শবের বানান ভাল পারে ইত্যাদি । তবে এই সঞ্চালন গ্রথম ছ-এক 
বৎসর থাকে । পরে দেখা যায় যে ল্যাউন-জান। ও ল্যাটিন না-জান! উভয় 
প্রকার শিক্ষার্থীই প্রায় সব বিষয়েই সমান পারদশর হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষণ 
থেকে সিদ্ধান্ত কর! ষেতে পারে যে ভারতীয় শিক্ষণ ধ্যবন্থায় বাংলা, হিন্দী 


প্রস্থতি সংস্কত-ভিত্তিক ভাষ।গুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা শেখার 
উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন মুল্য থাকবে। 


উপরের আঁলোচন! থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি ঘে শিখন- 
সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে | তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত যেন 
না! কর! হয় যে এটি একটি সবজনীন ঘটনা । কেনন] শিখন-সঞ্চালন বাস্তবিক 
ঘটলেও দেখা গেছে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় ০% থেকে সুর করে ৯২৯% 
পর্যস্ত হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালনও হয়ে থাকে ॥ 


শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ব ১৫৫ 


অতএব দেখা যাচ্ছে ষে মানসিক শ্ঙ্খলার তত্বটিকে কোনক্রমেই থাস্তব ঘটনারূপে 
গ্রহণ করা যায় না। তবে শিখন সঞ্চালন ষে একটি বাল্ব ঘটন] সে বিষয়ে 
কোঁন সলোহ নেই। 
শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ব : 
(71)5017165 ০11178156০1 12117175) 
শিখন-সঞ্চালন কেন ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং 
সঞ্চালনের ৰ্যাখ্যারপে আমর] ছিনটি প্রধান তত্বের সন্ধান পাই । সেগুলি হল-_ 
১। অভিন্ন উপাদানের তত্ব, ২। সামান্ঠীকরণের তত্ব এবং ৩। অভিস্থাপনের 
তত্ব বা গেষ্টান্ট তত্ব। : 
১। অভিন্ন উপাানের তত 
(1160177 01106761021 121617)1)5) 
এই ভত্বটি ধর্নডাইকের দেওয়া । তার মতে একটি মানপিক প্রক্রিয়া আর 
একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারে যভটুকু অভিন্ন উপাদান 
এ ছুটি প্রক্রিয্বাব ষধ্ো থাকে। অর্থাৎ পূর্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অনুগামী 
শিখন পরিস্থিতি এয়ের মধ্যে যে বে ব্যাপার বা অংশটুকু অভিন্ন সেই ব্যাপার- 
টিই বা'অংশটুকুরই পূর্বগাহ্গী পরিস্থিভি থেকে অনুগামী পরিস্থিতিতে সঞ্চালন 
ঘটবে। থর্নডাইক সঞ্চালন প্রক্রিয্াটির একটি শরীরততবমূলক ব্যাখ্যাও দেন। 
শিখনের প্রথম ক্ষেত্র শিখনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র 





[ খর্ডাইকের “অভিন্ন তত্বের' চিত্ররাপ | হাট শিখন ক্ষেত্রের কেবলমাত্র 
অভিন্ন অংশটুকুরই সধশলন হযেছে । | 
তার মতে শিখন ঘটার সময় ছটি ক্ষেত্রে মন্তিষ্কে যতটুকু এক এবং অভিন্ন ্বায়ু- 
মূলক সংযোজন সংঘটিত হয় তড়টুকুই শিখন-সধালন ঘটে থাকে । থর্নভাইকের 


১৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই অভিন্ন উপাদান ভ্তত্বের সমর্থকদের মভে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়ন্ত, 
পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্ের অভিন্নত] থাকলেও এক পরিস্থিত্তি থেকে 
আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে। 
: অভিন্ন উপাদানের সঞ্চালনের একটি উদাহরণ দেওয়া! যেতে পারে । জনে 
করা যাক একটি ছেলে নীচের গুণ গ্রহ্নটি প্রথমে কষল। 
৩৪৮০৪০৩৭৭৫৪ ১৪২৬০ 
তারপর তাকে আর একটি গুণ অস্ক কষতে দেওয়া হল। 
৭৬৩৬০৯৩৭৩১৪ ৮ ৯০৬৯৫ 
এখন এই দুটি অঙ্ক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ছুটি অন্বেই নীচের »্ংশটি 
অতিন্ন আছে। যথা-_ 


৯৬৭ ৯ ৬০) 
ফলে প্রথম অস্কটি কষার পর দ্বিতীয় অস্কটি কষার সময় শিক্ষার্থীর এ বিশেব 
অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রে পধগালন হবে । অগ্ান্ত অংশের ক্ষেত্রে কোনও সধশলন 
ঘটবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অন্কটিতে এ অংশটি কষার সময় ভার পূর্বের শিখন 
তাকে সাহাধ্য করবে এবং তাঁর কাজ সহজসাধ্য ও দ্রুত হয়ে উঠবে) 
২। সামান্যাকরণের তত (71860179 ০1 0521912,1853.0101)) 
থর্নডাইকের অভিন্ন ভপার্দান ভত্বটির সমালোচনা করে জাড (০০৭) 


বলেন যে উপাদানের অভিন্নত্তার জন্ঠ শিখনের সঞ্চালন হয় না। প্রকৃতপক্ষে 
শিখনের প্রথম ক্ষেত্র শ্িখনের দ্বিতয় হেত 





[ জাডের 'সানান্তীকরণ-তত্বের' চিত্ররূপ ॥ ছুটি ক্ষেত্রের কেবলমাত্র মূলগত সামান্যধমী 
সত্রগুলির সথালন হয়েছে । ] 
সঞ্চালন নিভর করে ব্যক্তি নিজে তার অভিজ্ঞণার কট] সামান্ঠীকরণ করতে 
পারল তার উপর। অভিজ্ঞতার সাষান্তীকরণের অর্থ হল ব্যক্তির বিভিন্ন 
অভিজ্ঞতাখখলির মধ) থেকে অবাস্তব বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে সেগুলির 


সামাম্যাকরণ তত্ব ১৫৭ 


'অন্তরনিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি সন্বন্ধে একটি সামান্ত 
খারণ। গঠন কর!। তার মতে যে যত বেশী ভার অভিজ্ঞত| থেকে এই রকম সাঙান্ত 
ধারণ| ব৷ হুত্র গঠন কন্ষতে পারে তার ক্ষেত্রে তত্ত বেশী সধ্শালন হয়ে থাকে । 

জাভের এই মতবাদের সমর্থনে তার "একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের (১৯০৮) উল্লেখ 
করাযায়। এই পরাীক্ষণে পঞ্চম ও যষ্ঠ শ্রেণীর হ'দল ছেলেকে (একটি পরীক্ষণ- 
মূলক দল আর একটি নিয়ন্ত্রিত দল) ১ জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখ! একটা লক্ষ্যের 
(15266) প্রশ্তি তীর ছুড়তে বল] হয়। জলের নীচে কোন বস্ত রাখলে 
'ালোর প্রতিসরণের (162:5061070) জন্য বস্তুটি ঠিক যে জারগায় অবস্থিত 
সেখানে দেখা যায় না। সেখান «থকে একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। 
আলোর প্রতিনরপের এই রহস্তটুকু জানান! থাকার জন্য এ ছু'দল ছেলেই লক্ষ্য- 
ভেদে একই প্রকারের ভূল করল ।.-এর পর পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা করে 
সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিসরণের মুলতত্বটি তাদের কাছে বর্ণনা করা হুল । 
নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। ভারপর এই ছু'দলকেই 
আবার এ ভাবে জলের ৪ ইঞ্চি ভলায় রাখা! আর একটি লক্ষ্যে এ একইভাবে 
ভীর চুডতে বলা হপল। দেখা গেল ষে পরীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ যারা প্রতি- 
সরণের রহস্তা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তার! প্রথম বার অপেক্ষা লক্ষ্যভেদে 
অনেক কম ভুল করল, অথচ নিয়ন্ত্রিত দলটি অর্থাৎ যার প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন 
জ্ঞান অর্জন করভে পারে নি তাঁর! আগের বারের মতই প্রচুর ভুল করল। 
হেনড্রিকসন ও স্রোভার (১৯৪১) জাডের এ একই পরীক্ষণ অষ্টম শ্রেণীর ছেলে- 
মেয়েদের উপর প্রয়োগ করে অনুরূপ ফল পান)। 


এখানে স্প£ই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে 
কিন্ত দ্বিদ্ীষ দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালনই হয়নি । জাঁভের মতে প্রথম 
দলটির এই সাফল্যের মূল কারণ হল যে গ্রতিসরপেব মুলশীতিটি তাদের জানা 
থাকার জন্য তারা ভাদে অভিন্রতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটি সামান্ত ধারণা 
ব। সুত্র গঠন করতে পেরেছিল এবং ভার ফলে তাঁরা লক্ষ্যভেদে অনেক কম 
ভূল করেছিল। কিন্তু দ্বিীয় দলটির প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় 
তারা সমস্তাটি সম্বন্ধে কোন অন্তনিহিত সুত্র গঠন করার স্থযোগ পায়নি 
এবং ভার ফলেই ভারা প্রচুর ভুল করেছিল। এ থেকে প্রষাণিত হচ্ছে ষে 


যেখানে ব্যক্তি তাঁর অভিজ্ঞত1 থেকে সামান্য নুত্র গঠনে সমর্থ হয় সেখানেই 
সঞ্চালন হয়। 


১। পৃঃ ২৫ (প্রথম থও) 


রী 


১৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিশ্ঞান + 


জাঁডের এই পরীক্ষায় থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্বটি অসার 'বলে 
প্রমাণিত হচ্ছে । কেনন! এখানে দু'দল ছেলের ক্ষেত্রেই প্রথমবারের লক্ষযভেদ 
ও দ্বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ এই দুই শিখন পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের প্রচুর 
অভিন্নতা থাকা সত্ব ছিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ 
প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। উপাদানের অভিননত] যদি 
সধ্ালনের কারণ হত তাহলে ছিতীয় দলটির ক্ষেত্রেও সধশালন হভ,। গার 
কারণ ছুটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন উপাদান প্রচুর পদ্টিষাণে বর্তষান। অতএব প্রথম 
দলটির ক্ষেত্রে যে সঞ্চালণ হয়েছিল ভার কারণ ছুটি পরিস্থিতির মধ্যে উপাদামের 
অভিক্পত] নয়, গ্রথম পরিস্থিতির অভিজ্ঞত1 থেকে ছিতীয় পরিস্থিতিতে সামান্ত 
সুত্র গঠন বা সামান্তীকরণই প্রকৃত কারণ। 
৩। অভিস্থাপন ত্র বা! গেগ্ীলট মতবাদ 
(1 72115951610] 117601) ০7 0556816 112601)) 
গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীর! তাদের সমগ্রতা তত্বের উপর ভিত্তি করে শিখন 


সথণলনের একটি ব্যাখ্যা! দিয়েছেন। এটিকে অভিস্থাপন ঘত্ব বলেই বর্ণন। 
কর! হয়। 


তাদের মতবাদ অন্ুষায়ী'আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তই ভার অংশ 
গুপির নিছক সমষ্টি নয়, ভাঁদের সমষ্টির উপরেগ্ড আরও কিছু এবং সেই 
অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি ভার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে যোগ করে ৰা বিশ্লেষণ করে 
পাওয়া যাবে না| কোন কিছু শেখার অর্থ হল অস্তরূ্টির সাহায্য বস্তুটির এই 
অস্তনিহিত্ত সমগ্র বপাটকে উপলব্ধি করা এবং এভাবে যে শিখন ঘটে সে 
শিখনই সত্যকারের শিখন | এই ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং 
স্যায়ী স্ালন ঘটে থাকে 1) গেষ্ান্টবাদির1 প্রথম শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন 

ংশগুলির অন্তনিহি্চ সম্বন্ধ-ধারাটির পরবর্ভী শিখন পরিশ্যিতিতে অদ্ভি 
শ্থাপনকে (]29735195:8107) সঞ্চালন বলে থাকেন। 

'কোহ.লারের পরশক্ষণে দেখ] গিয়েছিল যে শিম্পাজী যখন ছুটি বাশ এক সঙ্গে 
জুডে কলার ছড়।র নাগাঁল পেয়েছিল তখন তার শিখন হয়েছিল অন্তুর্টির 
মাধ্যমে এ২ং মইডশ এর শিখনটি একবার আন্ত হবার পর তা শ্থাীভ!বে 
ভার মধ্যে সঞ্চ।লিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখনই তাকে এ ধরনের সমস্তা মুলক 
পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল তখনই দেখা গেছল যে এ কৌশলটি অবলম্বন; 
করতে তার একটুও দেরী বা দ্বিধা হয়নি । ১ 


১। পৃঠ ১১৬ 
য় ৯ জী 


বিিষ্ন তত্বের সমালোচনা ১৫৯ 


শিম্পাীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেষ্টাপ্টবা্শির! বলেন 
যে শিম্পাজীটি তার প্রথম দিনের শিখন পরিশ্থিত্ির বিভিন্ন অংশগুজির ( যেক্ষন 
খাঁচা, কলা, দুটি বাশের খণ্ড প্রভৃতি ) মধ্যে যে পাঞ্ছম্পরিক সম্বন্ধটি হৃদয়জম 
কবেছিল সেই সন্বন্ধটিই সে ছ্বিভীঘ দিনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্তিম্বাপন করল 
এবং তার ফলেই সমস্তার, সমাধান মুহূর্তেই হয়ে গেল। অভ্ঞএব এখানে প্রক্কত 
পক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অস্তনিহিত সন্ন্ধ-ধারাটিরই সঞ্চালন হয়েছে। 
এই কারণে প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধ-ধারাকে দ্বিতীয় শিখন পরিস্থিতিতে 
অণ্তশ্থাপন করতে পারাকে ই গেষ্টাপ্টবাদীর] সঞ্চালন বলে থাকেন। 

গেষ্টান্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই, ব্যাখ]াটি বলভে গেলে ধর্মডাইকের অভিন্ন 
উপাদান সৃত্রের ঠিক বিপরীত | থর্নডাইকের মতে সর্থণালন ঘটাতে গেলে বিষজ়্- 
বস্তটির অভ্যস্তরস্থ অংশগুলির সঙ্গে পূর্বে শেখা বিষয়ের অংশগুলির আঁভিন্ভ1 
খুঁজে বার করতে হবে। আর গেষ্টান্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে 
বিষয়বস্ত্র বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ভার সমগ্র রপটির প্রতি 
মনোযোগ দিতে হবে। এমন কি তীর্দের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করছে হলে 
অংশ থেকে যনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ অংশের প্রতি মনোযোগ দিলে 
লষগ্রের উপলব্ধির পথে অস্তরায়ই স্থষ্টি হবে। বল] বাহুল্য জাডের সাঙাহীকরণ 
মতবাদের সঙ্গে মৌপিক তত্বের দিক দিয়ে এই মভবাদটির প্রচুর মিল আছে। 


বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা 

থর্মডাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদ তার শিখনের সাধারণ সুত্রঞুলির 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। তার নংব্যাখ্যানে শিখন হল ন্নানুমণ্ডপীভে নিউরন গুলির 
মধ্যে পূর্ব-প্রতিঠিত সংযোজনগুলি ছাড়া কোন নতুন সংযোজন স্থষ্টি করা, আর 
পঞ্চানন তখনই হর যখন একই ন্নাযু সংযোজন ছুটি বিভিন্ন শিখন পিস্থিভিতে 
সংঘটিত হয়। (অর্থাৎ ল্যটিন শেখার পর যদ্দি ইংরাজী শব্দ শিখতে সুবিধা 
হয় তবে বুঝতে হবে যে ল্যাটিন শেখার সময় মন্তিক্ষে যে ধরনের স্নাযু-সংযোজন 
ঘটেছিল ঠিক সেই ধরনের শ্নাধু.সংযোজনই ইংরাজী শেখার সময় গুনরাবৃন্ত 
হল। অঠএব ধর্নডাইকেঞ মতে শিখনেস সঞ্চাপন একই অভির বিভিন্গ 
পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় 

থর্নডাইকের তথ্থের বিরুদ্ধে প্রথমত বল! চলে ষে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
মতে কেবলমাত্র নাযু-সংযোজনের সাহায্যে শিথনের ব্যাথ্য। পর্যাঞ্ড নম্ব, অভএব 
সধগলনের ব্যাথ]াও এই একই কারণে অসম্পূর্ণ থের্কেষাচ্ছে। ছিতীয়ত, জাডের 


১৬০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পরীক্ষণ থেকে প্রন্গাণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের জন্ত সব সময়ই সঞ্চুলন 
ঘটে না। তার প্রসিদ্ধ পরদীক্ষণে দ্বিতীয় দলটির বেঙ্গায় উপাদান অভিন্ন 
থাকা সত্বেও কোনও সঞ্চালন ঘটেনি । তৃতীয়ত, অনেক পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে উপাদানের অভিন্নত! থেকে সঞ্চালন ত হয়ই নি বরং তা সঞ্চালনের 
পরিপন্থী হয়ে দাড়িয়েছে । 


তবে একথা স্বীকার্ধ যে কোন কোন শিখনের ক্ষেভ্রে অভিন্ন উসাদ!নের 
জন্যই সঞ্চালন হয়ে থাকে | বিশেষ করে অভ্যাস গঠন, দৈহিক প্রক্রিয়া, ডাষা- 
শিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই 
সর্চালন ঘটানোর কারণ হয়ে থাকে । 'কিন্তু অমৃত বা ধারণামূলক বিষয়বস্ত 
শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্ত কোন রকম সঞ্চালন হয় না। 
সেখানে জাডের সাঙ্ান্তীকরণ বা গেষ্টাপ্টবাদীদের অস্তদুটির মাধ্যমে সঞ্চালন 
ঘটে বলা চলে । :১ 


জাডের অভিজ্ঞভার লামান্ঠীকরণের ত্বত্ব অন্্রষায়ী সধালনের ক্ষেত্রে বিষয় 
স্তর কোন মুল্য নেই। সমস্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর। বুদ্ধির 
যথাযথ প্রযোগ, বিজ্ঞানসন্মন্ভ পন্থার অন্দরণ, অদ্ভিজ্ঞপ্ভ। থেকে অবান্তর ও 
অপ্রাসঙ্গিক অংশগুপি বাদ দিয়ে সাধারণ ও প্রাসঙ্জিক অংশগুলিকে পৃথকী- 
করণ ইতযা্দ পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের প্ররুতি । এই 
পদ্ধতিগুলির সাফল্য "আবার বিশেষভাবে নির্ভর করছে হনোযোগ, পর্যবেক্ষণ। 
বিচারক রণ প্রভৃতি মানপিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নত সম্পাদনের উপর। অতএব 
দেখা যাচ্ছে যে সুছু সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিল্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতির 
'অনুনরণ, বুদ্ধির প্রয়োগ এবং পরবেক্ষণ, চিন্তন, বিচারকর্ণ প্রভৃতি ভুনুত 
মাঁনাসক প্রক্রিয়া গুলির উৎকর্ধসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

গেষ্টাপ্ট মতবাদটিও জাঁডের মদ্তবাদের সমধম্ণী। তবে জাডের ভত্বে 
কেবলমাত্র পদ্ধতিব উপরই জো (দওয়া হয়েছে, বিষয়ংস্তর গঠন ব৷ প্রকৃতির 
উপর কোন গুকত দেখা হয়নি | কিছ্তু গেষ্টাপ্টবাদে বিষয়বস্তু এবং পঞ্চিতি এ 
ছু'য়ের উপরই প্মান জোর দেওয়া হয়েছে । বিষয়বস্তুর সামগ্রক উপলদ্ধি 
সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহাধ, অত্তএব নুষ্টু শিখনের প্রথম দর্ত হুল সমগ্র সমস্যা" 
টির ইপ্চাপুর  শিষয়ুপলুটিলো ষদি আরশিশ উপস্সািক্ লা কান কার শিখন 
সন্তোষজনক হবে না, সঞ্চালনও নয়। ছ্িতীরত, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা হবে সমগ্র- 
ধর্মী, অংশগভ নয় । ববিষন্ববস্তর বিভ্ভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্বন্থের 


শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক ১৬১৯ 


উপলদ্ধি এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক সত্তার জ্ঞানই ছল অন্তর্ুষ্টি জাগানোর 
একমাত্র উপায় । অতএব সম্বন্ধমূলক চিত্তন ও বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক সম্ভার 
উপলব্ধি এই ছুটিই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা 1, '': 
রি 

শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক 

মার্সেল এক জায়গায় বলেছেন যে আমরা শিখন-সঞ্চাঙ্গনকে কি ভাৰে 
নিই ভার উপর নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষাদানের প্রতি মনোভাব । কথাটি 
খুবই সন্য। যদি শিক্ষক মানসিক শৃঙ্খলার তত্বে বিশ্বাসী হন তবে দ্ভিনি ধরে 
নেবেন যে হনের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের দ্বারা উন্নত কর 
ষায় এবং সকল ক্ষেত্রেই সঞ্চালন স্বাভাবিকভাবে হয়েখাকে। তার কাছে 
শিখন পদ্ধতির ভাল মন্দেব কোন দাম নেই, কেননা মনের উৎকর্ষ মির্ভর 
করছে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার উপর এবং ভছিনি একমাত্র মানমিক 
ৎকর্ষসাধনের ঘুক্তিভেই অনেক বিষয়কে পাঠতরমে অস্তভূত্ত করার পক্ষে 
মনত দেবেন। 


কিন্ত যদি মানসিক শৃঙ্খলার তত্বটর উপর শিক্ষকের বিখাস ন। থাকে, 
তাহলে তিনি যেমন শিক্ষণপদ্ধতিকে যতট। সম্ভব কার্ধকর করে তোলার চেষ্টা 
করবেন তেমনই আবার চেষ্টা করবেন শিক্ষণীর বিবয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীরা 
যাতে সর্বাধিক উপকার লাভ করে তার জন্য । অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কি 
কি ন্মেত্রেকি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শিক্ষণীয় বিষয়- 
গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উপকারে যথাযথভাবে নিয়োগ করাটাই তাঁর কাজ 
হযে দাড়াবে । 


মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভর করলে আধুনিক শিক্ষকের মানসিক 
শৃঙ্খলার তব্ৃট গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। অবশ্ট শিখন-সঞ্চালনের বিভিন্ন 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের 'মানসিক 
্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষ সাধন করার কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিত্ব এই উৎকর্ষ 
সাধন এতই অনিদিষ্ট, বিশেষধর্মী এবং সংকীর্ণ সে তার উপর ভিত্তি করে' 
মানসিক শৃঙ্খলার তবকে একটি সাধারণ সুত্র বলে গ্রহণ কর! খুবই ভূল হবে । 

তবে শিখন-নধ্শালনকে একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণপদ্তির সহায়ক 
উপকরণবূপে গ্রহণ করা খুবই চলতে পারে । সুবিৰেচনার পঙগে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
নিয়ন্ত্রিত করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ বিষয়টিক লর্বাধিক সঞ্চালন ঘটাতে 


১৬২ শিক্ষাশ্ররী মনোৰিজ্ভান 


পারেন। এই উদ্দোশ্তে শিক্ষক কিকি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার একটি 
নির্দেশ নীচে দেওয়া হল। | 


২৮ প্রথম, কোন্‌ কোম্‌ বিষয় থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে 
শিক্ষকের নির্দিষ্ট ও নিভূল জ্ঞান থাকা প্রথমেই দরকার । প্রাচীনকাল থেকেই 


শিক্ষকদের মধ্যে সঞ্চালন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে গেছে। 
আধুণিক শিক্ষকের সঞ্চালনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণ নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক 


পরীক্ষণভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন বাষ্্র-পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা 
এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষকদের নিয়মিত অবহিত করার ব্যবস্থা । 


ছিতীর, পাঠ্যব্ষিয়টির সংগঠন সুপরিকলিত হওয়] চাই। সঞ্চালন ঘটাতে 
গেলে পাঠযবিষয়টির মধ্যে অস্তনিহিতভ সুসংহতি এবং অঙ্গগত এঁক্য থাকবে যার 
ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ বিষয়টির মূলগত ধারণা বা তত্বগুলি অনুধাবন করতে 
কষ্ট হবে না। গেষ্টাপ্টবাীর ভাষায় পাঠ্যবিষয়টির সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থীর 
সামনে তুলে ধরতে হবে । 


তৃভীয়, শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্যবিষয়ের বাহিক, অবাস্তর, অপ্রাসঙ্গিক অংশ- 
গুলিকে বাদ দিতে শেখে এবং তার মধ্যে নিহিত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক 
বৈশিষ্টাগুলি খুঁজে বার করতে পারে, শিক্ষকের তা দেগা দরকার। 
বস্তত সঞ্চালন নির্ভর করছে পাঠ্যবিষয়টির মূলগত অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি 
আবিফার করার উপর | এই প্রক্রিসাটিরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্তীকরণ । 
আবশ্তা কেবলমাত্র বিষয়টির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানলেই চলবে ন", সেগুলির 
মধ্যে পারম্পবিক সম্বন্ধ কি তা জানাও দ'থক সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য । 
এইজন্য গেষ্টান্টবাদীরা সন্বন্ধমুলক চিস্তনকেই শিখন সধালনের একমাত্র মাধ্যম 
বলে বর্ণনা করেছেন। 


চতুর্থ, শিক্ষণীয় বিষয়টির এই মূলগত তত্বগুলি অনুধাবন করার জন্য 
প্রয়োজনীয় মানসিক গ্রক্রিষাগুলির অভ্যাস দরকার । বেমণ, মশে।যোগদানের 
-অনুখীপলর্। পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, সাদৃথ ও পার্থক্য 
নির্ণয়ের ক্ষমা _ অর্জন, বিচার*করণের নিষুমাবলী জানা, গ্রাসদগিক ও 
অপ্রাসঙ্গিক বস্ত চনতে পারা ইভ্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত 
সম্পন্ন করতে পারে শিক্ষকের তা দেখা এবং সেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত 
ক্ুপিচালন। দেওয়। কর্তব্য । 


এগার 


প্রক্ষোভের স্বরূপ 0০6.075 ০1 56177061917) 


রাগ, হিংসা, আননী, ভয় প্রভৃতি শব্ের দ্বার! আসর] মনের ষে বিশেষ 
বিশেষ অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকি তাকেই প্রক্ষোভ (70010607) বলে। 
প্রক্ষোভের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া । যেকোন 
প্রক্ষোভঘটিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা গার তিনটি দিক দেখতে 
পাই। (১) বাহক আচরণ (২) অভ্যন্তরীণ আচরণ ব1 প্রতিক্রিয়া এবং 
প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বা সচেতনতা | 


কোন প্রক্ষোভের প্রভাবাধীন হলে প্রাণীমাত্রেই কতকগুলি বাহক আচরণ 
, সম্পন্ন করে থাকে । যেমন, ভয় পেলে মানুষ পালায়, বাগ করলে হাত-প। 
ছোড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির একটি লক্ষণ হল 
যে এগুলি সাধারণভাবে সংহভিনাশক অথাৎ প্রাণী যখন প্রক্ষোভের বশব? 
হয়ে কোন আচরণ করে তখন ভাব আচরণধারার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে 
সংহতি থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। 


শরীরতষ্ের দিক দিয়ে প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক পত্রিবর্তনের সমষ্টি 
মাত্র। এই দৈহিক পরিৰর্তন অবনত নানা রকমের হতে পারে, যেমন, 
রদ্রুচলাঁচলঘটিত, গ্রস্থিঘটিত, ন্বায়ুঘটিত্ত, পেশীঘটত ইত্যাদি । সাধারণ ভাষণে 
আমরা যেমন বিভিন্ন প্রক্ষে'ভমুলক অন্নভূতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকি, 
প্রক্ষোভগাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলির যধ্যে কিন্তু তেমন কোন নুনিরিষ্ 
পার্থক্য নেই । বরং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ রূপ আছে 
যেটা সকল রকম প্রক্ষোভ্ভের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে । বে গ্রক্ষোভের বিভিন্নতা 
অন্ুযাতী কেবলমাত্র মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই শারীরিক 
গ্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রক্ষোভজাত 
দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংহতিনাশক বলে বর্ণনা! করার কারণ হল যে 
দেহের শ্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি এগুলির দার! বেশ বাহত হয়। ঘবে প্রথম 
প্রথম সংহতিনাশক হলেও পরব্ভী আচরণের মধ্যে প্রক্ষোভ ষথেষ্ট সংহতি এনে 
থাকে এবং এই প্রক্ষোভই প্রাণীর কাজের পেছনে প্রেষণা বা কর্মশক্তি 
জুগিয়ে থাকে । 


প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ ১৬৫ 


প্রত্যেক প্রক্ষোভ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এ প্রক্ষোভটি সন্বদ্ধে প্রাণীর 
সচেভনত1 | এই সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে একটা অন্রভূতি, যেটা হস সুখকর, 
নয় দুঃখকর হয়ে থাকে । সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই অনুভূতি ভীব্রভাবে 
দেখা দেয়। 


প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ 

প্রক্ষোভমূলক অবশ্থান্ন বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা প্রহ্মোভ 
জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই। 

পারিৰেশিক উত্তেজনা ব্)ক্তির মধ্যে বছ প্রক্ষোভের সৃষ্টি কথিয়ে থাকে । 
দেখ! গেছে যে উচ্চশব্দ, আলোর বঙ্সকানি, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা 
প্রভৃতি আকন্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি তীব্র পারিবেশিক শক্তিশুলি শিশুর 
মধ্যে প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এগুলিকে সেইজন্ঠ প্রক্ষোভের সহজাত 
উদ্দীপকরূপে গণ্য কর হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্যকর থাকে । 
শিশু যত বড় হতে থাকে ততই নানা নতুন নতুন শেখা বস্ত ভার প্রক্ষোভ 
জাগরণের কারণ হযে ওঠে, যেমন, অন্ধকার, উচু, খোল! বা বন্ধ জাপ্নগা। 
কৃষ্তদর্শন মানুষ, পাশ ইত্যাদি । পরিণত বয়সে প্রক্ষোভের কারণগুলি 
অধিকাংশই দামাদিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সাষান্ত কথা, 
মন্তব্য, আচরণ বা ইঙ্গিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে । 

পারিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে প্রক্ষোভ-জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণ- 
রূপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজকগুলি সন্বন্ধে আমাদের সচেতনতা এবং সে 
সম্বন্ধে চিন্তা । যেমন, একজনের মস্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে প্রক্ষোঙ 
জাগাতে যত্তট। না পারুক, তার চেম্সে অনেক বেশীপারে সে সন্বন্ধে আমাদের 
মানসিক জল্পনা কল্পনা | অনেক সঙ্গয়ে এই ষানসিক আলোম্ডন থেকে ধীরে 
ধীরে প্রক্ষোভ তীব্র থেকে ভীব্রতর হতে থাকে! বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ 
স্থ্টি প্রায় এই ভাবেই হয়ে থাকে । অবশ্ত এই ধরনের প্রঙ্ষোভ কট্টর পেছনে 
থাকে মনের একটা পূর্বন্ষ্ট প্রক্ষোভমূলক সংগঠন যেটা অগভ্ভীতের লমঙ্জেণীর 
অভিজ্ঞতা থেকেই গঠিত হয়ে থাকে। 

গ্রন্থিজনিনত উত্তেজনাকেও প্রঙ্গোভ ৃষ্টির একট কারণ বলে বর্ণনা করা! 
যেতে পার। এই গ্রস্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ জাগরণের 
ফলেই। কিন্তু একবার গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলে পেগুলি প্রক্ষোভকে 
তীব্রতর করতে সাহাষ্য করে। অর্থাৎ গ্রস্থিজাত উত্তোভন! একাধারে প্রক্ষোভ 

২--১২ 


১৬৬ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


জাগরণের ফল এবং কারণও । এন্ডোক্রিন বা অন্তঃক্ষর! গ্রন্থিগুলি থেকে যে 
রস [শ্গত হর সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্ধনের পক্ষে 
অপপ্সিহান 5 নিঃলশয়ে গমাশিত হয়েছে। 
প্রক্ষোভের গুঙ্িক্রিয়। 

প্রাণীর উপৰ প্রক্ষোভেদ প্রতিক্রিয়া ভীব্রতা ও বৈচিত্রোর দিক দিয়ে নানা 
শ্রেণীর চক্ষে পারে । সাগান্ত উত্তেগনাবোধ থেকে লুক করে পরিপুর্ণভাৰে 
আত্মসংষমের টিলোপ পর্যস্ত প্রঙ্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পাবে । এই প্রভি- 
ক্রিখাত পাক অহশ্বা নিভর কবে প্রক্োভের মাহীর উপর এবং প্রশ্গো ছি যখন 
তীব্রক্ষম হবে ৪১ তখন এজন হতে পারে যে গাণী সম্পূর্ণপ্াবে নিজের 
আচরণের উপর কর্তৃ্ধ হারিয়ে ফেলে এবং পরিশ্থিষ্তির সঙ্গে স্গতিবিধানের 
কোনও নামর্থ্যই তখন তার আর থাকে না, যেমন্, খরগোঁসের বাচ্চ। ষখন 
বাঘের সামনে বা হরিণ যখন অজগর মাপের লামনে পডে তখন তারা এত ভয় 


পেয়ে যায় যে ভার! চলার শক্তি হারিয়ে স্থানুর মত দাড়িয়ে থাকে, ছুটে 
পালাতে আর পানে ন!। 


শরীরতত্রমূলক প্রতিক্রিয়। 

প্রশ্নাতের সময় নাদারফষ অন্তর্দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন 
রক্তের চাপ, নাঠীর স্পন্দন, নিশ্বান-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরন নিঃসরণ, পরিপাচনক্রিয়া 
(10126817৬6 ১10760107) প্রতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে পচ পরবিবতন ঘটে । 
বর্তয্নানে এই পপ্সিবভা গুলি নিখু'তভাবে মাপার ভন্যা নানাবগ জটিল ও সঙ্গ 
বন্ত্রপাতি কস্কত হয়েছে । ঘেমন, নাঙীর ম্প্দন মাপার ফণ্থুব নাষ 
ল্মফিপমাঞাল (0 শট) ), ফাক্জর চাপ মাপার যন্ত্রে শাম 
শ্যিগমাাংনানিটান (80115 50102090071060৮ ), শিঃশ্বানা গ্রাস পরিষাপের 
যন্ত্রের নাম নিউমোগ্রাফ (67090100781) ইভ্যাছি। 

পরিপাচ্ন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য । 
কযাণনের (092)091)) পরীক্ষণ থেকে দেখা শেছে যে প্রক্ষোভের তীত্রস্ত| বৃদ্ধির ্‌ 
সঙ্গে সঙ্গে পাকন্থলীর কাজ ও পরিপাচন-সংশ্রিষ্ট অন্ঠান্ত প্রক্রিগ্ন। বন্ধ হয়ে যায়। 
খুব রেগে গেলে ৰা খুব উত্তেজিত হলে খাছ হজমের কাজ স্থগিত থাকে। 

গ্রন্থিরস (1309হ00929) নিঃসরণ প্রক্ষোভের জাগরণের একটি অপরিহার্য 
বৈশিষ্ট্য । আাডুেলাপিন (48026778110) নাষক গ্রন্থি্সটি বাগ, উত্তেজন! প্রভৃতি 
গ্রকন্ষোভের জাগরণের সঙ্গয় নির্গত হয় এবং ব্যক্তিকে বিভিন্ন শারীরিক 
উত্তেদ্ধনাকর কাজ করার শক্তি যোগায়। 


প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়। ৯৬৭ 


গ্রক্ষৌোভের সময় হদপিও, মন্তিফ প্রভৃতি স্থানে রক্তগীবাছের মধ্যে বেশ 
পরিবর্তন দেখ যান্। রাগ, উত্তেজনা গ্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাছের গি 
বড়েযাঁয় তেমনই অ1লন্দ, তুপ্ি প্রভাতি ঙ্গেতে বুক্তের চাপ কমে আসে। 

লাইকোগ্যালভাবোষিটাও (1১5)811028157710710167) নামক এফ টি ঘুর 


শা 


সাহাযো ক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজশার স্বকপ মাপা হয়ে থাকে । প্রাণী 
দেহ বৃছু বিছ্বাত্প্রথাহ কঙটা সহ্য করছে পাবে তা এই যন্ত্রের সাহযো পরিমাপ 
কলা যয়। দেখা গেছে তবে প্রক্ষভের বিভিনতা অনুয'য়ী প্রাণীর সাইকে- 
গ্যালভানোমুদক পতিকিয়া (155 0110081527010 75080007080 021১, জে, 
“ঠন্ল হয়ে থাকে । আজকাল প্রক্ষোভেপ পঙ্গিমাপে লাইকোগ্যালভানো 
এভিিয়াৰ ব্যাপক সাহ।য্য নেওয়া হয়ে থাকে। 

মন্তিফ তরঙেও (137210 ৪৪৪) গ্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পদ্দিক্ষতন 
দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্কে আলফা রঙ্গের আবর্তন প্রতি লেকেণ্ডে 
৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্তু গ্রক্ষোভের সয় মন্তিক্ষ-তরঙ্গের আবর্তনেক ছার 


সেকেঙে ৮ বারের মীচে নেষে ষায়। 


সামাজিক প্রতিক্রিয়! 
প্রক্ষোভঙজাত প্রতিত্রিয়ার উপর সামজিক গভাব অত্যন্ত গুকতবপুরণ। ভয় 
পঁয়ে ছুটে পালান, আনন্দিত হলে ভোরে চীত্ক।র করা, রাগ কগলে আতদ্দর্সণ 
ক্ষবা ঈভঢাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অন্ুশাসশ্বে চাপে 
"শি নান বাপ লভণ কনে । লাক-শিনাত লমালোচনাঃ মমাচ্ের ভিজা 
' শাধস্তর্থান গ্ভুতির ভয়ে ব্য তার ক্রে ডিলক আচরণ দিকে আমিই 
সববাতত ও লিয়দ্বিও করে খাকে এখং পক্িকিশের উপযোগী সহ্য নিধনের 
চেঞ। করে । এই থেকেই জন্মল!ভ কঙেভে মা্ফেদ অন্তুহ]ণ 1৮৪০ -বৈজ্ছিতড । 
বন্তত প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙগছিবধানের জনই ঘান্সুষ 
নান। বিচিত্র আচরণধারার সাহাষ্য নিয়ে থাকে | 


আটানগিক স্নামুম্গুলী (৯1607101710 151৬০015 59517) 
প্রক্গোভবটিত 'অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে দৈহিক গ্রন্িত্রিয়াগুলি দেখা যাক ভারি 
পেছনে আছে বিশেষ একটি ন্নযুমণ্ত্ীর কাজ। এটির নাম অটোনমিক 
যুনগুলী। এই নারুমণ্ডলীটি মঞ্িফ এবং মেরুদণ্ড থেকে বার ভয়ে শঙ্কু 
নান। গ্রন্থি, হৃদ্মন্ত্। পাকন্থলা, মাংলপেশী, দেহচর্য প্রভৃদ্দির সঙ্গে লুক 
থাকে । বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ন্ায়বিক উত্তেক্পনা এই ন্নাযুমণ্ডলখ বেয়ে 


১৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞাঙগ 


্স্থিৎ হৃদ্যস্ত্র গ্রভৃতিভে পৌছয় এবং এগুলিকে সক্রিয় করে ভোলে। অআটো- 
নমিক ন্নাযুহণ্ডলীপ্র আবার দুটি ভাগ আছে লিমপ্যাথেটিক (37770207966) 
এবং প্যারা সিম্পযাথেটিক (12929,57 10090176019) । এই দুটি ভাগের কাজ কিন্তু 
সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিম্পযাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দ্লেহাঁংশগুলিকে 
উত্তেজিত করে ভোলে এবং প্যারা সিম্প্যাথেটিক.বিভাগটি সেগুপিকে প্রশমিত 
করে| ঘেমন, সিম্প্যাথেটিক বিভাগটির সবক্রিয়তার ফলে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়: 
নিংশ্বাস-প্রশ্থাস দ্রুত হয়, কিডনীতে সঞ্চিত শর্কর! মুক্ত হয়ে বস্তে প্রবেশ কবে, 
রক্ত সঞ্চালনের পতি বৃদ্ধি পান এবং শরীরের মধ্যে নানা উত্তেজনামূলক 
পরিবর্তন ঘটে । প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে উঠলে হাদ্স্পন্দনের 
বেগ কমে আলা, শরীরের উত্তাপ শ্বল্প হওয়া, রক্ত-প্রবাহ মন্থর হওয়া ইত্যাদি 
প্রশমনমূলক পরিবতনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থিরস 
শনীরের, উত্তেঞজনামূলক কাঁজের পক্ষে সহায়ক সেগুলি সিম্প্যাথেটিক ন্বাযু- 
মণ্ডলীর উত্তেজনায় পিগগত হয়ে থাকে । যেমন, আযাড়েনাল গ্রন্থি থেকে যে রস 
নির্গত হয় ভার নাম আাড্রেনালিন। এই অ]াড্রেনালিন বাক্তিকে উত্তেজনা- 
মূলক কাজ করার উদ্ভধম € সামর্থ/ জুগিয়ে থাকে । দ্েমনই যে সকল গ্রান্থিরস 
শরীরের শান্ত অবস্থার পঙ্গে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক্র সক্রিয়" 
ভার সময় নিঃস্ত হয়ে থাকে । সাধারণভাবে যদিও লিম্প]াথে?ক বিভাগের 
সন্তি্নতা উত্তেজনাধমী এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয্তা গুশমন- 
ধর্মী তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে দিম্পযাথেটিক বিভাগ;কও গ্রাশমন বা অবদমনের 


কাজ করতে দেখা গেছে । যেমন, পাকগ্লর বিভিন্ন পুশমশধমী কাজগুলির 
সুষ্-সম্পাদন সিম্প্যা্েটিক বিভাগের সক্রিঘ্তার উপর নির্ভর করে। 


দৈহিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিষে প্রক্ষোভকে ছ'শ্রেনীতে ভাগ কর] যায়। 
প্রথম বাগ্লামূলক (4010901৮159) এ] বৃ্িমুলক 1 %৫696805) প্রতিত্রিয়া। 
আর দ্বিতীয়, আকন্মিক (13079700709) বা গ্রাপ্ততিমূলক (1১761)872,6915) 
প্রতিক্রিয়া । প্রথম পায়ের অন্তভূর্তি হল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা যৌন উত্ভিজনা 
প্রভৃতি ঘটত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া। আর” দ্বিতীয় পর্যায়ের 
অস্তভূর্তত হুল রাগ, ভয় প্রভৃতি জনিত প্রক্ষোভমূলফ গ্রতিক্রিয়াগুপি। 
যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিত্রিয়া সত্রিয় হয় খম অপর 
শ্রেণী প্রতিক্রিয়াগুলি নিরুদ্ধ থাকে । প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলির 
ক্ষেত্রে প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যদ্থির 
মধ্যে একট! তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রৃতিক্রিয্লার 


প্রশ্ষোভের বিভিন্ন তত্ব ১৬৯ 


ক্ষেত্রে নিম্পযাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বর্ধিত মাত্রার 
উত্তেজন! গু সক্্িয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার 
পরিস্থিতির জন্যই তখন সে দেহে ও ষমে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই জন্য এই 
শ্রেণীর প্রতি ক্রিয়াকে আক ন্বিক বা প্রীস্তত্বিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে । 

প্রক্ষোভের উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচম-ক্রিয়। যে বন্ধ হয়ে 
যায় সেটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য । পশ্তর আহারের সময় তাকে ক্তুদ্ধ 
বা ভয়গ্রস্ত করে দেখা গেছে যে সে সময় তার পাকশ্থলীর কাজ সাময়িকভাবে 
হশিত হয়ে গেছে। 

লিম্প্যাথেটিক ন্নাধুবিভাগের *জক্রিয়তার সঙ্গে আড্রেনাল গ্রস্থিরসের 
নিঃসরণের নিকট যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে 
নকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই আডেনালিন 
গ্রন্থিরসের নিঃসরণেন্স জহ্/হ ঘটে থাকে । ক্যাননের (0807103)) ব্যাপক 
পরীক্ষণ থেকে এই তথাটি নিঃদলেহে প্রমাণিত হয়েছে । 


প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত (717507165 ০1 77706101)) 
প্রক্ষোন্ডের প্রকৃতি ও কাধ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জল্পনা 
তয়েছ্রে এবং এই সম্বন্ধে একাধিক তবুও গ্রপিদ্ধি লাভ করেছে। সেগুলির মধ্যে 
কয়েক্টটির বর্ণনা নশগে দেওয়া হল । 
১। ম্যাক্ডুগালের প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ব 
(11০1)০951175016015 01 17)3117006চ07000015) 
্যাক্ডুগাল গুক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলীয় প্রেষণামলক শক্তি বলে বর্ণনা 
করেছেন। তার মতে গ্রতে)কটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ 
এবং সেটি জাগলে তবে এ ধিশ্ষ গ্বুত্তিটি সক্রিয় হয়ে ত্তঠে। ভিনি মোট ১৭টি 
প্রবৃত্তি এবং ভাদের সহগামী ১৭টি প্রক্ষোভের একটা তালিক দিয়েছেন ।১ 
২। জেমস-ল্যাংগ তত্ত্ব (381005-1,8196 1 160:5) 
প্রসিদ্ধ আমেরিকান দাশনিক-মনোবিজ্ঞামী উইলিয়ীম জেমস ১৮৮৪ সালে 
এবং ড্যাশিস শবীর-হত্বখ্দ্‌ ল্যাংগ 14066) ১৮৮৫ সালে প্রক্ষোভমুলক প্রক্রিয়ার 
একটি নতুন সংব্যাখ্য/ন দ্রেন। এইটিই বর্তমান জেমস-ল্যাংগ ছত নামে পরিচিত । 
জেমস-ল্যাংগ তত্বটতে প্রক্ষোভের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাথা। দেওয়! 
হয়েছে। সাধারণ (লৌকিক বিচারে প্রক্ষোভ সন্বদ্ধে ষে ধারণ পোষণ কর! 


সম সত 











খা 


*। পৃঃ ৩২ (প্রথম থও) 


১৭০ শিক্ষাঞ্জয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয় এই নন তত্বুটিতে ঠিক তাঁর বিপরীতভাবে গুগ্ষোভের ব্যাখটা কর! 
হয়েছে । প্রত্যেকটি প্রক্মোভঘটিত » ভিজ্ঞতাকে বিষ্লেণ করলে আমা [তমাটি 
স্তর বালোশান পাই। বথা, (*) প্রশ্নোভ জাগান্তে সমর্থ এমন উদ্দীপক বা 
পদ্িশ্যিঘি, (২) কোন বিশেষ গুক্ষোভের অনুভুতি, (যমন, রাগ হওমা বা 
আসন হওয়া এবং (৩) শাবীরিক প্রতিক্রিয়। এসং খাহিক আচরণাদি, যেমন 
রক চাপ বুদ্ধি পাওয়া, হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়!, হাক্ষ-পা ছোঁড়া, পালান, 
হাসা, কাদা, চিৎকার করা ইত্যাদি | 

গ্রক্ষোভের লৌকিক সংব্যাখ্যান অন্ুযাধী প্রথমে আসে উদ্দীপক বা 
পক্দিস্থিভি, ভারপর মনে জাগে এ ্রশেশভেব ভানুভূতি এবং সব শেষে দেখা 
দেক্দঈ শারীরিক 'প্রতিক্রিয়া। যেমন, প্রথমে ব্যক্তিটি একটি বাঘ দেখল 
উদ্দীপক ), তারপর তার মনে ভয় ভজাগল ( প্রক্ষো কের অনুভূতি ) এবং সব 
শেষে ভার হৃদ্স্পদনের গছিবেগের বুদ্ধি রোমহূর্ষণ, মাংসপেহীর সঙ্কেছন 
ইভযাদি বাহিক আচরণগুলি দেখা দিল (শাখীরিক গ্রতিক্রিয়া)। অর্থাৎ লৌকিক 
সংত্যাখ্যানে প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরগুলির অনুত্রম হল শ্সিকপ । 


উদ্দীপক-_ সস প্রক্ষোন্ডের অনুভূতি- শারীরিক প্রতিক্রিয়। 
কিন্ত জেমন্-ল্যাংগের মতে এ সোপানগুলির অনুজম হম্পূর্ণ অভ বকয়। 
তীঙ্গের বাখাায় প্রথমে আসে উদ্দীপক, ভার পরে দেখা] দেগ্র শাগিলিক 
প্রত্তিক্রিয়া এবং সবশেষে ঘটে প্রক্ষোভের অনুভূতি । অর্থাত জেমস-ল!|ংগের 
ব্যাখ্যায় প্রক্ষোভমূলক বিভিন্ন স্তরগুপির অন্ুক্রম হল এইরূপ__ 
উদ্দীপক--১৯শারীরিক গুতিত্রিরা-- ০ প্রক্সোের অনুভুতি 
জেঙগম-লযাংগের ভাষায় আমনা ভয় পেলে পালাই না। গ|ল|ই বনে ভয় 
পাই। বেগে শিয়ে যেআক্রমণ করি, তা নয়। আক্রমণ করি বলেই রেগে 
যাই। ছুঃখ অনুজ্ব করি বলে যে কাদি তা নয়, ঝা বপেই ছুঃখ পাই। 
অর্থাৎ জেমস-ল)াংগেপ মতে ওক্ষোভের অন্ুডূপ্ধি শারীবিক প্রতিক্রিয়ার কারণ 
নয়, তার ফল। উপযুক্ত উদ্দীপক দেখ! দিলে নস্তিফে উত্তেজন!র ছুষ্টি হর, সেই 
ায়বিক উত্তেদন| অটোনমিক সানুমগুলী বেয়ে শরীরের নানা জায়গায় গিয়ে 
পৌছর । ফলে গ্রন্থি, রক্তবহানাপী, মাংসপেশী প্রভৃঘিতে নানা »ারীরিক 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। এই প্রত্তিক্রিয়াগুলি দেখা দেওয়ার ফলে আবার 
সশ্মধিক উত্তেজন] শাবুষগুলীর মধ্যে দিয়ে মগ্ডিক্ষে পৌঞ্য় এবং ভার ফলে 
আমর] রাগ, হুঃখ, আনল! ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি অনুভব করি। এক কথায় এই 


জেমস-ল্যাংগ তত্ব ১৭১ 


তত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিগ্চ রূপকেই আমর! লৌকিক 
ভাষণে প্রক্ষাভ নাম দিয়ে থাকি । অর্থাৎ ওক্ষোভ শাশীরিক গ্রতিক্রিয়ার 
মানসিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। 


ছেমস তার দেওযা। প্রক্ষোভের এই অভিনব ব্যাখ্যার সমগনে কঙকগুলি 
যুক্তির উল্লেখ করেন, যেমম-_- 


(ক) €োন বিশেষ প্রক্ষোভ সন্বন্ধে চিন্তা করার সঙ ধদি আমাদের 
চেতনা থেকে সরুল প্রকার দৈহিক অন্নভূতিকে বাদ দেওয়া বাঁধ ভব দেখা 
যাবে যে গ্রক্ষোভের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যাথাকে পেটা কেবল মান 
এক ধরনের উত্তেজনাবিহীন দিরপেক্ষ জ্ঞানমুলক অভিজ্ঞতা, ভাবে কাশভাবেই 
প্রক্ষোভ বল চলতে পারে না। জেমসের মতে দেহসলম্গর্ক!ধহীন প্রক্ষোভ 
বলে কোন বস্ত হয় না। 

(খ) মাননিক বিকতিগ্রস্ত কুগীদের ক্ষেত্রে বাইরের ৰোন কারণ ছাড়াই 
প্রক্ষোভের ্ষ্টি হয়ে থাকে, যেমন হিষ্টিপিয়া বা ম্যানিক-ডিখ্ছেসিভ ঘোগের 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাগ, আনন্দ, হঃখ প্রতৃতি প্রক্ষোভ কোন বাহক কারণ 
ছাড়াই ব্যক্তির মলে জাগতে পারে । এতে প্রমাণিত হচ্ছে ষে কেখলমাভ্র 
দৈহিক অবন্যা থেকেই প্রক্ষোভ জন্মাতে পারে । 

(গ) শারীরিক প্রতিক্রিয়া! বা ৰাহিক অভিব্যক্তির মাত্রা বানালে 
প্রক্ষোভের তীব্রন্তাও বাড়ে। বাগের সময় যত টেচামেচি করা যায় তত রাগ 
বেডে যায়, ভয়ের লময় পালালে ভয় আরও বেশী হয়। তাঞ্াডা দেখা গেছে 
যে অভিনয়ের সময় নিছক বাহক অভতিব্যক্তির সাহাষেই অভিনেভারা 
নিজদের মনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারেন । 

(ঘ) তেমনই প্রক্ষোভকে অভিবযক্ত হতে না দিলে প্রশ্গোভ নিজে নিজেই 
লোপ পার। রাগের সময় রাগকে অভিব্যক্ত হতে মা দেওয়াই হল রাগ 
থামানোর প্রদ্কষ্ট উপায়। 

জেমপ-ল্যাংগ তত্ব অন্ুযাধী কোন শান্ীরিক প্রতিক্রিয়ার যানসিক 
সচেতনতার নামই "ক্ষোভ । বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিশ্থিতিতে যে 
দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনুভূতি থেকেউ প্রক্ষোভ 
জাগে। অতএব এই ঘত্ব অন্যায়ী শাবীরিক উত্তেজম| ও প্রক্ষোভ একই 
ঘটনার নামান্তর মাত্র । 
জেমস-ল্যাংগ তত্তবের সমালোচন। 

এই তত্বটির অভিনবত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে বেশু"আলোডনের সৃষ্টি করে 


১৭২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


এবং প্রক্ষোভের উপর বহু আধুনিক গবেষণার জনক হয়ে দীড়ায়। ,বঅবস্ত 
আধুনিক পরীক্ষণগুলি থেকে যে সব দিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে সেগুলি'জেষস- 
ল্যাংগের তত্বটির বিরুদ্ধেই যায় । 


আমর! দেখেছি যে প্রক্ষোভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুপির পিছনে 
আছে অটোনমিক নাযুমণ্ডণীর কাজ। এই স্নাযুমণ্ডী বেয়ে উত্তেজনা শরীরের 
অভ্যন্তরন্থ বিভিন্ন গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতিতে পৌছয় বলেই শারীরিক 
প্রতি ক্রিয়াগুলি দেখা দেয়। 


এখন এই অটোনমিক স্সাধুমণ্ডপী এবং মন্তিক্ণের মধ্যে যে সংযোগ সেটিকে 
বযদ্দি কোনরূপে ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা কোন আকন্মিক ঘটনায় যদ্দি সেন্ট 
বিছিন হয়ে যায় তবে শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদিগুলি আর 
সক্রিয় হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে প্রক্ষোভঘট্টিত কোন শরীরিক প্রতিক্রিয়া 
আর ঘটতে পারবেনা । সুতরাং জেমনস-ল্যাংগের তন্বটি রি সত্য হয় তাহলে 
কোন প্রাণীর অটোনমিক ন্নাযুমগুলীটিকে যদি তার প্রধান মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেওয়। ঘায় তাহলে তার প্রক্ষোভের অনুভূত্ি আর জাগবে না। এই তত্ব 
অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রক্ষোভ জেগে থাকে এবং মস্তিষ্ক থেকে 
অটোনমিক ল্াহুমপ্তম্পীটি যদি বিচ্ভিন হয়ে যায় তা হলে শাগীরিক প্রতিক্রিয়া 
সংঘটিত হখার কোন সস্ভাবনা আর থাকে না। কিন্তু বু পরীক্ষণ থেকে দেখা 
গেছে যে অটোনমিক স্নাযুষগুলীটি মন্তিফ থেকে বিছিন্ন করে দেওয়া সন্বেও 
প্রাণীর মধ্যে প্রক্ষোভের থে অনুভূতি ই দেখা দের়। 

সেরিংটন (81১670708697) একটি কুকুরের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতির 
সঙ্গে স্বাযুত্তস্ত্রের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে বুকুরটির ক্ষেত্রে ৫কান্ৰণ 
দৈহিক উত্তেসনা স্থষ্টি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে । কিন্তুতা সংত্বও দেখ। গেল 
যে কুকুরটি ম্পইই ভয়, রাগ ইত)াদির চিহ্ন প্রকাশ করতে সম হল। এথেকে' 
প্রমাণিত হন যে প্রক্ষোভের বাহিক প্রকাশ অস্তর্দেহিক যন্ত্রাদির সক্রিয়তার 
উপর নির্ভর করে না। এই পরীক্ষণটি অবশ্ত আংশিকভাবে জেমস-ল]াংগের ভত্বের 
বিরুদ্ধে। বাঞ্জ। কেনন]| যেহেতু কুকুরটির মনে যে সত্যই ভয়, বাগ ইত্যাদি 
গ্রক্ষোভগুলি জেগেছিল গার কোন সুনিগিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না সেহতু এ 
পরীক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে জেমস-ল্যাংগের তত্বটিকে অপ্রমাণিত করভেও পারছে না) 

ক্যানন (60830) একটি বিড়ালের সিন্প্যাথেটিক গ্াযুষণগুলীচি বিচ্ছিন্ন 
করে দেন এবং তার ফলে অস্তর্দৈহিক যন্ত্রপাতিগুলির সক্রিয়ত1 একেবারে বন্ধ 


ক্যানন-বার্ড তত্ব ১৭৩ 


হয়ে বান্ঘ। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিশ্ালটির মধ্যে আগে 
যেন রাগের চিহ্ৃগুপি প্রকাশ পেত পরেও ঠিক তেষনই প্রকাশ পাচ্ছে। 

মামুষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে । একজন চণ্লিশ- 
বৎসর বয়স্কা মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পল্ডে যান এবং ফলে তার 
সিমৃপ্যাথেটিক ন্নাধুমণ্ডলী ও মন্তিফ্ষের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়। এ 
ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে মহিলাটির মধ্যে হুঃখ, আনন্দ, বিরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ- 
গুলির অনুভূতি ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে। 

উপরের পরীক্ষণগুপি থেকে প্রহাণিত হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া! এবং 
মানসিক অনুভূতি এ ছুটি এক বস্ত নয় এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি প্রস্থতও নয়। 

আর একটি পরীক্ষণেও জেমস-ল্যাংগের ভত্বটির অসম্পুর্ণতা প্রকাশ পায়। 
কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহাযে শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা গেল যে তা থেকে 
প্রক্ষোভ জাগে কিনা । বত্তির শরীরে এ্যাড়েনালিন (2076072117) )প্রবেশ 
করিয়ে দিয়ে কৃত্রিম দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি কাহল। কিন্তু দেখা গেল 
যে সে উত্তেজন|! থেকে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন শ্রনিচিষ্ট প্রন্মোভ সত্যকারের 
মনে অন্নভূত হয না । অতএব সিদ্ধান্ত কর] যায় যে শারীরিক উত্তেজনা গ্রক্ষোভ 
জাগরণের কারণ নয়। 
ক্য।/-ন-বাঁডেরি থ্যালামাসমূলক তত্ব 

(0081017077-1391075 11781580010 117601%) 

প্রক্ষোভের উপর আধুনিককালে যে তত্বটি প্রলিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল 
ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ব । এই ভত্বটিকে জেমস-ল্যাংগের মৌলিক 
বক্তবাটির বিরোধিতা] করা হয়েছে । এই তত্ব অন্যায়ী ইন্জিয়ের মাধ্যমে 
উত্তেজন! গিয়ে চপীছয় ষন্তিফ্ধে এবং মন্তি থেকে পৌছয় মন্তিষ্ের নিয়ভাগে 
অবস্থিত থ্যালামাস নামক একটি স্থানে । ক্যাননের মতে থ্যাল্সামাসটি ( আরও 
নিভূলভাবে বলতে গেলে থ্যালামাঁদের অন্তর্গত হাইপো-থ্যালামাসটি) স্নায়বিক 
উত্তেজনার সমন্য়নের ক্ষেত্র বিশেষ । এখান থেকে উত্তেজনার কিছুটা চলে 
নায় মন্তিফ্ষে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির প্রকৃতি ও মাত্রা 
নির্ণয় করে) অর্থাৎ রাগ, না আনন, ন] ভয় কোন্‌ ধরনের প্রঙ্গেন্ড ব্যক্তি 
অনুভব করবে ভা মস্তি নির্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুট। উত্তেজনা 
থ্যালামাস থেকে নেমে আসে অটোনমিক দ্নায়ুমণ্ডলীতে এবং সেখান থেকে 
শর্দীরেঞ্ অভ্ভ্ততন্থ যগ্্পাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি গভৃতিতে | ভার ফলেই নানা- 
গুকার শারীরিক উত্তেজনার স্ষ্টি হয়| এই তত্বটি কানন এবং বার্ড যুগ্মভাবে 


১৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোধিজ্!ন 


প্রকাশ করেন বলে এর নাষ ক্যানন-বার্ড তত্ব এবং এই তধে থ্যাঙগামাসের 
সক্রিমতার মাণ্যসে প্রন্মোভের ব্রন! কর] হয়েছে বে এই ভভুটিকে প্রন্মোভের 
থ্যালামাসমূলক তন্বও (11081820019 10607 01 4120708:01) ) বলা হর়। 
একথ]| অব্য প্রমাণিত হয়েছে যে গ্রন্সোভ থেকে যে শাদীরিক প্রতিক্রিয়! 
দেখা €দয় তা থেকে সঞ্জান্ত উত্তেগনা আবার- স্নায়ুপথ বেয়ে মন্তিক্কে পৌছয় 





[ প্রক্ষোভের উপর ক্যানন-বা তন্বের চিতরবপ ] 
এবং সেখানে জাগবিত্ধ গ্রক্ষোভের অগ্রভৃতিকে তীব্রতর কষে ভোলে। 
অতএব শারীরিক উদ্তেঙ্গন! প্রক্ষোভকে জাগাতে না পারলেও তাকে যে তীব্র 
বা বিত্ত করতে সাহায্য করে একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মেনে 
নিরেছেন। 


প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ 

প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিঘ্বে অনেক গবেষণা হশেছে | সংখ্যা ও 
ভীবুত! 'টভয় দিকে দিষেই পরিণত ব্যক্তিব প্রক্ষোভ নবজাক্জ শিশুর চেয়ে ষে 
অনেক বেলী এটি সর্বক্গনীন অভিজ্ঞত1 | খঅত£ব নবজাতক জন্দোঘ্ সময় 
কতগুলি এবং কি প্রকৃতির প্রক্ষৌভ নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেক্ট 
প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি ধীরে ধীরে জটিল ও বনুমুখী হয়ে ওঠে তা নিয়ে বন্ধ 
ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন হয়েছে ।১ 


পপ 





১। পৃ ২১স্পৃহ ২৭ 





প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও ৰিকাঁশ ১৭৫ 


১৯২০ সালে ওয়াটসন শিগুদের পথশেক্ষণ করে এই মিদ্ধান্তে আসেন যে 
নবজাতক জন্মের সময় মাত্র ছিনট মৌপক গুশোভ নিয়ে জন্মায়, যবা, ভয়, 
বাগ এবং আনন্দ । ভন্ম আবার জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক, যেমন, 
উচ্চশবদ এবং হঠাৎ পঞ্ডে যাওয়া । রাপ জাগাতে পাবে যে ঈন্দীপকটি সেটি হল 
বাহক প্রতিরোধের স্ষ্টি এবং আনন জাগাতে পারে আদর করা, হাত 
বুলাপো ইত্তার্দি। কিন্তু পরে শানান (1)618)97)) গ্ামাণ করেজেন যে এই 
তিনটি প্রশ্নেশেভের অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য ধরা সম্ভব হয় না যদি না আগে 
থে ১ই উদ্দীপকের স্বরূপটি আমাদের জানা থাকে । 


ঃ 

নেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটিমাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অন্তিত্বকে 
স্বীকার ফরেন। আবরউইন ([)) এই ফৌপিক গ্রক্ষোভটর মান দিয়েছেন 
সামঠিক সক্রিয়ত। (৬108 40৮1%16) | ব্রিজেসেত্ (1300268) মন্ধে শিঞ্খর 
মৌপিক প্রক্ষোন্তরিব নাষ দেওয়া যায় উত্তেন| (11616507097) 1 একথা 
অবগত সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিব মধ্যে পার্থক্য কর! খুবই 
শক এবং দেখ| গেছে যে ষদি উদ্দীপকের গ্ররুত শ্ববপ ন| জানা থাকে তবে 
কেবলমাত্র শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিঙিন দর্শক ৯1রণকপে বিভিন্ন গক্ষোভের 
উধ করে থাকেন। সেইলন্য বলা চলে যে নবজাতকের প্রশ্মেভমূপ্ক 
আডিক্রিয়ার ফোন বিশ্ষে রূপ ঝ| জুনিপিষ্ট অভিব্যক্তি নেই এবং সেটা রাগ, কি 
আনন্দ, কি ভয় থেকে উৎপন্ন একখা আচরণ দেখে বলা শক্ত । 


একটি শিশুছবমে নবজাতক থেকে সক করে দ্রু'বদর বয়খের বনু শিশুর 
প্রক্ষোভমুলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্নবেক্ষণ করে ত্রিজেম শৈশবে প্রাঙ্গোভের 
ক্রমৰিকাশ্রে একটি বিবরুণী দিয়েছেন । তার পর্ববেক্দণ থেকে দেখা গেছে 
ষে নবজাদ্তকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে একটা সাধারণধর্মী 
উত্তেজণ1 ছাড| অন্য কিছু পাওগা যায় না। কিন্তু ছু'ভিন মাসে ক্কার মধ্যে 
আনন্দ এবং অস্থাচ্ছন্দয পরিফষাররূপে গ্ধেখা দেয়। তাপ প্র ভিন মাসে 
অন্বাঞ্চন্বা বিশ্ষান্সিত হয়ে কপ নেয় ক্রাগ, পিরক্তি এবং ভয়ের এবং ১২ 
মাসে সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছাস এবং ভালবাপাত্ পর্দিণভ হয়। 
হিংসা এবং ছোটদের প্রতি ভালবালা জাগে ১৫ মাসের সময় । যদিও বয়স 
অনুযায়ী এই সময়ের বিভ!গকে সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া যায় না, তবুও এই 
বিবরণী থেকে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাঁশের একটি মোটাখুটি ধারণা পাওয়া যায়) 


১৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষো 
(1 2100 5€0075081% 1[:57)0010109) 

ম্যাকৃডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র এই ছু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন । 
তাঁর মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রন্থলে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে। 
মানুষের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেক্টি। অতএব ম্যাকৃডুগালের 
মতে এই সতেরটি প্রবৃত্তিত্ধ কেন্দ্রগত সত্েরটি প্রক্ষোভ প্রাথমিক গ্রক্ষোভের 
পর্যায়ে পভে। 

আবার একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভ অন্ত একটি বা একাধিক প্রক্ষোভের সঙ্গে 
মিশে নতুন একটি পপ্রক্ষোভের স্থপতি করতে পারে । এই নতুন প্রক্ষোভগু।লর 
তিনি নাম দিয়েছেন মিশর প্রচচ্ষাভভ | যেমন, ম্যাক্ভূগালের় মতে কৃতজ্ঞতা হুল 
মষন্তা এবং হীনমন্তভার মিশ্রণ, প্রশংন1 হল বিন্ময় ও হীনমনতার মিশ্রণ, ঘ্বণ। 
হুল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জ। হল হীনমন্তত্া ও আত্মগরিমার 
ফিলিত রাপ ইত্যাদি । এইভাবে ম্যাক্ডুগাশ মামব-মনের সমস্ত জটিল 
প্রক্ষোভেরই একটা বিশ্লেষণমূলক ব্যাখা দিয়েছেন । 

জটিল প্রক্ষে'ভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌপিক প্রক্ষোভের প্রভাব 
পাওয়া যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু ম্যাক্ডুগালের বিবরণ মত এত 
পগিফার ও খাহজভাবে যে সেগুলিকে বিরেষণ করা খায় 'এ কখ। আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর! শ্বীকার করেন না। তাছাক্ঠা প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে 
মাক্ডুগাল যা বোঝাক্ে চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলেও 
কিছু আছে কিন! সন্দেহ । বস্তত পরিণত ব্যক্তির ম্মেত্রে সব প্রক্ষোভই অল- 
বিন্তর মিশ্রধর্মী। 


গুক্ষোভ ও শিক্ষা (1270110 & [20081010) 

ক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য | প্রকৃতির দিক দিয়ে' 
গ্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী অর্থাৎ গ্রক্ষোভ হুল অনুভূতিমূলক আর শিক্ষা 
হল জ্তানমূলক | তবুও ছু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক অভি ঘনিঠ্। ফারণ কোষ জ্ঞানই 
বিশেষ যো নও অনুভূতি ছাড়া ঘটে ন1। ভাছ'ডা গ্রক্ষোন্ডের একটা বড বৈশিষ্ট্য 
হল থে প্রক্ষে/ভই অ।ঞাণের সকল কা]জেপ শিষ্ুনে প্রেষণ। বা শক্তি জোগায় ) 
ম্যাকৃডুগালের সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃস্তিব 
সক্রিয্ত্তা এবং প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি উচ্চাসূলজ ও অন্ুভূপ্তমূলক শক্তি 
এবং এটিকেই আমর! সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাকি । 


প্রঙ্গেশেভ ও শিক্ষা ১এণ৭' 


(বস্তুত শরীরতত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভের জাগরণের ফলে শরীরের অভ্যন্তরপ্থ 
অটোনঙ্গিক ন্নায়ুমণ্ডলটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন গ্রস্ি থেকে রস নিঃসরণ 
হয়) এই রস বাহর্মোনগুপিই আমাদের শরীরকে প্রয়োজনমত উত্তেজিত ও 


কর্মক্ষম করে ভোলে এবং ভার ফলেই আমরা শারীরিক প্রচেষ্টা করতে সমর্থ 
হই। অতএব প্রক্ষোভের জাগরণ শিক্ষায় সাফল্যের জন্ত অপরিহার্য) 


অবশ্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রক্ষোভই অনুকূল নয়। এমন কতকগুলি 
প্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল অর্থাৎ সেগুলি 
জাগলে শিখন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, ছ্ঃখ, হীন- 
মন্যতা ইত্যাদি । আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনের' 
পরম সহায়ক, ষেষন, আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল, জনীস্পৃহা, আত্ম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা 
ইত্যারদ্দি। অবশ্য সঙ্গয় সময় হীনমন্ততা, রাগ, ভয় প্রতৃতিও কিছু পরিমাণে 
শিখন-প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে থাকে, ভবে তা স্বাভাবিক পন্থায় নয় এবং 
মোটের উপর এগুলি উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে থাকে ) 

িত্তীযত, (অনুকূপই হোক্‌ আর প্রত্তিকুলই হোক্‌ প্রক্ষোভ যদি অভি ভীব্র 
হয়ে ওঠে তবে শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহভ হবেই। প্রক্ষোভের প্রেষণা-শত্তি ততক্ষণ 
কাধকর থাকে যতক্ষণ প্রক্ষো্ তাত শ্বাভাবিক মাত্রা ছান্ডিয়ে না যায়। 
প্রক্ষোভ অনি তীত্র হলে দৈহিক ও মানসিক সাম্য উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়। খন 
হ্াভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিতাবে কাঁজ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না।) এই প্রসঙ্গে 
ড্রেভারের প্ীক্ষোন্ডের অবরোধের তত়ের (70201751061111601 01 100061070) 
উল্লেখ করা যায়। প্রক্ষোভ জাগ্রত না হলে যেমন কোনও কাঁজ করার শ্রেষণ। 
ভাগে না, দেমনই যদি প্রক্ষোভ অদ্ছির্ক্ত মাভায় জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে 
শিশুর সাধারণ কর্মক্ষমতার মান নীচু হয়ে যায় এবং যতটুকু কর! তার পক্ষে সাধ্য 


তাও সে করে উঠছে পারে না। (ই জন্য শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের সব সময়ে 
দেখ। কর্তব্য যে শিশুর গরক্ষোভ্ভ ষেন অতি মাত্রায় ভীত্র না হয়ে ওঠে) 


তৃতীয়, (বিশ্মরণের একটা] বন্ড কারণ হল প্রাক্ষোভিক প্রতিরোধ ৷ আনন্ম, 
ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি যে কান গ্রক্ষোভই যখন অতি তীগত্র হয়ে ওঠে তখন মনে 
করা, মনোযোগ দেওয়া, সুশৃঙ্খল চিন্তা কর! ইত্যাদি মানপিক কাঁদগুলি 
বাক্তির পক্ষে সম্পন্ন কন্ব! একপ্রকার অসম্ভব ইয়ে পড়ে। অথচ এই 
প্রক্রিয়াগুলি যে কোন বস্তর শিখনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য । 

চতুর্থ, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দ ব! তৃথ্িকপ প্রক্ষোভের বিশেষ ভূমিকা 
আছে। শিশু যখন শেখে খন ফি সে তার শেখার -অধ্যে আনন্দ বা তৃপ্তি 


১৭৮ শিক্ষাশ্রম্মী মলোবিজ্ঞাম 


বোধ করে তাহলে তার শিক্ষা! দ্রুত ও কাধকর হয়ে ওঠে । অপন্ পক্ষে যদি 
শেখাব সম্বর সে অতভুপ্বি বা নিরাঁনদ বোধ করে ভাঙলে তার শিক্ষা মন্থর 
এবং "সপে আমর শিকল বত্গ ওঠে) থর্ণডাইবের গুদিদ্ধ ফলভে?গের সুদ্ধটি 
(7৮ 91 [51000] এ এ কাটি পোহকজ্কর এপ্রে। কোনও কাক কতা হময় 
ধরি শিশু মাঝে মাঝে পাঁফচ্যেত্র আননা লাভ করে তাহলে জার প্রচেষ্টা যে দ্রুত 
সাফপ্য মানে এলং শিক্ষার ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও বিরক্তি দূর করে এ তথ্)টি বনু 
পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়ছে। 

অসগ এব দেখ' যাচ্ছে ঘে শিক্ষার সুসম্পাদনের গন্য প্রয়োজন (১) যান্ছে 
শিশুক্প মনে অগ্রডুল শ্রাক্ষোড জাচগ তা দেখাঃ (২) যাতে ডিকুল তক্ষান্দ 
শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টার বাধার হুষ্টি করতে না পারে সেদিকে যত্র নেওয়া, 
(৩) যাতে প্রক্ষোভ কখনই স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা, 
এৰং (৪) যাতে শিশু শেখান মধ্যে মধ্যে সাফাল্যর আনন্দ ঘ। তৃপ্তি বোধ করে 


'ভার আয়োজন কর |) 


বার 
কয়েকটি প্রধান প্রুক্ষোভ (১০17৩ শা 51০1 ছা 06:10175) 


মানব আচবুণের উপর প্রক্ষোন্ছের গভাব অভ্যন্ত ব)|পঞ্ক ও গাজীর । মানুষ 
খুক্িধমর্শ বলে গববোধ করলেও তার আধঞ্চাংশ আচরণ শিদক এন্সে।ভের দ্বারা 
নিয়ন্িত ও পরিচালিত হয়ে থাকে । অতএব শিল্ষাথাঁর ভাচরণকে ভালভাবে 
বুঝ৪ হলে বিঙিন্ন প্রঞ্ষোছের প্রক্তি ও কাছ সন্বঞ্চে খনি জান থাকা 
আবশ্যক । নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান মানব গ্ক্ষো,ভর বর্ণন! দেওয়া হল। 


রাগ (8১7551) 


বৈচিত্র্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাপ নান! শ্রেণীর হতে পায়ে । লাষান্ত 
বিরক্ত হওয়! থেকে নুরু করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই শ্রেণীর 
অন্তত । হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্কে, কখনও কখনও বা ছুঃখের 
সঙ্গে জড়িয়ে থাকে: ঘ্বণায় থাকে রাগ এবং ভর । 

অভি শৈশবে শিশুর বাগ হয় প্রধানত ষখম ভার কাজে বা ইচ্ছায় কেউ 
বাঁধা দেয় | কিন্তুপন্ধে বড হলে তার ইচ্ছা, পরিকলনা, সন্মান, কারধাবলী 
প্রন্ত্িত্তে সন্দাকার বাধাঁদাঁন ছাডাও কেবলমাত্র বাধাদানের আশহকাও রাগের 
স্য্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকার মানসিক ছবণলত। | ব্যভির শিজের 
দ্পকে আশা এবং তার প্রকৃত যোগ)তা--এ ভু'্জের মধ্যে যত বশী পার্খকায বা 
উবযম্য দেখ! দেবে তত বেণী তার র'গের কারণ ঘটবে। 

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সবদৈহিক। সমস্ত দেহ দিখেই শিশু প্রথম 
প্রথষ বাগ প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড হয় ততই ভার রাগের অভিব্যক্তি 
গুপি বিশেষধমা ও সুনিপিষ্ট হয়ে ওঠে । পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ 
নিছক রক্তচক্ষুতে বাভ্রবুঞ্চনে পর্যবসিত হতে পারে । 

ব্যক্তির দৈহিক ও মাঁনমিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধের পক।শ ক্ষতিকর । 
রাগের সময় আযাড্রেনাপিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অন্থাভ'বিক বর্তৎ- 
পরতার বুদ্ধি, অতিসক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং লরিপাচন'অদ্থার স্থগিভস্তবন 
ইত্যাদি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তেমনই মনের সমত এ স্বাংহ্থযর 
উপরও রাগের প্রভাব অত্যস্ত ক্ষতিকর । 


নর 


১৮৩ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


যনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্‌ বয়সে কি কি কারণে প্লাগ জন্মায় তার একটা? 
বিবরণ দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়্াসের উপর যখনই কোন- 
রকম বাধা ব! প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই.তার মধ্যে রাগ দেখ] দেয়। 
প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণের মধ্যে্ট মীমাবদ্ধ থাকে । শরীরের সধালনে 
বাধা, শারীরিক অস্বস্তি, দ্নান, খাওয়া, পোষাক পর] ইত্যার্দি সাধারণ কাজে 
অসামর্থযবোধ প্রভৃতি কারণই খুব শৈশবে শিশুর রাগের সৃষ্টি করে থাকে। 
যেন; ঠিকমত মুখে খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরভে পারলে 
শিশুর মধ্যে রাগ দেখ! দেয়। 


তাছাড়। নিজের অক্ষঙ্গতা বা অস্থবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না ধলে 
শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার প্রতি যথেষ্ট মনো- 
যোগ দেওয়। হচ্ছে না ভাহলেও সেরেগেযায়। 


আর একটু বড হুলে নান! মানসিক ও প্রাক্ষোভিকফারণে শিশুর রাগ দেখ 
দেয়। নিজের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে 
তাহলে সেবেগেযার ৷ লমবয়পীদের সঙ্গে খেলন! নিয়ে এ সময়ে প্রায় মারা- 
, আারি লেগে থাকে | যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় ব৷ তার 
কোনও কাজ বা €খলায় বাধার স্ষ্টি করা হয় ভাহলেও রাগ ছেখা দিয়ে থাকে । 
শিশুকে বকাবকি করলে ঘা শাস্তি দিলে তার রাগ হর। মিজে বদি কোন 
ভুল করে ফেলে বা ষদি কোন খেলন। ৰা বস্ত ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে 
তাহলেও সে রেগে ওঠে । শিশুর রাগমাত্রেরই একটা সবজনীন বৈশিষ্ট) হল যে 
ষখন সে কোন না কোন রকম ঘাধ্যতামুলক চাপ অনুভব করে তখনই সে রেগে 
যায়। যেমন, কোন কাজ করতে বানা করতে তাঁকে বাধ্য করা হচ্চ্ছ, কিংবা 
কোন ইচ্ছাকে সে দমন করতে বাধ্য হচ্ছে, কিংবা জোর করে ভাকে কোন 
অন্থবিধা অগুভব করান হচ্ছে ইত্যদির ক্ষেত্রে শিশুর স্বভাবগ্ডই রাগ জন্মায় । " 


পরিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল, ইচ্ছার দমম, 
কাজে বাধাদান, আচরণের দেৌষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরস্তু করা, বত 
দেওয়া বা লম্বা উপদেশ দেওয়], অঙ্গীতিকর তুলনা কর] ইত্যাদি । তাছা1 অব- 
হেপিত হওয়া, ভৎসঙ হওয়া, অপরের হাস্ত বাবিদ্রপের পাত্র হওয়া, অন্তায়ভাবে 
শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ঘবার। পরিত্যক্ত হওয়। গ্রভৃতি 
ঘটনাগুলিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগন্ষ্টির প্রবল কারণরূপে 


রাগ ১৮৬ 


কাজ করে থাকে । পরে যখন তার আগ্রহ ক্রষশ গৃহের পীচিল ডিডিয়ে 
বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতে নান! প্রদ্ধিবন্ধক ও অন্মবিধা 
ভাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে ভুলতে থাকে । 

প্রাুযৌবনে এই, গ্রাতিবন্ধকের পরিমাণ ক্রঘশ বাঁডতে” কে এবং ছেলে- 
মেয়েদের রাঁগও সেইভাবে বেডে চলে । এই বয়সে রাগের একটা সাধারণ 
কারণ হল যে তাঁদের'মনে এই ধারণা জন্মায় যে ভারা অন্ঠাচভাবে শাসিত বা 
ভর্থনত হচ্ছে । তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সেই 
লক্ষ্যে পৌছনর ক্ষমতা-_এ দু'য়ের ষধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর 
একটি বড কারণ। এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে তত তাদের বাগের 
তাব্রক্ষা বাডে। |] 

আবও পর্ণ বয়সে ব্যর্থতা ও আশাভগ্গ রাগের প্রধাঁন উদ্দীপকরূপে 
কাজ করে থাকে । এই ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গ নান] কারণে ঘটতে পারে। 
ব্যক্তির নিজের সুখ-সুবিধা, প্রিয়জনের আনন ও উন্নতি, সামা্গিক শ্বীরূতি, 
অর্থ, মান ও প্রতিণন্ির কাষন। প্রভৃতি ব্যক্তির নান! মৌলিক প্রয়োজনের তরল 
বহির্জগত্ের রূঢ় বাস্তবের শৈলে ধাক্কা লেগে ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে এবং 
তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের শষ্টি হয়। 

রাগের গ্রকাশ৪ শিশু বড হবার সঙ্গে সঙ্গে গরিবন্তিত হতে থাকে । প্রথম 
প্রথম নিছক শারীরিক অভিব্যভ্িতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে । ভাঁরপর যত 
শিশু বাইরের পরিবেশ্রে সঙ্গে পরিচিত হয় তই সে তার রাগের বহি- 
প্রক্চিশকে সঙ্কুচিত করভে বাধ্য হয়। তাঁর ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি 
নিয়খিত ও পগ্গিবতিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমশ চীৎকার, 
কান্না, হাত পা ছোঁড়া প্রভৃতি শৈশবের আচরণগুলি সংযত হয়ে মাজিভ ও 
সমাজসন্মত আকার নেয়। 

তবে সময় সময় রাগের কিছু উপকানরিতাও দেখ। যায়। ক্লাগ ব)ভ্ির 
আলশ্ত, উদাসীনতা ও নিকৎ্সাহ প্রহৃতি দূর করে দিয়ে তাকে কাঙ্ছে প্রবৃত্ত 
করতে পারে । কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতাঙ্গাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি 
নিজেদের ব্যবহারের ভ্রটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন । বে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং তার পরিষেশের আর সকলের পক্ষে অমজলকরই 


হয়ে থাকে। 
বার বার রাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়|. তখন 


শিশুর পক্ষে রাঁগকে সংযত করা দুরহ হয়ে ওঠে! এইজন্য শিশুর রাগের 
সপ ১৩ 
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কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত 
না হয় সোঁকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। 


অবশ্য সব লময় শিশুর রাগকে জোর করে দমন করা উচিত নয়। যেখানে 
ব্যর্থত1 থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থ। না করে ফেন্বল 
মাত্র রাগ দমন করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ কষুপ্ুই হয়। সেজন্য শিশুর রাগকে 
অসামাজিক পথে অভিব্যক্ত হতে না দিয়ে শমাজসম্মত পথে যাতে প্রকাশ 
পায় তার ব্যবস্থা করাই হল সবচেয়ে প্রকৃ্ উপায় । 


শিশুর রাগের কারণগুলি খাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দর- 
কার। অনথক ভ্ভার আচরণ বা ইচ্ছায় বাঁধা সৃষ্টি না করা উচিত। যে সকল 
কাজ শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি তাকে করতে ন] দেওয়াই ভাল । 
দুরূহ কাজ, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক প্রতিরোধ সৃষ্টি, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি 
যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত | শিশুকে হুকুম কর! বা তার অলাফল্য নিয়ে 
ঠা্াবিদ্রপ করা একেবারে বর্জনীয়। তাছাড়া জোর করে বা শান্তির ভয় 
দেখিয়ে শিশুর কাছে থেকে কাজ আদায় করার প্রথাটিও অতি ক্ষতিকর। 

শিক্ষার্থীর রাগের চিকিৎসা! করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়াটা সব চেয়ে 
ক্ষতিকর । যথেষ্ট বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে ও সংযতভাবে শিক্ষার রাগের কারণ 
নির্ণয় করা.এবং সহাম্মভূতি ও 'বিবেচনার সঙ্গে তার মীমাংসা করাই পিতা- 
যাত। ও শিক্ষকের কতব্য। 


ভয় (£৬৭৫) 

রাগের মনত ভগ্মও মাত্রা ও প্রকাশের দিক দিয়ে নান! প্রকারের হতে 
পারে। স'মাহ আশঙ্কা বোধ করা থেকে স্ুক্ু করে ভয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে 
যেভেও পারে । শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বাহৃঠাৎ পড়ে যাওয়া 
এ ছুটি কাত্ণই একমাত্র ভষ জাগাতে পারে । কিন্তু পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে 
ভয় জাগাতে সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, প্রকৃতিতেও তেঙ্নি 
ভারা বভবিধ। ৃ 

বিটি পরীক্ষণের ষাঁধ্যমে দেখ! গেছে যে শিশুর ভয় জাগরণের উৎস তিন 
রকষের। প্রথম, কতকগুলি ভয় শিক্ষাপ্রহ্ত বা অভিজ্ঞতাপ্রন্ত | স্বাভাবিক 
ভয়ের কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবাক 
বিষয়েতেও ভয় সথশালিত হয়ে যায়। যেমন উচ্চশব্' বা অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত 


ভয় ১৮৩ 


থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তকেও ভয় করতে শেখে । দ্বিতখর, ভীত 
ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বস্তুকে ভয় কল্পতে 
শেখে । যেমন, ভূমিকম্প, ঝডবৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে তার 
মা-বাবা, বড় ভাই (বোনদের ভীতিমুলক আচরণ দেখে । ভযষের ভূতীয় উতল 
হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা । যেঙ্গন ডাক্তার, ফ্টাতের ডাক্তার, হাসপাতাল, বড 
বড় জন্ত, রুক্ষদর্শন মানুষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু এ সব বসন্তকে 
ভয় করতে শেখে । অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও এ ধরনের ভয় জেগে থাকে । 

ভয়ের উদ্দীপক যন্তই বিভিনস হোক না কেন, এক কথায় বল। চলে যে 
যখনই প্রাণীর সঙ্গতিবিধাঁনের সামর্থেটর চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদ। আকস্মিক 
ভাবে বেডে যাঁয় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভর জাগে । পরিধেশের সঙ্গে সজতি- 
বিধানের অক্ষমত! সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষত 
কেবলমাত্র ইন্দ্িয়মূলক ব| দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে শিপু 
যত বড় হয় ততই তার য় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেডে সামাজিক 
দঙগতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। সাধারণভ ভয় দু'শ্রেণীর | কারণজাত 
(756:0080) ও অকারণ (17:2010781)| আনেক ভয় প্রকৃত ও বাস্তব কারণ 
থেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথয1 বা অবাস্তব কোন ধারণ] বা বিশ্বাস 
থেকে গঠিত হয়ে থাঁকে। ভবে কারণজাতই হোক্‌, সার অকারণই হোক্‌, ভয় 
মাত্রেই শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়। 


ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যষে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে এক্ষটি 
সহজাভ প্রক্ষোভ এবং মাত্র ছুটি উদ্দীপকই নবজাতকের মদে) ভয় জাগাতে 
সমর্থ হয়। প্রথসটি হুল উচ্চশব্দ, থিতীয়টি হল হুঠাৎ ভারসাষ্য হারান । 
নবজাত* '£ই %ট কারণ ছাড়া শ্বন্ত কিছুতে ভয় পায় না। ছধেষত পে ঘড় 
হয় ভার ওভয এই ছুট উদ্দীসক্ক থেকে আরও অন্তাগ্ত উদ্দীপকে অনুক্হতন 
প্রক্রিয়ার (09700£01908) মাধ)মে সঞ্চালিত হয়ে যামু 


প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্ভবস্ত এবং তার পারিপাশ্থিকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে । কিন্তু তিন চার বছর বয়ন থেকেই কাল্পনিক এব দৃরতঙ্ নানা 
উদ্দীপকে তার ভর সঞ্চালিত হয়েযায়। এই সমর শিশুর ওয়মু*ক উদ্দীপকের 
সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে । আর একটু বড় হলে তার এই আমুলক ভয়ের 
কারণগুধি ধীরে ধীরে অগ্তহিত হয় এবং প্রকৃত বস্ত বা বাস্তব পর্িগ্থতিতে ভয় 
'কেন্দ্রীভূভ হয়ে ওঠে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকালীন ভয়েয় কারণগুলি 


১৮৪ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


একেবারে দুর হয় না এবং বনু পরিশত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, উচ্চশব্ব, তূঁত-গ্রেভ 
প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপকগুলি কাধকর থেকে যায়। 


দশ বার ঘছরের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে মানসিক বা অবাস্তব বস্র 
প্রতি ভয় বেশী জাগতে দেখা যায়। ভূক্ত প্রেত ইত্যাদি দৈব বা অপ্রারৃত বস্তু, 
দৈত্য দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মুত্যু, আঘাত প্রাপ্তি, বজ্রপাত, 
বিছ্যৎ, নান] গল্পে পড়া বা শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র 
গ্রভৃতির প্রতি ভয় তার মধ্যে জন্ম নেয় । 


শিশু আর একটু বন হলে ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত স্তর থেকে সাষাক্তিক 
স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। তখন শিশু অপরের নিন্দা, বিরাঁগ ব। সামাজিক 
লাঞ্ুনা 'প্রভৃতিকে শারীরিক বিপদের চেয়ে বেনী ভয়-করতে স্তর করে । 

শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান ম্কান অনিকার 
করে। ওয়াঁটসনের মতে উচ্চশব্দ থেকে অনুবতিত হয়ে অন্ধকারেতে শিশুব 
ভন সঞ্চালিত হয়ে যায় । শৈশবকালের আর একটি ভয় হল এক] একা. থাকা 
বা পবিত'ত' হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও দ্র্বলতাই তাঁকে পূর্ণভাবে 
অপরের উপর নির্ভরশাগ করে তোলে এবং তাই থেকেই একা থাকা বা 
পরিত্যক্ত বার ভয়ট! ভার মধ্যে বিশেষ করে দেখা দেয় ফ্রয়েডের মনঃ- 
সমীক্ষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শৈএবকালে শিশুর মধ্যে পিতা কতৃক অজহানির 
একটা ভয় দেখা দেয়। অতি শৈশবে মার প্রতি শিশুর যৌন আসক্তি জন্মায় 
এবং সে ভয় পায় যে তার এই অবৈধ কামনার শাস্তিস্বরখ পিতা ভার 
যৌনাজের ক্ষতি করবেন। ফ্রফেড এই ৈশখকালীন ভীতির নাম দিয়েছেন 
কাষ্রেপান কমপ্নেক্স (0985:56100 0900019স)। ৃ 

প্রক্ষোভ হিসাবে ভন্ন নিকুষ্টগম ও অতান্ত ক্ষতিকর। এই প্রাক্ষোভট 
মানসিক স্বাস্থাকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে ও ব্যক্তিসত্তার সু বিকাশের 
পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দীভায়। ভয়ের গ্রভীব ধ্বংসমুলক । সঙঈগভিবিধানের 
অসানর্ধ্য থেকে ভয় জন্মায়। কিন্তু ভঙ্গ বাড়তে থাকলে সেই অসামর্থয আরও 
বেড়ে য।য় এবং বতটুকু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির আয়ভাধীন ঘতটুকু করাও গার 
পক্ষে সস্তব হয়ে ওঠে না। 

ভয় ব্যক্তির মানসিক দুগ্ধ ও আত্মবিশ্বানকে নষ্ট করে দেয়। ভীত ব)প্ধি 
সব চেয়ে বেশী করুণা করে নিজেকেই। ভয় থেকে মুক্তি পাবার গর ব্যক্তির 
মধ্যে প্রান্মই আত্মগ্ানি বা আত্মভাচ্ছিল্য দেখ! যায়। 


ভয় ১৮৫ 


ব্যক্তিসস্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের জন্ পূর্ণভাবে বিকশিত 
ছতে পারে না। ফলে মনের মধ্যে দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চিকচ্যায়ীভাবে 
থেকে যায়। 

£ই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভয় বাসা বাধতে না পরে সেদিকে 
সধদ্ু লক্ষ্য রাখা উচিত | শৈশবে যাতে নানা ওরুতির অকানণ € আটাক্তব ছয় 
এসে শিশুর মনকে ঢুবল না করে ফেলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষকের গ্রুয 
কঠব্য। শিশুর অভিজ্ভাগ্ুজিকে ভালভাবে নিয়ঙ্গিত কর এবং ক্গোল। 
আক্ন্মিক আঘাত৮মী ( থাছছাও।) অভিজ্ঞতা] যাতে শিশুকে ভছ্গঙক লা সরে 
সেদিকে বিশেমদ্দাবে মনোযোগ দেওয়া! একংন্ত প্রথ্থোজন | * 

দ্ুণ্িন্দা ভয়ের অষগামী। বু তধাস্তব ভয় পরিণভ খয়সৈ দশ্িশীব নপ 
নিছে দেখা দেয় এবং সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়ার গ্রতিবন্ধক হয়ে €ঠে। এই ধানের 
অবাস্তব ভয় (1[3101)% ) মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাবনাগ্ড দিকে নট করে 
দেখ এব* জদনেক সমগ মনোবিকাবের কারণও হয়ে ছঠে। 

কার .কাঁন৪ মন্তে ভয়ের উপকাহিতাও আছে । উদ।হবণল্প, ক্ষয় 
মাভষকে হৎপাতনিক কাজ থেকে বিপন্ভ করে, অপরাধ থেকে নিবতু কলে, 
মমাজ-নিদিট ও নিয়ছিত আচরণ করতে বাধা বকে এবং শিযমানিকদ্ধ ও আন গঞ্জ 
করে তোসে। 

একথা তান্বত। "ননন্বীকর্ধ যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্য বা অবাণ্ি 
কাঁজ থেকে লিন বকর ব্যাপারে ভয়ষ্ট *্রধলঙ্ছম উপকফণণ | জমাঠিক 
সংগঠনের শখলা ও নিয়মকানুন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয় যে একটা গুব্রপূর্ণ 
এঙ্িযোঁধক রুপে কাজ করে মে বিষয়ে সনে দে । সমালে প্রচলিত 
'াহ্পাসল € পিধি-লিষেধশলি এবং সেঞ্লির সঙ্গে নংঘুত্ত শান্তির প্রি দিপ্পাগ 
ও পবস্থাবের প্রদ্ধি প্রলোভন শ্িশুব মপ্ে ছেলেবেলা 'থকেউ সাফান্সিক 
কাছের প্রতি ভশত্তি জাগিয়ে গোলে একং পরে এই ভীতিই ভাঁকে সম্গাগ 
অন্থখোছিত পথে জীবন কাঁটা? বাধ্য করে। অসাধৃত', অপতক্ণ, এগুলা, 
দ্বার্থপদ্ভাঁ, ধ্রুতৃছি অঙামাভিক আরণ কে শিশু সমাজের নিন্দা বা 
শান্তির ভয়ে বিরত থাকে। 

এই মনের মণে; যথেষ্ট সভ্য থাকছে শিশুর মধো ভয় জাগানে বা তাকে 
ভয়গ্রস্ত করে বাঞ্চিত আচরণ করতে বাধ্য করাব পঞ্ষে এটিকে কোন মঞ্ছেই হক্তি 
বলে গ্রহণ কর] যেতে পারে না। ন 


১৮৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্বাভাবিক সহজ পথে যদি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তবে ভঙ্ক 
দেখানোর মত অন্মাভাবিক পন্থার সাহাষা নেওয়া সম্পর্ণ অসঙ্গত। তাছাড! 
মনের উপর ভয়ের অমঙ্জলকর প্রভাব এত বেণী যে কোন মতেই শিশুর মনে 
ভরের পরিপোষণকে সমর্থন কর] যায় ন1। 


তবে সামাজিক শান্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভয়কে কিছুটা সমর্থন করা 
যায়। এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে আমাদের সমাজজ্রীবনে শুজাল! বজায় রাখা 
হয়ে থাকে । কিন্ত যুক্তির দিক দিয়ে দেখছে গেলে শিশুর মধ্যে লামাজিক 


আদর্শের প্রতি আল্পগভ্য স্ষ্টি করা! উচিত সাকাজিক সচেতনভ। ও দল্ল্রীভি 
জাগরণের মাধ্যমে, ভয় বা অন্য কোন অশ্ব ভ।বিক পন্থার সাহায্যে নয়। 


আনন্দ (7199855079১ 3০7) 217 [0611218 ) 


আঁনন্দও সামান্য তৃপ্তির অনুভূতি বা আরামবোধ থেকে সুরু করে উদ্দা 
উচ্ডাসের দপ নিতে পারে । আনন্দ আসে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি থেকে । 
পাণীদেহের অস্তিত্ব বঙ্গায় ঘ্বাখাব জন্য জন্ম থেকেই কতকগুলি জৈবিক চাতিদ। 
বা প্রয়োজন দেখা 'দেয়। সেই চাহিদাগুলির তৃপ্তি প্রাণীর অস্তিত্ব ৰজায়ু 
রাখাকে সম্ভব করে ভোলে এবং ফলে তার মনে আনন্দ অনুভূত হয়। ক্ষুধা, 
যৌন চাহিদা, বিআঁম বা নিদ্রার চাহিদা, দেহের মংরক্ষণমলক চীহিদ! ইত্যাদির 
তৃপ্থি থেকেই আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি। 

শ্রিশু যত বড হয় ভতই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি থেকে তার আনলের 
বোধ ক্রমশ অন্তান্য উদ্দীপকে অঞ্চাজ্িত হয়! প্রথম গ্রথম সে যে সকল তুচ্চ 
ঘটল] বা বস্ত থেকে আনন্দ পেত, একটু বড হলে সেগুলি তাঁর কাছে অর্থহীন 
হরে দীভাম। ক্রমশ সে যই ভার চতুষ্পার্শের সাম!ছিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিবেশের সক্ষে পরিচিত হয়ে ওঠে ততই ভার আনন্দের উৎসেরও প্ররূত্ি 
ব্দলে যায়। সে তখন অপরের প্রশংসা, সামাজিক শ্বীরুতি। সমথন, বন্ধু 
গ্রভৃত্ি নাণা উৎস থেকে আনন্দ আহরণ করে । 

সামাজিক জটবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা আর €দহিক 
ব্যাপারে লীষাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাডিক ব্যাপারে 
সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফলে দৈহিক চাহিদার তৃপ্তির চেয়ে এই সব নতুন 
মানসিক ও সাঙ্গাজিক চাহিদার তৃপ্তিতে সে অধিকতর আনলা লাভ করে। 
নান] পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জন্মের প্রথম দিকে 


আনন্দ ১৮৭ 


থাকে সম্পূর্ণ আত্ম সীমিত। সে খন বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ 
করতে শেখে না) ছ'মাস বয়সে এই আনন্দ থেকে জন্ম নেয় উচ্ছাস (0018697)। 
তখন শিশুর আনন্দেরকারণবপে থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্জিয়মূলক পরিতৃপ্তি। 
কিন্তু ১০।১১ মাস বয়স থেকে দেখা যায় সে মা, বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতি 
বহির্জগতের লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সময় থেকে ভার মানসিক বা 
সামাজিক চাঁহদার বোধ জাগতে থাকে বল চলতে পারে এবং মশ ভার এই 
মানসিক চাহিদাগুপির তুপ্রিই তাঁর আনন্দের একটা বড উত্স হয়ে দাভায়। 

ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান, কারণ হল শারীরিক শতশত! ও স্বাচ্ছন্দ্য । 
তাছ।ও1 যগ্তই সে নতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই ভার ্সীনন্দ আরও বেডে 
ওঠে । মুখে শঙ্খ করা, টেচান, হামাগুডি দেওয়া, ভাটা, দাঙান ইত্যাদি 
কাজগুপি করায় ণে ত্াচুপ্র আনন্দ পায়। জেরলিল্ডেঞ্চ পরীক্ষণ দেখা গেছে 
যেষখন শিশুর কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয বা কোণ কাজ করতে সে 
বাধার সম্মুখীন হয় তখন তার আনন্দ আরও বেডে ওঠে । তাহা ডা বখন সে 
অন্তান্তদের সঙ্গে খেলাধুণা করে তখনও সে গ্রচুর আনপা পা্। শিশুর আনন্দ 
প্রকাশের রূপ হপ হাসি, গার সঙ্গে শব্দ করা, ছাত পা ছে 1, মাখা নাড়া 
ইত্যাদিও। 

শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসঙ্গ সম্পর্কহীন বস্তর চেয়ে যে সব পরিস্থিতিতে 
অন্তান্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গ সে পায় সেই সব পরিস্থিতি থেকে সে বেন 
আনন্দ পেতে শক করে । অন্ান্ত ছেলেমেয়েদের শঙ্গে সে খেলাধূল। করে 
আনন্দ পায় । এই সময় থেকে শিশু কমিক, কাটুন বা হাসির ছবি দেখে 
আনন্দ পেতে শেখে । অপরকে বিরক্ত করে বা অপ্রতিভ করে বা অস্বস্তিকর 
পরিস্থিতিতে ফেলেও সে আনন্দ পায় । 


বখন সে আরও বড হয় তখন সে অদ্ভুত কিছু দেখলে ব৷ শুনলে হাসে এবং 
নিজেও ল্সিকতা করতে শেখে । নিজের সাফল্যে বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ 
করে সে আনন্দ পায়। যেসবকাজ করা শিষিদ্ধ সেই সব কাজ করতে বা তা 
নিয়ে আলোচনা করেও সে আনন্দ লাভ করে। এই বয়সে উচ্চ ব1 মু হাসি 
হল আননোের সাধারণ প্রকাশ । আননোর সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা 
শিথিল বা ক্লথ ভাব অনুভূত হয়। 

প্রাগ্তযৌৰনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাঁতিদা! ভার আনন্দবোধকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে,। যেমন, সক্রিয়্তার চাছিদা, স্জন ব1 উদ্ভাবনের 


১৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিভস্ঞান 


চাহিদা, জানবার চাহিদ!, দায়িত্ব গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সাঙ্গনীর 'চাহিদ 
ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান উদ্দীপক হয়ে দীডায়। 

ব্যক্তির উপর মঙ্গলকর প্রভাবের দিক দিয়ে প্রক্ষোত গুলির মধ আনন্দ 
সর্বোত্তম । দেহমনের সব্বাঙগীণ বৃদ্ধি এবং মানপিক স্বাস্থযকে অপু রাখার দিক 
দিয়ে আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেণা। 

শিশুর ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুপি যদি যথাযথ তৃপ্তি লা করে ভবে তার 
ব্যত্িলভ্ার বিকাশ সুষ্ঠু ও শ্বান্থাময় হবে। আর ষদি কোন কারণে কোন 
চাহিদা অবদনিত হয় তবে তা ভার মানপিক স্থাশ্থ্যকে বিপধপ্ত করে তুপবে। 
শিশুদের মধ্যে যত রকম আচরণমূলক অসর্হি দেখা যাপু সে সকলেরই চলে 
আছে তার ঠয়োজনীম় চাহিদার অতৃপ্তি। 

শিক্ষায় আনন্দের প্রভাব খুব গুকত্পূর্ণ। থর্মডাইকের শ্রিখনের ফণ্পাভের 
স্ত্র থেকে দেখা ষায় যে আনন্দ বা তৃথ্িলাভ শিবনকে সন্তপর এ শ্ণয়ী 
করে। শাপ্তি এবং পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণা হখেছে ভা থেকে 
প্রমাগিত হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষাব পরম সহামুক | যে শিখনে 
শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ প|য় তা সে স্বাভাবিক ও স্বপদে [দিভভাবে গ্রহণ কৰে 
আস যেখানে সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে। 

এই থেঞ্টেই জন্মেছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে শিশুব অগ্রহ-ভিত্তিক করে 
তোলার আন্দোলন । শিশুর শিক্ষা! জন্ম নেবে শিশুব চাহিদ। থেকেই । এক 
মান্ত্র চাহিদান্তিত্তিক শিক্ষাই শিশু খ্বেচ্ছায় গ্রহণ ককাব, কেনল! সে শিক্ষা তবে 
শিশুনন আনন্দের ম্বাভাবিক টৎস। 


ভালবাসা (81015061077 21 0০0৬৩ ) 


ভালবাসা হল আননের প্রতিক্রিয়া । কোন ব্যক্তি ব। বস্তুর প্রুতি ভাল- 
বাসা জন্ম নেয় এ বস্্ববাব্যক্তি সম্পকে আনন্দকর আশুঙ্রতা কা গ্রাশা ক্রয়; 
থেকে । সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক স্থখ দ্বচ্ভন্দের প্রতি যাবা যব 
নেয়, যার! ভার সঙ্গে খেলাধূল! করে, যারা তাকে কোন না কোন উপায়ে 
আনন্দ দান করে তাদের প্রতি ভার ভালবাসা জন্মায় । বস্তুর সম্বন্দেও একই 
কথা। যে সব বস্ত থেকে সে কোন রকম আনন্দ পায় সেই সব-স্তকে সে 
ভালবাসে। প্ররুতপক্ষে ভালবাসা মাত্রেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্ত ও 
ব)ক্তি থেকে সঞ্জাত আনন এ বস্তু ৰা ব্যক্তিতে অনুবতিত হয় এবং ভার প্রতি 
শিশুর ভালবাস! স্ষ্টি করে। 


ভালবাস! ১৮৯ 


শিশুর ব্যক্তিসত্বার ক্রমবিকাশে ষে প্রক্ষোভটি অত্যন্থ গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে সেটি হুল এই ভালবাসা। ভালবালা প্রক্ষোভটি দবিমুখী__অপরের কাছ 
থেকে তার ভালবাস পাবার আকাঙ্া! এবং অপরের গতি ভার ভালবাসার 
অন্থভূভি। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, 
অসহায় ও অপরেন্র সাহায্য ও যত্রের উপর সর্বতোন্ভ'বে নিরশীল। এই সময় 
শিশুর মনেল শাশ্যাময় সংগঠনের শুন্য প্রয়োজন ভার 'পিতি বউদের যথেষ্ট 
মনোযোগ, সম্নেহ যত্ব আদর, ভালবাস। ইচ্ঘাদি | যে শিট উপংক্ত পরিমাণে 
এই ভালবাসা পায় তার ব্যক্ত ম্বান্ছামষ এ সুষ্টিণত ভণ্য এঠে। আর যে 
শিশু কোন কারণে এই ভাশবাসা খেকে বঞ্চিত হয় তার মানলিক স্বান্থা ব্যাহত 
হয় এলং ভার বক্তিসত্তা “রল ও শীত হয়ে ওঠে স্মাবার তেমনই দ্সপর 
পক্ষে শিপ্জে অভিতিভ্ত আদর দিলে খা! ভালবাগা দেখালে বিপরিত ফল হয়ে 
থাকে। শিশুর জঙ্ি মান্গাপিভার ভালবাসা ছ্''নক সময় ঘা] চ্াঁতিয়ে মং 
এখুং ছার স্বপিঙর হবার পথে বি্লাট প্রন্চিকন্দক হলে এঠি | ক্ষাছান্চা অভ্িরিভ 
স্াদর, যদ বা নে:হর আবকাওয়ায় শিশ মান্য হইলে ভাব বান্ছব স্মভিষ্তন্কা 
অসম্পূর্ণ পেকে বায় 'এবং বভ ধলিম ও ত্কৃতি নানাস্ ছারণা তর হানে বাসা 
বাধে। জে খল নি ঝড় হয় তথম দর শঙ্গে বাস্তব পরিবেশে সঙ্গছিবিধান 
কর্বা একেবারে জ্মসম্ভব গয়ে ওঠে । সাখারশশ শ্রিতামাতার একমাত্র সন্তানের 
ক্ষেত্রে এ ধরনের পত্িশ্তিঠি বা অবচ্ছার টি হয়ে থাকে । অতএব শিশুকে 
ভালভাবে মাতষ করতে হলে বেসন তার প্রন্থি যথই অনোষোগ, যত্বু ও 
ভাশবাদা দরক্ষাপর তেমনই দেখা উঠিভ বে এগুলি যেন স্বাভাৰিক মাত্রা 
ছাড়িয়ে না ষায়। ভালবাস যেন তার খ্বান্থযময় ও শ্বাভাখিক ব্যাক্তিসত্তা 
পঠনের সহায়ক হয়ে ওঠে, প্র্িবন্ধক না হয়ে দায় । 


শিক্ষক-শিক্ষ ধিণ পম্পর্কটি ও যেন পাম্পর্িক ভালবাস।র উপর প্রতিঠিত হয়। 
শিক্ষকের প্রকৃত কর্তব্য নিচ্ছক শির্খ।দানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সভ্যকারের 
সহানুভূতি ও ভাএবাপাঁর মধে] দিছে শিক্ষা্পীকে নিকট আমীরের কুরে উন্নীত 
করা শিক্ষকের কর্তষ্যের প্রধান অঙ্গ । কেবলমাত্র শিক্ষার ব্)ক্তিসাতার সু 
বিকাশের জন্য নয়, শিক্ষাদানের প্রতিয়াটিকে কার্তকর ও আয়াসহীন করে 
ভোলার জন্তও [শক্ষক-শিল্ষার্থীর সম্পর্কটি পারল্পরিক গ্াাত ও অন্ুরাগের 
'ভিত্তির উপর শ্থাপিগ্ত হওয়া] একাস্ত আবশ্যক | 

বিকাশমান শিশুর মানসিক চাহিদাগুলিক্স মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা এবং 


এড 


১৯৩ শিক্ষাশ্রফ্মী মনোবিজ্ঞান 


আত্মস্বীকতির চাহিদা হল দুটি প্রধান চাহিদা এবং এগুলির তৃপ্তি হত্স শিশু 
যখন ঘোঝে ষে পে অপরের ভালবালা এবং অন্ুরাগের পাত্র । 

শিশু যেমন অপরের ভালবাসা চার তেমনই সে অপরকে ভালবামতেও 
স্বাভাবিক প্রেরণা অন্রভব করে । দেখ] গেছে ষে এক বছর বয়স থেকেই শিশুর 
মধ্যে বডদের প্রতি ভালবাঁসা প্রকাশ পায় এবং বছর দেডেক বয়ন থেকেই 
অন্যান্ট ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও ভার অনুরাগ জন্মায় । 

পাচ ছ'মাপ বয়ল থেকে শিশু তার পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে 
শেখে । এই সময় থেক হুক হয় তার সামাজিক সংযোগ । যতই সে বিভিন্ন 
ব্ক্তির সংস্পর্শে আসে এবং সখের অভিজ্ঞন্তা লাভ করে তত ব্শৌসংখ)ক 
ব্যক্তিকে দে ভালবাসতে শেখে । একটা দ্রব্য বিষয় হল যে শিশুর ভাল- 
বাসা মুখাভাঁবে ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে, গৌণ্ভাবে গডে ওঠে জন্ডবস্ত 
নিয়ে । বানহামের পর্ণবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন কোন জডবস্তর 
প্রতি শিশুর ভালবালা জন্মায় তখন সেটিকে সে প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্প্রিয় 
ব্যক্তির প্রতীক বা ধিকল্প বলে মনে করে । এর পরের ধাপে সে তার পরি- 
বারের গণ্তীর বাইবের ব্যক্তিদের ভাঙ্গবাসতে শেখে । এসব ব্ন্তিশাই তাকে 
তার বাড়ীর সঙ্গে সম্গর্ক ছিন্ন করতে সাহাধ্য করে। শিশু এদেরই তার "বন্ধু 
বলে হনে কহে। 

শিশু যন্ত বড় হতে থ।কে তত সেবাইরের ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যভিদ্ের 
প্রতি অন্ুপক্ত হতে থাকে । বাভীর গঞ্ভী ছাভিযে বাইকের বস্ত্র বাব্যক্তির 
উদ্দেগ্তে শিশুর আলবাঁসার এই সঞ্চালন তার সামাজিক জীবনবিকাম্দের একটা 
গুকত্বপুর্ণ সোপান । সু মমাভজীবনের বিকাশের জন্য গৃহের গতি শিশুর 
প্রাক্ষোভিক আসক্তি হ্রাস পাওয়া একাস্ত দরকার । 

এর পরের সবে শিশুর ব্যক্তির প্রতি ভালবাম। ধীরে পীরে অ-ব্যক্িতে 
সধশালিত হব। ক্ষুশ, ক্লাব, অঙ্গান্ত সামাজিক সংগঠন, সাংস্ৃতিক সংঘ, খেলা 
দল প্রভৃতি শিশুর আন্তরিক ভালবাসার বস্ত হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ দলের 
প্রত্যেকটি সদস্তের সঙ্গে গার একটা গ্রীতি ও সৌহার্দ্ের বন্ধন গডে ওঠে । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই ভালৰাসার মূলা অনেকখানি। বিছ্যালয়, শিক্ষক, 
শিক্ষার বিষয়বস্ত্র, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি নকলের প্রতিই ষদি শিশুর আন্তরিক 
আসক্তি না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবেনা | শিক্ষা-গুচেষ্টার 


প্রাথমিক লক্ষযই হল সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির উপর শিশুর আত্তরিক অনুরাগ 
বা আসক্তি সৃষ্টি কর! । 


'প্রশ্নাবলী ১৯১ 


যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভালবাস] যৌনভ্তরে উন্নীত হয়। অবশ্য 
ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথষ থেকেই যৌনধর্মী। এই 
সময় সঙ্গী বা! সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং 
পর্িবার-গঠনের অভিঠাষ ধীরে ধীরে তাদের মনে বাসা বাধে । এই সময়ে 
ছেলেমেয়েদের পরিণত মনে জাভীযুতাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন এভিহোষ প্রতি 
অনুরা গ্রভৃভি জন্মায় এবং এই বহুমুখী আসক্তি ও অনুরাগ তাদের ভবিষ্যৎ 
বাক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। 


তর 


মনসমীক্ষণ ( 75১ ০1)09217519515 ) 

মনঃলষীঙ্গণ মনোবিজ্ঞানের একি শাখা হলেও পরিকল্পনা], পদ্ধতি ও 
ৃষ্টিভক্রির দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ এনোবিজ্ঞানের সে এর বিরাট পার্থক্য । 
এটিকে প্রধানত মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও আচরণবাদী 
মনোবিজ্ঞানীদের (1301)5100718$) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল 
পাওয়া যায় না। বরং আরও লিছু”গভাঁবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গ তিবিধানের 
মনোধিজ্ঞান (105%0]1010প্ডি 91 ৪,110810100656 ) নাম দেওয়া যায় । অর্থাৎ 
বিভিন্ন পারিবেশিক পবিস্থিত্তিভে মান্নষ কি ভাবে সম্মভিবিধানের চেষ্টা করে 
তার টজ্ঞানিক ক্ারণ-নির্ণর়ইঈ মনঃলমীন্মণের প্রধান কাজ । সাধারণ 
মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃদমীক্ষপের সব চেয়ে বড পার্থক্য হল এই এম সাধারণ 
মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্তিয্াগুলিকে তাদের পঞ্িবেশ থেকে বিচ্যুত্ত করে 
নিয়ে পৃথকভাবে ছাদের বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে তাদের গ্রকতি ও 
টৈশিষ্ট্য “নর্ণয় করা হু । কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক 
শক্তিগুলির সমন্বয়েই বিচাপ্ করা হয় এবং ভার অস্তনিহিত উদ্দেশ্যের 
পরিপ্রেশিভে তাব সংব্যাখ]ান দেল্ঝা হয়। 

ভিয়েনাবাপী মনোবা11থ চিকিৎ্লক পিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই নবীন মনো- 
বিজ্ঞানের জনক । বস্তত্ত হ।নসিক ব্যাধির চকিৎস1 পদ্ধতি থেকেই মন5সমীক্ষ ণ 
জন্ম লাভ করেছে এবং 'এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে এ মনোব্যাধিপ চিকিত- 
সাগাবেই। হিস্টিরয়া ও 'অঙ্ঠান্ত মানমিক বিকারের চিকিৎদা করতে গিয়ে 
তিনি মানব মনের গভীর অস্তশ্থলে এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেঙ্গেন 
যাতে মানব আচবণেপ ওএকৃতি € উদ্দেশ্য এক নতুন সংব্যাখ্যান নিয়ে তার 
সামনে দেখ। দিল। এই নতুন ব্যাখ্যাকে ভিওি করে ফ্রয়েড প্রবতিত করলেন 
এক অভিনব মন।*চপ্চিতত্্র পদ্ধতি এবং গডে ভুজলেন তার অধুনা প্রসিদ্ধ মনত- 
সমীক্ষণের চমকপ্রদ তসী্টি ! 

দীর্ঘ অর্ধশভান্দী ধরে ফ্রয্েড তার অভুত প্রতিভ] ও কর্মক্ষমভার সাহায্যে 
মনহসষীক্ষণের বিভিন্ন ততগুলির বাস্তব কপ দিয়ে যান । তীব জীধিতদশাঞঙ্ডেই 
ছিনি নিজে উর ত্তত্বগুলির যধ্যে প্রচুর-পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। 
তার নৃত্যুর পর তার বহু অন্ুগামীও তার ভত্বগুলির মধ্যে নানাৰপ পরিধর্তন 


মনঃসমীক্ষণ ১৯৩ 


ও পরিবর্ধন করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের শাখার সৃষ্ট 
ক্রেছেন। আমরা বর্তষ্কান আলোচনায় ফ্রযেডের মিজন্বথ মতগুপির একট! 
নংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করুব। তবে ফ্রম্বেডের প্রথম দিকের তন্বগুলি 
এখানে বর্জন করা হল* এবং সত্তার পযবন্তীকালের নংব্যাখ্যানগুলিরই বর্ণন! 
প্রধান দেওর।| হল। 
প্রাণশক্তি ও মরণশ'ত্ত (2795 27 | 2252605) 

মনঃসমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে অও্যপ্তরীণ শক্তি 
এবং প্রেষণাপপ সাহাষ্যেই মালব-আচরণের ব্যাখ্য। দেওয়া হয়েছে । অআফ্জেডেন্ধ 
মতে সমস্ত মানসিক সক্রিয়ভার মুলেআ।ছে ছুটি আদম শক্তি। একটির তিনি 
নাম দিষেছেন প্রাণশক্তি (12:99) | এটি হল জীবন এবং ভালবাসার শক্তি । 
এর মধ্যে অস্তভূ পু হচ্ছে, নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আসত্মনংর ক্ষণ 
এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা । এরসবা গ্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর 
একটি আদিম শরক্তি। এটি প্রকৃতিতে এরসের [বিপক্ীতধ্মী এবং ফ্রয়েড ছার 
নাম দিয়েছেন মরণশক্তি বা থ]ানাটস (10182759851 এরস যেমন প্রাণীকে 
বেঁচে থাকার শক্তি 'যোগাম্ব তেষনই থ্যানাটস এাণাকে ভার 'অপরিহার্ধ লক্ষ্য 
মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন 
আছ বীচার ইচ্ছা ছেমনই তার পাশাপাশি আছে ভার মরণের উচ্ডা। এই 
দুয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই আমাদের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। 
মরণশক্তির প্রকাশ আবার দু'রকমের হতে পারে, যখন এই শক্তিটি অস্থমুখী 
হয় খন আত্ম-নিধাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়। আলার যখন এটি 
বহিমু্ধী হয়ে ওঠে ভখন ধ্বংস বা মরণের রূপে প্রকাশ পায়। নিটুরতা, 
আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইভ্যার্দি মারণাত্সক 
প্রবণপাগুলি মরণশক্তিপই বহিযমুখ প্রকাশ। 

ফ্রয়েডের এই সংধ্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বার্ণ 
প্রভৃতির মত একজন জ্বীবনী-শক্কিবাদী (৬108119%)| বস্তত্ত ভীবনী-শক্তিবাদীর 
সঙ্গে তার মতের মৌলিক মিলও যথেষ্ট আছে । ফরাসী দাঁশনিক বার্গপ'র 
পরিকলিত জীবন গ্রেষণা (73180 181) বা বার্ণাড শ'র পরিকলিত জীবনী 
শক্তির (1:89 70:09) সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি । 
কিন্তু প্রাণশক্তি ও মরণশ/ক্তি ছুটিকে পরম্পরধিপ্োধী শত্তিরূপে ক্রয়েডের, এই 


পরিকল্পনাব মধ্যে পত)ই অভিনবত্ব আছে। এর ঘা! মানব মনের মধ্যে যে 
মেপিক অন্তবিরোধিতা আছে তার একটা বৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান পাওয়া] যাঁয়। 


১৯৪ শিক্ষাশ্রয়ধ মনোবিজ্ঞান 


প্রাণশক্তির অস্তনিহিত মুলশক্তির নাষ দিয়েছেন তিনি পিবিভো 
(190100)। এই লিবিডে! হল ভেজ ও উদ্যমের আধার । ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় 
এই লিবিডোই হল ব্যত্তির ৰ্যক্তিসত্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমান্র 
নিয়ন্ত্রক । এটি একটি পুরোপুরি মানসিক. বা অতি-দৈছিক শক্তি । দেহগত 
শক্তি, পুষ্টি বা অন্থান্ত দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। 


প্রত্যেক ব্যক্তি সমান পরিমাঁণ বা! সমান প্রকৃতির লিৰিডে নিয়ে জন্মান্ব 
না। কারও এই তেজোভাগার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী । 
আবার লিবিডোর বিকাশ প্রচেষ্টা নান বিভিন্ন পথ ধরে এগোন্তে পারে এবং 
লিবিডোর গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিক বা 
অস্বাভাবিকত্ত1। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, ভার গতিধারা 
এবং তার উপর পরিবেশের গ্রতিক্রিয়া এইগুলির উপরই নির্ভর কবে ব্যক্তির 
ব্যক্িসত্তার ম্ব্ধপ ও সংগঠন । 


ফ্রয়েডের মতে এই লিৰিভোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ফৌনমুলক অর্থাৎ লিবিডোর 
সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির যৌনকামন তৃপ্তির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। 
ক্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান বহুযুগের গ্রতিষিত মানব-চিন্তার জগতে বিরাট এক 
অলোঁড়নের সৃষ্ট করেছে | তার মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মৃলগত যে 
তেজ বা শ্বক্তি তা যৌনকাষনার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য যৌনতাকে 
ফ্য়েড প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল 
রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন। যৌনত'!র অন্তর্গত হল ব)ভ্তির সুখ-অন্েষণের 
সবৰিধ প্রচেষ্টা । আত্ম-গ্রীতি, পিভামাত1-বঞ্ঝু-বান্ধবের প্রি আকর্ষণ, মানব 
জাতির প্রতি প্রেম এবং ব্যাপক অর্থে ভালবাস; বলতে যন্ত রকম আসক্তিকে 
বোঝায় সে সকলই ফ্রয়েডেন্ন যৌনতার মধ্যে অস্তভূক্ত হচ্ছে। কিস্তৃভা বুল 
যৌনতার সংকীর্ণ অর্থটিও এখানে বাদ যাচ্ছে ন!। দৈহিক মিলন ৰা প্রজনন- 
ক্রিয়া যে লিবিডোর দুখ্য লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দে্ নেই। 


লিবিডোর অগ্রগতি বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ 


(179£1555 ০0119100 ০ 06৬51০18170 01 10515012110) 


ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় লিবিডে! একটি চজ্ষাঁন ঠেজপ্রবাহ। ওন্ের মুহ্র্ড 
থেকে এর চলা সুরু হয় এবং নানা পথ ধরে এটি তার পুর্ণ পরিণতির দিকে 
এগিয়ে চলে । শিশুর ব্যাক্তসত্তার ক্রমবিকাশ লিবিডোর অগ্রগাত্ত রই সমার্থক। 


মনঃসমীক্ষণ ১৯৫ 


লিখিডো বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান শুর আছে £ 

প্রথম, শৈশব (11008205), এর স্থায়িত্ব জন্ম থেকে পীচ-ছ বৎসর বয়স পর্যস্ত। 

ছ্িতায়, প্রসুপ্ত কাল (14%69705 762200 ), এর শ্থারিত পাচ-ছ বৎসর 
বমস থেকে বার বা তের বৎসর বয়ল পধস্ত এবং 

তীয়, যৌবনাগম) (44০18509206 ) যার স্থাত্সিতব আঠারো থেকে কুড়ি 
বৎসর বয়ন পধস্ত। 

এই স্তর তিনটির ষধ্যে ফ্রয়েডের মতে শৈশবের গুকত্বই সধচেয়ে বেশী। 
এই সময় লিবিভোর মধ্যে নান! গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। 
১। শৈশব (10705 ) 

জন্মের সময় শিশুর লিবিডে1 থাকে অসংহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । 
কিন্তু খুব শদ্রই জিবিডে! তার নিজন্ব আশ্রয় বা অবশ্থান খুঁজে নের। কিন্তু 
লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবতিত থাকে না| শিশু বড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাপ পিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে । লিবিডোর অবস্থান প্রথঙ্গে 
থাকে শিশুর মুখে । এটিকে মৌখিক-রতি স্তর (0£%1-6:060 ৪৪০ ) বলা 
হয়। এই সময় শিশু ভার মুখের সক্রিয্নতা থেকেই যৌন আনন্দ লাভ করে 
থাকে । ঠোট ও জিভ দিয়ে চোষ|, কামড়ান, চিধানো ইত্যাদি মৌখিক কার্য 
থেকে সে এই স্তরে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক রভিরই 
শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধর্ষণমূলক স্তর (021-5501510 5866 )1 এই 
স্তরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব । এই সমর সেযা 
পাম তাই ভাঙা বা নষ্ট করাবু একট] প্রবণত। সে অনুভব করে। 

মৌখিক-এতি স্তরের পরে আসে পাযু-রতি স্তর (1/৮08] 0000 808৫9 ) 1 
এই সময় মুখ থকে পায়ুতে তার লিবিডো আশয় নেয় । এই স্তবে প্রথম প্রথম 
মল-নঃসরণ প্রক্রয়ায় শিশু আনন? পাযু। কিন্তু শেষের দিকে শিজেপ দেহের মধ্যে 
মল-স্ংরক্ষণে তার লিবিডে-তৃপ্তি ঘটে । ফ্রয়েডের মতে পরবত্ণা জখনে অনেক 
ব্যভ্তির মংধ্য ষে অস্বাভাবিক কপণত] বা অর্থ, বস্ত প্রভৃপ্ভি সংগক্ষণের অতিরিক্ত 
প্রবণতা দেখ! যায় তা এই স্তরের লিবিডোর সংবন্ধন থেকেই সৃটি হয়। 

পাযু-স্তরের পর আসে লৈঙ্গিক (€21110)স্তর ! এই সময় শিশু যৌন- 
ইন্দ্িয়ের সুখদানের ক্ষমতা আবিফীর করে। এই ভবের পুব পর্যস্ত শিশুর 
যৌনত! অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায় । এই লোঙ্গক গুর থেকেই 
শিশুর পিবিডে। ভার স্বাভাবিক বিকাশের গতিপথ অনুসরণ ক্রে। কিন্ত 


১৯৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোৰিজ্ঞান 


লৈঙ্গিক শ্ারেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও 
সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের মঙ্গে সঙ্গে । 
২। প্রন্প্ত কাল (1816017০100 ) 


শৈশবের শেষে শিশুর যৌন আটরণে এক আকন্মিক ছেদ ৰা বিরতি দেখ! 
দেয়। তখন শিশুর বাহিক অভিব্যক্তিতে কোন রকম যৌন সচেঘনতা আর 


প্রকাশ পায় না। ভার সব আচরণ পুর্ণভাঁবে ফৌন-বিবজিত হয়ে ওঠে । এই 
সময়টিকে যৌনতার প্রন্ুপ্র কাল (1,262 73909 ) বলা হয়। এই সমস 


যৌনতা শিশুর মনের নিয়তম স্তরে নিহিত অবস্থায় থাকে এবং বাইরে তার 
কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু এ অবস্তাতেও ষৌনভার অগ্রগন্তি বা 


ক্রঙ্গবিকাশ বন্ধ হয় না। নিহিত থাক] অবস্থাতেই তার যথারীতি বিকাশ হয়ে 
যায়। যৌবনাগমে এই প্রস্থপ্ত কালের সমান্তি ঘটে । 
৩। যৌবনাগম ( £১৭০155০০7০৩ ) 

এই সময় লিবিডে] তার বিভিন্ন ও অন্বাভাবিক অবন্থানগুলি ত]াগ করে 
সম্পূর্ভ।বে জননেক্দ্রিয়ে এসে বাপ বাধে । এই স্তরকে উপস্থ (092862] ) স্তর 
বলা হয় এইখানেই লিখিডোর বৈচিত্র্যষয় যাত্রার শেষ হয এবং তাঁর চরম 
লক্ষ্য প্রজনন ক্রিয়ার &ষ্টায় এসে লিবিডো ম্সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়। 

(ক), সংব্ধন ( [1581000 ) 

এত হল লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতির বিবরণ! কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
লিবিডোর ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক পথ ছেডে অস্বাভাবিক পণও অনুসরণ করে । 
লিবিডে| ভার চপার পথে শৈশবে যে সকল বিচিত্র যৌনতপ্তির উৎসে সামগ্সিক- 
ভাঁবে অবস্থান করে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব উৎস ত্যাগ করে লিবিডো আর 
এগোতে পারে না । এই ঘটনাকে পিবিডোর সংবন্ধন (71589100) ) বলা হয়। 
অবশ সম্পূণ লিবিডোটি কখনও কোন ক্ষেত্রে সংবন্ধিত হয় না, হয় ভাব কিছুটা 
অংশ। বাকী অংশটুকু সামনের দিকে এাগয়ে চলে। কিন্তু এই সংবন্ধনেনর 
ফলে লিবিডে ছুতাগে বিভক্ত হযে পড়ে এবং সংবন্ধিত লিবিডোর প্রভাব 
তার পরিণত্ত ব্যক্তিসত্তাকে একদিকে যেষন প্রভাবিভ করে তেঙ্নই ভার 
লিবিংডার বিভাজনের ফলে তার স্বাভাবিক জীবনবিকাশের প্রচেষ্টা দর্বল 
হয়ে পড়ে । ফ্রয়েডের মত্তে বহু মানপিক বিকারের মূলেই আছে শৈশবের 
কোন অস্বাভাবিক যৌন উৎ্ন-স্থলে লিবিডোর এই ধরনের সংবন্ধন । 


(খ) প্রভ্যাবৃত্তি ([6:955190) ) 
এই প্রসঙ্গে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (6১96895109) নামক আর একটি প্রক্রিয়া 
বিশেষ উলেখষৌগ্য। পরিণত বয়সে কোন মানসিক আঘাত ব! ছুঃসহ ব্যর্থতার ফলে 


মনঃসমাক্ষণ ১৯৭ 


প্রবহমান লিবিডে! চলার পথে বাধা পায় এবং তার পুরানো! শৈশবের অবস্থান- 
স্থলে ফিরে এসে আশ্রম নেয়। একে লিবিডোর প্রভ্যাবুত্তি বলে । মানমিক 
বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে । উদাহরণস্বরূপ হিষ্টিরিয়ায় 
আক্রান্ত রুগীর ক্ষেত্রে দেখ। গেছে যে এ ব্যক্তি বাস্তবজীবনে কোনও দুরূহ পরি- 
স্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিধিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রস়্ 
নিয়েছে, এমন কি শিশুসুলভ আচরণও করতে নুক্ড করেছে । ভার লিবিভে। 
বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শৈশবের কল্পনাষয় ও অবাস্তব স্থখের 
দিনগুগিতে ফিরে গেছে । অবশ্ত লিবিডোর প্রত]াবুত্তিকে মস্তব করে প্লে 
ছিবিডোপ শৈশবকাপীন সংবন্ধন। যার মধ্যে যত বেশী সংবন্ধিত লিবিডে। আছে 
তর ক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্তি ভত সহজে ঘটে । হিষ্টিরিয়া রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির 
পিবিডো শৈশবে ঈিপাস কমপ্লেক্সে সংবহ্ধিত হয়ে থাকে এবং পরিণত বয়সে 


কোনও মানসিক আঘাঙ পেয়ে তার লিবিডে। সেই শৈশবের সংবহ্ধন-ন্থুলে 
আবার প্রত্যাবৃত্ত কষে । 


লিবিডোর অশ্রগির সঙ্গে সঙ্গে ভার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যেও 
ষথেই পরিবর্তন দেখা দের । প্রথম প্রথম শিবিডোর আসক্তি খাকে বিষয়হীন 
অধষ্থায় এবং কেবলমাত্র দৈহিক সুখামুভূতিতেই ভার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। 
এখানেই স্বতঃরতি বরের (০৮০-০:০০ 50868) স্থুক। 

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংবুভ্তড থাকে না, নিছক 
দেহগঙ্ড সুথই তখন শিশুর কাম্য। কিন্তু ষখন ধীরে ধীরে ভার সন্তার 
( অহমের ) বিকাশ হতে শুক করে তখন পিবিডে৷ অহুমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
যায়। এটি হল স্ব£রতি ত্তরেকই পরিণত রপ | একে প্রাথমিক নাসিসগ1 হা 
0220 বি8701551970) বলা হয়। নাঁসিসতা কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক 
চরিত্র নাসিদাদের কাহিনী থেকে ৷ নাদিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে 
আাকেই ভালবেদে ফেলেছিল । অতএব নাপিসতা কথাটির অর্থ হল আত্মপতি। 

এই প্রাথামক আন্মমতি অহংসন্ভার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং ত। 
চিরকালই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিবিত্ত 
আঁম্মর্ভি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছু পরিমাণে অ:ত্বরতি ব্যক্তির সবল ব্যত্তি- 
সত্তা গঠনে সর্বদাই আবঞ্ঠক। এই প্রাথমিক নাসিসতার শুরে যাদের লিবিভোর 

বন্ধন বা প্রত)াবৃত্তি ঘটে তার আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে 

নাপিসতার দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন বালকবাঞ্সিকার! 
নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে সুরু করে। টি 

২--3১৪ 


১৯৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


লিবিডে- আসক্তির তৃতীয় স্তরে পিথিডো অহুংকে ছেড়ে দিয়ে ৰাইরের 
বিষয়ে সংবক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বন্ত হপ ভার পিতা বা'মাঁভ।। 
এর সুরু হস লৈঙ্সিক্তরে । পিতাষাভাঁর গতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় 
ঈভিপান কমপ্লেক্া ১ 


চেতন, প্রাকচেতন ও অচেতন 
( 01890898085) 1900175010815 2770 ₹-51700185010515 ) 

ফ্রয়েডেণ পুর্বে চেতন ষন ছাড়া অন্ত কোন মনের কথা৷ মনোবৈজ্ঞানিক 
গবেষণা বা আলো৯নায় স্থান পায় নি। ফ্রয়েডই প্রথঙষ দেখালেন যে মনের 
অজ্ঞাত অংশটি জাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুকত্বপূর্ণ ত নয়ই, বরং 
মানব-আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মন্ই চেতন জনের চেয়ে 
অনেক বেশী প্রভাবশালী। তার পরিকল্পনায় মনের ভিমটি বিভাগ আছে, ষথা, 
চেতন, প্রাকৃচেতন ও অচেত্বন। 

আমাদের যে মণটির সঙ্গে বান্তব জগতের সম্পর্ক এবং যে মনির প্রক্রিয়। 
সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই বিভাঁগটিকে চেতন (092501009 ) বলা 
হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট এবং প্রাক 
অচেতনের সান ভাগের একভাগের মত। ভাছাঙা টেতন প্রক্রিয়ার «একটা বড 
অংশই অস্চেতন প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে । চেগুনের ঠিক 
নীচেই হল প্রাকৃচেতনের (1১:5901751005 ) শ্কাপ। এট যদিও সাধাবুণ 
অবদ্থাস় আমাংদ৭ সচেতনের গভীর বাইরে ছবু চে করলে প্রাকৃচেতনের 
বিষয়বস্ত্ব কে তল মনে আনা যায় । যেসকল না ভামাদের মনে নেই 
অথচ চেষ্টা কঃলে আমবা মনে করভে পারছি "শইহাপই জংশন হল প্রাকৃ" 
চেনে । অথগ্ত প্রাকচেতনের সমস্ত ঘটনাই ষে সে মনে করা যায় তা শয়, 
এমন অনেক খপ আছে ষা মনে করতে বেট কই না অন্বিধা হতে পাবে। 

প্রাকটেতনের শীচে অবস্থিত হুল অচেত্তন (10:0914501088 )। মনের 
অধিকাংশ জায়প। জুড়েই অচেতনের অবস্থান। অচেতনের চিন্তা ও ধারণাগুলি 
সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে হলেও স্ামান্ের সচেতন চিন্তা 
ও আচরণের নিয়গ্তণে সেগুলির প্রভাব অভ্যন্ত বেশী । 

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খল! ও সংহতি, অচেত্নে তেমশই আছে 
বিশৃঙ্খল। ও অসংহতি । অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙগতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম 


১1 পৃঃ ২৯৩--পৃত ২০৪ 


ইদৃম, অহম্‌ ও অধিসত্ত ১৯৯ 


বলে বর্ণনা করা হয়েছে । অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নগ্ন কামনা-বাসনা, 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে ছুটি উৎস থেকে । প্রথম হল ৬ষন 
কতকগুণি চিন্তা বা কামন] যেগুলি পূর্বে চেতন মনেই ছিল, কিন্তু পরে সেখান 
থেকে তাদের অসামাজিক গুকুতিব জই) অবদ[মিত হয়ে অচেতনে এসে আশ্রয় 
নিয়েছে । আর বি শ্রেণীর চিন্তা ও কামনা গুল হল সহজ্জাত, জন্ম থেকেই 
অচেতনের অধিবাপী এবং কখনও ভারা চেতনের স্তরে ওঠে না। ঘ্বিষ্ভীয় 
শ্রেণীর অচেতন বস্তুগ্ুলির ইউউ 110৮) নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন 


মা, পসরা ্ 


€- বহির্জগভের সজে সংযোগের ক্ষেত্র 
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| ক্রযেশ্য পঞিকসনা অন্ুায়ী মনেগ বিভিন্ন শুর-বিভাগ ] 
(1540191 00092931003 0৫ 4£১70116%51)0)1 এগুলি আদিম যালুষের মন 


থেকে বংশধারার মদ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। 
ইদম, অহম. ও আঁধসত্তা 0, 6৪০ 91,৫ 5১07-68£০) 

এ ছাড়া ফ্রয়েড মনের আরও ভিনটি বিশেষ অধিবাঁদীর পরিফল্পনা 
'করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্‌, অহম্‌ এবং অধিসত্। 


২৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ইদম্‌ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং 
ব্যক্তির সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি ও উদ্ভম জোগায় । এ ছাড়া 
চেতন ধনে যত অবাঞ্চিত ও অসামাজিক ইচ্ছ' জাগে সেগুলিও অব্দমিত হয়ে 
ইদমে গিয়ে আশ্রয় নেয়! ইদম্‌ গুরুতিতে অতি আদিম, বন) সে পুরোপুরি 
অনুসরণ করে সুখভেো'গের নীতি (1315%85070 1১717091061) 1 অর্থাৎ সে চায় 
£খকে এডিয়ে যেতে এবং কেবলমাত্র স্থখকে পেতে | সে সমাজ, শিক্ষা, নী।ত 
কোন কিছুরই ধার ধারে না) ইদম্‌ মুভিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন খাসনার 
প্রতিচ্ছবি । তার মধ্যে কোন ঘুক্তি শেই, বিচারবুদ্ধি নেই, শৈছ্িক ভাগমন্দেব 
জ্ঞান নেই । আদিজ মানব মনের সে গ্রতখক । সে চায় আনন্দ, ভাপ কামন।- 


বাসনার পরিতৃণ্তি, ভা সে ভাল হোক্‌, মন্দ হোক, সমাজ-অনুমোদিত হে।কৃ, 
আগর নাই হোক্‌_-সেদিকে তার কোন দুষ্ট নেই। - 


ইদন্‌ ব্যক্তির কামন1-বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন 
যোগাষোগ নেই । ফলে সে সরাসরি তার কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পাবে না। 
তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পাবে একমাত্র ইগো! বা অহম্‌। 

অকমের কিছুটা চেশতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় হুম 
থাকে অতি হর্বল, কিন্ত শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অহম্‌ 
পুষ্ট হন্যে থাকে । অহমের চেত্তন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, 
আর তার অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদম্‌ 
অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি কিস্ব অহম্‌ পরিচাশ্তি হয় বান্তব নীতির 
(892170) 1১170010019) দারা । অহম্‌ বিচারবু ্বিসম্পর্ন এখং যুক্তিণমা ৰ 
সে বেঝে ষে তাকে সমাজে অস্তিত্ব বঙ্ুয় রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গি 
রেখে চলতে হবে। সে জন্ত বাস্তবের অন্থশাপন মেনে চলাই তাপ মতি এবং 
এই নীতির জন্তই সে ইদমের সমস্ত দাবণ পুর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের 
তৃপ্তি মানে অহমেবই তৃপ্তি, কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম্‌ বাধ্য হয় ইদম্কে দাৰয়ে 
রাখতে, তার কামনাকে অতৃপ্ত রাখন্ে। তবে যদ অহম্‌ বোঝে যে ইদমের 


কোন বিশেষ ইচ্ছা পুর্ণ করলে তাকে কোনও সমালোচনা বা শান্তি ভোগ 
করতে হবে না তখন সেই ইচ্ছা সে পূর্ণ করঙে দ্বিধা করে না। 


মনের এই সংগঠনের . তৃভাঞ অধিবাঁসীটি হল অধিসভা। কিছুট 
উত্তরাধিকার কত্রে পাওয়া নীতিবোধ ও বিধিশিষেধের ধারণা এবং কিছুটা 
(পিতামাতার কাছ থেকে অর্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই ছুয়ে মিলে তৈরী 
হয়েছে অধিসত্তা। অধিসত্তার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে এবং সেই জন্ত' 


কমপ্লেক্স ২০১ 


"অহমেয় চেয়ে অধিনত্তা ইদমের অবাঞ্ছনীয় ও অসামাজিক কামনা-বাসন! সম্বন্ধে 
বেণী খবর রাখে । অধিসত্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা 
করা এবং সভার তিক্ত সমালোচনার দ্বারাই সে ইদমের বাসনাগুলিকে দমন 


করতে অহম্কে ৰাধা, করে । আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি 
অধিসভ্ত। বলতে অনেকটা তাকেই বোঝায়। 


উপরের বর্ণনায় আমর] ধ্যক্তিত্র ইগো বা অহম্সত্তার ষে ছবিটি পেলাম সেটি 
সত্যই খুব হ্থখকর নয়। অহ্ম্‌কে সর্বদা একাধিক বিপরীতধমী শকঙ্জির সঙ্গে 
মানিয়ে চলতে হয়। ফ্রযেডের ভাষায় অহম্কে একসঙ্গে তিন্টি প্রযুর সেবা 
করতে হয়, যথা, বাস্তব, ইদ্‌ম্‌ ও অধিসত্তা। প্রথমত, অহমকে ভার সামাজিক 
অন্তিত্ব বজ্ঞায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশা মন, বিধিনিষেধ প্রভৃদ্ধি মেনে চলতে 
১য়। দ্বিতীয়, ইদমের কাননা-বাসনাগুলির তৃপ্টির জন্য ভাকে নানা কৌশল ও 
ছষ্খনাদ্ আঁশ্রর নিতে ভয়। কপার সবশেষে অধিসত্বার কঠোর সমালোচনার 
ঢাপে ভাকে ভার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এক কথায় 'এই তিনটি 
শক্তিকে ন্সক্ষুপ্ন ও শান্ত রেখে অন্বমূৃকে চলতে হয়। যতক্ষণ অহম্‌ এই ত্রিখিধ 
শক্তির মধ্যে শ্রণখনয় সাধন করে চজতে পারে ততক্ষণ ভার হানাসক সাধ্য 
বঙ্গায় থাকে | ,যে সু এই শক্তিগুলির মধো পারস্পরিক সময় নট হয়ে বাঁ 
সই মহতেই দেখ! দেয় মানসিক বিপর্ময় | ক্রয়েজের মতে মানসিক বিকাপ গর্ত 
নুগা হপ এমন বক্ত যার অন্ম্‌ কোন কাঁরণবশত এই ছিন্টি পর”ববিরোধী 
»ক্তির অধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয় নি। 
কমপ্লেক্স (00771)10% ) 

কমপ্েকা কথাটির সাধতণ অর্থ হল ম|নসিক জটিলত!। ফেজ কমপ্রেক্স 
তথাটি ব্যবহার করেছেন এক পরনের বিশেষে মানমিক সংগঠনকে বোঝাতে । 
বখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা বীরণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধো একটি 
স্থায়ী জটল সংগঠনের সষ্ট্ি হয় তখন াঁকে কমপ্লেক্স বলা হয়। এই জঙ্টিল 
মানসিক সংগঠনের ছুটি বৈশিষ্ট/ আছে। প্রথমত, এটি প্রঃক্ষাভাহাক, ব্র্থাৎ 
কোণ কমপ্রেক্স সক্রিয় হয় উঠলে বস্তি বিশেম একটি প্রক্ষাভের ঘার' গ্রাভাবিভ 
হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়, কমপ্রেক্স মাত্রেই বাক্তির আচরণের নিয়ছক অর্থাৎ 
কমপ্লেক্স ব)ক্তির স্মামরণকে বিশেষ পথে নিযস্ত্িত ও পরিচালিত করে। ব্যক্তির 


মধো যখন কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন ব)ক্তির আচগণ বিশেষ একটি 
গতিপথ অনুসরণ করে থাকে । | 

স্রফেডের যতে কমপ্লেক্সের আর একটি গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি 
হল অচেভনধন্সিতা । অথাৎ ব্যক্তি ছার নিজের কমপ্লেক্স সম্বন্ধে বিদ্দুষাতর 


২০২ শিিক্ষাশ্য়ী মনে বিজ্ঞান 


সচেতন থাকে না এবং কমপ্লেক্সের প্রন্ভাবে সেযষে আচরণ করে ্তার প্রকৃত 
কারণ সম্পর্কে তার ফোন জ্ঞানই থাকে না। কমগ্নেক্স বান্তির অচেতন মনের 
গতীপ তলদেশে নিহিত থাঁকে এবং তাঁর সম্পূর্ণ অ-্কাতলারেই তার সচেতন 
াচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফ্রঞ্জেডের মতে অচেভনধমিতাই কমপ্লেক্সের 
অপরিহার্য বৈশিষ্টা | 

কমপ্লেক্সের সি তত্ব ব্অবদমন থেকে । যখন ব্যক্তি মনে এমন কান চিন্তা 
বা ইচ্ডা দেখা দে যি জন "জি শিক্ষ! বা সাষাছিক মান বা ধর্মবোধের 
বিচারে অবাঞ্চশীয্ব লে মনে হয় তখন সে ম্টিকে ভার 'চেক্দন মনে অবদমিত 
করে এবং তাঁব ফলে সেটি সে সম্পৃণ ভুলে যাঁয়। কিন্ত এই চিন্তা বা ইচ্ছ। ভার 
অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্রেক্স বা একটি জল লংগণনের রূপ নিয়ে বাস 
করে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই সেটি ভাধ সচেতন স্তবে উঠে এসে তার 
আচরণকে প্রভাবিত করে। 

ব্যক্তির অচেতনে নিনাসিত অবন্থাযহ় থাকহেও কমপ্লেকা ভাষ কর্মশভি, 
বিন্দুষাত্র তারায় না এবং প্রক্ষোভ-নিহ্য্ত অবন্থ।য় প্রবল এক শক্তির উৎ্সকপে 
তার অচেতনের অন্তুঃস্লে অভিব্যক্ত হবার স্তযোগের গ্ররতীক্ষ] করে | কঙগ্রেকু 
মাত্রেই কোন না কোন মানসিক অস্ত্দন্দ থেকে জনা নিয়ে থাকে । সেই জগ 
যখদই কমগ্রেকোর প্রভাবে বাক্ি বিশেষ কোন জ্াচরণ করণে তখনই ভার সেই 
আচরণে ভর মানর সেই পপর ভাত্তপ্রন্ট পঙ্গিফলিত হয়ে থাকে এই ভন্য 
কমপ্নেসজাত আচরণ কন ও স্বাভাধিক গ্রুরুতির তয় ন। 

এ থেকে আমরা কমপ্রেক্সের আর একটি শৈশিষ্ট্যর সন্ধান পাই । 
কমপ্রেকোর মধ্যে সব লময়েই একটি আবাহল)য়তা প্াকরখে। কেননা সচেতন 
সত্তার দ্বারা প্রত্যারযাত ইচ্ছা বাঁ চিন্ত। থেকেই কষগ্রেস নো থাকে । এই 
কারণেই কঙপ্রেন্সের চেতন মনে গ্রবেশ'খিকার নেই, তাকে চিরকালই 
অচেতনে বাপ করে হয়। | 

যেকোন বিষম্ম বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, 
একটি শিশু বার কয়েক অঞ্ষে ফেস করার ফলে অস্ককে ঘিরে তার মধ্যে একটি 
কমপ্রেঞ্স তৈরী হছল। ফলে যখনই অন্ধের প্রণঙগ ওঠেবা নিজে অন্ক করার 
চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে ভীতিময় একটি অনুভূতি দেখা দেয় এবং সেই 
ব্যাপারে তার আচরণও কিছুমাত্রায় অস্থাভাবিক হয়ে ওঠে । এই ধরনের 
ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স ছাড়াও কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্স দেখা যায়। সেগুলির 
ষৃধ্যে হীনমন্তভার কমপ্রেক্স (00£970565 09700195) উল্লেখযোগ্য । যখন ফোন 


ঈডিপাস কমপ্লেক্স ২০৩ 


ক্রু অক্ষমত] ব| অসাফল্যের জগ্ঘ ব্যক্তি নিজেকে ছোট বাহেয় বলেমনে করে 
তখন তাঁর মনোৌভাঁকে হীনমন্ততার কমপ্লেক্স বলা হয়। থ্েমনই অপর 
পক্ষে নিজেকে অপরের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে বড মনে করলে ব্যজ্ডির সেই 
মনোৌভাবকে উচ্চতাবোধের কষপ্লেকা (30610: 007018) বলা হয়। 
এ ছাড়া ফ্রয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্রেক্সের কথা বলেছেন । সেগুলির 
মধ্যে ঈডিপাম কমপ্লেক্স, কাক্ট্রিসন কমপ্রেকা গ্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


ঈডিপাস কমপ্লেক্স (6১৩৭/১45 ০০7%7215%) 

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিক্সের অন্গপ্রত্যঙ্গ ছেডে বাইরের বিষয় বা 
পত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন ভার গ্রথম আসত্ত্ির পাত্রী লন তাঁর 
মা। লিবিডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনগুলক্ হয়ে ওঠে। 
কিন্তু খন নালা করণে শিশু বুঝতে পারে যে এই যৌন আসক্তি অনুচিত্ত এবং 
সে তধন সেটিকে অবদমিত কধতে বাধ্য হয়। এই বুঝতে পারার মূপে আছে 
শিশুর গর ভাব পিতার প্রভাব । যেমন করেই হোক শিশু বুঝে নেয় যে 
মার প্রতি যৌনমুলক অধিকার আছে একমাঞ্ পিতারই «বং মার প্রি 
তার নিজেপ্ব যৌন কাঁমন; একান্ত অসঙ্গত। 

ফলে সে তার কামনাকে অব্দমিভ করে এবং এই অবদমিজ্ত কামনাটি 
কমপ্রেক্সের রূপে তার মনে বাসা বাধে। এই কমপ্রেক্সটির নাষ দেওয়া হয়েছে 
ঈডিশাস কমপ্লেক্স । এই কমপ্লেক্টর নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি 
পৌরাণিক কাহিনীর অনুমরণে | ঈভিপাস ছিল খিবসের রাজার ডেলে। তাকে 
শৈশবে এক পাহাড়ে ফেলে আলা হয় এবং একজন রাখাল তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে 
মানুষ করে। বড হয়ে ঈডিপাঁস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাড়ায় এবং শেষ 
পর্যস্ত একদিন তার পিতার রাক্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের 
পিতাকে হত্যা করে ও তখশকার প্রথামত নিজের মাকে বিবাহ করে, অবশ্থয 
এসবই সে করে তান মা ও বাবার আসল পরিচয় না জেনেই । 

অতএব উডিপাম কমঠেক্স বলতে বোঝায় মানু প্রত্তি ছেলের যৌনমূলক 
আসক্তিকে ৷ মনে রাখতে হৰে ষে শির এই ইচ্ডাটি সম্পূর্ণ তার অচেতন 
মনের। তার চেতন সনে তার মার প্রতি কোনরূপ যৌনমুঙগক আসক্তির কথা 
সেজানেই না। যার প্রত্ভি তার এই আসক্তি প্রকাশ পায় মর আদর ও 
মনোযোগ চাওয়া! কিংবা মার কাছে শোওযা প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। 
প্রথম প্রথম মনে করা হু যে শিশুর এই অপিক্তি বোধ করি তার মায়ের 


২০৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দৈহিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিন্তু পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে 
যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে ভার মার একটি প্রতিবপ 
তৈরী করে নেয় এবং তার সমস্ত আসক্তি গডে ওঠে তাঁর অচেঘনের সেই মাতৃ- 
মৃতিকে (]0000) ঘিরেই। তার মায়ের প্রতি যত এই যোঁন 'শাসন্তি বেডে 
চলে ত্তত্তই সে ভার পিতাকে তার প্রতিঘন্দী বলে মনে করে এবং শেষ পর্স্ত 


পিজার গতি বিদ্বেষ, তার দৈহিক ক্ষতি এমন কি তার মৃত্যুক্কামনাও শিশুর 
চিন্তার বিষয়বন্ত হয়ে ওঠে । 


ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা দেয় ঠিক সেউ রকম আসক্তি 
দেখা দেয় মেয়ের তার বাবার প্রতি । জেয়েভার বাবার সঙ্গ কামনা করে 
এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিছন্দী বলে মনে করে । বাবার প্রতি মেয়ের 
এই আসক্িকে প্রথম ইলেক্। কষপ্নেকস নাম দেওয়া তয়েডিল। কিন্ত 


বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই এই যৌনমূলৰক মনোভাৰকে ঈডিপাস কমগ্রেকস 
নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে । 


অধিনন্যার "অনেকখানি ঈডিপাসেরই অবদান । মায়ের ভাতি আসক্তি 
শিশুর মনে পিতার সন্বন্ধে একটি বিরাট ভীতির ভি করে। শিশু মনে করে 
তার এই আমদক্তির জন্য পিতা তাকে কঠিন শাসি দেবেন এমন কি ভার 
যৌনাঞ্ছেদনৎকরতে৪ পারেন । ফ্ুযেড এই মনোভাবের পাম দিয়েছেন 
কাষ্ট্রেনন কষণ্রেন্স (08962%8107 (0101)]ঘ)। পিভার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ 
তাকে পিতার প্রন্ি অনুগত ও বাধ্য কবে তোলে । পবে যখন শিশ্ত বণ তম 
তখন তার উপর হীডিপাস কমণ্রেকের গাব ধীরে ধীরে কমে যায বং পিতার 
সম্বন্ধে ত্বার ন্মস্বাভাবিক ভীতিবোদও চলে বাঁধ! কিগুনেছান থেকে যায় 
সুনিদিষ্ট বিধিশিষেদ ও নৈতিক আদরের প্রতি একটি স্বভঃ প্রস্থত আন্মগত] | 
তারই নাহ অধিসত্তা বা স্পার-ইগে] | 
প্রতিরক্গণ কৌশল (091091859 [পা 5০1721)15712) 

অহম্কে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদাই লঙ্গতিট্ধ।ন করে চলতে হয়, 
যথা। ইদদমূ অধিধাত্তা ও বান্ডব। কিন্তু ইর্দমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাস্তবের 
বিরোধী এবং অধিসন্তীর ভ্বার| প্রত্যাখ্যাত । ভার ফলে প্রায়ই এমন একটি 
জটিল পরিস্থিতির স্থ্টি ছয় যখন অহমের অবস্থা বেশ সম্কটজনক হয়ে ওঠে। 
তখন আঅহম্কে আত্মরক্ষার জন্ত কতকগুলি বিশেষ কৌশলের শরণাপন্ন হতে 
হর * "ক্পহম্‌ নিজের আত্মরক্ষার জন্য এই কৌশলগুলির উদ্ভাবন করে বলে 
&গুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (0)819706 2160855157) বল! হয় । 


অবদমন ২০৫ 


প্রপ্িরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেগ্ত ছু'প্রকারের হতে পারে । প্রথম, অবদষিত 
ইচ্ছা গুলির অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অহমের আন্ররক্ষার প্রয়াস । আর দ্বিতশয়ঃ 
ইদমের ইচ্ছাঙ্খলিকে আংশিক তৃপ্রিদানের আয়োজন। এইজন্য এইগুলিকে 


সন্গফিবিলানের কৌশঙ (010560160 26011810150) নামও দেওয়। 
হয়ে থাকে । 


১। অবদমন (1২615155107 ) 

প্রতিক্ষণ কৌশলগুগির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের | 

ইদমের কাঁমনাগুলি তুপ্তিলাভের জন্য নিয়ভই তাঁদের আবেদন নিয়ে অহমের 
কাছে হাজির হয়। কিন্ক সেগুলির অসামাজিক ও শীতিবিরোধী প্ররৃতির জন্য 
অহমের পক্ষে সেগুপিব তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। ভ্খন সেগুলিকে হয় 
আংশিক ও কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা সেগুপিতে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। 
«ই দাবিয়ে রাখার কাজটিফে অবদমন বলে। সময় সময় চেতন মমে৪ এই 
পরনের সমাজবিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্‌ সেই 
ইচ্ছাটিকে ভার অচেগ্তনে অবদমিত করতে বাধ্য হয় । অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হল যে এটি একটি অচেত্তন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিস্তাকে ব্যক্তি অবদমিভ্ভ 
করে সে মন্বন্ধে পরে তার আর কোন সচেতনতা থাকে না। সেই ইচ্ছা বা 
1০ বাটি চেতন স্তর থেকে নেষে অচেজনে এসে বাসা বাধে এবং ফলে ব্যক্তি 
সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে বায়। 

কিন্ত অচেতনে অব্দমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুপি ভাদের শক্তি বা 
ক্ষমতা একটু হারায় না। অনেকটা ট।ইম বোষার মত সেগুপি অচেতনে 
নিক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়। এই 
সবাঞ্চিত এবং প্রত্যাখ্যান ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্ঠ অহুম্কে সেগুলির 
উপর একটি বাধা চাপিয়ে দিতে হত্ব। এই বাধাকে সেন্সর (097)8০0£ ) নাম 
দেওয়া হয়েছে । সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্টিকাঁমশ ইচ্ছাঞুলিকে পরীক্ষা 
এরে দেখা | ষে ইচ্ছা'গুলি সেন্নরের বিচারে তৃশ্ডিদালেক্স যোগ্য বলে বিবেচিত 
হয় সেগুলিকে সেন্সর চেতন মনে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি ভার 
ধচারে অযোগ) বলে প্রম।ণিত হয় সেগুলিকে সে জোর করে দাবিয়ে বাখে। 
এক কথার সেন্সণ খব্দমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদাররূপে কাজ করে। 

অবদমশের কাজে অধিসত্তার ভূমিকা! প্রচুর । বদ্দিও খধিসত্তা সরাসরি 


অবদমন করতে পারে না] এবং অবদমন করাটা একমাত্র অহষেরই কাজ, তবু 
সেন্সরের প্রকৃতি নির্ধারণে অধিসত্াঁর অবদান লধ চেয়ে বেশী। কোন্‌ ইচ্ছাটি 


২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনে।বিজ্ঞান 


চেতনে স্ঞান পাৰার যোগ্য আর কোন্টি নয় এটির চরষ নিয়ন্ত্রক হল অধিসন্ত 
এবং এই অধিসন্তারই অনুশাসন অনুযাত্মী সেম্নর পরিচালিত হয়। 

প্ররৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল চরমতম এবং নিকষ্ঙ্তম কৌশল । কেননা! 
এই পন্থায় ইদম্‌ সম্পূণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং ভার ফলে ইদম্মঅহমের ছন্দের 
কোন মীমাংসা দেখা দেয় না। অবদমন যখন অভিরিক্ত হয়ে ওঠে তখন ইদম্‌- 
অহমের অস্তরহন্দ তীব্রতম রূপ ধারণ কবে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক শ্মৈর্য 
যে কোন মুহুর্জ বিপধন্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানমিক বিকানের 
কারণই হল অতপর ইচ্ডার অছ্িরিষ্ত অবদমন । 


২। প্রতিক্রিরা সংগঠন €1২650৩) [701278000 ) 

কখন৪ »খনও কোন অব্দমিঞ্চ ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য বাতি সেই 
ইচ্ছার বিপগণত্ড মনোভাবটি প্রকাশ করে বাবিপনীত্ত আচরণ সম্পন্ন করে। 
এই দকৌশজ্টিকে প্রত্থি ক্রিয়া সংশঠন বলা তয়। উদাহরণস্বরূপ, অবদমি্ভ যৌন্‌- 
ইচ্ছা যৌন-ভীতিত রূপ নিয়ে (দখা দিছে পাণ্ে। উঈডিখাস কষপেফা বা 
কাষ্ট্রেসন ফমগ্রেন্সু থেকে জাত পিভার প্রতি বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়া-সংগঠনের ফলে 
পিত'র ভন অভিরিক্ত উদ্বেগে পরিৰতি্ হয়ে যেতে পারে । 


৩। অপাব্যাখযান €(13800779115811018 ) 

যখন আচকণের পকুজ উতদ্দশ্র বাকারণের পরিবর্তে তার চেয়ে ভাল ৰা 
সমাজ অন্মশোফিত ক্ষন উদ্দেহ্া বা কারণ উপশ্থাপ্িভ করা হয় তখন সেই 
কৌশলটিকে অপবাখ্যান বলা যেতে পারে । এই কৌশলের দ্বারা অহুম্‌ তার 
আচরণটির সঙ্যকার উদ্দেগ্ত বা কারণটি গ্ুকাশ করার অবাঞ্জিত কাজ থেকে 
রেহাই শীদ্ব । অবশ্থ এই প্ররুত্ত কারণটি গোপন রেখে আন্ত 'একটি কারপ উপ- 
স্থাপিত করাব কাজটি সম্পূর্ণ অচেগন ভাবেই অহমের দ্বারা সম্পনু হয়ে থাকে । 
ষেকারিগর তার নিজের অৰর্মণাতার জন্য তার যঙ্ত্রপাতির দোষ দেয় বা ষে 
নর্তকী ভার নতাকলায় অজ্ঞভাঁর দায়িত্ব উঠানের উপর চাপায়, সেই কারিগর ৰা 
নর্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জ্গ্ত অপব্যাখ্যানেরই আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের 
দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহাষ্য 
নিয়ে থাকি। 


৪| প্রতিক্ষেপণ (1721016০0০0 ) 
গ্রতিক্ষেপণ অপব্যাখযানেরই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। এই কৌশলটিতে 


উন্নীতক রণ ২০৭ 


ব্ন্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কাঁমন!ই বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। 
ষেসন, কোনও স্ত্রীর স্বামীর গ্রতি অচেগ্ভন মনে নিহিত দৃশাটি গ্াতিন্সিগ্ত হয়ে 
স্ত্রীর মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে পারে বেতার শ্বামীরই ভার প্রতি আসক্তি 
নেই বাস্বামীই ভাকে*ঘণা করে| ফানপিক পিকৃত্তির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যার 
হ কগা নিপীঙনের বিভ্রান্তিতে 11001908107) 1১679668010) ভোগে। অর্থাৎ 
তার ধারণ হয় যে সকলেই তার উপর নিরীতিশ করছে । প্রতষপক্ষে তার 
অভান্তবন্থ পরংসাত্মক কামনাটি বাইরের জগজ্জে গুছিঙ্গিপু হয়ে ভার ফধ্ে 
নি'ডনমুপক বিভ্রাত্তির রূপ নিয়েছে । 

4 রী তকরণ (3019170791৩7) 

ভিবিধানের কৌশলশুলিবু মধ উন্সীতকরণ সবোৎকৃষ্ট । বেননা এই 
এ প্র দ্বার অহন্ের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্ি দেয়। 
£ন্ুব হয়। ফ্রয়েডের মন্তে লিবিডোর সখল কামনার লন্ম্যই যৌনমুল্ক | 
কিছু নাঁপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অন্মশাসনের চ।পে লিবিডোর যৌনমুঙ্ক 
ণাধটিকে নিরুদ্ধ করে সেটিকে অন্তপথে পরিচালিত করতে বাধ) হয়। এই 
পুতিয়াৰ ছাপা এ চাহিদাটিব অবশ্ব আংশিক তপতি দেওধা সম্ভব হয়। একেই 
উ্ি-করণ বত হয় । কোন কাঁষদাকে ভার শ্িশ্রেণীব লক্ষ্য থেকে সরিয়ে 
নে কোন উচ্চশেনীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা হল উন্নীতকরণের 
প্রকৃত উদ্দেগ্ত | এই লক্ষ্া-নিরুদ্ধ যৌনশক্তি তখন স্জনমূল্ক নানা কাজের 
মপে) দিয়ে তৃপ্সি লাভ করে থাকে। উদ্দাহরণন্বদীপ, ফৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত 
হায় ক্লাব, পার্টি, সহনুভা প্রভৃত্বিব জাধ্যমে নর-নারীর অবাধ মেলাঁষেশায় 
বিণ হযেছে, জ্গাক্রমণান্মক কামনা বন্টিং, কুন্তি ও অহ্যগ্ত 'পতিযোগিভামলক 
খেলাধলার রূপ নিয়েছে ইত)াদি। দেখা পেছে যে এইভাবে যৌনতা-মুত্ত 
(1)68650811560 ) লিবিডে! শিল্প ও সাহিভয স্ষ্টি, সামাজিক কাধাবলশ, ধমীয় 
অন্বষ্ঠান, হবি গ্রভৃতি আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের তৃপ্তিখজে নেয়। 


৬1 অভ্ভেদীকরণ (14670170810) 

এটিও ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার এবটি পন্ঠাবিশেষ। এই 
কৌশলে ব্যক্তি অপরের সন্ত বা অপরের কুতিত্বের সঙ্গে নিজের সত্তাকে ক 
নিজের কৃঙ্চিত্বরকে অভিন্ন বলে মনে কবে ভূপ্তি পায় । শৈশবে শিশু ভার পিতার 
সঙ্গে নির্জেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে৷ আমরাও যে আমাদের 
পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি"অভেদিকরণের দৃষ্টান্ত । 


২০৮ শিক্ষা শ্রী মনোবিজ্ঞান 


৭। প্রত্যাবৃত্তি ( [২6205551017 ) 

লিবিডে। যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে 
পারে না তখন সে বর্তমানকে জ্যগি করে অন্তীতের শৈশবে ফিরে যায় গ্রবং 
টশেশৰের যে সকল আচরণে মে আনন্দ পেভ সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করে সে 
তাঁর সঙ্গতিবিধানের সমন্তার সমাধান করে। ভিষ্রিবিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের 
ক্ষেত্রে এই রকষ পিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে 1১ দেখা গেছে ষে 
প্রত্যাবুণ্তির ফলে মানসিক বিকাঁরের রুগী নিজের হাছ্ে খাবার খেতে পারছে 
নাবা নিজে পোষাক পরছে পারছে না) এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বর্তমান 


পরিবেশের সঙ্গে মঙ্গতিখিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে 
এগরভাযাবর্তন করেছে । 


৮। অবাস্তব কল্পন1 এবং দিবাস্বপ্ন 
(£৪0195য &. [095-11291076 ) 

যে সকল ইচ্ছ| বাক্জবে তৃপ্ণ হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দ্িবাস্বপ্পের মাধ)মে 
ব্যক্তি আংশিক তৃপ্ত কবার চেষ্টা করে। 'অবদমিত বাসনাকে ঠপ্তিপানের 
এই কৌশলটি খুবই সজু এবং সকসেরই আয়ন্তাধীন | অনেক সময় অভ যৌন- 
কামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাক্ষপ্রের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ভন খাজে নে । 
৯। বুপান্তরকরণ (09750151070 

কখনও কখনও জবদমিত ইচ্ছ! কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যত্ির ঘপ 
নিয়ে দেখা দেয়) খন তাকে রূপাস্তরকরণ বলা হয়। যেমন? রূপাত্তরিত 
হিডিপিয়ার (20205035101) [7 5%012% ) ক্ষেত্রে দেখা গেছে মে কোনও 
শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানদিক দ্বন্দের হমাধন ঘটেছে। 
উদ্দাহরণস্বকূপ, একটি মেরে দণঘধিন ভার অশ্ুস্থ পিতার সেবা করতে করতে 
বিরক্ত হয়ে ওঠে । অথচ পিভার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও ক্ষুঞ্ 
হয়না। ফলে তা থেকে জন্ম শেয় মানমিক ছন্দ বং শেষ পর্যন্ত দেখ! গল যে 
মেয়েটির একটি হাত পক্ষাথাছে অকর্নণ) হযে গেছে । এখানে ভার পিতাকে 
সেবা করার অনিচ্ছাটি শাদীপ্রিক্ক লক্ষণ নিয়ে তার মধ্যে দেখা দিল । 
মনোবিকারের কারণ (08595 ০৫ 19419585 ) 

লিবিডে৷ ভার সহজ অগ্রগতির পথে কোন কারণে বাধা পেয়ে যদি ভার 


শৈশবের কোঁন সংবন্ধনের ( 1586199 ) স্থানে ফিরে আসে তাহলে ব্যক্তির 
মধ্যে মনোবিকার ( টি 907:9818) দেখা দেয্স। লিবিডোর এই প্রত্যাবৃত্তির 
22-245 তি উরস রর জলে 7122 ৮2 


১। পৃঃ ১৯৬ 








পা সস ১১ পপ 





মনোধিকারের কারণ ২০৯ 


(76275981959) ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের 
যে স্কল আচরণ বা পন্থার দ্বারা তার লিবিডো তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ 
বা পস্থার সে আবার আশ্রয় নেয়। লিবিডোব এই গ্রভাবতনের কারণ হল 
ব্যতিবু জীবনের রিনি াসাহারর রা ব]থতামলক অভিজ্ঞতা | এটিকে আমর! 
মনোবিকারের প্ুভাক্ষ কারণ বলব। 

ক্স্ত আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক ঘটন। ব্যক্তির জীবনে নিয়ততই ঘটে 
থাকে | কস্ত পকলের ক্ষেজেই মনোবিকার দেখা দেয় না। ভার ব্যাখ্যা হল যে 
আধখাতাত্মক ঘটনা বা ব্যর্থতা অভিভ্ওঘ্ভা হল মনো বকাদের প্রভ্যঙ্গ কারণ। 
কিন্তু তাগাভাও অনো[বকারের আর একটি অগ্রত)ক্ষ কারণ আছে। সেটি হল 
ব/ভিত্র অনোবিকারমূলক প্রবণভাঁ। ব্টাক্তর মনের মধ্যে এষন একটি 





[ চেওন ননে প্রত]াখ্যাত হয়ে অসামাভি ক ও অবাঁছিত কামনাগুলি অঠগনে অবদমিভ হয এব" 
সেখান থেকে সেগুলি সচেহনে উঠে আসার জন্য বাঁগ বার চে! করে। কিউ সেন্সর 
চাঁদের পরে ওঠাব সে প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। কোন কোন অবদদিত বাননা 
কৌশলে দেন্সরূ্কে এনিয়ে সচউল স্তরে পৌছয়। ] 
অবশ্য] বা গ্রবণতা জন্ম থেকেই স্বর হয়ে থাকে যেটি কোন কারণে বাধাপ্রাপু হলে 
তার লিবিডো শৈশবের সংবন্ধনেপ স্থলে প্রত্যাবুত্ত করে ) এই অপ্রত)ঙ্ষ কারণটি 

না থাকলে কেবলমাত্র গ্রত্যঙ্ষ কারণ থেকেই মনোবিকারের সৃষ্টি হয় না। 

এই অগ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধানত অন্তভূক্ত হল লিবিডোর অভিরিভ্ত 
শৈশবকালীন সংবন্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবখন-সমস্তা সমাধানের জঙ্ত প্রয়োজনীয় 
লিবিডোর পরিমাণ কম হয়ে বায় এবং কোনরূপ মান্স্ক্রি আঘাত ব1 ব্থভণকে 


২১৯৩ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সহা করতে লিবিডে] অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতৃপ্ডির 
ক্ষেত্রগুলিভে লিবিভে সংবন্ধিত্ত থাকার ফলে ব্যন্তির অচেতনে সকল সঙগয়ই 
একটা ছন্দ চলতে থাকে | শৈশব সুরে সংবন্ধিত লিবিডে চায় তৃপ্রি কিন্তু পরিণত 
মমের অহম্‌ তাকে সে তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে অহমৃকে জোর করে সেই 
শৈশবকালখন কামনা গুলিকে অবদমিত করতে হয়। ভার ফলেও বেশ কিছুটা 
লিবিডে| ব্যগিত হয়ে যায় এবং বর্তমান সমন্তা সমাধানের জঙ্ প্রয়োজনীয় 
পিবিডোর পরক্মাণ আরও কমে যায়। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে লিখিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন, অহমের সঙ্গে সেই 
-সংবন্ধিত লিবিভোর দ্বন্দ এবং তার ফলে অহম্‌ কর্তৃক শৈশবকালাীন কাঙ্নাগুপির 
অবদমন-_-এ সবে মিলে ব্যভি'র মনে সৃষ্টি করে এমন একটি পরিস্থিতি যেটি 
মনোবখিকার হৃট্ির পক্ষে অনুকূল । অগ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধান হল 
উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া এই মনোবিকারমুলক প্রবণত1। এই অপ্রভ্যক্ষ কারণ- 
গুলির সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞভ।-রূপ প্রত্যক্ষ কারণটি সংবুক্ত হয় 
তখনই দেখা দেয় মনোবিকার | 

এখানে একটি কথা৷ মনে রাখতে হবে যে মনোবিকাঁরও ব্যক্তিপন এক প্রকার 
সঙ্গতিলাধনের প্রণ্টো, ঘদিও সে প্রচেষ্টা সু বা! সার্থক নয়। অহম্ যখন দেখে 
যে ইদমের অব্ধামত খআকাজ্ফাগুঁলকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না, 
অথচ সেগুঁপির ডগ দেওয়ার অর্থ হবে চর্ম বিপর্যয়কে ডেকে আনা তখন মনো, 
বিকাঁংরর টির স রা ভূপ্ধ দেয়। যেমন, অবৈধ যৌসকামশাকে 
প্রকাণ্ঠ পন্থায় পুণ ১ সার ০য় অহম্‌ সেগুলিকে হিছিকিযার লর্ষণের 
মধ্যে দিছে রি ৬1 দেওয়া হন্ন্দ নিরাপদ বণে মলে করে। এক 
কথাষফ মনো বকার হল চরম বিপয্জকে এড়াবার জন) আমে আংশিক 
বিশ্বকে বব হ্ একটা গ্য়াসমানর | 
মনোবিকাহের উাবিতিসা (76580175770 06168170515) 

ফ্রয়েডেগ মতে মনোখিকারের একমান্র চিকিৎসা হচ্ছে এত বৃত্ত পিথিডোর 
আশ্রয়স্থপ খুজে খাব ক] এবং সেই সংবন্ধনের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করা। 
এব জন্য প্রয্জোজন প্গাধ শিশ্ৃত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈ চিত্রের মধে) গুবেশ 
কর এবং তাপ লিডার সংধন্ধনের শ্থানগুপি আবিষ্কার করা। ফ্রয়েডের 
মতে লিবিডের এই শৈশবকালীন আলক্তির স্থানগুলি যে মুহ্‌তে রুগী নিকট 
জানা হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে তার যনোবিকারও দূর হয়ে যাবে। ইয়ুংর (808) 
মতে কিন্তু হবোবিকারের চিকিৎসার জন্য এই শৈশবকালীন আসভি"ম্থল খুঁজে 


অবাধ অনষজ ২১১ 


বার করার কোন প্রয়োজন নেই। তার মতে যেবাশ্তব বা কাল্পনিক বাধায় 
প্রতিহত হয়ে লিবিডে! প্রত্যাবৃত্ত হয় সেইটি দুর করে দিজেই মনোবিকারও 
দূর হয়ে যায়। 


অবাধ অন্ুযুষঙ্গ (176০৮৯5590181107) 

শৈশবের লিবিডো-আাশতি র ক্ষেত্রগুলি খুজে বার করা স্বাাবিকভাবে সম্ভব 
নয়। কেননা সেই অভিজ্তাগুলি সচেতন মন কর্তক প্রত্যাথ]াত হওয়ার ফলে 
আচেত্কম মণে অবদমিত অবশ্থায বাস করে| সাধাপণ পন্থায় চে্ট| করলেও ব্যক্তি 
তার গেই অতীতের স্মৃতি গুলিকে তান্ব চেতন মনে ফিপিয়ে আনতে পারে না। 

প্রথ প্রথম সম্মোহন প্রজ্রিয়ার* সাহায্যে এই অতীত অভিজ্ঞত1গুপ্গিকে 
অচেতন শুর থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। কিন্তু পরে ক্রয়েন্ড 
সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে অবাধ-অনুষক্গ পদ্ধত্তির প্রবর্তন করলেন। 
এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার হনের উপর কোনরূপ বাধা আরোপ না করে ভার 
নমন্ত চিত্ত! বিন! বিধায় ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 

একটি নিজন দরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র ষন£স্মীক্ষকের উপন্থিতিতে 
ব)ক্তিকে একটি আরাম কেদারায় শুইয়ে দেওয়] হয় এবং তার পবে ভাকে কৌন- 
সাপ দ্বিধা বা সহোচ না করে যাতার মনে আসে অবিকল সে সব কথা বলে 
এতে কলা হয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি হার ব্তমান ও চেতন মনের চিস্তার কথা" 
গুপিই বলে যায়। [কন্ত ক্রমশ সে ধসে ধীরে ভার বিন্বষ্চ অত্তীত 'এহং অচেতন 
গনের শৈশবকালীন বন ভিজ্ঞঙায় চলে যায় এবং ভার মেই বিক্রদেএ মনে) দিয়ে 
শাল আঙ্গছতের অপুন কামনা ও অবদমিত অক্রিজ্ঞতার কাহিনী পি 'আন্মশ্রকাশ 
£রে। মনঃসমীক্ষ্গ এই সকল তথ্য থেকে ভার মানগিষ দর নিশু'তি একটি 
ছধি পান এবং তাই থেকে ভার ষযনোবিকার দূর করার উপাছ 'দধারণ করে 
দিতে পাবেন । এই পদ্ধতিটিকে ক্রয়েড অবাধ অনুষঙ্গ (11700 ৬৮5০1০01070) 
শাম দিয়েছেন। কেননা এখানে ব্যক্তির এক চিন্তা থেকে মার এক চিন্তায় 
অনুষঙ্গ স্থাপনে কোনরূপ বাঁধার কৃষ্টি করা হয় না। বন্ড চিস্তাধার] ডার 
সহজ ও খঅবাপিত অগ্রগতি পথ ধরে এগোতে পারে । যদিও এ পদ্ধছিতে 
অনুষঙ্গ যথেষ্ট অবাধিত তবু এটিকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বা বাাহীন বলা চলে 
না, কাগণ চিকিৎসকের উপশ্থিঘি ও তাঁর নিদেশি দান, পরিদ্ছিছির বৈচিত্র, 
নিজের রোগ সম্বন্ধে সচেভনগ। ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্যক্তির অন্ুষঙগকে প্রচুর 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। 


নি 


২১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল এই অবাধ অনুষঙ্গের 
পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতির সাহাঁষ্যে ফ্রয়েড এবং তার অনুগাষীরা মমোবিকারের 
কারণ নিম ও চিকিৎসায় অর্তাস্ত সস্তোষজনক ফল জাভ করেছেন। ভবে 
একথাও সত্য যে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট আত্মাসবহুল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। 
বিশেষধর্গী শিক্ষণ ছাভ1 এই পদ্ধতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা ছরূহ। 


অচেতনের মনোবিজ্ঞীন ও শিক্ষক 


(757০1701959 ০1 ৮07001)5010615 2,707 22.01761) 


পূর্বে মন বলভে একমা্র সচেতন মনকেই বোঝাত। শিশুর কাজকর্ম 
আচরণ সব মনে করা হত ভার স্চেগ্ডন মনের ঠিস্তা বা ইচ্ছা] থেকে প্রস্থুত। 
অতএব তাঁর সমস্ত আচরণের ব্যাখযাও যেমন তারি সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের 
দ্বারা দেওয়া হত্ত তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পগ্িবতনের জন্যও 
তাঁর এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্য গুলিকে সংশোধিঘভ বা পরিতিত করার চেষ্ট। 
কর] হত। উদাহরণম্বনূস, যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথ! বলত তাহলে শিশ্পাক 
মনে করতেণ যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্চা বা শান্তি এড়াবার জন্য 
বলছে। কোন ছেলে বদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত যে সে লোভের 
বশবপ্তর্ণষ্হয়ে চুরি করছে । আবার যদি কোন ছেঁছে। ক্লাশ থেকে পালাত 
ভাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে মে নিশ্চয় পড়াশোনায় অমনোযোগী বা 
অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে পায় অবহেলা! করছে। এই লবদুগ্কতকামীদের 
সংশোধনের জন্ঠও অন্ক্ূপ পন্থা অবন্ম্ন করা হত। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা 
কথ] বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে দমন করার বা তার মনের ভ্ষ ঢূর 
করার চেইা করা হত? যেছেলে চুরি করত তাকে তার লোভ দমন করার 
শিক্ষা দেও হত বা বাঙ্ে পে চুপি করার সুযোগ না পায় ভার ব্যবস্থা! করা 
হত | তেমনই যে ছেলে ক্লাশ পালা সে ছেলে যাতে ক্লাশ পালাবার হু ষোগ 
আর না পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হভ। শিক্ষকদের এই সংশোধনমূপক 
প্রচেষ্টায় এট বশর সাঁহ1ব) ব্যাপকভ।বে নেওয়া হত্ভ-_শা্ত এবং পুরস্ব।র | 
যাশে ছেলেমেরেছের ছুস্তির় দিকে প্রবণতা না দেখ' দেয় সেজন শান্তি এবং 
পুরস্কারকে অন্্রবূপে সবত্রই ব্যবহার কর! হত । 

কিন্তু যেদিন থেকে আমরা অঠেঘন ষনের অস্তিত্বের কথ। জানতে পারলাম 
সেদিন থেকেই আঙ্গরা বুধতে পারলাম যে মানব আচক্কণের যে ব্যাখ্যা এতদিন 


অচেতমের মনোবিজ্ঞান..ও শিক্ষক ২১৩ 


আমরা দিয়ে এসেছি সে ব্যাখ্যা নিভাস্তই ভুল ও অসম্পূর্ণ । আকাদের আচরণের 
গরকুভ নিয়ন্ত্রক আমাদের অচেতন মনই, আমাদের সচেভন মন নয়। শিশুর 
সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পুর্ণ ন! হলে তা অবদমিজ হয়েযায় তার 
'চেন্তন মনে এবং সেখানে নেটি সৃষ্টি করে অন্তত্বন্দের । এই শভ্তঘবন্দ তার 
চেতন মনে প্রতিফলিত*হয না বটে, কিন্তু ভাপ সচেগ্তন আচরণকে বিশেষ- 
'৬াবে প্রজ্ঞাবিদ্ধ করে এব" বহুক্ষেত্রে তার চেতন চিন্তাধার1, আচবণ, মনোভাব 
গ্রভৃতির একৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। 
যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসৎ ইচ্ছায় বা শান্তির ভয়ে 
বজ্ত। বলছে ভা না হতেও পারে । হয়ত তর আক গতিষ্টাব চাহিদ] স্বাত।বিক 
পে '১পু না হণ্য়ার় মে মিথ্য' কপা বশ) অপরের কাছে নিজেকে প্রি তিন 
কমার চে) কহে । তেমনই যে ফেলে চুপি করছে সেও হয়ত তার 'অভ্ভুপু 
মর রেব চাহ কিংবা প্র) খা! ১ চাহিপাকে তপু করার জহ/ চুরি 
$রতদ। বে ছেলে ক্লাশ পাপাচ্ছে সেও ইহমত ক্লাশে তাৰ কৌনুহগ তৃপ্তির 
য'থষ্ট উপাদান না পাওয়ায় বাইরে বেডিষে পঙেছে তাক্স কৌডুইল তুণ্চির জন্থ। | 
£হী সব ছেলেমেয়েদের আধুনিক মনো বিজ্ঞানে অপসঙজতি-সম্পন্ন (318151305- 
(১৭) শিল্ু বলা হয়ে থাকে । এর] ক্বাভাবিক পন্থায় নিজেগের চাহিদার তৃপ্তি 
করতে না পেদে অস্বাদ্ছাবিক পথ গ্রহণ কষে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি পেতে। 
"দিন এই সব ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ)া গতানুগন্তিক পন্থাতেই দিয়ে 
আগ! জয়েছে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহিক উপায়ে । কিন্ত 
£ম নবটিকিতৎস! হয়েছে নিছক লক্ষণভিত্তিক (3)707250798010)। অর্থাৎ সেখানে 
কংসমাজ ভাদেব লক্ষণঞগুলি দূর করার চেষ্টাই হযেছে, প্রকুষ্ত রোগ নিরাময় 
£বার চেষ্টা হয় মি। যে ছেলে র্লাশ পেকে পাশাচ্ছে ঝা চুরি করছে ভাকে কড! 
খানে কাখলে হয়ত এ কাজগুলি সে আর ফরতে পাহিবে শা, কিস্ত ত1তে তার 
চাহদার তুপ্থি হবে না বা মনের অন্তদ্রন্বিও দূর হবে শা। ফলে ভার অুপ্তু 
চাদ] অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে গ্রকাশিত হবার €চষ্টা কবধে। 
কিন্ত বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানসভ করার পর 
'পক়ে শিক্ষবেরা শিশুদের সমন্ভামসক আচরণের সত্যকারের বিভবানসন্ঘত 
নিন করতে পারেন । তীপগা এখন বঝেছেশ যে শিশুর অন্জ্তিব যেঠুল 
হাব ।ট ভাগ অথচেছনের গভীরতা নিহিত আছে যতদ্দণ সেছিকে দুর কর। না 
১ ভভক্ষণ শিষ্ঠর অস্স্গতি 9 দূপ হবে দা। ফলে আনান শিশুর 
মভাঁচুশক আটরণের চিকিতসা হযে দাড়িয়েছে মুলগন্ত, শ্লিছক লক্গণগত নয়। 
২-_+১৫ 


২৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সমস্তাসম্পন্ন শিশুকে আজকাল আর শান্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক 
বিধি-নিষেধের ক] বাধনে বেধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের 
সমশ্তাগুটির এএকত ম্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্ট নিয়ে বোঝার চেষ্টা কর! হয় এঝং 
রোপের মল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। 
এই কারশেই আজকাণ প্রতিট প্রগতিশীল বিগ্তালয়ে শিশুদের সন্গন্তা সমাধানের 
জন্ত শিশু-পরিচালন!গারের (014 09148708 01116 ) সাহাষ্য নেও! 
হয়ে থাকে । ক্ষুলের পঙ্গিবেশে ধাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি 
তৃশ্তিপাভ করে এবং যাতে শিশু স্থলঙ্গতিসম্পন ব্)ক্তিরূপে বড হয়ে ওঠে তার 
জন্য বিশেষ ষত্রু নেওয়] হুয়। 

বস্তত গচেততন মনের আবির মানব-মনের বহু শতান্দীর ষন্ধ দরজা! আজ 
খুলে দিয়েছে । শিক্ষক আজ শিশুর মনের বু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছেন। স্নান্তষের বহু আচরণই ধাহানত নির্দোষ বলে মনে হলেও 
প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তশিহিত অসামাজিক চাহি বা অস্তদ্বন্দ থেকে সেগুলি 
জম্মেথাকে! অনেক সমন্সন অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্স আমাদের বছ 
আঁচরণকে নিয়মিত করে থাকে । এই সব আটরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে 
প্রতিক্ষণ কৌশল (1)019006 11861851871) বল] হয়১| এই কারণে শিশুর 
কোন অ|চরপকই 'আন্সকাল আর তার বাহিক লম্মণ বাস্বকপের দ্বারা বিচার 
না করে শা অন্তশিহিত গুপ্ত কারণ ঘা উদ্দেশ্তটিকে খুজে বার করে গার 
পরিগ্েক্ষিতত ভারু ব্যাখ্যা দেও! হয়। 

0.০ দনাঙজ।ন যেমম একদিকে লাধানণ সসামদক আচরণের 
ব্যাখ্যা দেখ খেমণই শুদ্ভর মনো ।বঙ্কারের কারশেরও সন্ধাল দিকে থাকে । 
ফরয়েডির অনংখ্য পহবেক্গণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকখরের কারণ 


কি 


আঘাক্তাআক (828৮00) অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মানমিক ঘটনাখ্ুলি ,ষে 
মলোরিকাকে। একস কানণ। এ নত্যির সঙ্গে শিক্ষক পাজ পরিচিত হয়েছেশ। 
ফলে যাতে গর জীবনে এই ধরনের কোন অবাহিত ঘটনা ন!| ঘটে সেদিকে 
তিনি বর শিঙে পারেন। 

শশুর ব্ঞ্জিলত্তার বিকাশ তার অচেতন ধনের উপর বহুসাংশে শির্ভবপীল। 
'আচেতনের অধিধ ও অনংখ্য অসামাজিক কাকনাবাসনার তৃপ্তির তাগাদা এবং 





১। পৃঃ ২০৬ 
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বাস্তব হ্গগতের অন্তশাপন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু এবং যেভাবে ব্যক্তি সামণ্তস্ত- 
বিধান করতে পারে ততটুকু এবং সেইভাবে তার ব্0ভিিসত্তা গডে ওঠে। এই 
গ্রয়াজনীর ভপ)টকু শিক্ষকের জানা থাকলে ছিনি উপযুক্ত স্বান্থাকর পর্দিবেশের 
গুটি করে শিশুর ব্যন্ভিসত্তাকে শট বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পালেম। 

এছান্ডাণ্ড মনংসমীক্ষণের কাছ €খকে আঁমকা আরও ক্যনেক ম্লাবান্‌ ভথ্য 
লংগ্রহ ধন্সতে পেরেছি । এই নৰ তথ্য আধুনিক শিক্ষক্ষের কাজকে নানাভাবে 
প্রভা বত করেছে। শিক্ষার মনঃসমীক্ষণেক সুবিপুল অবদান থেকে জ্বার 
কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। 


শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের অবদান 
(০7611000101) 91175) ০90-51021)515 60 120802:00) 

শিক্ষার নতুম সংব্াখ্যান ও আধুনিক পদ্ধতির শির্ণয়ে মনুসমীক্ষণের দান 
বত ধেণী মনোবিজ্ঞানের অন্ত ফোন শাখার দন বোধ করি তত বেলী নয়। 

মনঃসমীক্ষণের গবেষণায় মানব মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ অথচ 
এত দিন অজানা বৈশিষ্ট্য ও বোঁচত্রোের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তার ছ্ধলে 
শিগুকে মান্য কর! ও শিক্ষা দেওয়। সম্বন্দে অ।মাদের প্রচলিত ধারণাগুলি 
একেবারে বদলে গেছে। প্রভ্যক্'ভাতব হে।ক্‌ আর পরোক্ষভাঘে হোক্‌। পর্ণন্তাবে 
হোক আন আংশিকভাবেই হোক, সব দেশের শ্িফাপদ্ধকির ধধ্যেই 
অনঃনমীম্ষণের মৌলিক ভথযুলি অনপ্রথেশ করেছে এবং মবক্ষেত্দেই গু 
উল্লেখযোগ্য পরিবতন এনেছে । 

এক্স) ও ভার সংহিষ্ট ব্যিযংনিকে মনসবাগিণ কোন্‌ হই ন্‌ দিক গ্রিরে 
গুভ বাহ করেছে তান একটি সংলি এ বিকখু পদ ৮ দে বয়, ইল। 
১] শবে গর্ত (1081)0, 19060 0 17107, ) 

মন১।22 রর সথ ঢেয়ে ব৬ ঘন হল শেশতশত্র পপ হত হান । 
আছে মনে করা হভ যে শৈশবের তক ডাথযোগ্ জনাব ব্যভিক ১1খি9ভ 
ভীবণে থাকে না। কিন্ত বতমানে মনঃদমীক্ষণের নালা গতত্ষণা দেকে মানি 
হ৫গছে যে শৈশবই জাবলেম লব টসে শুকভ্রপুর্ কল এবং ভনিষ্যহ ককঞ্চিপর্ভার 
অধিকাংশ সংগঠনটিই প্রস্ত* হয়ে যায় ভাঁর জীবনের প্রথম ক? ববগেছ মধ্যে । 
অভএব শিশু তাঁধ শৈশবে যাছে কে।নবপ আখ £হ।সঙ্ক (50000হ1010) অন্ভি- 

ভরত] না পায় এবং যাতে তার আজবিকাশ হ্বান্ঃময় ও ভীট পথ ধরে এগোতে 

পাক সেটা দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ। 


২১৬ শিক্ষাশ্রকম়ী মনোবিজ্ঞান 


২। আচরণ লমস্যার নতুন ব্যাখ্য। 
(1০৬ [17510150119], 91 [£0101670 312%1001) 
শিক্ষার্থদের সমস্তামূলফ আচরণ এ৭ং ছুদ্কৃতির এধটি নতুন ব্যাখ্যা মনঃসমী- 
ক্ষণ আমদের সামনে উপস্থিত করেছে। পূর্বে শিক্ষার্থীদের অপরাধ-্ধনী বা 
নীতিবিযোধী আঢরণগুশিকে সাধারণ গঞ্ধান্ুণর্থিক দু-৮কাণ খেকে বির করা 
হত এ৭ং সেওছির প্রাতিকারও করা হত গতান্থুসাতক প্রথ। 'অহুযায়ী । যেমন, 
কেউ মিথ্যা কথ! বললে তাকে শান্তি বা পূরস্কারের সাহায্যে সত্য কথ! বলভে 
প্ররোচিভ্ করা হত। কেউ ক্লাশ থেকে গলাতে ভবিষ্যতে যান্তে সে আর 
ক্রাশ থেকে না পালাছে পারে ভার জন্য কডব নব বাখ]াহত ইভাপি। কিন্ত 


এই ধরন ছা ১৮৮৭ লীন ডিক (85117002086) 1 অগা এ 
পদ্ধতিদে তোগেব লঙ্গুনেনই চিকিক্া কতা শয়। পরা জোগেন চিক্ষিৎসা করা 
হয় না। কিউ লতাকারের বোশের চিকিতয। বরজেততশে যেত তবে বোগের 
মলে, বেখানে দেখা যাবে যে কোন বিশ্ষে মিড নন্দ্দ তু কেন অব মিদ্ত 
কামন। শ্রিতকে এ ধরনের অন্বাভাবিক কাঁদ করতে বাধ্য করছে এনং এ 
অপরাধ গ্রব- ত| ভখনই দূর হবে যখন শিশুর এ মানিক ঘন্দের মীমাংসা ব! 
হার অপ্ুণ ক।মনা তৃপ্তিলাভ করবে। লঙ্গণতি (তক চিকিৎসার রোগের 
লন্ষণ দূর হয় কিন্তবোগ দর হয় না। 

(যে চেলেখুমধ্যা কথা বলছে বা চুরি করতে, হয়ত সেটে খে করছে তার 
অভপ্ু আত্ম প্রতিষ্টার বাসনাকে পরিতুপ্ধ কবচ্চে। সে হয়ত লেখাপড়ায় ভাল 
ফল দেখাতে পারছে না, তাব ফগে সহপাশীদেতর কত থেকে তার কাম 
স্বীকৃন্তি সেপাচ্ছে না। খ্সার তার জনই সে ম্প্যা কথা বঙ্গ। বা চুরি কনার 
ম।)ধ্যমে আনশ্বক্তি পাবার চেটা করছে । আতঙিএব এই চেঙেটির চিকিৎসা 
করতে হলে ভাত হনে অস্ত রাধে তর করতে হবে এবং ভাগ জ্ন্ে মে 

তে স্বাভাবিক উপায়ে সকলের কাছে স্বারতি পাদ তার বাছা করছে হবে। 

শিওদের সমন্ত/মলক আচরণের এই নতুন চিকজিত্খাপদতি থেকেই জন্য 
নিয়েডে মনশ্চিকিতৎসার (1১550019105) আধুনিক শালটি এবং মানসিক 
স্বল্যাৰধির (১161162] []৮016736) পপ্গিকলপনাছি | 
| মালি রি নি বগ্-বাদ (128৮ ০210 1704 '1910) 
সনসমীন শের য়া মূনমেগ সংগদনের পুতিব গটা। 


যথে& গরভাব বিস্তার করেছে! বি.শিব ধরে অচেতলের নতুন পনি প্লনাটি 


সা 


শে শন ক্ষেতে 


০ ঙ 


রা 
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আনব আচবরশের ব্যাখ্যায় আমূল পরিবর্তন এনেছ। ব্যক্তির আচরণ যে 
কেবলমাত্র ভার মনের চিস্তা, ইচ্ছা এবং ধারণ] থেকেই জন্মায় না, বরং জান 
প্রত্যেকটি আচরণের, চরম নির্ণামক ও নির্ধারক হল ভার আচেন্ঘন সনের 
অদৃথ শ্তিওলি--এই অভিনব তখা)টি সাজ আমাদের হশ্তগ্ত হওমায তিন 
পদ্ধক্ির রাজে)ও অুগান্তর দেখা দিয়েছে । এই তত্র নাম দেওয়া েছে 
০ ও 


মাপদিক শির্ধারিণবাদ (1১8৮০115 [)১(97600171970) 1 এই নন শুভ কত 


তোণিতে মাণব আচরণের স্বরূপ শির্ণয় সম্পূর্ণ নতুন বূপ ধারণ করেছে। 


81 মানসিক দ্বৈততা ( 11615] 1002] ) 

মনঃস্মীঙ্গণের আর একট অবদান হপ যানধ মনের চিরগন ধৈত হক 
বান্ত কঝ।| মানুষের ধনে বু সন্পৃন বিপবীতধ্মী শক্তি পাশানাশি 'পবে 
ভার সমস্ত বাহক আচবখকে নিয়ন্ত্রিত কপছে। এরস হল জীবন ৩1৯ বসব 
শক্তি, তার পাশেই রয়েছে থা।নাটন, প্নংস ও তর শক্তি) উদম আয় এ 
খুভিহীল, নগ্ধ নাজনাপ প্রতিনুতি ভার পাশে থেকে কাজ কওন্থে অহন 
আমাদের বাঁঞ্তব-০০তন মন ও খিচাঁরবুদ্ধির বাহক । অভঞব আলাম 
আচরণের মধ্যে তৈষম্য ও স্ববিশোদিতা থাক খুতই শ্বাভাতিন এব* এই 
[িপরাভপমী প্রবণভা গুলির জন্যে সামগ্জল্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিশ্বাহ বাছ। 


৫1 শৈশবকালীন যৌমতা (101911015 90%9105 ) 

শৈশকালীন যৌনতার ততব্টি মনঃমমীক্ষণের আর কট উদ্লেযযোগ। 
অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিযাত্তা নির্ণয়ে যৌনশক্তির গাডাবই যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ_-এ মুল্যবান তথ)টি প্রথম মনঃদমীন্ণই উপদ্কাপিভ করে। জনও 
ক্রয়েডীর মংব্যাখ্যানে মানব শাঁচরণের সকল ত্প্েই যৌনতা একমাত্র শনি । 
এই মঙতবাদটি আজ লর্বজনশ্বীবৃত না হলেও, মানব আচরণের নিণায়ৰ পে 
যৌনতা ফে একটি গবল শক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বাক'র করে 
থাকেন। এই জন্তই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্ধার যৌন চাঁহদাকে 
আর অবহেল! করা হয় না এবং নান] বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে য়ে সেটির 
তৃপ্তির আয়োজন কর] হয়ে থাকে । এই একই কারণে যৌশ-শিন্সাও আধুনিক 
শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। 


৬। আবেগমূলক শক্তি (12709100208] [7010৫ ) 
মনঃলমীক্ষণে প্রবৃত্তি, গ্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতি আবেগধর্মী শত্তিগুলির 


২১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া ভসেছে। সাধারণ প্রচলিত মলোবিজ্জানে যুদ্তিমূলক 
ইচ্ছা, অভ্যাস, ব্রিফ্রেক্স প্রভৃতিকেই আঢকপের প্রধান উৎপ বলে মনে করা হয়। 
কিন্তু মনঃসমীক্ষশেদ ব্যাখ্যায় প্রকৃতপক্ষে এগুলির মানব আপ নিম বিশেষ 
ক্ষমতা নেই এবং বাস্তবঞ্দেত্রে বাকি অন্দ)ন্তরীণ আবেগমুলক শল্তিঞ্লপিই 
বুক্তির ও বিচারবুদ্ধিকে অংদদিত করে নিক্ষেদের কতত্ ছিটা করে থানে 


৭1 ছচেভন পেষণ (02007501005 [%10৮5811017) 

আমাদের আচরাণল পিছনে যে পেশী বাঁ ইচ্ডা পাকে সেদির প্ুকৃভ 
স্বরণ যে ্ংয়ঈ আম! কাছে জ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি মনহসমীল্ণের ল্বার 
একটি দাগ । এপ্র সর্টহল যে মামাদেক স্ছ আঢবণ দিয়ক হয় অচে্ন 
০পেষণ!লু ঘর 11 বেন, প্রতিক্ষেগণ, আনাব্যাখ্যান খড়ি গ্রন্ধিবঙ্গণ পৌশল- 
গুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের গ্ররুত্ত উত্স নিহিত থাকে আমাদের 
'চেতনের কোন অজ্ঞাত ক'মনায়। 


৮1 অবদমন (16701655101) ) 

অবদৃমনের তথ) শিক্ষার ক্ষেত্রে যেই গুরুতপুর্ণ | সামাজিক অন্ুশ।সন, 
মাজাপিক্জাত নিনম্বণ, শান্তির ভয় ইন্ভযার্দি কারণে শিশু ভার ইড্জাকে শবদনিত 
করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেত্বনে দেখা দেস্সু অত্দ্বন্দ। এই 
আস্তত্বন্দ যখন মাত্র ছাডিয়ে যার তখন শিশুর গানসিক স্বাস্থ শ্ুপ্ন হয়ে ওঠে 
এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হণ । এইজগ্ সার্ঘক শিক্ষা পরিকনন!র 
প্রথম কর্মহুচী হল শিণুর ইচ্ডাকে যশল্র »স্যব পূর্ণ করার ব্যবস্থা! কর। 'এবং 
যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্ধন্ের স্যতি নহয় ভাদেখা। 


৯। অবাধ অনুষঙ্গ (£160 £১55001811072 ) 

সবশেষে শিক্ষায় মনঃলমীক্ষণের একট বড অবদান হল অবাধ অনুযঙ্গের 
পদ্ধতি এবং তাঁর অন্তনিহিভ মৌলিক ততটি। মনঃসমীক্গণই 'গথম পরীক্ষণের 
লাহাষ্যে প্রমাণ করে দেয় যে সকল প্রকার মানসিক ধিকারের মূলে আছে 
অচেন্তনের আঅখদমিত বাঁপনা এবং সেটিকে একমাত্র অবাপ অন্থষঙ্গ পদ্ধতির 
সাহাষ্যেই মুক্ত কর! সম্ভব হতে পারে। 


১০। যৌন-শিক্ষা (965. চ:0908001 ) 


মনঃপষীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই সাম্প্রত্তিককালে যৌনশিক্ষাকে 
প্রাশ্তযৌৰনদের পাঠ)স্থচীর খস্তভূক্ত করায় স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখ) 


প্রশ্নাবলী ২১৯ 


দিছে । লব দেশের শিক্ষাবিদের] উপলন্িি করেছেন যে [যীনত্কা শিশুর 
বান্কিসভার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং ভাব ফলে যৌনমূলক শিক্ষা 
দেওয়াটা শিশুর ব)ক্তিমত্তার সুষ্ঠ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। 


চোদ 
চিন্তন (77717710118) 


যে প্রঞ্রিয়াণ্ুলিকে আমরা সাধারণ ভাষণে মাধসক প্রিয়া বলে বর্ণনা 
করে থাকি লেখ্ুলিব মধ্যে চিন্তন একটি বিশেষ দ্বান অধিকার করে। শিখনের 
সঙ্গে চিস্তনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ । আমগা যা শিখি ভাই [নেই চিম্বা করি। 
ভবে চিত্তন প্রক্ষিয়াটি শেখা বস্কর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার নিজস্ব 
হ্ষমভার বে সে শিখনের গশ্ডা ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় বং সময় সনয় নতদ বন্ধ 
বা তথ্য ইভাবনের ([1)0560৮) পথাযে গিয়ে, ছে! তখন সই চিজ্তন 
থেকেই নঠুন শিখন ঘটে থাকে । 

ধখন আমরা আমাদের পাঁচটি ইক্দ্িয়ের যে কোশ একটির মাধ্যমে কোন বজ্তু 
সম্বন্ধে স্বালরি অন্ডিগ্ুন্। শা করি তখন তাঁকে প্রভত]ক্ষণ (69:০01)0:083) 
বলি। প্রচ্চাক্ষণের বিযধ্বন্তকে গ্রতান্সিত বস্তু (07301, বলা যায় । 
একই বস্ত নিয়ে আঙযা চিস্তন করি, খাবার সেটিকে প্রত্যক্ষণও করিঃ কিন্ত 
চিস্তনের বিষরবস্তর এবং পুত)ক্ষণেকর বিষয়বস্ুর মধ্যে পা্থক) হল এইযে 
প্রত্াক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাহিক উদ্দীপকের প্রঘ্জোজন হয় কি চিন্তন করতে 
তার প্রয়োজন হয় না। যেমন, সামশের টেশিলেহ উপর দাঁখা বইটি গ্ভায্ণ 
করতে হলে আপাকে চোখ খুলে মেটি দেখতে হবে, কিন্ত চিন্তরনের প্মেত্রে চোখ 
বন্ধ করেই সেটি নিয়ে আমি চিন্তা করতে পাটি । 


অতএব ঠিস্তনের ক্ষেঘ্রে আমর! প্ররুচ্চ বস্তরির স্তানে অহা একটি বস্ত্র দিয়ে 
কাজ চালাই । বই প্থন্ষে চিত! করতে গিষে গ্ুহার্টিভ বইটির পর্দিবত5 আমরা 
বইয়ের একটি প্রতীক (3770001) বা চিহ্ন (5190) নিয়েই উদ্দেগ্রাসিদ্ধি কর 
থাকি । এই 'প্রতীক বা চিহ্ৃটি বদিও গ্রতাক্ষিত বস্তুটির মত নিখুত নয়, তবুও 
আমাদের কাজ চালানোর পক্ষে এটি যথেষ্ট । 


মানবষ্নের একটি বড বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বস্ত তার প্রতাক্ষের গোচরে 
না! থাকলেও সেই বস্তটিকে মে মনে মনে বহন করতে পারে এবং তার সাহায্য 
তার প্রয্োজনমত আচরণ ব। প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে । প্রত)ক্ষের 
গোচনাভুভ শয় এষন কোন বস্তর পরিবত্ে থে বস্তটিকে আমর! মনে মনে বহন 
করি দেটিকে এক কথার প্রতীক (90191 ) বলা চলে। এই প্রতীক নান! 


চিন্তন ২২১ 


রকমের হতে পারে যেমন ধারণ।, প্রতি, ভাষা ই]াদি। গুত)ক্ষিত বস্ত্র 
পরিব্ন্ভে আমরা প্রন্তীকের ব্যবহার করি বলেই প্রভাক্ষিভ বস্তুর উদ্দেশ্যে আমরা 
সাধারণত যে ধরনের প্রতিিব্রিযা করে ধাকি প্রতীকের প্রতি ও আমর অলেকটা 
সেই ধরনের গ্রতিষ্রিয়াই করে থাফি। প্রিয়্জনক্কে দখলে যেমন আনন্দ হয় 
তার সম্বন্ধে চিন্তা করলে বা! ভাব ছবি মনে পঙলেও ছ্েমনঈ আনন্দ হয়। 
অতএব চিস্তনকে আমপা সেই আচবণ বলে বর্ণনা করছে পর যাতে প্রক্কত 
বস্তর স্থানে তার প্রতীকের ব্যবহার করা হয। কিংব! এক কথা ভিস্তুন হল 
প্রএীকমূলক আচরণ ।১ 
সাধারণ আচরণ ও প্রতীকঘূনক আচরণ 

সাথারণ "নাচএণ এবং চিন্তন বাঁ প্রতীকমূলক ব্দা৮ংতৈগ অপ্যে একটি মৌলিক 
গার্থন) আছে। সাধারণ আচরণের বেছায় গএনে হম উদ্দীণংকের প্রভ্যক্ষণ। 
ত: পেকে অ!গে শ্নাখলটত উন্ভেজনা, লে উভেজন। গায় হয় ম্িক্ষে। অন্তিষক 
থেকে আবার উচ্ছেতন! নেষে আনে মাংশনেশ, শন্ক পভ়বিছে এবং ভখনই 
আর-টি যাগ হষ। দই হরটিকে আানর! পিতাবদ-সজিয়্জ মুলক স্তর বলজে 
শাবি এবং এই ওক আচরণের সোগ।ন হালি হল শিয়দুণ । 

*দ্দীশন।--১০ প্রা ৭০০ সক্রিয় | 
শতীকমূলক ত্তরটিকে এই প্রতাশ্মণসিষতামলক জলে টশর স্অধিশ্বাণিত 


'দ্ধীঃ আর একা) স্তর বলে ধরে নেওয়া ধেতে পারে ৬ই আত্গমলক শ্নটি 


বা রর 
্ এ ২৯৯ টি 





টক হগরেরকে | 2৯ পরার 
খত; টা ১ পে & ক ০০ 





শি 2 সি গা স্‌ টব 
সানিিভার ভুত সিটি স্‌ 
পরাহানাযারাডি ৯ ও 


ইভিয়াবোখেন 


২ সনরিুতার 
রহিপথ 
[ গিলফোডের * 05225] £৪5০,০198ড” নামক পুস্তক গেতে গৃহীত] 
যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণী যখন টিস্ত। করতে সুর করে তখন নিমন্তরে 
ব] প্রভ্যঞ্ষণের তরে ষে আচরণগলি মংঘটিত হত সেগুলি তগন তার চিত্তার ক! 
প্রত্তীকমুলক স্তবে অনুষ্ঠিত হযু। যেহেতু আটবদপ্ুল ওজ্ঞযক্ষণন্জক আবে 
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২২২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিভদ্তান 


সংঘটিত হয় না সেহেত সেগুলির দৈহিক অভিবাক্ষি লাময়িকভাবে বন্ধ থাকে 
এবং সম্ভবপর সকল গ্রকান গুতিক্রিয়াগুলি ব্যক্তি একের পর এক ভার চিস্তায় 
বা গ্রাতীকের মাধমে সম্পন্ন করে যেতে পারে। ভার ফলে এই বিভিন্ন 
বিকলপগুপির দোষ-গুণ, সাফল্য-ব্যর্থতারও বিচার করা লম্ভব হয়, অথচ নিয়ন্তরের 
ধঘভ সেগুলির জন্য কোন্রূপ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় ন1 ব। উদ্যমও ব্যয়িত 
হয়না । একটি সঙ্গস্তার সমাধানে প্রতীকসূলক স্তরে যে ধিভিন্নধর্মী আচরণগুলি 
আমরা সম্পন্ন কবে পাখি লেগুলি যদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে হত 
তাহলে তাতে যে কেবল তন প্রচুর সময়ই লাগত তা নয়,যে পরিমান অপ্রয়োজনীয় 
ঠভ 


লা) "শা ডাঁদ এমব অনেক্ক আচরণষ্ট চিন্তার যাণামে অম্পা করা সন্তব হয়, 


৫ 
নে 


দৈহিক ওুট়েট! সম্পন্ন কহতে কভ সেটা একনেক পক্ষে অম্তরবপরই ভে 
যেঞ্চলৈ বাল্ব অম্পন্ করতে গেল ব্যকিকে ব্ীতিহত বিপজশক সরিশ্থিতির' 
সম্জাখীন ছকে হত । 

মমন্ডার সমাধানে লাধারণত্ত বাস্তবে যে সব শাচেইি-দভুুর আচরণের 
সাতাযা আমাদের নিতে হয়ঃ চিন্তন প্রক্রিয়।র ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা গ্রভীকের 
সা*'য্যে সম্পর করজে। পাবি এবং ভার ফলে গ্রাম উগ্ভম ও গচেটার অপচয় 
থেকে রেহাই পাউি। স্তন এই জাই উর আয়াসহান ও শ্বাছেন্দ)মর় 
জীবনযাপনের এ্রধান অন্তর এবং বেঁচে থাকার গুতিযোগিত।য় গাঁনীর 
পরম শহাবধক ॥ 
চিন্তনের প্রতীক 397275915০1 717070775) 

চিন্তনের উপকরণ হল প্রশ্তাক। '্ুভীক নানা প্রকারের হতে পাবে, যথণ, 
পেশীঘটিভ প্রস্ততি (১175001৮596), গুদ্ভিঅগ (10856), বারণ! (062)06796) 
ভাবা ([8715089) উত্যাদি। 
পেশীঘটিস্ত প্রস্ততি (৬ 55০17 9০0) 

প্রতীনূপক আচরণেল লব শততম কূপের সন্ধান পাওয়।যায় খিএম্বিত ্রনিক্রিয়ার 

(1১176 25০0:9।) পরীক্ষণ গুলিতে । এই পরীক্ষণগুপি নাশারুণত িষ্ন- 
শ্রেণব প্রাণীপের নিয়েই করা হতে থাকে | প্রাণীটির সামনে কিটুট। দুরে তিনটি 
খাবারের বাক্স পাশাপাশি রাখ হয়। প্রাণীটিকে এমনভাবে শিক্ষা গেওয়। হয 
ষাতে যে বাক্সাটব উপর আলো জাল] হনে সেই বাকাটির দ্রিকেই সে খাবারের 
জন্য ছুটে যাবে। এবার প্রাণীটিকে একটি কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে 
রাখা হুল এবং তারপর একটি বাক্সের উপর আলোটা জ্বেলে নিবিয়ে দেওয়া 
হল। প্রাণীটিকে তখনই কিন্তু বাক্সের দিকে ছুটে যেতে দেওয়া! হয় না। 


প্রতিরূপ ২২৩ 


কিছুক্ষণ ধলে খাখায় পন্প গ্রাণীটিকে ছেডে দেওয়া হল। এখন এ্।ী৫কে ঘি 
ক্ষ বাকাটিতে পৌছতে হয় ভবে ভাঁকে মনে রাখতে হবে যে কোন্‌ বাকাটির 
পুর আজোট। অলেছিধু। দেখা গেছে বে অনেক ক্ষেঞে গনী কিছুক্ষণ 
সঙয়েব ব্যবধানেও ঠিক বাঝাটিতে গিক্কে পৌছতে পেরেছে এ থেকে সিদ্ধাস্ত 
কর! হচ্ছে যে প্রাণীটি আলো জালার কোন একটি বিশেষ প্রভীক মনে সংরক্ষণ 
মরে রেখেছিল এবং পরে তিনটি বাকের মধ্যে থেকে প্ররুত্ত সাঝসট সেই 
গ্রথীকের গাহায্যই'সে খুঁজে বার করেছিল । মনোবিজ্ঞানীর1 সিদ্ধা £ করেছেন 
যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকন্ধুপে তার মনে মনে বহন করে সেটি গল এ 
বিশেখ শাকাটির দিকে ছুটে ষাবার জন্য একটি দৈহিক পেহীঘাটত প্রস্ততি । এই 
পেশীপটিত প্রস্থাতক্প প্রতীকটি যনে মনে বহন কর] এ পরবতী আচরণে মেড 
এা্যাগ করাঁকে চিন্তনের সরলম রূপ বলে বর্ণনা করা ঘেতে পারে এবং এ 
পেকে সিদ্ধাপ্ত ক হচ্ছেযে নিন শেণীর প্রাণীদের মধোও চিস্তণ প্রিয়া বতমান 
চে ভবে তা! অত্যন্ত সরলরূপে। 


প্রতি্নপ (18156) 

চিজ্ঞনের "খাব একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের নাম পাকিকণ। পত্যক্ষিত 
বর ৮থি বা অন্ুলিপিকে প্রতিনপ বলা হয়। প্রভ্যক্ষিত বন্ধ অন্টকরণ হলেও 
প্রতিবণ প্রন্কৃতিতে হুর্বপ, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ । তবে স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণতাব দিক 
দিয়ে পাতিবপ নানা আলীর হত্তে পাপে । কোঁঘ পত্তু বা ঘটশ।ও প্রতিবূণ 
আমাদের কাছে এত ম্পছঃ হতে পারে সে সেটি প্রতাক্ষণের সমপধীয়ের হয়ে 
দাড়া আবার বোন কোন গ্রতিনূপ সে তুলনার খুবই আন্পই এদং অসম্পূর্ণ থাকে। 
প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ ( 01555111098107 ০1 1709065 ) 

যে কোন ইন্দ্রিয়ঙ্জাত গভিষ্ঙাই প্রত্তি্পের রা শিষ্ে আমাদের মনে 
সংরক্ষিত হতে পারে। ইন্ট্িয়জাত অন্ভিজ্ঞতা পাচ র্মের হতে গানসে। 
অতএব প্রর্িকগপও গ5 রকমের হতে পারে, যথা, চাক্ষুন (15471, শুবণশ 
মূলক (40416010 ), ম্পশজ ( 0]150008,] ), ভ্রাণজ ( 09160%975 ) এব ন্বারদজ 
( 9550880:0 )) এ ছাড়াও তাপমুলপক (11)677021 ), বেদশ|মুলক ( 1017) ) 
সঞ্চাপনমূলক (710868১$9 ) গরভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর ইন্জিয়জাত 
অভিজ্ঞত। আমরা লাভ করে থাকি । অন্ভএব সেগুলি থেকে প্রথষ গ্রতিরূপ- 
গুপিও আমাদের চিন্তায় স্থান পায়। প্রদ্িত্রপগুত্রি আবার লাধারণ মিশর 
অবস্থায় আমাদের মনে দেখানদেয়। যেমন, সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রতিরূপের সঙ্গে 


২২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছডে পড়ার শব । বরফের দেশের ছবি মনে 
জাগলে শীতল স্পশের অনুড়তিটিও ভ(র সঙ্গে মনে জাগে । গোলাপের কথা 
ভাবলে ভান সুমি গন্ধের প্রতিরূপা আমার্দের মনে জাগে । কাব্য, সাহিত্য 
ওভূতির একটি বড বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রতিবপের বুল বাবহার। 

যদিও সব রকষ পভিনণই লঙ্কলের যধ্যে আছে ভবু প্রতোককেই ছার 
অধিকাংশ চিস্ত।র কাজ গম্পন কাপ জন্য ক্কোনও বিশেষ প্রনিবগেধ সংশাদ্য 
নের। থাদারণগ ব্গোব ভগ লোকই চাক্ষুষ প্রতিবপের ওপর শির্তর ধরে 
চিন্তন করে। কিন্তু আনার এমন লোক আছে যে হয় শ্রবণমূলক কিংবা স্পশ 
বা! অন্য (কান প্রতিকণের উপর বেশী নির্ভবণীল। সাধাল্পণত চিকবেব! চাষ 
গ্রতিনণ বা সরকারের শ্রবণসলক প্রতিজপের উপরই নির্ভর করে থাকেন। 
কিছু এমন অংনক চিত্র আছেন ধারা চাক্ষুষ প্রতিরূপের তেমন সাহায্য নিয়ে 
কাজ করেননা। আবার অনেক সরকারও শ্রবণমূলক ঞুতিরুপের সাহায্য 
অপেক্ষাকুত কম মেন। 
অনুবেধন (86651177256) 

যখন কোন প্রভাক্ষিত ৰস্ত আমাদের ইজ্জিয়ের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে 
যাধার পরও আমাদের মধ্যে বস্তির মংবেদন থেকে যার খন এ অভিজ্ঞতা'১কে 
অনুব্দেন বলা ইর। ইংরাজীতে যদিও তই ধরনের অভিজ্ঞভা,ক প্র।তরণ 
বলে আযাখযা দেশয়া হয়েছে তবু এটি আপলে প্রভিনূপ নয়। প্ররুতপক্্ে এটি 
প্রত্যক্ষিত অনুর মংবেদনেরই বিলুম্বনের একাট শত । অর্থাৎ গ্রকৃত বস্থটিকে 
ইক্জিয়ের সাঙ্গনে থেকে অপসারিত করার সর€ শিছুক্ষণের জন্য ব্যক্তির মবো 
তার মংব্দেনটি থেকে থায়। 
সমবর্ণ এবং অন্মবর্ণ জান্ুৰেদন 

(79511156 80 628105 4৯15: 110829) 

'অনুবেদন দুশ্রেনীর হতে পারে, সমবর্ণ (1099189) এবং অসমরর্ণ 
(13০020%0)। বখন স্মচুবেদনে দুট রঙগুলি গ্রন্কজ প্রভ্যক্ষিত বস্তির রঙের প্‌ 
অভিন্ন থাঞ্ে তখন তাকে সমবর্ণ অগ্ুবেদন বলা হয়। আর বথন অন্থবেদনে দৃষ্ 
রট প্রত্যক্ষিত বস্তটির বঙ না হয়ে ভার প্রতিপূরক রঙ হয তখন তাকে 'অসম- 
বর্ণ অনুবেদন বলা হর । নীচে অনমবর্ণ অন্থবেদনের একটি পরীক্ষণ বিত হল। 
অনমবর্ণ অনুবেদন ( টি 5৪০0%০ 4৯11০10795৩ ) 

এক টুকরো গভীর লাল রঙের কাগজের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে 
তাকিঘ্বে থেকে যদি আমাদের দৃষ্টি সেখান থেকে সাদ! দেওয়াল বাসাদ। পর্দার 
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উপর সরিয়ে নিয়ে যাই তবে দেখা যাবে যে আমর] সেই লাল রঙের টুকরোটির 
পারবর্তে সনজে-নীপরঙের একটি টুকরো দেওয়াল বা পর্দার উপর দেখত্তে 
প'চি। এখানে লাল রঙের কাগজের টুকবোট আম!দের পাঁমণে না থাকা 
"৯৪ এী বন্থটির সংবেদন ঠিকই রইল কিন্তু গত প্রভাক্ষিত বন্থটির 5 অর্থৎ 
তলের বদলে তার প্রতিষ্টুরক রও অর্গাৎ সবজ-নীল রওট মে গেল। এটি 
ত+মবণ অনুবেদনের একটি দৃষ্টান্ত । অপমবর্ণ অন্বেদনে সব এমখ প্রতিপুবক 
রঙই দেখা যায়। 


পে 'ভপুরক রঙ (09720110059 00102) 

হ৮।* অল বখন একট আ [ট-কোণ ওয়াল! কাদের মধ্যে দিয়ে এতিফা পন্ড 
হয় +খুন লাদ। আলোট ভেঙ্গে মাতটি এঠে পাসিনত হ॥ | এই সাতটি রঙকে 
বণ) ! বি১০1110 8 বৃলা ভয়। এই বালির ওত কিটিপ এক, করে 
পুর্ণ €উ আছে। যখন ছুটি বওকে এক হে হেশাণে ছুততে দিলে সাদা 
বহর হু হষ। তখন সেই বও ছুটিফে পরল্গবের শ্রজিপহক চ5 বণ! ভয় । যেষন, 
ল,শ এবং নীল-স্ব্জ রউ পরম্পরের প্রভিপৃরক | অর্থাত লাল এবং পীলসকুদ রঙ 


প্রা এ এছ ৬ 
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্ঁ সহ - পন এখনি রর 
(গাঁ পূরক রছেন তাকী হাদিকা) 


দিতে আদা রও তৈগি কবে। তেঙ্নই হলদে ও পীল রও পতপকেন্ গা নগ্রক 


সি 


চও। 


27 উদর এজিপুরক রউগ্ুজির একটি চাকার আনিকা দেওয়া ₹সি। 
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চকে জণহি* বিপরীত রঙপলি পবম্গাতেল প্র 


চপ টা এল প্র লে এ 
রি ৰা ] ক রঃ 1৮ 
সি 


গ্রত)মিণ বস্তর যা রঙ তা পরিবর্তে তার প্রতিপুরস্ম রঙটি দেখা মায়। 


২২৬ শিক্ষাশ্রয়ী মমেবিজগ্ান 


প্রত্য্সিত বন্থতির রঙ যদি সবুজ হয় ঘ্াহলে অসমবণ অনুবেদনে বেগুনে বশ 
দেখ! ষাবে। কিংবা প্রভযক্ষিত বসব রঙ নীল হলে অসমব্ণ গুন্যবেদষ্ঠন সেটি 
হলদে রঙে দাডাবে। উপরে বণিত পরীক্ষণের সাহায্যে এ ঘটনাগুলি গুদাণিত 
করা যায়। 
সনবর্ণ অন্ভুব্দেন (7১০51019 ৯161 17085 ) 

মমবর্ণ অনুবেধনের দৃষ্টান্ত কিছু খুধ বেশী পাওয়া যাস না। খুধ তীব্রভাবে 
যদি দৃ্টিশদ্িকে উঞ্চেজিত করা যার ভবে মমবর্ণ অনুবেদনের কু হয়। 
পরিষ্কার একট একশ-বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ 
ঘুরিয়ে নিয়ে অন্থদিকে তাকালে ৰা চোখ বন্ধ করলে ঠিক সেই সাদা আলোটির 
একটি সমধর্ণ প্রতিবপ দেখা ঘাঁবে। সমবর্ণ অনুবেদন কিন্তু কয়েক মেকেণ্ডের 
বেশী স্থায়ণ হয় না। 
স্মৃতি প্রভিরূপ (14677015 17085৩ ) 

সাধারণত প্রত)ক্ষিত বস্বর যে সৰ গুতিরূপ আমরা মনে সংরক্ষণ করি 
এবং চিন্তন বা কল্পনের সময় যেশ্ডলির বল ব্যবহার করি সেগুলিকেই স্মৃতি 
প্রতিরূপ ( 0160)070 1705809 ) নান দেওয়া হয়ে থাকে। যেমনঃ কোন বন্ধুর 
কথ। ভাবছে গিয়ে তার 'ুখখানা] আমাদের চিন্তার জেগে উঠলো । কিংবা 
নিজের বাতা চবি মনে জাগল বা আগ্রার ঙাজমহলের প্রছি পাটি মনে ভেসে 
উঠল, ই)? | এইগুলিকে সাপারণ প্রতিদ্প বাস্থৃতি প্রঙ্রিপ বলা হঘু। 


প্রাথমিক ম্মুত প্রতিজপ ( গিাগঞে [1৩010 [70096 ) 
পেছিবের এই শ্রেণী বিশাগটি জানান পধাথভন্শ্দি ফেকনারের 


্খ $ ২ সম লি থ রং রী 
[7০:07 ) সই] ফেকনারের মতে যখন সামরা ছুট ভাতা জিনিম ঈকটির 
গরু এ" হাহ তুগে তাছেহ গরম্পযেন তান তগনা “দু তন আমলে 


অক 1ম বা কট প্রহিরপের সঙ্গে ছিতীয় হি অঙ্)ক্ষনের ভুলনা 
কলে (11 গখুষ জক্াটির থে প্রষ্চিকপের সঙ্গে আমছা তলা করি ফেকনার 
তার দাম ছল প্রাথমিক স্মৃতি গ্রভিরপণ | ফেকশবেছ ব্যাথা। অন্থযাযী 
প্রাথমিক সহ “ঠিনগি আবং মাধরণ স্ৃক্তি শরভিনণের মধ্যে পার্ক) হল এই 
যে প্রথ*টি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ । 
পৌনঃপুংলক প্রত্বন্ধপ (6০09011585৩ ) 
একটি &[ঙবগ যন বাধ বার ঘুর ঘুরে মনে এসে দেখা দের ভখন 
তাকে পৌনঃনক প্রতিরূপ বল? চলতে পারে । যেমন, অনুবীমণের ঘধ্যে 


গ্রুতিব্দপ ২২৭ 


দিয়ে অনেকক্ষণ খুব ছোট কোন বস্ত দেখলে পরে সেই বস্তর ছবিটি বার বার 
চোখের সামনে আসা ঘাওয়। করে। 


আইডেটিক গ্রভিজপ (610৩0 [777956) 

জীনাম মনোবধিজ্ঞাম্মী জীংস্কের (25050])) সাম্পান্থিক পরীক্ষণ প্রেকে একটি 
নতুণ ধরনের প্রাতপূপের সন্ধান পাওয়া] গেছে । ক্ষিনি এছি বখের পরীক্ষণ করতে 
গিয়ে দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের সামনে থেকে প্রতাক্ষিত বস্তুটি সরিষে 
নে€যাঁর পরও তারা সেই বস্তটির প্রতিরূপটি অভি দিখুত ও স্পষ্টভাবে মনে 
জাগিয়ে তুলতে পারে। যেন, একটি ছেলেকে একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ 
মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বলা,হল। ত্তারপর ভার সামনে থেকে ছবিডি 
সরিয়ে নেওয়া হল বা তাকে একটি লাগ পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হল। 
দেখা গেছে যে লে তখন এ অপসারিত ছবিটির একটি নিখু'ঘ প্রতিব্ূপ সেখানে 
দেখতে পায় এবং সেই প্রতিরূপ থেকে এ ছবিটির বর্ণণা করতে পারে । এই 
ধরনের প্রতিরপকে আইডেটিক প্রত্িবূপ ৰলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমগ্তাসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের আাইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তি বল] হয়। সাধারণ মানুষ প্রন্যক্ষণের সময় 
যা দেখে তাই পরে স্মৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও সম্পূর্ণ বা পাঁয়ফারভাবে 
ঘলছে পাবে না। কিন্ত আইডেটিক শ্রেণীর ছেলেমেরেব। গ্রকছ প্রত্যক্ষণের লঙ্গয় 
স্ব দেখেনি পরে এ বস্তুর প্রভিবূণ থেকে সেই সব বৈশিষ্ট)রও শিভূ্ল বর্ণন। 
দিতে পারে । তারা ইচ্ছা! করলে পুধ গুত্যক্ষত যে কোন বস্তপ গুভিপপক্ষে মনে 
বা কোন পর্দার উপপ্ণ জাগিয়ে ভুগতে পারে এবং সেই শু্ডিগীপ থেকে বস্তুর 
যে সব খু চিপাট খৈশিষ্ট্য সে আগে দেবেনি মেওলি++: খণলা করত পাে। 

সবধারণত আইডেটিক গ্রতিরপ ৬ থেকে ১২ বংশের ছেসেমে়েদেশ সথ্যেই 
দেখতে পাণ্ছ। যায়। তবে সকল ছেলেমেয়ে এহ খোশ য়ে অনায় সা। 
আধঙ্াংশ ক্ষেত্রেই বগম বেডে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ৮0৮৭ চলে যান 
কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রতিবঝপ পদিণভ্ভ বদ এ দাবিতে 0েছা ছেওছু। 
জীংস্কের মতে আহডেচিক প্রর্ির্গপ দেখান এই হত এগ ন খ্রাহর 
(1004997189 &150) কোন সংগঠনমুলকফ বোঁচত্র) থেকেই জন্মস | 
প্রতিরূপের ব্যবহার (56 ০% 1078865) 

আগে মমে কথা হত যে চিত্তন-্প্রত্রিয়ার পক্ষে প্রভিরূপেব ব্যবহার অপরি- 
হার্য। কিন্তু বতমানে প্রমাণিত হয়েছে ষে প্রত্িরপ ছাঁডাও [টস্তন সম্ভৰপরু | বরং 
সমন্তামূলক ৰা তত্মূলক চিন্ত। করতে ছলে প্রতিরাতে ব্যবহার টু চিন্তনের 


২২৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পক্ষে বিদ্করই । গণিত বা দর্শনের উন্নতশ্রেনীর সমস্তাগুলি নিয়ে চিন্তা করার 
সময় চিন্তা পবিপু'ভাবে গ্রতিবপবজিত ([19551659) হয়ে ওঠে। 

ভবে প্রতিনণ বে নিস্তনের একটি 'অভি প্রয়োজনীয় উপকরণ সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। আমাদের দৈনন্িন চিস্তার অবধখটির অঃপকাংশই গঠিত তয় 
প্রতিরপের ত্বারা। ফোন কিছুব প্রতিবপ মনের মধ্যে জাগাতে মনের বিশ্ব 
আয়াল লাগে না বে গতিরীপেগ সাহায্যে চিন্তন প্রক্রিয়া সহজ, জুসাধ্য ও দ্রুত 
হয়ে থাকে। কিস্তু গ্রতিবপমূলক ঠিস্তা পিখুত বা নিভুর্ল হয় না। ভার 
কারণ হল 'প্র্িবপ্মাঁরেই অস্পট ও অমম্পূর্ণ। এই জন্য চিন্তনের ক্ষেত্রে ভানা, 
ধারণা প্রভাত অশিকত লিল প্রতীকের সাহাঁযা নেওয়া অপরিহার্য | 

গাণ্টনের পরাণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের চিন্বলে প্রতিপের 
বাবঠার অঙ।ছ পে | বিচ্ছু পর্গিতত বাকিদের থে] বিশ্ষে কষে যে সকল 

ব্যক্তি বুক্-নশিজ৭ কালে হী থাকেন তাদের মগ্যে পনর ব্যহার 
ধরা নগ্ন? সাধারণত যে সকল বৃত্তি প্রক্ষিকপের ব্যবহারের উপয় নির্ভর- 
শাল বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্ত দেখা গেছে যে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা 
গ্রন্দিরপের সাধহার মোচই করেন না। ধেশন) এমন অনেক চিত্রকর আছেন 
ধাদের তেমন উষ্ঠেখযোগ্য চাক্ষুষ প্রষ্টিরপই (নই বা এমন অনেক সুরকার 
পাওয়া বাঁয় যারা যাখ্ শ্রাণমূলক প্রতিরূপ ছাঙাই তাদের কাজ চালিয়ে যান। 
এই সকল কেরে বা খা গ্রতিজপকে বাদ দিযে অগ্ত কোন এঁতীকের সাহ।ব্য 
নিয়েই কাঁজ চালান । 
ধারণা (৬০7০573) 

চিন্কমেব আর এক শ্রেণীর প্রঙ্গীকের নাম হল ধারণা 1007000১0)1 
যখন ঘণসবা «টি বিশেষ শ্রেণী অন্তর্গত এক।'বক বস্তর মংস্পশে আসি 
তখন ভাদেই পাংম্পরিক ধৈমমা সত্বেও তদের মধ্যে অস্তানহিত্ মিপ বা 
অভিমতা হজ একটি বাণ! স্ৈরী করে শিই | দ্ন, বভ ব্দ্ি্ন আকৃতি, 
প্ররৃতি, জা ও লর্ণের গক আমরা দেখে থাকি খিদ্বু চ্চা সর্ষেও এই বিভিন্ন 
গক ছুনিন্ব পত্যে ইনি অকো সরভাবে বতমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্টা আমরা 
খুঁজে পাই। এই নৈশিষ্ট/গুণিকে আমরা এক কথাস গো-ত নাম দিতে পারি 
এবং এই রবে ই ভৈছী হয় আমাদের গরু হন্ন্ধ ধায়ণা। গকর এই ধারণাটি 
[বাঙয় গরু আুঙাদাহত সার্ঞমুলক্ক বৈশিউ)গুালি থেকে তৈসী এবং 
ঢেই উড দেখ] লা দেখ একশ গর উপর মমানভাত ণঞযেোলয। এসকে 


আনগ্জা আম।দেগ অভিজ্ঞগার বিভিন্ন বিষয়বস্ত &ুঘি সম্বন্ধে ধারণ। গঠন করি) 


ধারণ! ২২৯ 


কোন কিছুব ধারণ। গঠন কবতে হলে ছুটি গুকত্বপণ প্রক্রিয়ার মপো দিষে 
'|মাদের যেতে তয়; যথ], (১) পুথকীকরণ (4১7808০10) ও (১) সামান্টী- 
কবণ (09970578191107)+1 

৬ | পথকীকরণ ( 481050206100 ) 

কোন বস্তু সম্বন্ধে পাবণ। গঠন করতে ভলে প্রথমে সেই জাতি ব। শ্রেণীর 
অন্তত বিভিন্ন বস্তৃগুলিব মধো যে বৈশিষ্টাগুলি সাধারণভাবে বর্তমান, অর্থাৎ 
যেগুলি গমভাবে সকলেব মধো থাকে সেগুলিকে পথক কবে নিতে হবে এবং 
যে বৈশিষ্ট্যগুলি অসাধারণ বা অবাস্তব 'র্থীৎ যে বৈশিক্টাগুলি দকলের মধ্যে 
সমভাবে বর্তমান নয সেগুলিকে বাঁদ দিতে হবে । এই প্রক্রিযাটিকেই পৃথকী- 
করণ বলা হয়। উদাহরণস্বৰপ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে 
অমিল, তেমনই কয়েকটি অতি মৌলিক দিক দিযে তাদের মধ্যে মিল আছে । 
যেমন- মানুষে মানুষে যতই বৈষম্য থাকুক সব মানমেন মধে। দৈহিক সংগঠন, 
মৌলিক শাচবণ, শবীবতত্বমূলক বৈশিষ্ট, যুক্তিধমিতা, সামাজিক প্রভৃতি 
বৈশিষ্টাগুলি সমানভাবে বর্তমান 1 এই সাধাৰণ বৈশিষ্টাগুলিকে অসাধারণ 
(বশিষ্ট।গুলি থেকে পৃথক করে নেওয়াই হল পাবণ! গঠনের প্রথম সোপান । 

২। সামান্দীকরণ ( 0০7067:%112101) ) 

একই জাতি ব। নীরব অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তগুলির সাপাবণ বৈশিষ্ট গুলিকে 
পৃথক কবে নেবাব পবৰ আমব। এ জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বস্কগুলিব 
উপব্‌ & সাপাবণ বেশিষ্টাগুলি অ।বোপ করি অর্থাৎ পবে নিই যে এ জাতীয় বা 
এ শ্রেণীভুক্ত প্রতে)কটি বস্তুরই এ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে । একেই সামান্টীকবণ 
স্লে। উদ্দাহরণস্বপ* আনেক পুথক পৃথক মানুষ দেখে আমবা মানুষের 
সাধারণ গুণগুলি পথক করে নিলাম | কিন্তু সব মানুষ 'আমর। দেখিনি ক 
দেখ! সম্ভবও নয়। এই ন।-দেখা বাকী সমস্ত মান্বষেব উপন এ স্রাপধাবণ 
ঠবশিষ্টা গুলি প্রয়োগ করলা । অর্থাৎ আমবা সিদ্ধান্ত করলাম যে পৃথিবীন 
সকল মানুষেরই এ সাধারণ গুণগুলি বতমান। অনুবন্তিত প্রতিন্রিয়া 
(00001110706 1 031)00১, ) হল এই সামান্টাকরণেন অতি প্রাণমিক রূপ | 

পথকীকবণের মাধ্যমে আমর কতকগুলি দমজাতীয় অভিজ্ঞতার আধিকার"! 
হই এবং সামান্মীকবণের সাভাঁষ্যে সেই অভিজ্ঞভারাশি থেকে একটি মৌলিক 
তত্ব ব। পুত্র আহবণ করি । এই ছুটি প্রক্রিয়া মিলিত না শ্চলে ধারণ। গঠন 
সম্পূর্ণ হয় না । 


২৩০ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


চিন্তন ও ধারণ! 

ধারণ। চিন্তনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান । নিছক প্রতিবূপের সাহাঁষ্ে, 
যে চিন্তন সে চিন্তন অসম্পূর্ণ" বিশৃঙ্খল ও অসংহত প্রকৃতিব | তার দ্বারা কোন 
নিদিষ্ট সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় পৌছান যায় না। প্রকৃত কার্যকর চিন্তন 
ধারণার উপব একান্তভাবে নির্ভবশীল । আমব? যখন চিস্তা করি যে, “মানুষ 
এঁর ভালবাসে" তখন আমব1 এই চিন্তনটিতে মানুষ, এ্রশ্বধ ও ভালবাস। এ 
তিনটি কথার দ্বাব। কোনও বিশেষ মানৃষঃ বিশেষ এশ্বধ বা বিশেষ ভাল- 
বাসাকে বোঝাচ্ছি না| প্রকৃতপক্ষে আমরা সমস্ত মানুষ, সমস্ত এশর্ ও সমস্ত 
ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ এই তিনটিহই এখানে ধারণারূপে আযশদের 
চিন্তনে বাবহৃত হয়েছে । অতএব দেখ! যাচ্ছে যে বাঁবণার সাহাঁঘা ছাড। কোন 
অর্থপূর্ণ ও সুসম্পৃণ চিন্তনই সম্ভব হয না। বস্তুত আমরা আমাদের যে কোন 
উন্নত চিত্তনেই ধারণার বল বাবহ"র করে থ'কি | ধাবণাব সাহভাযো আমব]| 
বন্ত বিচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জকে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার অন্থদুক্ত করতে পাবি। এই 
জন্যই সংক্ষিপ্ত একটি চিস্তনেব মধ্যে দ্রিয়ে মামন। অগণিত বস্তবাশিব সম্বন্ধে 
ভাবতে ব।স্দ্বান্ত গঠন করতে, পাবি। সেই কাবণেই যে কোন উন্নত চিস্তনেই 
ধারণার বাবহার অপরিহাধ। শিশুব শিক্ষায় ধারণার স্থান অতান্ত গুকত্বপূর্ণ। 
যত বেশী ও নিভু ধাবণ! শিশু গঠন করতে শিখবে ততই তাব চিন্তন নির্ভুল 
ও কাধকর হয়ে উঠবে | অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ 
ধ'বণ! গঠনের জন্য শিশুর সুষ্ু চিন্তন বিশেষভাবে ব্যাহত হযে ভঠেছে। 
শিশুর ধারণার ক্রমবিকাশ 

( 19৮10191097 01 (7011091)% 11 1119 00110 )। 

শিশুর ক্ষেত্রে ধারণাৰ জুক হয় বিশেষ বিশেষ বস্তব বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞত। 
থেকে । যেমন. প্রথমে সে শুনল তার বাডীন সামনেব একটি শ্িউলীা ফুলের 
গাছকে লোকে গাছ বলছে । তারপর আবাব শুনল যে টবের গোলাপ ফুলের 
গাছটিকেও সকলে গছ বলছে। আবাব একদিন সে দেখল যে বিরাট একটি নিম 
গাছকে ও আর সকলে গাছ বলে বর্ণনা কবছে। যদিও তিনটি গাই আকৃতিতে 
ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পথক তবু সে তাঁদেক মধো কন্তকণগুলি সাধাবণ বৈশিষ্টা 
খুঁজে শেল এবং সেগুলিব সাহাযো সে গাছ সম্বন্ধে একটি ধারণা মনে মনে 
তৈরা করে নিল। তারপর যখন একদিন সে প্রথম একটি পন্মফুলের গাছ দেখল 
তখন সে নিজে থেকেই সেটিকে গাচ্ছ বলে ধবে নিতে আর ইতস্তত কবল না। 


ধারণ শিখনের পদ্ধতি ২৩৬ 


এভাবেই শিশু তাঁর অভিজ্ঞত|র অন্তর্গত বস্তুব। ঘটন। সম্বন্ধে ধারণ] গঠন করে। 
ধারণ! গঠন কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় | বন পরীক্ষণের 
মাধামে প্রমাণিত হয়েছেয্ে নিম্শ্রেণীর প্রণীদেব মধ্যেও পথকীকরণের ক্ষমত| 
যথেষ্টই আছে । 
ধারণ! শিখনের পদ্ধতি 
€(81611905 01 145210100 (70109]% ) 
শিক্ষাৰ একটি বড অঙ্গ হল শিশুকে নিভূর্ল ধাবণ! গঠন কবতে শিক্ষা 
দেওয়া | বিশেষ কবে প্রাথমিক ও মাধ্ুমিক শিক্ষা আ্তবেব শিক্ষাব অর্থই হল 
বিভিন্ন বন্ত সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে নিভু পাবণ। গঠন করতে সাহাযা কবা। 
অতএব কিভাবে শিশুর মনে ধারণ! সৃষ্টি কবা ফায সে সম্বন্ধে শিক্ষকের 
যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দবকাৰ | সাধানণভশবে পাবণা শিখনেব তিনটি পদ্ধতিব 
উল্লেখ করা যায় | যথ! আবোহণ৭ পদ্ধতি অববোহণ পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি | 
আরোহণ পদ্ধাভি (170000961৮5 [611190) 
এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বন্ত বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীবৰ সামনে 
উপস্থাপিত কবা হয যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্বাভাৰিকভাবেই 
তার ধারণা গডে নেয । এখানে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞ! 
থেকে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন কবা হচ্ছে বলে এই পদ্ধতিকে 
আবোহণ পদ্ধতি বল! হয়। ধারণা শিখন অন্যান্য শিখনেব মত প্রচেষ্ট।-ও- 
ভুলের মাধ)মে সুরু হয় এবং অন্তর্ঘফিতে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে । 
আঅবরোহণ পদ্ধতি (1)9৭0০৮৮৪ 21০9) 
এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তত বিভিন্ন বস্তগুলির 
সাধারণ বৈশিষ্টাগুলি শিক্ষার্থীব সাযনে উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপব 
তাকে এ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে সাহাষা কব! 
হয়। এখানে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতায় যাওয়া হচ্ছে বলে 
এটিকে অববোহণ পদ্ধতি বলা হয়। আমাদেক অধিকাংশ শিখনই এই 
পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়ে থাকে । কিন্তু শিশুব ধাবণ! গঠনে কেবলমাত্র এই 
অবরোহণ পদ্ধতিটির উপর নির্ভব করণ যুক্তিসঙ্গত নয় । 
মিশ্র পন্ধতি (160 706৮1)00) 
আধুনিক মানোবিজ্ঞানীরা আরোহণ এব” অববোহ” এইনদুটি পদ্ধতি একসঙ্গে 
বুক্ত করে একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কোন একটি মাত্র পদ্ধতি 


২৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রয়োগ কবাব চেষে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ কবা অনেক দিক দিয়ে ভাল | 
এই মিশ্র পদ্ধতিতে প্রথমে আকোহণু পদ্ধতিব মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তরগুলি 
শিক্ষার্থীব সামশে উপস্থাপিত করা হয এবং-শিক্ষক সেগুলির অন্তশিভিত 
সাপারণ বৈশিষ্টাগুলিব প্রত্তি শিক্ষার্থীর দুটি আকর্ষণ করেন। তারপর শিক্ষক 
অববোহণ পদ্ধতির মাধামে সেই পাবণাটিকে বিশেষে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কবতে শিক্ষার্থীকে সাহাযা করবেন এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর মনে ধারণাটি 
পশন্ধে পরিষ্কার ও বাস্ঠবধমাঁ জ্ঞান জন্মায় 
ভাষা ও চিন্তন (12008566 2700. 10)170117)0 ) 

চিন্তনেব সঙ্গে ভাষাৰ সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ | চিন্তন প্রক্রিয়ার বাবহৃত প্রতীক- 
গুলির মধো ভাষার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । চিস্তুণে ভাষার স্থান কোথায় 
তা জানতে হলে আমাদের প্রথমে ভাষাব স্রূপটি ভাল কবে জানতে হয়। 
ভাষার স্বরূপ ( 291076 01112100269 ) 

মনের ভাবাকে বাইবে প্রকাশ করার মাধ্যম হল ভাষা | বঠমানে আমাদের 
সভাতার অগ্রগতিব প্রধানতম উপকরণ হয়ে ঈাডিযেছে ভাষা | ভাষ! সাধানণত 
উনবকম হয--কথিত ভাঁষ1, লিখিত ভাষা ও ভঙ্গীগত ভাষা। ভাষা প্রকতপক্ষে 
একটি চিহ্ত মাত্ব। আমরা যখন আগুন কথাটি বলি বা লিখি তখন আমরা 
আগুন নামক বস্তটিকে একটি চিহ্ন দিয়ে জানাই | কথা বলার সময় আমর। 
শব্দমুলক চিহ্বের ব্যবহার করি, লেখাব সময় তেযনই চাক্ষুষ কোন চিহ্ন 
'পরযোগ কবি! ভঙ্গীগত ভাষাব বেলাতেও অঙ্গসঞ্চালনমূলক কোন চিহ্ন দিয়ে 


'[মব। আমাদের বক্তবা জানাই | 
প্রকতপক্ষে ভাষ! বলতে বোঝায় চিন্ত! বিনিমম কবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিদ্ধে 


প্রস্তত চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ। এই চিহ্কের প্রকৃতির দিক দিযে 
ভাষাকে প্রধানত ছু”শ্রেণীতে ভাগ করা যায় প্রথম, স্বাভাবিক চিহ্ের ভাষা 
এবং দ্বিতীয় কৃত্রিম চিহ্বেব ভাষ!। স্রান্তাবিক চিহ্ৃমূলক ভাষাব ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট 
বস্তু এবং চিহ্কেব মধ্যে সুস্পন্ট একটি সম্বন্ধ পাওয়া যায়-_যেমন দেখা যায় 
আদিম মান:বব ব্যবহাত চিত্রলিপির ভাষায় | এই ধরনের ভাষায় যে বস্তকে 
বোঝান হত তার একটি ছবি একে দেওয়! হত। তেমনই আদিম মাহৃষর 
ব্যবঙ্গত ভঙ্গীমূলক ভাষাতেও উদ্দিষ্ট বন্ত বা প্রক্রিয়াটির অনুকরণ করা হয়। 
কৃত্রিম চিহ্বমুলক ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু বস্ত ও তার চিন্তের মধ্যে কোন নস্বন্ধ 
থাকে না। যেমন, আগুন কথাটির সঙ্গে আগুন বগুটির কোন আকৃতিগত সম্পর্ক 


ভাষ! ও চিন্তন ২৩৩ 
পাওয়] যায় না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি নিতান্তই বাহক চিহ্ন ছাড়া আর 
কিছুই নয়। এই ধরনের নামগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং দীর্ঘ দিন 
বযবহারের ফলে সর্জনস্বীকৃত হয়ে উঠেছে। 

কতকগুলি শব আমাদের দৈহিক, ভঙ্গী থেকে জন্মলাভ করেছে । যেমন 
হ্যা বা না এই শব্দ ছুটি আফিম মানুষের সবদৈহিক ভঙ্গীব একটি পরিবন্তিত 
ভাষা মূলক বপ। 
চিন্তায় ভাষার ব্যবহার 

আমাদের বাবহাবিক জীবনে বাক্ছি, বস্ত্র, কাধ প্রভৃতিকে কোঝানব জন্যই 
ভাষাব সৃষ্টি । বর্তমানে ভাঁষা অ'মাদেব নিজঘ্ব সন্ত; ও পরিবেশের সঙ্গে এমন 
নিবিডভাবে জডিযে গেছে যে ভাষার সাহাযা ছাডাঁ এই পৃথিবীর অপ্রিকাংশ 
বন্ত সম্বন্বেই আমব' আজ আ'ৰ চিন্ত' কবতে পারব না। 

মানব চিন্ত।র প্রতীকগুলির মধো কাধকারিতা ও বাবহানেব দিক দিয়ে 
আর কোন প্রতীকই ভাষাব সমকক্ষ নম । আমাদের চিস্তনেব প্রধানতম 
উপাদানই হল ভাষা । প্রতীকবপে ভাষাঁব বহুল ব্যবহারেব একটি বড কাৰণ 
গল এই যে ভাষা সহজেই অপরেব বোধগম। হয় এবং ভাব বিনিময়ের পক্ষে 
এটি একটি সহজতম মাঁধাম। তাছাড] ভণ্ষঃমুলক চিন্তার দব সময়েই একছি 
সামাজিক দিকও আছে । 

আমাদেব সাধারণ চিস্তা শব্দ বাক্যাংশ, বাঁক্য প্রভৃতিব উপর বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । ভাষাবিহীন চিত্ত! যে হয না, তা নয়। আমরা চেষ্টা করলে 
এমন বস্তুর চিন্ত' করতে পাবি যেটিতক কোনরূপ নাম বা ভাষা দ্রিয়ে বোঝান 
যায় না। প্রতিবূ্পবজিত চিন্তাব মত ভাষাবন্জিত চিন্তাও সম্ভবপর | 

কিন্তু সাধাবণ ক্ষেত্রে ভাষামুলক প্রত্তীকই চিন্বাব প্রধানতম উপাদ্াানরূপে 
কাজ কবে থাকে । আজকের পৃথিবীব অধিকাংশ বস্তকেই ভাষার সাহায্যে 
বর্ণন। করা হয় এবং সে ভাঁষা কথিত, লিখিত ব1 ভঙ্গীগত হতে পাঁরে। বগ্তত 
আমাদেব চিন্তার বেশীর ভাগই এই ভাষামূলক প্রতীক গুলির মানসিক প্রয়োগ 
ছাডা আর কিছু নয়। 

ভাষার সঙ্গে চিস্তাব এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখে ওয়াটসন চিন্তাকে “কদ্ধ-স্বর- 
কথন? € 90৮-৮০০৪] (11515 ) বলে বর্ণনা কবেছেন । তাব মতে চিন্তন হল 
এক ধরনের “কথা বলা” যাতে কণম্ববেব বাবহারকে অবদমিতত করা হয়েছে । 
তার এই তত্ত্বের ব্যাখা দ্রিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম 
এক নিজে নিজে কথা বলে কিন্ত শীন্রই পিতামাতা! এবং সমাজে 'ন্য 

/ 


২৩৪ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


সকলের চাপে পে সে এই একা এক! কথা কথা বল! বন্ধ করতে ,বাধ্য হঙ্ক 
বটে কিন্তু তাব পবিবর্তে সে মনে মনে কথা বলা পক করে। ওয়াটসনের মতে 
এই “মনে মনে কথা বলা'কেই আমর] চিস্তন বলে থাকি । ওয়াটসনের এই 
তত্র স্বপক্ষে কতকগুলি পরীক্ষণেব উল্লেখ করা যায। যেমন জিভ, গলা, 
ববযন্ত ইত্যাদি অঙ্গগুলিকে সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্রের দ্বার! পর্যবেক্ষণ করে দেখা 
গেছে যে চিস্তনেব সময় এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে । 

গালভানোমিটারেব সাহাযোও দেখা গেছে যে কথ! বললে জিভ বা 
গলায় যে ধরনের পবিবর্তন দেখা দেয় চিন্ত| কবার সময়ও ঠিক সে ধরনের 
পরিবর্তনই বাক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত ভয়ে থাকে । 

ভাষার একটি বড উপযোগিতা হল যে এটি আমাদের ধাবণা তৈরী করতে 
সাহায্য কবে। তাছাডা বিভিন্ন ধাবণার নামকরণও আমরা করি ভাষার 
সাহায্যে । মনে কব যাক “বই? সম্বন্ধে কোন শিশুর ধারণ। তৈরী হয়েছেঃ 
কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে বা তার বিভিন্ন 
দিকগুলি নিয়ে আলোচন1 কনতে ন] পারে তাহলে তার এ ধারণাটি শতান্ত 
অপরিণত থেকে যাবে | এই নামকবণ কর! সম্ভব ভয়েছে একমাত্র ভাষার 
জন্যই | 

তাচ্ান্ভা যে সকল ধারণ! অমূর্ত ও বস্তবজিত সেগুলি ভাষার সাহাযা ছাড! 
গঠন করাই যায না। যেমন, স্বাধীনতা, সততা।, দয! ইতাদি। কতকগুলি 
পারণাব জন্য আবার কিশেষ প্রকৃতির ভাষাব সাহান্য লগেঃ যেমন বাইনো- 
মিয়াল সূত্রের মত গাণিতিক তত্বগুলির ধারণা মনে বাখতে হলে সংখ্যামূলক 
বা বীজগাণিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্য নিতেই হবে । তেমনই বসায়ন 
শাস্ত্রেবও বিভিন্ন পর্ার্থেব ধারণ] মনে রাখতে হলে শব্ষ বা সংখ্যার সাহাধ্য 
অপরিহাধ | আমাদেব চিন্তায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেণী এ 
থেকেই তা বোঝা যায়। 

সবশেষে ভাষা যে কেবলমাত্র চিস্কনের বিষয়বস্তকেই রূপ দেয় তা নয়, 
চিন্তনের প্রসাব ও বিকাঁশের জন্যও ভাষাৰ সাহায্য অপরিহার্য | ভাষার মত 
সমৃদ্ধ মাধাম থাকার জন্যুই চিন্তনের এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে । এই জন্যই 
ভাষাকে আমাদেব চিন্তাব প্রধানতম উপকবণ বলা হয়ে থাকে । 
ভাবার অপুণতা (17701)91690961017 91 1480008,66 ) 

কিন্তু চিন্তার প্রধান মাধাম হলেও ভাষার মধ্যে যথেষ$ অপূর্ণতা আছে । 


শিশুর ভাষার বিকাশ -৩৫ 


ভাষ! আমাদের চিন্তনকে পুরোপুবি প্রকাশ করতে পাবে না। সাধারণত 
আমবা আমাদেব চিন্তনের বিষয়বন্তগুলিব নানাবকম ভাষামুলক নাম দিই এবং 
খবে নিই যেএ বাতি আমাদেব চিস্তনকে পর্ণভাবে প্রকাশ করছে । কিন্তু 
বিশেষ বিশেষ বস্তুব' ক্ষেত্রে ভাষাত্র সে ক্ষমত| থাকলেও ভাষা! আমাদের চিন্ত- 
নেব সম্পূর্ণ প্রবাহটিকে প্রকাশ কবতে পাবে না। ভাষা কতকগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন শব্ধ দিযে গঠিত কিন্তু আমাঁদে চিস্তন হুল অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। 
সেই কাৰণে আমাদের চিন্তনেন প্রতিটি সুক্ষ স্তব ভাষায় প্রকীশ কৰা সম্ভব হয় 
ন|| যেমন* সুর্নেব আলোর মপো আমবা সাতটি বঙেব কথাই ভাষার উল্লেখ 
কবি। এমন কি মিশ্র বঙগুলির 'জন্য আমর। নীলচে-বেগুনী বা সবজে হলুদ 
ইতাদি ভাষাও বাবভার কবি । কিন্তু তা সত্তেও রঙের এমন অনেক অতিসুক্ষ্ 
স্তন ছে যেগুলি উপযোগী কোন ভাষাই আমাদেন অভিধানে নেই | 
অথচ সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধাবণাও গঠিত ভয এবং সেগুলি নিষে আমবা 
চিন্তন করতে পারি । সেই রকম ধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন অনেক সুক্ষ স্তর আছে 
মেগুলি সঙ্গন্ধে আমর! ধারণ গঠন করে থাকি এবং যেগুলি নিয়ে আমরা 
চিন্তনও কনতে পাবি কিন্তু ভাষায় সেগুলির বৈশিষ্টাকে বাক্ত কবতে পারি 
ন].] তেমনই স্পর্শ, গন্ধ' স্বাদ প্রড়ৃতিব ক্ষেত্রেও অতি সুশ্ম জ্ঞরগুলিকে 
'শামায় প্রকাশ কবা সম্ভব ভয না। এ থেকে প্রমাণিত ভচ্ছে যে ভাষা ধারণা 
গঠনেব অত্যাবশ্যক উপাদান হলেও এমন অনেক ধাবণা আছে যা ভাষার 
দ্াব| বাক্ত করা সম্ভব হয় না। 


শিশুর ভাষার বিকাশ 
(1)659101)10)6100 01 14810070906 11) 01110 ) 


ছোট শিশুব মধো কেমন কবে ভাষার বিকাশ হয় এই নিযে বু গবেষণা 
হয়েছে । এই পরীক্ষাগুলি থেকে দেখা গেছে ষে শিশুব ভাষার বিকাশ কতক : 
গুলি বিশেষ বিশেষ স্তরের মধো দিয়ে অগ্রসর ভয়। এই বকম কষেকটি 
প্রণান প্রধান স্তরের বর্ণন! নীচে দেওয়া হল। 
না রিফেক স্তর (1০86, 1১150০ ) 

শিশু প্রথম থেকেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্ধ উচ্চারণ কবার ক্ষমতা 
নিয়ে জন্মায় । প্রথমে সে প্বরবর্ণ ওলি উচ্চারণ করতে পারে, তাব পব ম এবং ন 
এই ছুটি বাঙীনবর্ণ বলতে পাবে | আব পবে সে প এবং ব বলতে পারে এবং 
তাবপব ধীরে ধীরে বাকী বর্ণ গুলি উচ্চারণ কবতে 'গারে। এই স্তরে ভাষ! 


২৩৬ শিক্ষাশ্রয়া মনোবিজ্ঞান 


কথনের জন্য শিশুর কোনও প্রয়াস বা ইচ্ছা থাকে না। অনেকট। বান্ত্রিক- 
ভাবেই সে এ শব্দগুলি বলতে পাবে। মুবেব (119০. ) পবীক্ষণ থেকে 
জান! গেছে চার মাসের শিশু সব রকম শব্দই উচ্চারণ করতে পাবে | 
হ। অনুকরণ-পুনরা বৃত্তির স্তর €(11016961077-16]১96106010 3০০০ ) 
দ্বিতীয় স্তরে শিশু বডদেব উচ্চারিত শব্দ তার অজ্ঞাতস'তবৈই অন্নকদ্ণ 

করে উচ্চারণ করতে সুক্ু করে এবং একটি শব্দই বাব বার উচ্চারণ করে যায়, 
যেমন মা" মা, মা মা, কিংবা দাঃ দা, দা, ইত্যাদি । এই সময় যে শব্দ বা কথ' 
সে শেখে তাই সে বাব বাব আবৃত্তি কবে চলে । এই স্তরে (09001001702): 
প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিশু অনৃবত্তনের মাধাদম অনেক 
নতুন নতুন শব্দ শেখে । 
৩ | অর্থবোধের স্তর ( 0010]):917903107 36০০ ) 

প্রায় ১ বংসর বয়স থেকে শিশু শব্দেব অর্থ বুঝতে শেখে । তখন সে একটি 
বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দকে সংযুক্ত কবতে পাবে । এটিও অন্ববন্তন 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে । যেমন, যখন সে ধের বোতলে হাত দেশ, 
তখন মা বা অন্য সকলে হুধ কথাটি উচ্চাৰণ করেন । ফলে তখন সে শেখে 
এ বিশেষ বস্তটির নাষ'দুর্ণ। এভাবে শিশু তার চার পাশের বন্তব নাম 
শেখে এবং বিভিন্ন শব্দেব দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ বস্ত বা ঘটনাকে বোঝান ভ্ফ্ 
তাও শিখে থাকে । 
৪1 ভাষা সচেতনতার স্তর (12000929-১০05৬ 7১6%০ ) 

এই স্তবে শিশু ভাষা ₹ বাবহাব ও তার অসীম শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হে 

ওঠে | সে দেখে যে বিশেষ শব্দেব সাহ!ন্য কে"ন বিশেষ বস্তুকে সে সহজেই 
চিন্তিত কবতে পারে এবং তাব মনের বত্তব্যও প্রকাশ করতে পাবে। প্রায় 
দেড বছর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যে বস্তটি অনুপস্থিত সেই বস্থুটি:ক 
বিশেষ কোন শব্দ দিষে জ্ঞাপন কবতে শেখে । যেমন- শ্িদে পেলে লাল 
দুধ" | এই সময় থেকে সে নিজে ভাষার ব্যবশাব কবতে শেখে এবং অপবের 
ব্যবহৃত ভাষার অর্থ বুঝতে পারে ৷ 
€। বাক্য কথন স্তর (২০06970০9 97)9215172 9629 ) 

অনুপস্থিত বস্তর পরিবর্তে বিশেষ শব্খেব ব)বহার থেকেই শিশু বাক। বলার: 
ক্ষমতাটি তর্খন করে। যখন সে বলে ছৃধ" বা ভাত" তখন সে প্রকৃতপক্ষে 
বলছে যে আমার ক্ষিদে পেয়েছে? বা “আমি খেতে চাই ।' এর পর থেকই" 


প্রশ্নাবলী ২৩৭ 


সে কথার সঙ্গে কথা জুডে পূর্ণবাকা ব্যবহার কবতে শেখে। এর পৰে সুকু 
হয় তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা এবং তিন বছরের শিশু বেশ বলিয়ে 
কইয়ে হয়ে ওঠে । স্মিথের একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১ বৎসরে শিশু ওটি 
শব্দ শেখে, ২ বত্সরে শেখে ২৭২টি, ৩ বসবে ৮৯৬টি, ৪ বৎসবে ১৫৪০টি, 
৫ বৎসরে ২০৭২টি, এবং ১২ বসবে ১৫০০০টি শব বলতে শেখে ।? 
৬। পঠন ও লিখন ( চ.629102 70 1400 1 

পঠন ও লিখন ব1 চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহাবের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক 
বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভব কবে শিশু যে মমজে বাস 
করে সে সমাজের প্রচলিত প্রথ। ক নিয়মেব উপর 1 সাধাবণত ছ'বছব বম্বস্ 
থেকে শিশু পডতে এবং সাত আট বছ্ব বয়স থেক লিখতে শিখে থাকে । 





পনের 


বিচারকরণ (7০8507108) 

বিচারকরণ ভল চিন্নেবই একটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র। চিন্তনেব মাধামে 
যখন কোন সমস্াব সমাধান কবা হয় তখন তাকে বিচারকরণ বলা হয । 
চিন্তন হল আবার প্রতীকমূলক আচবণ। অতএব যখন প্রতীকমুলক 
আচবশের মধ্যে দিয়ে কোন সমস্যাঁব সমাধানে প্রচেষ্টা করা হয তখন তার 
নাম ছেওয়া হয বিচাবকরণ । 

প্রাণী যখন তাব পবিবেশেব সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে অসমর্থ হয় তখনই 
সমস্া দেখা দেয়! প্রতি সমস্বাই আবার ঢটি বিভিন্ন স্তরে সমাধান কবা 
যাঁষ। প্রথম" প্রত্যক্ষণ-সক্রিযতার স্তর ও দ্বিতীয়, প্রতীকমূলক স্তর ।১ যখন 
মর্ত বস্ত্র সাভাযো মঅঙ্ষপ্রতাঙছের সঞ্চালনেন মাধামে সমস্যাব সমাধান কবা 
হয তখন সেটিকে প্রতাক্ষণ-সক্রিয়তার স্তবে সমস্তার সমাধান বলা যেতে 
পারে । ভার যখন নিচক প্রতীকের সাভাঁষা মানসিক প্রক্রিষার মাধ্যমে 
কোন সমস্যার সমাধান কবা হয় তখন সেটিকে প্রতীকমুলক স্তরে সমস্যার 
সযাপান বলী যেতে পাবে । এই দ্বিতীয পন্থায় সমস্যাটির সমাধান করাকেই 
বিচারকরণ বলে । 

প্রত্াক্ষণ-সক্রিয়তাব ধ্ঘবে যে সকল আচবণ আমব। মূর্তবস্তর সাহাষ্ো 
সাধারণত সম্পন্ন কবে থাকি সেগুলিই আমবা বিচারকরণে প্রতীকমুলক বস্তর 
সাঁভাযো মানসিক স্তরে পনরনৃষ্ঠিত কবি । 

বিচারকবণও এক ধবনের শিখন । কোন সমস্যা বিচারকরণের মাধ্যমে 
সমাধান করার পর প্রাণীর পরনে! আচবণ-পদ্ধতিব মধ্যে পবিবর্তন দেখা দেয়ু 
এবং সে তখন এই নতুন আঁচবণধাবা শরন্ুসবণ কবে । বিচারকরণের মধ্যেও 
প্রচেস্টা-ও-ভুলেব প্রক্রিয়! এবং অন্তর্তষ্টি দ্বইই কাজ করে থাকে । তবে 
সাপাবণ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধামে শেখার সঙ্গে বিচাবকরণের পার্থকা হল 
এই থে বিচাবকবণে অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাধকব হয়। বিচার- 
কলণেব সময় বাক্তিকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে কয়েকটি স্তরেব মধ্যে দিয়ে 
যেতে হয। সেগুলি হল-__ 





বিচার করণ ২৩৯ 


১। অমস্যার স্তর 

বিচারকরণের সুরু হষ সমস্য। দিয়ে। সমস্যা দেখ! দিলেই কাজের 
ফাঁভাবিক অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায় । তখন ব্যক্কি সমস্যা সমাধানেব জন্যা চিন্তা 
কবতে সুর করে এই থেকেই জন্মলাভ কবে বিচাবকবণের প্রক্রিয়াটি । 
সমস্য] ন| দেখা দিলে বিচারকরণেব প্রযোজন হয় ন| | 
২। তথ্যানুসন্ধানের স্তর 

বিচারকবণের দ্বিতীয় সোপানে সমস্যাটির সমাধানের জন্য বাক্তি একের 
পব এক সন্তাবা সিদ্ধান্ত বা তথাগুলি অনুসন্ধান করে এবং একটি একটি করে 
সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে |” 
৩। প্রকল্প গঠনের স্তর 

পরের সোপানে স্ই অনেকগুলি সম্তাবা সমাধান বা তথা থেকে ব্যাঞ্র 
একটি বিশেষ সমাধান বা তথা নির্বাচন করে নেয়। সেই নির্বাচিত সমাধান 
বা! তথাটিকে প্রকল্প €( 17])011)6815 ) বলা হয়। 
৪ প্রয়োগকরণ ও পরীক্ষণের স্তর 

বিচাবকবণের শেষ ধাপে বাক্তি সেই বিশেষ প্রকল্পটিকে বাস্তবে প্রযোগ 
কুরে এবং তাব যথার্থা পরীক্ষা করে দেখে। বলা বানুলা এই প্রয়োগ বা 
পৰীক্ষণের কাজটি সম্পন্ন হয় মানসিক বাঁ প্রতীকমুলক স্তবে । যদি প্রকল্পটি 
প্রয়োগ করে স্মস্যাটির সমাধান হয় তাহলে বুঝতে হবে এটিই সমস্যাটির 
প্রকৃত সমাধান | আর যদি সমস্যাটি সমাধান না হয তাহলে বুঝতে হবে যে 
ধঁ প্রকল্পটি ভুল এবং তখন বাক্তিকে আর একটি নতুন প্রকল্প গঠন করতে 
হয়। এইভাবে সম্ভাবা সমাধানগুলি প্রয়োগ বাঁ পবীক্ষণ করতে কবতে 
আকন্যিকভাবে নিভূল সমাধানটি বাক্তিব সামনে উপস্থিত হয়ে যায। 
এখানে প্রথম দিকে বিচারকবণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন ভচ্ছিল প্রাচেষ্টা-ও-ভুলেব 
পদ্ধতিতে কিন্তু সেটি শেষ হল অন্তর্রধিতে, যখম সমাধানটি বিছ্বাতের 
ঝালকানিব মত বাভি র সামনে এসে দেখা দিল । 

বিচাবকরণের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখনই আমাধেব প্রচলিত 
আচবণধার| পখিবেশের সঙ্কে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ ভয়ে পড়ে অর্থাৎ এক 
কথায় যখন সমস্যা দেখ! দেয়। এই সমস্যা নানা কারণে দেখা দিতে পারে । 
প্রথমত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণেব প্রচেষ্টায় নানা সমস্যাব সৃষ্টি হতে 
পারে-_-যেমন, কেমন কবে খ্াগ্ সুগ্রহ করা যাবেকেমন করে যথেউ আত্ম 
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করতে পাবা যাবে" কেমন করে বিপদকে এডিয়ে যেতে হবে ইত্যাদি । 
দ্বিতীয়ত, আমাদেব স্বাভাবিক কৌতুহলও আমাদের সামনে বহু সমস্যার সৃষ্টি 
করতে পাবে । আমাদের মধো জানবার ইচ্ছাটি সহজাত এবং নান' বিষষ 
জানার জন্য ও আমব' প্রায়ই বিচাৰকবণেব সাভাষা নিয়ে থাকি। 
জন্গুমান (1171০7:50০9 ) 

বিচারকরণের একটি অপরিস্ার্ধ পন্থা হল অনৃমান পদ্ধতি | জানা ত.| 
থেকে অজান। তথো যাওয়াকে অনুমান বলে । অন্রমানেব মাধ্যমেই আমা 
পুরোনে সত্তা থেকে নতুন সত্য আবিদ্কার কবতে প্াশরি | যেমন* পাথে নেমে 
দেখলাম পথটি ভিজে । আকাশেব দিকে তাকালাম" দেখলাম আকাশ 
মেঘ। সিদ্ধান্ত করলাম যে রূষ্টি ভাযছে | এটি হল অনুমানেব দৃষ্টান্ত । এখানে 
আমাদের কাছে পুবোণনা তা ভল “পথ ভিজে” ও “আকাশে মেঘ? আর 
নতুন সত্য হল “বৃষ্টি হওযাটা-। এই বকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতি- 
নিঘতই আমবা জ্ঞাত 'থ্য থেকে অজ্ঞান্ত তগোর আবিষ্কাব কবে থাকি। 
অতীত অভিজ্ঞতা ও বিচারকরণ 

বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতার সাহাযা ও অপরিহার্ধ। বর্তমান সমস্যার 
সমাধানের জন্য দরক'ব অতীত অভিজ্ঞতার প্রাযোগ ! অতীতের জ্ঞান যত 
বেশী হবে বিকল্প বা সম্ভাবা সমাধানের মংখ্য'ও তত বাডবে । আর বিকল্প 
সমাধানের সংখা যু বেশী হবে নিভূল বা প্রকত সমাধান খুঁজে বার ক 
ততই সহজ হবে। একজনা তথ্য ব' জ্ঞানেব উপব যাব ঘত বেশী অপিকাঁব 
তার পক্ষে বিচার কবা তত সহজ | 

অনেক শিক্ষাবিদ আছেন ধার শিক্ষার্থীদের শ্মোত্রে তথা বা জ্ঞাণ আহলণের 
বিরোধিতা করে থাকেন । তাবা বালেন যে কেমন কব চিন্তা কবতে হয 
শিক্ষার্থীকে তা শেখালেই চলবে । তথ্য বাজ্ঞান খন তাব প্রয়োজন হবে 
তখন সে তা নিজেই আহবণ করে নিতে পারবে ! কিন্তু দেখা গেছে এ 
ধবনের যুক্তি নিতান্ত ব্রটিপূণ। কোন নতুন জ্ঞান অর্জনেব পেছনে ভাছে 
বিচারকরণের প্রক্রিয়া, আঁর সুষ্ঠু বিচ"বকরণেন জন্য অপরিহার্য হল পর্যাপ্ত 
তথ্য ব| প্রযোজনীয় জ্ঞানেব অধিকাৰ । অতএব যাবা তথ্য ব' জ্ঞান 
আহরণের বিরোধিতা কৰেন ভাবা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীৰ বিচারকরণে? 
সামর্থাকে দুর্বল কবেই তোলেন । 

অবশ্য কেবল 'ঘতীত অভিজ্ঞতা ব' তথোর উপ্‌্ৰ অধিকান থাকলেই চলবে 


বিচারকরণ ২৪৬ 


ন]। তার সঙ্গে বক্র বিচাবকবণের উপখোগাী শক্তিও থাক। দবকাব | এমন 
অনেককে দেখ। যায় যাব। যথেষ্ট তথ্য ব। জ্ঞানের অধিকারী হয়েও 
পুসঙ্গত বিচাব করতে পাবেন নাঁ। বৃঝুতে হবে তাদের বিচাবকবণের শক্কি 
শরধাপ্তভাবে নেই। উন্নত বিচারকরণের সামর্থ) বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে 
(পির্ভরশীল এবং বুদ্ধি একটি প্রকৃতিদন্ত শক্তি। অতএব বিচাবকরণের শক্তি 
ইচ্ছ| করলেই বাডানে! যায় ন'ঃ তবে বক যথোপযোগা শিক্ষার দ্বারা তার 
(বচারকবণ পদ্ধতিব উন্নতি করতে পারে । ূ 
বিচারকবণের সাফল্য নির্ভর করে,অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের নিভূল 
গতিপথেব (01.968100 ) উপব | বর্তমান সমস্তাব সমাধানে যখন অতীত 
অভিজ্ঞতাব প্রয়োণ কর। হয় তখন সবচেয়ে বড দ্রষ্টব্য হল যে এই অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগটি যেন নিভু-ল গতিপথ ধরে এগিয়ে চলে | যদি বিচার- 
ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা প্রয়োগেব গতিপথটি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে সেই অনুমান থেকে 
কখনই নিভু“ল সিদ্ধান্ত গঠন সরা যায না| 
শিশুর বিচারকরণের বিকাশ 
(1)০০10])0767)5 01 16850101700 110 10109 10110) 
মানদ্পিক শঙ্ি” পূর্ণ পধ্ণতি লাভ না করলে উন্নত শ্রেণীর বিচারকরণ কারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধাবণ ছেলেমেয়েদের ১৫।১৬ 
বৎসরে মানসিক শক্তি পুণৃতা লাভ করে । অতএব ধরে নেওয়! যেতে পাবে 
যে বিচারকরণেব শক্তিও পর্ণরপূর্ণত। লাভ করে ১৫1১৬ বৎসর বযসের সময় ) 
কিন্ত বিচারকরণেব শক্তি আংশিকভাবে তার অনেক আগেই শিশুর 
মধে) দেখ| যায়। পিতন চার বংসব বযপ থেকেই শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে 
বঙ্দের উত্যক্ত কবে তোলে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে & সময়ে তাদের 
মধ্যে সমস্যা উপলব্িি কবর ক্ষমতা জন্মেছে | এঁ সমস্য! উপলব্ধি থেকেই জাগে 
ব্চারকবণেব শক্তি । ছোট ছেলেমেষেদেব প্রায়ই নান বিজ্ঞোচিত স্তুব্য 
ব| উক্তি করতে শোনা যায়! আবার কখনও কখনও কোন বিষয বা ঘটণ। 
সম্বন্ধে তাদের নান। অবাস্তব ও ভাস্যকব দিদ্ধাস্ত গঠন করতেও দেখ! যয । 
এ সকলই বিচাবকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্ট। | 
তর্কবিজ্ঞানের “ন্যায়? বা সিলজিলমেব (১৮119601907 ) মাকারে বিচার 
কবার সামর্থ) শিশুদের মধো কবে থেকে দেখ। দেয়--এ সম্বন্ধে ব্যাপক গঞ্ভবষণ। 
'থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিন চার বছব বয়স থেকেই শিশুরা সহজ ন্যায়" 
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থেকে সিদ্ধান্ত গঠন কবতে পারে | তবে যথাযথ যুক্তির প্রয়োগ করে বিচার 
কবার ক্ষমতা জন্মায় সাত আট বদসর বয়স থেকে এবং এই ক্ষমতাটি অনেকট। 
আকস্মিকভাবেই তাদের যধ্যে দেখা দেয়। সাধারণ ভাষণে যাকে বিচার- 
করণের বয়স বলে বর্ণনা কব হয় সেটি এই সাত আট বৎসর বয়স থেকেই সুক 
হয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পাবে । বিচাবকবণেব শক্তির পরিণতি শির্ভর 
কবে দুটি বস্তুর উপব--প্রথম, চিন্তাব ধারা এবং পাবস্পরিক সহজ উপলব্ধির 
উপর এবং দ্বিতীষ, চিন্তনেব কতকগুলি বিশেষ অভাস অর্জনের উপর | 


০ধাল 

কষন ( 12598775080 ) 

কল্পন হল একপ্রকার মানসিক প্রক্রিষ। । প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াতেই 
আমর] কতকগুলি প্রতীকেব ব্যবহার কবে থাকি । যেমন: প্রতিবূপ, ভাষ! 
ধারণ! ইত্যাদি । কল্পন হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যাতে প্রতির্ূপেই বাবহার 
সবচেয়ে বেশী এবং অন্যান্য উপাদান এতে থাকলেও সেগুলি সংখা। ও গুকত্বেব 
দিক দিয়ে যেমন স্বল্প তেমনই অপ্রধান | 

যে সব বস্তু আমর! প্রত্যক্ষ করি সেওুলিব একটি আমর মনেব মধে। খইশ 
করতে পারি! এগুলি হল প্রতিবপ 1১» যেমন যে বাক্তি তাজমহল দেখে 
বাড়ী ফিরলেন তিনি তাজমহলের একটি প্রতিরূপ মনেব মধো সঙ্গে কবে 
নিয়ে এলেন | যখনই তিনি তাজমহল সম্বন্ধে চিন্ধা করেন তখনই তাঁজ*্ঞলেব 
প্রতিরূপটি তাব মনেব মবে।) ভেসে ওঠে । এটি হল চাক্ষুষ প্রাতবপেৰ 
দৃষ্টান্ত । এভাবে আমরা আমাদেৰ অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে জাত অভিজ্ঞতারও 
প্রতিপ্ূপ মনে রাখতে প্রাবিঃ যেমন, কোন শব্দ» গন্ধ" আস্বাদন বাঁ পেশীসঞ্চ!- 
লনের প্রতিবপও আমরা মনে রেখে থাকি । 

কল্পণের ক্ষেত্রে আমবা এই ধবনেব বিভিন্ন প্রতিৰপকে একটির পৰ একটি 
পাশাপাশি বেখে এক ধরনেব মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি। যেতুদ্রলে'ক 
আগ্রা থেকে তাজমহল দেখে ফিরলেন তিনি ঘরে বসে বসে আগ্রব রাস্ঘ' 
টাঙাওয়ালা” তাজমহল ইত্যাদিব প্রতিবপগুলিকে একসঙ্গে শ্ুঁডে ভাবতে 
পারেন যে তিনি আগ্রার পথ দিয়ে টাঙ্গায় চডে তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন। 
এইটি গল কল্পন। | 

প্রতিরূপ মাত্রেই হল প্রত্ক্ষিত বস্থব মানসিক রূপ অর্থাৎ প্রতোকটি প্রতি- 
বপই প্রত/ক্ষণ থেকে জন্ম নিয়েছে । কিন্তু প্রত্যক্ষণেব সঙ্গে কম্পনের পার্থকা 
হল এই যে কল্পনে আমর! আমাদেব ইচ্ছামত প্রতিরূপগুলিকে সাজি 
প্রয়োজন মত মানসিক অভিজ্ঞতার সুষ্টি করতে পাবি | কিন্তু প্রতাক্ষণেব ক্ষেত্রে 
আমাদের অভিজ্ঞত। বাস্তবের প্রকৃতি ও নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত । যেমন, 
একটি গাছ মাটির উপর দীডিয়েছ রয়েছে-এটি আমাদের প্রত্যক্ষিত অভিজ্ঞতা | 
প্রত্/ক্ষণের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ইচ্ছামত পরিবর্তন আমব। কবতে পাবি না। 
কিত্ত কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা এই গাছটি প্রতিরূপ নিয়ে আমাদের ইচ্ছামত 
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ম।নসিক অভিজ্ঞতাব সুষ্টি কবতে পাবি । যেমন, গাছটি মাটির উপর চলে 
কফিনে বেডচ্ছে ব| আকাশে উডছে ইতাদি আমবা কল্পনা করতে পারি | 
মনে বাখতে হবে যে কল্পনের ক্ষেত্রে জামবা যে সব প্রতিকপেব ব্যবহার করি 
সেগুলি কিন্তু ম্রামাদেব মন থেকে সৃষ্টি নয়। প্রতিবপগুলি সব সময়েই ঘথার্থ 
প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভৃত। যা আমবা কখনও প্রত্যক্ষণ কবিনি তার আমরা 
প্রতিবপও সৃষ্টি করতে পাবি না| তবে যে লব বন্ত আমাবা প্রত্যক্ষণ করেছি 
সে সব বস্তুর পতিবপগুলিকে প্র্নন্দমত সাজিয়ে গুজিয়ে ইচ্ছামত কাল্লনিক 
শআভিজ্ঞতার সুফি করার ক্ষমতা আমাদের আছে। প্রতিবকপের এই ইচ্ছামত 
বাবহারই কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কলন ও স্মরণ (1107401709601] & 11610 ) 

কল্পন ও স্মরণ উভয়েব ক্ষেত্রেই প্রতিকপের ব্যবহার হযে থাকে । অনেক 
ক্ষেত্রে আমব! যখন পূবে দেখা বা শেখা বন্ত মনে কবি তখন আমরা সেগুলির 
প্রতিবপকে উজ্জীবিত করি । যেমন, প্রয়োজন ভলে আামাদেব পরিচিত কোন 
বন্ধুৰ চেহার। ব| কোন দৃশ্য বা বাডীন ছবি ভামখ| মনেব মধ্যে প্রতিরূপের 
আকাবে জণ্গিয়ে থাকি । একেই স্মৃতি ও বলে! কল্পলুনের ক্ষেত্রেও এ একই- 
ভাবে আম] প্র£তবপকে জাগিয়ে থাকি । তবে স্মৃতি কল্পনের মধ্যে পার্থক্য 
$ল এই যে স্থৃতির সঙ্গে বান্তবেব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ মিল আছে। অর্থাৎ যা 
প্রতাক্ষ কবি এবং যেমনভাবে প্রতাক্ষ কবি সেইটি সেভাবে চিন্তা করাকে স্বতি 
রুল | কিপ্ত কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিনপগুলিকে ইচ্ছামত 
সাজিয়ে গুজিয়ে নিযে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পাবি । যেমন, আমাদের পুবে 
দেখা ঘোডা এবং একজোডা ডানার প্রতিবপকে মনে জাগানোর নাম হল 
স্মবণ | আঁব ঘোডাটার গাষে ছু'জোডা ডান! লাগিষে পক্ষীরাজ ঘোড1 তৈরী 
কা ভল কল্পন | এজন্য অনেকে স্মৃতিকে পুনকুতপাদনমূলক ( £১০0:০৫0৩- 
11৪) কল্পন এবং সাঁপারণ কল্পুনকে উৎপাদনমূলক ও সৃজনমুলক ( £০৭5০- 
(7০ ) কল্পন বলে থাকেন। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমবা একবার পূর্বে আহরণ 
করেছি সেগুলিকেই আবান হুবহু মনেব মধ্যে উৎপাদন করা বা জাগান 
হল স্মৃতির কাজ । সেজন্য স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক প্রক্রিয়। বলা হয়। কিন্তু 
প্রত কল্পনায় আঁমবা প্রতিবূপগুলিকে ইচ্ছামণ্ত নতুন বিন্যাসে সংগঠিত 
করে নতুন অভিজ্ঞতাব সৃষ্টি করে থাকি | সেজন্য কল্পনাকে উৎপাদনমুূলক ব! 
স্জনমূলক প্রক্তিয়! বলা হয । 
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কল্পন ও গবণের মাধা একটি বড পার্থকযৰ কথ। মনে বাখতে হবে| 
কল্পানের প্রধান উপাদান হল্স প্রতিবূপে | ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতীক- 
গুলি উপদানবূপে কল্পনের ক্ষেত্রে কম ব্যবন্ধত ভয। কিন্ত স্বতিপ কষে, এ 
,প্রতিনূপেব মত অন্যান্য প্রতাকগুলিই উপারানবূপে যথেষ্ট বাবহৃত য়ে থাকে। 
বন্তত ধারণা, ভাষা, সংখ্যা ইত্যাদি উপাঁপ1নগুলিউ বুল পরিম)7৭ স্মতিব 
ভাবসব সংগঠনে প্রয়োজন ভয়। 
কল্সন ও চিন্তন (17917701017 46 11111010100 ) 

কল্প.।ও হল এক শ্রেণীর চিস্কন | মানসিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে উত্তযেই 
অভিন্ন! আমর! যখন প্রকৃত বন্তব পরিকর্তে তাব কোন প্রতীক নিয়ে চরণ 
কবি তখন আমাদের সেই আচবণকে চিন্তন বল| হৃয়। কোন একটি বস্থব 
পবিবর্তে যদি আমর! অন্য একটি বন্তব বাবহ!ব কনি তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটিকে 
প্রথম বস্ত্র প্রতীক বলা হ্য়। আমরা যা প্রত্যক্ষ নি সেগুলির নানাবূপ 
প্রতীক আমবা মস্তিষ্কে বভূন কবতে পারি । চিন্তনের দ্েত্রে প্রকৃত বস্তলির 
পনিবর্তে এই ধবনেন প্রতীকগুলি পিসে আমরা আচবণ করে থাকি । যেমন" 
একটি ধই টেবিল থেকে 'ভাত দিয়ে তোলা হল প্রত আচরণ | কিন্ত আমরা 
যদি বই, টেবিল, হাত উত্্যাদি বন্ত্রগুলিব প্র্াকেব পাহাষে। মনেমনে এ একই 
কাজ সম্পন্ন কৰি তালে আমাদের আচবণটি হল চিন্ঠিন | এহ জন্য চিন্তনকে 
বস। ওয় প্রতীকমূলক আচরণ (১৮701001181 1061)510ঘ1) | 

চিন্তুনে ব্যবহৃত প্রত।ক আবার নানা প্রকাবের হতে পাবে, যেমন প্রতিপপ, 
ধানণা, ভাষা' স'খা| পেশামূলক প্রস্তুতি উতভাদি। এই সব বিতিত্ন প্রতিন্ূপেষ 
সাহাযো আমলা চিন্তন করে থাকি। যেহেতু চিন্ত।রন্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুর পরিবতে 
তাব গ্রতীকের সাহায্যে আমর! বিভিন্ন আচবণ সম্পন্ন কবে থাকি সেতেতু 
চিন্তনেৰ ক্ষেত্রে সময ও শ্রমেব প্রচুর সশ্রয় হয়| এই জন্যই চিজ্পন আমাদের 
এত উপকাবে লাগে । 
চিন্তন আবার নানা প্রকারে ভূতে পার্েেনন কল্পনঃ বিটাবকণণ- উদ্ভারশ 

ইত্যাদি । এগুলিব মধ্যে কল্পণ হল দেই চিগ্তন খাতে প্রঠিবপগুলিকে বাঙ্তি 
তার ইচ্ছামত ব্যবহার কলে নানা শতুন মানসিক অভিজ্ঞতাব সফি করেথাকে। 
সাধারণ চিন্তনের ক্ষেত্রে মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তব মী হয়ে থাকে; অর্থাৎ 
মানসিক প্রতীকগুলি বাস্তব অনুযায়ী সাজানো হয়। কিন্তু কল্পানে মানসিক 
প্রতীকগুলিকে যথেচ্ছ সাজিয়ে খুদীমত মানসিক অভিজ্ঞতানু সুষ্টি কব! যায় । 
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চিন্তন ও কল্পুনের মধ্যে এইটিই সব চেষে বড পার্থকা। চিম্তন বাস্তব 
অনুগামা | কিন্ত্ব কল্পশ বাস্তব অন্গামী হতে বাধ নয়! বাক্তিন ইচ্ছ' 
মনোভাব, অনুভূতি অনুযায়ী প্রতিরূপগুলিকে যেমন খুশী সাজানোর স্বাধীনতা 
কল্পনে আছে, কিছু চিত্তনে নেই | তবে বাস্তব অন্ধগামী কল্পনও হতে পাবে |, 
তখন কল্পান ও চিস্তনে মৌলিক প্রকতিব দিক দিষে বিশেষ পার্থক্য থাকে না । 
গাছাডি চিন্তনের ক্ষেত্রে শামপা প্রতিবূপ ছা অন্যান্য প্রতীকগুলিরই খহুল 
ববহান কবে থাকি । বং চিন্তুনেব অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিবূপের ব্যবহাব ক্রমশ 
কমে আসে এবং উন্নত শ্রেণীব চিন্সনে প্রতিরূপকে বর্তনই কর! হয়। কিন্ত 
কল্পনেব উপাদান প্রধানত প্রতিকপের মপোই সীমাবদ্ধ গাকে। কলুন যত 
উন্নত হবে ভান প্রতিবপেব বাব।বও তত জমদ্ধ ও নণ্ল হবে। 


কল্পনের শ্রেণীবিভাগ (711)95 (১1 17109/011)8,010]1 ) 


কল্পনের প্রকৃতি অণ্রধাষধী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নান। শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন। ড্রোরের দেওয়। শ্রেণীবিভাগটি এখানে বণিত হল! 


প্রয়োগমূলক ওসৌন্দর্যবোধমূলক কল্পন 


€ 10120705110 2110 4১030006501000007060। 


ড্রেতারের মতে সুজনমূলক্ষ কল্পন ভ'শ্রেণীর হচ্ছে পারে প্রয়োগমূলক 
(12:25/0078610 )। এবং সৌন্দর্বোধমুলক (4১63679610 )।  প্রযোগমূলক 
কপ্পনে ব্যক্তির কল্পনা নতুন কিছু সৃষ্টি করলেও সে বর্ননা বাস্তব জগতের সঙ্গে 
সমতা! রেখে অগ্রসব হয | যেমন* কল্পনায় কোন ইঞ্জিনীয়ার একটি ব্রিজ তৈরী 
কবছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ গঙছেন। এ সকল ক্ষেত্রে কল্সন 
বাস্তবজগতেব নিয়মকাননগুলি পূর্ণঙাব মেনে চলতে বাধা হয়। কিন্তু 
সৌনর্বোধমূল্ক কল্পনায় ব্যক্তিব কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও অনিয়ন্ত্রিত 
যেমন কবিত।. গল্প বা উপন্যাস লেখা, কোন সৌন্দর্যময় শিল্প তৈরী করা 
ঈত্যাদির ক্ষেত্রে ব)ক্তিব কল্পনা বাস্তবের নিয়মকান্ন নিখুঁতভাবে মেনে চলতে 
বাধ্য নয়। এ ছুঃয়েব মধ্যে আব একটি বভ পার্থক্য হল যে প্রয়োগমুলক চিন্তানে 
তপ্ভি আসে যখন কল্পনেব যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছান যায়। কিন্ত 
শৌন্দর্ধবোধমূলক কল্পনে কল্পন-ক্রিয়ার সম্পাদনের সময়েই তৃপ্তি পাওয়া! যায়। 


কল্পনের শ্রেণীবিভাগ ২৪৭ 
ব্যবহারমূলক ও তত্বগত কল্পন 


(1৮06010851 ছা] 10160701001 10098170900) 
প্রয়োগমূলক কল্পনাকে আবাব ড্রেভীর দৃ”শ্রেণীতে ভাগ করেছেন+ ব্যবহার- 
মুলক (775081081 ) এবং 'তত্বগত (10907 ইন] )1 যে প্রয়োগমূলক 
কল্পন বাস্তবে প্রয়োগ করাব জন্যই সন্ট হয় তাকে বলা যেতে পাবে বাবহারিক 
প্রয়োগমুলক কল্প । আব যে প্রয়োগমূলক্ কল্পনকে কোন বিশেষ তত্ব 
আহবণ করাব জন্য সুষি কর। হয় তাকে বল1 যেতে পারে তত্বগত প্রয়োগমুূলক 
কল্পন | ইঞ্জিণীয়াণের ব্রিজ তৈরীর কল্পনটি হল প্রথম শরেণীব কল্পশের উদ 
হর৭ এবং বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে কোশ বিজ্ঞানমূলক তত্ব ্উদ্থাটশেব জণা থে 
কল্পন সেটি হল দ্বিতীয় শ্রেণীৰ কল্পনেব উদ্াইবথ | 
শিল্পমুলক ও অবাস্তব কল্পন 
€ 4৬৮900 &770 চাজরন(ত 11080105610) 
সৌন্বধবোধমুলক কল্পনও আবার ছু'বকম হতে পারে, শিল্পমূপক 
( £1013519 ) এবং অলীক ব| অবাস্তব ( [7৮69 )1 যখন কোন চিত্রকর 
কল্পনায় একটি ছবি গ্ীকছেন ব| ভাস্কব কল্পশীয় কোন মুত্তি গডছেন তখন 
ঠাদের কল্সনকে শিল্পমূলক বলা চলে; কিগ্ব নিছক তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে যখন 
ব্যক্তি উদ্দেশ্থাহীন উদ্ভট কল্পনাব জাল বুনে যায় তখন গাব কল্পনকে অলীক 
ব! অবান্তব কল্পন বল! হয়। 


শিক্ষ। ও কল্পন (71000861010 80৫ 17050109610 ) 


মাশবজীবনের সব জ্ঞ.রই কল্লুনেব ভূমিক!1 যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তবে শিশুর 
শিক্ষা কল্পন একটি বিশেষণণউল্লেখযোগা স্থান অধিকার কবে আছে। 
শৈশবেব মত যৌবনাঁগমেও চিস্তনের মধ্যে কল্পনের প্রাচুর্য বিশেষভাবে 
শক্ষণীষ্ব । পবিণত বয়সেও কল্পনের প্রভাব অকিঞ্চিতকর নয়। 

গাণ্টন প্রভৃতি মনোন্জ্ঞাশীদেব পরীক্ষণ থেকে দেখ! গেছে ষে শিশুর 
চিন্তন-প্রক্রিয়াটি প্রধানত কল্পনধমী হয়ে থাকে! প্রথম দিকে সে সমস্ত কিছুই 
চিন্ত। করে প্রতিবপেব সাহায্যে | ধীরে ধীরে সে যত বড হয় তত তার চিন্তায় 
প্রতিন্বপের আধিক্য কমতে থাকে । যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে আবার তার 
চিন্তায় কল্পনের প্রাধান্য নতুন করে দেখা দেয়। এ সময়ের কল্পণ অবাস্তব ও 
দিবাঙ্বপ্রের গোত্রীয় | প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা তাদের বন্বধ অতৃপ্ত কাষনার 


২৪৮ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


আংশিক তৃপ্থি অ|হবণ কনে কল্পনার মণ দিয়ে। পরিণত বয়সে এই, দিবা- 
স্বপ্পেব আধিক্য কমে এজেও কোন দিনই একেবাবে চলে যায় না। সারাজীবন 
ধবে অল্পবিস্তর পরিমাণে দিবাষপ্ন প্রতিটি ব্যক্তির মনোরাজ্যকে প্রভাবিত করে 
এবং বাস্তবজ]বনের ব্যর্থত। এবং অতৃপ্তিব হতাশাব মধ্যে তাকে আংশিক তৃপ্তি 
এবং আনন পিয়ে থাকে। 

শিক্ষার দিক দিয়ে কল্পশে প্রধান বৈশিক্টা হল এর সৃজনধগ্সিতা। বণ্তুত 
কল্পনই হল সমন্ত উদ্ভাবনী বা সুজনমূলক চিন্তনের ভিভি। কল্পন যখন 
সুণিয়প্ত্রিত ও বাস্তব অগ্নগামী হয় তখন সেই কম্পন সত্যকারের নতুন জিশিস 
সুষ্টি কবতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পমূলক আবিষ্কার, সৌন্দর্বমূলক বস্ত 
সুফি নতুণ কবিতা খ। উপন্যাস লেখ! এ সকলেবই প্রথম সুরু তাদের সৃজকদের 
কল্পনাব রাজ্যে । সেখানে তাদের সৃষ্টি পূর্ণতালাভ করলেই তার! বাস্তবে 
রূপলাভ করে । যে কল্পশ[কে বাস্তবে কোন কিছু সুষ্টি বা সংগঠনের জন্য 
প্রয়োগ কর! যায় তাকেই প্রয়োগমূলক কল্পন বল। হয়। এই ধরনে কল্পন 
শিশুর চিন্তণ প্রক্রিয়াকে সৃজনশীল ও উন্নত কবে তোলেন অতএব শিশুর 
কল্পনাকে শিয়ন্ত্রণ কর এবং তাকে উন্মুজ্ পথে পরিচালন করা শিক্ষাপ্রক্রিয়াব 
একটি বড অঙ্গ | যাকে আমব। প্রয়োগমূলক কল্প বলে বর্ণনা কবি সেই কল্পন 
শিশুর মধ্যে সৃষ্টি কর! সুশিক্ষার যে একটি বড লক্ষা একথা বলাহ বাহুল্য । 

শিশুব প্রাথমিক কল্পণ অবশ্য প্রয়োগমূলক শয়। তাৰ প্রকৃতি প্রধানত 
অলীক ও ম্মবান্তব। বাস্তবের শিয়মকাগুন, স্থান ও লময়ের সঙ্গতি কো 
কিছুই তার কল্পন মানে না। মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় নিজেব খুসামত পথে শির্বাধ- 
গতিতে সে যেখানে ইচ্ছ। সেখানে যায়। এই সময়ে শিশুদের এই অবাস্তব কল্পন 
খোবাক পায় বপকখার গল্পে-পক্ষীরাজ ঘোডা, ছুধসাঁগরেব দেশ, ব্যঙ্গ ম|- 
ব্যঙ্গমী প্রভৃতি কাল্পনিক কাহনীতে। সবদেশেহ শিশুদের মনভ্তরষর অন্য 
রূপকথ। ও উপকথার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলণশ আছে। 

কিন্তু আধুশিক প্রগতিপন্থী মনো বিজ্ঞাপীব। শিশুদের দ্পকথার গল্প বা অবাস্তব 

কাহিনী শোনাবব বিরোধিত। কবেন। তাদের মতে বপকথার গল্প শিশুকে 
বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে শিয়ে যায় এবং তার মনে প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে এমন 
কতকগুলি অবান্তব ধারণার সৃষ্টি করে যা তার ভবিস্ৎ জীবন-প্রস্তরতির বিরাট 
পরিপন্থী হয়ে দাভায়। বুপকথ! ও উপকথার গল্পে মাধারণত অতিপ1ধিব বা 
দৈবশক্তির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় এবং এই সব গল্প শুনে শিশুর মনে এই বিশ্বাস 


শিক্ষা ও কল্পন ২৪৯ 


জন্মায় যে সে যদি কোন বিপদ ব! সমস্াসক্ধীল পবিস্থিতিতে প্রডে তবে টৈঁব- 

শক্তি তাকে সাঁভাষা কনবে উদ্ধাব পেতে । কিন্ত্র যখন সে প্রকৃত জাবনে কঠিন 
বাস্তবে সন্মুখান হয তখন ভা শৈশবেব এই ধারণ! শোচনীযভাবে বিধ্বস্ত 
হয়ে যাষ এবং তার ফলে সে পবিবেশেব সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিপিধান করতে 
পাবে ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশাভঙের আথাত তাব মনাকে দুবল কাব 
এবং স্রাভাবিক আত্মবিশ্বীসকে শিথিল করে তোলে । 


প্রসিপ্ধ শিশু শিক্ষাবিদ মন্টেসরী এই মতেবই সমর্থক | তাব শিক্ষা-বাবস্থায 
শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ। তিনি বলতে 
চান থে শিক্ষার কাজ হল শিশুকে তার শিশুসুলভ অবাস্তব বাজ। থেকে সরিয়ে 
শিষে এসে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত কর! । তার মতে শিশুব ইন্দিষমুলক 
অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তবধর্মী শিক্ষার মধ্যে দিযে এমনভাবে নিয়স্িত কবতে হবে 
মাতে শিশু বড হযে বাস্তবকে তার প্রকত স্বব্ূপে চিনতে পাঁরে এবং তার 
পবিবেশেব বিভিন্ন শক্তিব সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিৰিধান কবতে সমর্থ হয় । 

শিশুর অবাস্তব কল্পন! এবং রূপকথা পঠণের বিকদ্ধে মন্টেসরী প্রভৃতিব এই 
অভিযোগের পিছনে যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিন্তি আছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেত নেই । প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের বপকথাব মায়াময় জগৎটি যখন 
পবিণত বয়সে বাস্তবে রূঢ পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে টবমাব হযে যায় তখন 
ব্ঞ্তিব পক্ষে ত| প্রচণ্ড মাশাভঙ্গ ও মানসিক, আঘাতের বপ ৫নয়। অনেক 
ক্ষেত্রেই বাক্তি এই অপ্রতাশিত আঘাত থেকে অক্ষত শবস্থাস বেবিয়ে আসতে 
পাবে ন| এবং সারাজীবন ধবেই অতৃপ্ত ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করে চলে। 

যন:সমীক্ষণের সংবাখ্যানেও শৈশবের অবাস্তব কল্পনার স্মাধিকা ব/ক্তিব 
পবিণত জীবনে ক্ষতিকর ভযে দাডায। ব্যঞ্জি যখন বাস্চবজাবনে কোন ছু 
সমস্য! ব1 পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, 
তখন সে তাধ শৈশবের কল্পনার রাজো ফিবে গিয়ে বাস্তবকে এডিয়ে যায় । 
একে প্রত্যারৃত্তি (15987985109) বলা ঠয়। প্রাণশক্তির এই প্রত্যারতি 
মানসিক ষ্বাস্থ্েব নাশক, সার্থক জীবন-গঠনেব পরিপন্থী] | 

তা বলে অবাস্তব কল্পন। বা দিবাস্বপ্নেব একেবাবে কোনই উপকারিতা নেই 
এক! বল! চলে না। অতি শৈশবে শিশুর মনে এমন সব কামন। দেখা দেয় 
যেগুলির প্রকৃত রূপ আমাদের কাছে খুব সুস্পউও নয় এবং যেগুলি পূর্ণ করা৷ 
মামাদের সাধ্যও নয় | অথচ সেগুলির পরিতৃপ্তি না হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য 


২৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যাহত হয়ে ওঠে । শিশু তাব এই সব অতৃপ্ত কান বাঁসনাগুলির আংশিক 
তৃপ্তি অথাস্তব পথনাধ মালে চ১বণ করে| শিশুব ৭ছ্মুখ। বঞ প্রচেষ্টাকে 
এই ধবনের কল্পনা চালা প সাহায) করে এবং অনেক প্রাপ্তধয়স্কের মানিক 
প্রক্রিয়াও এই কল্পনার মাধ্যমে পবিণতি লাশ করে। 

সশিয়গ্িত কল্পন। শিশুকে জাবনসমস্যা সমাধানে সাহাষ) কৰে থাকে। 
কল্পনার সাহ।য্যে শিশু নাশ] প্রকল্প 0757০8)9৯18) গঠন করতে পাকে এবং 
সেই প্রকল্পগুলিব সাহাযে সে বাপু সমস্যার সমাপান কএতে সমর্থ হয় । দেখ! 
গেছে যে প্রকল্প গ্নের সমক্স কল্পশান্র প্রয়োগ এক বকম অপর্িহার্ধ। প্রকল্প 
গঠন করতে হলে কতকগুলি সম্তাব। সিগ্গান্তেব মধো থেকে একটি বিশ্ষে 
সিদ্ধান্তকে পেছে শিত হয়। তাৰ জন্য প্রয়োজন সব কটি সম্তাব্; উপায়কে 
কল্পনায় প্রনোগ করে দেখা । এখানে মানসিক উপাদানের সাহাষো বাণ্তব 
ঘটনাটি অনুষ্ঠিত করতে কল্পনাই শিশুকে সমর্থ করে। কল্পনার আর একটি 
বৈশিষ্ট; হল এর সৌন্দর্ধান্বভূতিব ধর্মটি । আমাদের মধে। যে সহজ(ত সৌন্বধ- 
ভোগের স্পঠ! পথিবীধ বপ-বস-পঞ্ধ-স্পর্শেব মাধামে উপ্তিব অহথসন্ধান কৰে" 
অথচ সংকাঁণ ও অবকণ্ধ ধাতব পখিকেশে ণৃণ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত ৯য় সেই 
অতৃপ্ত সোন্দনাহভুতিব স্পঠ একমাএ কমশার মাধ)মেই তার বাঞ্ঠিত ৩প্তি 
পেতে পাকে ।* এই গন্য ষ্ঠ কম্পন! বাঞ্জিন পর্ষে তপ্রিকর ক্ুক্ধ পক্ষোভেব 
নির্ষোচক এবং মানঠিক স্বাস্থ্যেপ সহাযক। 

কিন্তু এক অনস্বাক যে শিশুৰ লক্ষাইন অবাস্তব কপ্পনাকে শশ্যসম্প্ 
বাস্তবধম। কল্পনায় টি করাই শিক্ষা প্রধান কাধসুচ। বপকথার গল্প ব। 
অবাস্তব কাল্পশিক ক!ঠিশা শিশুকে একটি বিশেষ বয়স পধন্তঃ (বড €জাক 
প্রাকথিগ্ঠাপয় সময় পর্যন্ত) পণ্দতে বা শুনতে দেওয়! খেতে পাবে কিন্তু তাশপব 
তাকে ধীবে ধারে কল্পনার জগৎ থেকে সবিয়ে আনতে হবে এবং বাস্তব, 
জীবশে চিন্াধারায় দাক্ষিত কবতে হবে । তা উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত 
পরিচালনা ও সাহায্যের ঘাবা বাস্তবমুখী কবে তুলতে হবে এবং যাতে তাৰ 
কল্পন] বাবক্ারিক কাজে শিযুক্ত হতে পারে একং তার জীবন সমস্যার সমাবানে 
মাহাধ্য করতে পারে সেভাবে তাকে শিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 

এই কল্পনা শিয়ন্ত্রণেব একটি প্রধান উপায় হল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিভিব 
উপর তার কল্পশাকে প্রতিষঠিত করা। শিশু যত বিভিন্ন ও বিচিত্র বাস্তব 
অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে তত তার কল্পনা বাস্তবধ্ী এবং কম উত্তট ভয়ে 


শিক্ষা ও কল্পন ২৫৬ 


উঠবে । দেখা গেছে যে শিশু যত সঙন্কীর্ণ ব| পামাবদ্ধ পত্রিংবশে বাস করে তাৰ 
কল্পন। তত বেশা ম্মবাস্তব হয়ে ওঠে । বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্রা ও বিবিধতা 
শিশুর কল্পনাকে গঠনমূলক রর বাবহাবিক মুলাসম্পম কবে তোলে। 
এই জন্য শিশুৰ সমস্ত শিক্ষাকে? সক্রিয় হাব উপর প্রঠিষ্ঠিত কৰা উচিত। 

মৌখিক বর্ণন1 ব| পুশ্থকলব্ধ ধারণা কোনটাই সতাকাবেব বাস্তব জ্ঞান দিতে 
পারে ন|। ফলে শিশুর কল্পন। নাশ বিকৃত ও অবাস্তব বূপ প্রাবপ কবে। 
বি সক্রিন্ভতাব মধো দিয়ে মা শেখা যায় তাতে বাস্তব কল্পনা গঙে ওঠাব 

কন অবকাশ থাকে না| সেখানে লাস্তব অিজ্ঞত। শিশুব কল্পনাব প্রক্কতিবে, 
ঘট হস্তে নিয়প্রিত করে এবং তার গতিপারী?কে প্রয়োগমুলক পথে পরিচালিত 
কে । 

যেখানে যেখানে মৌখিক বর্ণন! বা পুশ্তকলপ্ধ জ্ঞানেব উপব নির্ধ কর। 
ছাঁ| অন্য? উপায় থাকে না শেখাশে ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের (১৪৫1০- 
₹1988] 219) সাহায/ নেওয়া উচিত | তাছাড়া য]াজিক ল্যান্টার্ন বি, 
চাট" মাপ,ফিল্স ইত্যাদিব সহাষতায় শিশুন কল্পনাকে বাস্মব পথে পবিচালিত 
কবা যায় । 

ঈন্দ্িষের উত্কধ সাপনের (৯০৮৭০ 21015 ) সাহাযোও কলন।কে 
বাশুবধমী কবে তোল! যায়। কপ্নাধ প্রপাশ নিষয়বস্ত যে প্রতিবপ তা আসে 
ইন্দিয়জ্ঞানেব মধ্যে দিয়ে | মন্টেসবা প্রবতিত পন্থায় ইন্দ্িয়গুলির উৎকধসাধশ 
করা »ণে কল্পন। অবাস্ঠব বা উদ্তট বপ গ্রভ্ণ করতে পারে শ! | তবে শিশুব 
মধ্যে চিন্তামূলক কল্পনাশক্তিব রপ্দিব পক্ষে ইত্মিয়চর্চা খুব বেশী কাষকধ হষ 
বলে ষপে কণা হয় ন! 


সতের 
সেন্টিমেন্ট € ১০176177867) ) 
সেন্টিমেট কপাটি লৌকিক ভাষণে বগধিন প্রচলিত থাকলেও মানোবিজ্ঞীনে 

কাটি প্রথমে প্রবতিত কবেন স্যাও্ড (১14৮0) নায়ক একজন মনোবিজ্ঞানী । 
সাব সংব্যাখ্যান ্নুযায়ী বিশেষ কোন বস্তঃ বাঞ্তি বা ধাবণাকে কেন কৰে 
ঘখশ কোনও বিশেষ একটি প্রক্ষোভ সুসংহত সংগঠনেব সুষ্টি করে তখন তাকে 
সেপ্টিমেন্ট বলে। 

প্রতাক ব্যক্তিই কতকগুলি সহজাত প্রবণতা শিক্সে জন্মায় এবং তার 
প্রাথ।মক আাঁচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রবণতাগুলির দ্বাণা। এগুলিকে 
আমর] প্রবৃত্তি ব| ইন্ষ্টিংক্ট নাম দিয়ে থাকি । কিন্তু যত সে বড হয় তত 
পনিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফলে তাব সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে ধারে 
পরিবতিত হতে থাকে । প্রথম প্রথম তার প্রবণতাগুলি থাকে অশিয়ন্ত্রিত, 
অসংহত ও বিচ্ছিন্ন সত্াঁব বপে। কিন্ত ক্রমশ সেগুলি পরস্পরেব সঙ্গে সংবদ্ধ 
হয়ে সুশিয়ন্ত্রিত ও শ্ঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধাবণ করে| সেন্টিষেন্ট হল এই প্রক্ষোভ- 
মূলক প্রবণতাগুলিবই একটি সুসংগঠিত ও সুপিয়ন্ত্রিত ্বপ । 

যেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা একটা প্রক্ষোভ। বস্তু যখনই বিশেষ 
কোন বল্পু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষো ভটি সুনিয়ন্ত্রিত ও 
সুদংগঠিত হয়ে ওঠে, তখনই ভালবাসার সেন্টিমেন্ট জন্ম নেয় । উদ্াহবণঘ্বরূপ, 
আমাদেব জন্মভূমি ব| আমাদের মাতৃভাষা বাঁ নিজেদের প্রিয়জনদেব ঘিরে 
আমাদের ভালবাসার সেন্টিমেন্টটি গঠিত হয়ে থাকে | তেমনই আবার কোনিও, 
খ্ক্তি বা ব্ত্রকে ঘিবে আমাদেব দ্বণাব সেন্টিমেন্ট বা কাগেব সেন্টিমেন্টেরও 
সষ্টি হতে পাবে। 
সেম্টিমেন্ট ও প্রক্ষোৌভ্ভ (১০107) 610 000 []7]0101011 ) 

৬৮ প্রাক্ষোভ থেকেই সেন্টিমেন্ট জন্মায়। প্রক্ষোভের সুসংগঠিত রূপকেই 
সেন্টিযেন্ট বলা ভয় | যেখানে বা যে বস্তুর প্রতি কোনও সুনিদিষ্ট প্রক্ষোভ 
বাতি অন্রভব কবে ন1 সেখানে বা সে বস্তুকে ঘিরে কোনও সেন্টিমেন্ট তৈরী 
হয় না। এই জন্য সেন্টিমেন্ট মাত্রেই কোন না কোন প্রক্ষোভের দ্বাবা নিষিক্ত 
গাকে | যখনই সেন্টিমেন্টটি কার্ধকর হয় তখনই এ বিশেষ প্রহ্মোভটি জেগে 
ওঠে। 

প্রক্ষোভ সহজাত, কিন্তু সেন্টিমেন্ট অজিত | সেন্টিমেন্ট মনের একটি বিশেষ 
অক্রিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু বা বাঁক্ি বা ধারণা সম্বন্ধে 
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বাক্তিকে বিশেষ পন্থায় কাক করতে প্রবুদ্ধ করে। প্রক্ষোভও ব্যাক্তক্ষে 
বিশেষভাবে আচবণ কবতে প্রবুদ্ধ কবে; কিন্ত প্রন্মোভেব প্রভাব সামস্িক এবৎ 
ক্ষণস্থায়ী । 

“যখন প্রক্ষোডমূলক প্রবণতাগুলি সো্টিমেন্টের ধাপ শিযে সুদংগঠিত হয় 
তখন ব্যক্তির মানসিক সংশঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় এবং 
সেপ্টিমেন্টের সেই মিনার ঘিরে বাক্তিব মব। একটি সুনিধিষ্ট ও স্থায়, 
আচরণধার| গভে ওঠে । মাঁকৃডুগালের মতে প্রতোকটি সেন্টিমেন্টই কন 
বিশেষ বস্তর প্রতি ব্যক্তির একটি স্থায। প্রযাদমূলক মনোভাব খা এ বস্তটিব 
অভিজ্ঞত! থেকে জন্মে থাকে | বিশেষ কোন ব।জ্িি বিশেষ একটি পরিবেশে 
কি ভাবে আচবণ কবে তা নির্ভর করে এ পরিবেশ সম্পর্চে তা প্থগঠিত 
সে্টিমেন্টেব উপর | এই জন্য সেন্টিম্ন্টকে শ্বামবা আচক্লেল নিয়লিক বলতে 
পাবিএ 

গবিবেশের সংস্পর্শে আসাঁর ফলে পাতে পাবে শিশ্ন পরক্ষোতগুলি বিশেষ 
বন্ত' ব্যক্তি বা! পারণার সঙ্গে সংযুক্ত ৬য়ে যায । “সকৌ'স বন্তকে শ্ভালবাসে, 
কোনটিকে আবার দ্বণা কনতে €শোখে | এখন এই খন্তগুলি-ক ঘিরে সি "তাক 
ভালবাসা, দ্বণ। প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বার বাশ অভিখ)ক্ হতে থাকে তলে 
কিছুদিন পরেই সেই বিচ্ছিন্ন ও এসংহত প্রক্ষে!ভগুলি স্থায়া ও সুসংহত সেন্ি- 
মেন্টেপ কূপ ধারণ কাবে। সেন্টিমেন্ট বদ্ধ এনং বঞ্চিত দিন ঘেমন টত-৭ তম 
০্০মরনই আবাব ধাবণ।কে কেন্দ্র করেও সেটিমেন্ট তা তব | ষমল দষের 
প্রতি কারও অশ্রবাগের সেন্িমেন্ট থাকাছে পাব পাবার খানও 11 বাগেক 
সোক্টমেন্ট থাবা ঠ পাবে । আমাদে; সকলেষত আবধ্নাত বিশ্নাসত্বাতকতা 
প্রভৃতিণ গ্রঠি ছণুবি সেন্টিমেন্ট আছে | 
সেলম্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি (১১0)111777100 051200 101811116)) 

1 আচণণেল শিষন্ত্রকবপে সেন্টিমেন্ট ও পবাও উভয়ে ভূমিকী! খুব 
গুরুত্বপণ | পরও ভল সহজাত আচিবণ-প্রবণওা এবং শিশুত জীবনেৰ প্রাথমিক 
আচরণগুলি প্রবপ্তির দ্বারা নিসন্ত্রিত ও নির্ধাপিও হয়ে থাকে । অর্থ।২ প্রাথমিক 
সঙ্গভিবিধানের কাজগুণি শিশু কিভ।বে সম্পন্ন কধবে ৪ নির্ণ্কগে শিশুর অহ 
জাতপ্রবৃত্তিগু'ল। কিন্তুশিশ্ত যত বড হতে থাকে ত তাব মধে/ নতুন নতুন আচ- 
রণ-প্রবণতা দেখা দেয়। পরিবর্তনশীল পবিবেশের ঘনিষ্ট সম্পর্কেএসেব্যক্তি এই 
নতুদদ আচরণগুলি সম্পন্ন করতে শেখে। তার এই নতুন আচ রণ-প্রচেষ্টাগুলিব 
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পিছনে থাকে নান। প্রকৃতিব সেষ্টিমেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির 
সম্পর্কে এসে তার মনে নানা ধবনের অনুভূতিব সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির 
সম্পর্কে সে বিশেষ বিশেষ পন্থায় আচ্বণ কৰতে শেখে । এই অঞ্জিত মানসিক 
সংগঠনগুলি হল পসন্টিমেন্ট 1 অতএব দেখা যাচ্ছে থে প্রবৃত্ত হল সহজাত 
মচরণ-প্রধণত।, সেন্টিমেন্ট হল অগ্িত আচরণ-প্রবণতা | তবে প্রবৃতিমূলক 
আচরণের মধো ব)ক্তিপ জীবনের প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই প্রধান । 
বার সেন্টিমেন্টপ্রসৃত আচরণগুলি ব)ক্ির সামাজিক, সংস্কৃতিযূলক ও 
ব)ক্িগত জীবনের বগমুখী অভিজ্ঞতাব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । শিশু যত বড় হয় তত 
হার প্রবৃতি পৰ্ালিঠ আচবণগুলি সংখ্যায় কমে আসে এবং সেন্টিমেন্টই 
»াপ আচরণগুপিকে নিয়প্রি করতে সুর কবে। পিতামাতা তাইবোন, বন্ধু, 
ফ্কু,লর সহপা্ী, শিক্ষক প্রভৃতি/দক সংস্পর্শে সে যত আসে ততই তার মধো 
শতুন নতুন সেন্টিমেন্ট গডে ওঠে । তখন তাব "আচরণের উপর প্রবৃতির 
নিধন্ত্রণ থাকে শিতাক্ুই অল্প । সেই সমষ তান আচরণকে গ্রাধানত নিষন্ত্িত 
কর তার নবগঠিত সেট্টিমেন্টগুলি। 

তবে প্রবত্তি ও সেন্টিমেন্ট ছুইই প্রক্ষোভধর্মী ॥  উচ্য়েরই প্রেষণাশক্ছি 
জাগায় এশ্কোভ | কোনও বিশেষ প্রক্ষোত জাগলেই প্রণত্তি কার্কব হয়। 
-তমনই সেন্টিমেন্টে? শক্তি ও উছাম আসে কে!নও বিশেষ প্রক্ষো তের জাগরণ 
থকে। তবেসেক্টিমেন্টের ন্ষেত্রে পন্গেণভ অনেক চবশ। গভীব*স্থায়। ও শক্তিশাল।। 
লেন্টিমেন্ট ও কমপ্লেক্স! ১০171110017 200 €0710])10%) 

সেন্িমেট ৬ কমপ্লেক্স মানসিক সগ্ডাব [দিক দিযে আত্ম প্রকৃতিব। 
উছযেখউ জন্ম প্রঞ্গেভেব সংগঠনে 1 উভয়ে কোণ বন্ত, ব্যক্তি বা বিষয়কে 
ঘিরে সুফি হয় । উভব ক্ষেত্রেই যখন এ বিশেষ পন্ত' ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ 
কৰা হয় ব| তার চিন্তা মনশে আসে তখনহ প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্ট| দেখা দেয় এবং 
ব্যাক্ত একটি সুশির্দিট পন্থায় আচবণ করতে সুরু কবে! কিন্তু তবু কতকগুলি 
দিক দিয়ে ছু'ষের মণ উল্লেখষোগ। পার্থক্য বতমান। 

প্রথমত, ফ্রয়েডায় পরিকল্পন! অণ্রষায়া কমপ্লেক্স ব্যক্তির চেতন মনের গুরুত্ব 
পূণ বৈশিস্টা বিশেষ | ব)ভ্ভিব সচেতন মনে কমপ্লেক্স সৃিও হয় না এবং তার 
প্রভাব সম্পর্কে মে জ্ঞতও থাকে ন।। সেইজন্য যখন সেই কমপ্লেক্সের দ্বার! 
প্ররোচিত হয়ে সে কোন বিশেষ আচবণ করে তখন সে তার কোনরূপ ব্যাখ্য 
দিতে পারে না. অন্তত যে ব্যাথা! সে দেয় বা বিশ্বাস করে তা! প্রকৃত নয় 
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কিন্তু সে্টিমেন্ট ব্যক্তির জ্ঞাত মনেব উপাদান এবং তার স্বরূপ ও তা থেকে 
সপ্পাত আচবণ সম্বন্ধেও সে পূর্ণ ভাবেই সচেতশ | 
দিতীস্ুত, কমগ্লেন্সের মধ্যে একটি অস্বাভাবিকতাব ছাপ আছে । যখন 
বাক্তিন অহ্ংশত্তাব দ্বারা পর্রিতাক্ত কোন চিন্তা ব। কামনা তান অচেতনে 
ঘবদমিত হয়, তখনই কমপ্লেক্স জন্ম নেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় 
মানসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং বাক্তিব মানসিক সংগঠনের পরম সহায়ক | 
সেন্টিমেন্ট যনের সুসমন্বষনের উপকরণস্বকূপঃ কমপ্রেক্স মানসিক সংহতিব পবি 
পন্থী এবং মনের অস্ব(ভাবিক অবস্থার সূচক | 
জেল্টিমেন্টের সৃষ্টি ও বিকাশ | 
€( (90121 6 1)6501010700110£ 91001106111 
কোনও সেন্টিমেন্ট নিয়ে শিশু জন্মায় নাঁ। পরিবেশের সঙ্গে পারস্পবিক 
প্রতিক্রিয়া থেকে সেন্টিমেন্টেব সৃষ্টি হয় । নবজাত শিশুর আচবণ নিয়ন্ত্রিত হয় 
নিছক তার প্রবৃতি ও প্রক্ষে(ভেব শক্তির দ্বাবা। কিন্তু সে কিছুটা বড হলেই 
তার মধ সেন্টিমেন্ট সুফি হতে থাকে । 
সেন্টিমেন্টেব সুষ্টি হয় অভিজ্ঞতা থেকে । ড্রেভাবে র মতে নিছক প্রত্/ক্ষণমূলক 
অভিজ্ঞতা থেকে সেন্টিমেন্ট জন্মাফ না। সেন্টিমেন্ট জন্মায় ষখন অভিজ্ঞতা 
চিশ্তনমুলক স্তবে গিয়ে পৌছষ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে শিশুৰ অভিজ্ঞতা যখন 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণে সামাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যখন সে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞত! 
অঞ্জন ছাড়। আর কিছুই কবতে প।বে না তখন সেন্টিমেট তৈবী হতে পাঁরে না, 
কিন্তু ধখন তার পরিকেশেব বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিলে শিশু চিন্তা কনতে 
শেখে তখনই তাব মধ্যে সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হতে সুক হয 
শিশুর মনেব বিকাশ ও পদ্দির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ কর! যেতে 
পারে । এই তিনটি স্তর হল" প্রথম, প্রত্যক্ষণমূলক স্তবদ্বিতীয়, চিন্তনমূলক স্তর 
এবংতৃতীয় বিচীবমুলক স্তব। এই তিনটি স্তবেন অনুভূতির ও তিনটি শ্রেণীবিভাগ 
করা যায়, যথ!, প্রথমন্তবের অনুভূতি হলঅসংহত প্রক্ষোভ, দ্বিতীষ স্তরের অনুভূতি 
হল সেন্টিমেন্ট এব, তৃতীয় স্তরেব অনুভূতি হল আদর্শ জীবনতত্বের অনুভূতি | 
প্রত্যক্ষণমুলক স্তর | 
প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও অবাধ 
সক্রিয়ত। । মনোঁবিকাশের এই প্রাথমিক স্তরে মন বলতে এই প্রবৃত্তিগুলিরই 
সম্টিকে বোঝায় | প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বস্ত্র অভিজ্ঞতা শিশু অর্জন করে 


সেন্টিমেণ্টের বিকাশ ২7৭ 


এই স্তরে প্রবৃত্তিগুলি সেগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়। এই স্তরের নাষ প্রতক্ষণ- 
মূলক স্তর এবং অসংহত প্রক্ষোভ হল এই স্তবেন একমাত্র অনুভূতি । 
চিন্তনমূলক স্তর 

দ্বিতীয় স্তরে হয় চিন্তুপের সুক। "পৃধেব অসংভত প্রবুত্তিগুলি ধীবে ধীবে 
গোঠিবদ্ধ হতে থাকে এবং তাঁ ফলে মনের মধ্যে একটি একতা দেখা দেয়। 
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিগুলির পারস্পরিক সমন্থয়নের মাধ্যমে এমন একটি নন মানসিক 
একতার সৃষ্টি হয় যেটি ইতিপূর্বে একেবারে ছিল না। এই স্তবেই অসংহত 
প্রক্ষোভগুলি পরস্পবের সঙ্গে একতাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে সেন্টিমেন্টের জন্ম 
দেয় এবং এই স্তরেই মনেব স্বাভাবিক সংগঠন প্রথম দেখ! দেয় । 
বিচারমূলক স্তর 

তৃতীয স্তবে শিশুব মধ্যে বিচারকরণের শক্তি দেখ। দেয়। এই সময় শিপু 
চিন্তনেব সাভায্ে নানা সমফ্যার সমাপান করতে সমর্থ হয় এবং বিচারকরণের 
মাধ্যমে সে ভালমন্দ' ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করে । সেই সঙ্গে মানসিক সংহতি 
বা সমন্বয়নের মাত! আবও একধাপ অগ্রসব হয় এবং দ্বিতীম্ স্তাবে ষে সকল 
সেন্টিমেন্ট বা অজিত প্রবণতা শিশুব মধ্যে জন্মলাভ কবেছ্িল সেগুলির মধ্যে 
আবার একটি ব্যাপকতর সংগঠন দেখা দেয় এবং সেন্টিমেন্টগুলি পবস্পরের সঙ্গে 
সুসংবদ্ধ হয়ে একটি সুসংগঠিত আকাব ধারণ কষে । এই বিজ্িন্ন সেপ্টিমেন্ট- 
গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে যে নতুন সেন্টিমেন্টটি সৃষ্ট হয তাঁকেই বল! তয় অধিশাসক 
সেপ্টিমেন্ট (01%8667 39206107976) 1 ম্যাকুড়গাল এই সেন্টিমেন্টের নাম 
দিয়েছেন আত্মবোধেব সেট্টিমেপ্ট (৭০117002017) 900610978)। সেন্টিমেন্ট 
মাত্রেই কোন না কেন. বস্তুকে দিবে সৃষ্টি হয এবং অধিশাসক সেঘি মেপ্টটি শিশুর 
নিজের অহংসতাকে ঘিবে সৃষ্ট হয়ে থাকে । এই বিচাব্মূলক শুবে ঘে ব্যাপক 
মানসিক সংগঠনটি ঘটে থাকে তা থেকেই জন্ম নেয় মনেব সুসম্পূর্ণ বপটি | এই 
স্তরের অনুভূতি হল আদর্শ বোধ বা জীবনতত্ত্বের অনুভূতি । এই স্বেই শিশুর 
মধ্যে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নান। প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এগুলি থেকেই 
শিশু তার নিজস্ব একটি জীবনদর্শন গঠন করে নেষ। 

অতএব দেখা যাচ্ছে ষে মানসিক বিকাশের প্রতাক্ষণমূলক স্তরে কোনরকম 
সেন্টিমেন্ট জন্মায় না । সেন্টিমেন্ট জন্মায় তখন যখন শিশু তার প্রক্ষোভের 
বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা কবতে শেখে। অতএব সেন্টিমেন্টের সৃষ্টির জন্য 
দুটি বন্তর সহায়তা অপরিহার্ষ-_-প্রথম, বস্তুটি সম্বন্ধে মাঁগদিক জ্ঞান বা উপলব্ধি 


২৫৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এবং দ্বিতীয়, বস্তুটির প্রতি প্রক্ষোভেব জাগবণ | এ ছুটি ঘটন1 একত্রিত হলেই, 
সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয় 


শিক্ষায় সেম্টিমেন্টের ভাব 2 আত্মবোধের সেল্টিমেন্ট 


সেন্টিমেন্ট কথাটিব পবিদ্চাশ সংব্যাখ্যান প্রথম দেন স্যাণ্ড । পরে ম্যাক্ডুগাল 
ড্রেভাব প্রভৃি প্রবন্তিবাদীব! স্যা্ডেব সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেশ। তাদের প্রদর্ত 
মানব-আচবণের সংবাঁখ্যানে সেন্টিমেন্টকে একটি উল্লেখযোগা স্থান দেওয়! 
শয়েছে | বিশেষ কবে মাকৃড়গালের প্রসিদ্ধ প্রব্-প্রক্ষোভ অন্দে শিশুব জীবন 
গঠনে সেন্টিমেন্টেব ভূমিকা যথেষ্ট গুকত্বপূর্ণ। 

ম্যাকৃড়গালেব মতে শিশুব ব্যক্তিসভ গঠনে সেন্টিমেন্ট হল প্রবলতম শক্তি | 
জন্মেরসময়ূুশিশুর মানসিক কর্মপ্রবণতাগুলি অসংহত ও বিশঙ্ঘল অবস্থায় থাকে 
অর্থাৎ তখন শিশুর ব্যক্তিসত্তা বলে কোন বস্তই থাকে না। তান আচবণ তখন 
কেবল কতকগুলি অমংলগ্ন কর্মপ্রচেষ্টার সমষ্টিমা্র | কিন্তু সেন্টিমেন্টেব সৃষ্টির 
সঙ্গে সঙ্গে এই অসংলগ্ন কর্মপ্রচেষ্টাগুলি ধীবে ধীবে সংঘবদ্ধ ভয়ে ওঠে এবং সেই 
সময়েই শিশুব প্রক্ষোভমূলক প্রচেক্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বন্ত' ব্যক্তি বা ধারণাকে 
কেন্্র কবে দান! বেঁধে ওঠে । এই সংগঠনের ফল থেকেই শিশুর সুংহত 
মনের অস্তিত্ব প্রথম দেখা দেয়। এই কাবণেই ম্যাক্ডুগাল প্রভৃতির মে 
বাক্তিসতা সৃষ্টির প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় সোপান হল সেন্টিমেন্টের জন্ম । 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুব নতুন নতুন আঁজত আচরণগুলির প্রকুত 
নিয়ন্ত্রক তার সেন্টিষেন্ট । পবিবেশের বিভিন্ন বন্ধ, ব্যক্তি সম্বন্ধে ষে ধরনের 
সেট্টিমেন্ট তার মনে গঠিত হবে তার আচরণধারাশ সেই মত জপ নেবে । 
উদাহরণস্বরূপ সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড। সম্বন্ধে যদি তার ভীতির সেন্টিমেন্ট 
গডে ওঠে সে তবে তার সহপাঠী, বিগ্ভালক্ন ও লেখাপডা সম্বন্ধে প্রীতিপুণ 
আচরণ করবে । চুরি করা" মিথা কথা বলা প্রভৃতি সন্বন্ধে যুদি তার মধে। 
ঘৃণার সে্টিমেন্ট জাগে তাহলে সে এ কাজগুলি থেকে দ্বরে সরে যাবে ইত্যাদি | 
অতএব শিশুর সেন্টিষেপ্টগুলি কি ধরনের কূপ গ্রহণ করল তা জান! শিক্ষকের 
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । কেবল তাই'নয় যাতে শিশুর মধ স্বাস্থাকর ও 
অনুকূল প্রক্ষৌভের সৃষ্টি হয় তাঁর আয্বোজন কর! শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড 
অন্ন | পরিবেশের সুপরিকল্পিত শিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিচক্ষণ শিক্ষক শিশুর মধ্যে 
নান বাঞ্জিত সেন্টিমেন্টের স্ঙি করতে পারেন। 


টি 
শিক্ষায় সেন্টিমেন্টের প্রভাব ২৫৯ 


নেতিক সেল্টিমেন্ট (81011 1১61761700106 0 
শিশু বড হলে যে সব সেন্টিমেন্ট তাব্র ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
কবে তার মধো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ৫নতিক সেনিমেন্ট (21078] 8০০৮ 
10910) | শিশুর মানসিক বিকাশের দিভীয় সোপানে শিশু শেখে ভালমন্দের 
বিচার করতেঃ অবশ্য তার ভাল নানপ বিচারের পেছনে ভ্ঞাছে সমাজের 
শনুশাসন | সমাজের 'নৃশাপন পিতামাতা ও অন্যান্য বয়স্ষদেব মাপামে শিশুর 
পর্ন প্রবুক্ত হয়। সেই অনশাসনেল পরিপ্রেক্ষিতে সে "শখে কেশি কাজটি 
সমাজ অহমেদিত অর্থাৎ তাল এবং কোন্‌ কাজটি সমাজ অহমোপিত নয় 
অর্থাৎ মন্দ। এ ভাবে সে শিজেব খিষ্ঠাবকধণের শক্তির প্রশ্মোগ কবে ভাল- 
মন্দ, সৎ সত, সুন্দ ব-অসুন্দব প্রঙতি সন্ধে সুনিিষ্ট মানসিক সংগঠন গডে 
তোলে । একেই নৈতিক সেন্টিমেন্ট বল। হয়| শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক 
চদন্টিষেন্টের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগা। শিশুব ভ।লমন্ব- ন্যায়-অন্যায়" 
কবণীপ-অকবণীয় ইত]াপিব জ্ঞান তাঁর সুশিক্ষাব পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীঘ 
তাব বাজিিতার সু বিকাশও এই নৈতিক জ্ঞানেব উপর নির্ভর করে এবং 
সামাজিক জীবনের সাকল/ এই নৈতিকবোধের উপর প্রতিচিত । অতএব দেখ! 
নাচ্ছে বে নৈতিক সেন্টিমেন্টের সুষ্ঠু গঠনটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
শরুততবপূর্ণ । 
শিশু একটু বড হলেই তার বিভিন্ন সেন্টিমেন্টগুলির সমন্বসাধকরূপে দেখা 
“দয় আত্ববোধেব সেন্টিমেন্ট | ম্যাক্ডুগাল এরই শাঁষ দিয়েছেন 'ধিশাসক 
সে্টিমেন্ট । 
আত্মবোধের সেল্টিমেঞ্ট ( 42171301810100 ১0171117000 0 
প্রতোক সেন্টিমেন্টই কোন বিশেষ বস্তঃ ব্যক্তি বা ধাবণাকে কেন্দ্র করে 
শ৬ ওঠে এবং প্রত্যেকটিবই একটি শিজস্ব সংগঠন ও স্বতন্ত্র গতিধারা আছে। 
এখন এই বিভিন্ন সেন্টিমেন্টগুলির মধ্যে যদি পানস্পরিক সমন্বয় না থাকে তবে 
শব আচরণ পরস্পববিরোধী ও অপংলগ্ব জয়ে ওঠে । সেইজনা বাক্তিসত। 
. কি রঃ 
বিকাশের শেষ রবে দেখ! দেয় এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট এবং এই সেন্ট 
মেন্টকেই কেন্দ্র কৰে অন্যান্য সেন্টিমেন্টগুলি একটি সুসংভত সংগঠন তরী করে। 


আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি জন্মলাভ কবে শিশুব অহংসতাকে কেন্দ্র করে। 
ঘেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতার সকল বস্তই কোন না কোন দিক দিয়ে শিশুর 
অহংসত্ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই হেতু শিশুব আর সব সেপ্টিমেন্ট স্ব।ভাবিক 
তবেই আত্মবোধের সেিমেন্টের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পডে | 
শিশুর অহংসত্তার সচেতন! থেকেই এই আত্মবোধের"সেট্টিমেন্টটি জাগে । 


২৬০ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নবজাত শিশুব অহম্‌ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না? কিন্তু যতই সে পৃথিবীর 
বিভিন্ন বন্ত এবং বাক্তিব সংস্পর্শে মাসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অন্যান্য সেন্টিমেন্টের মতই তার সেই শিজদ্ব 
সত্তাকে ঘিবে একটি গভীর প্রক্ষোভমুলক সংগঠন গঙে ওঠে । 

আস্মবোধের সেন্টিযেন্টটি সমগ্র মানসিক সংগঠনের কেন্দ্রস্বজপ ॥ বিভিন্ন 
ধর্মী সেন্টিমেন্ট গুলির মধে দ্বন্ব ও বৈষম্য দৃব কবে এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টই 
তাদের মধ্য সংহতি আনে এবং ব্যক্তিব নৈতিকবোধেব প্রধানতম নির্ণায়ক ও 


নির্ধারক শারক্তব্ণে কাজ কবে থাকে। 
অতএব দেখ। যাচ্ছে যে এই আন্নবোদেব সেন্টিমেন্টটি শিশুব বাক্তিসতা- 


গঠনেন পক্ষে অত্যান্ত গুকত্বপূর্ণ একটি শক্ষি। সু ও বাঞ্থিত মানসিক 
বিকাশের জন্য এই লেক্টিমেন্টটির গঠন অত্যাবশ্যক | সেই জন্য যাতে যথা সময়ে 
এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুব মধ্যে এই সেন্টিমেন্টটি দেখা দেয় ভাব বাবস্থা 


করাই সমগ্র শিক্ষ। প্রচেষ্টাব প্রধান উদ্দেশ্য | 
শিশুর মধো সুষ্ঠু অভংবোধ জাগরণের ছুটি দিক আছে। একটি শিশুর 


সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনা গুলিব অবাণ বিকাশ এবং তার অভ্যন্তবীণ চাহিদা 
ও ইচ্ছার তপ্রিসাধন | আব দ্বিতীয়টি, তাব সামাঞজজিক সচেতনভাঁব জুট 
জাগরণ ও পরিপুষ্টি। 

এই উভম ক্ষেত্রেই শিক্ষক পিতামাত। প্রভৃতিব অনেক কিছু কথার আছে। 


শিশুর স্বাভাবিক কষশ্নপ্রচেষ্টাকে যদি ব্যাহত কর] যায়, যদি তাব ম্বাধীন 
ইচ্ছায় বাধ। দেওয়া হয়' ঘদি কঠিন শ/সনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মাহ্ষ করা 
হয় তবে অনিবার্পরূপে তার অংংবোবধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার 
ফলে তার আন্মবোধেব সেন্টিমেণ্টটি সুষ্ঠুভাবে জাগতে পাবে না। পরিণত 
জীবনে এই সকল শিশু দ্ুধলমন।; অব্যবস্থিতচিত্ত ও উদ্যোগহীন ব্যক্তিরূপে বড় 
হয়ে ওঠে। অতএব শিশুব অহংবোধেব অবাধির্তবিকাশে বাধা হয়ে াডাতে পাবে 
এমন কোন ঘটন। ব| পরিস্থিতি শিশুর জীবনে কখনই সৃষ্টি করা উচিত নয়। 
এর পর আসে শিশুর সামাজিক সচেতনত। জাগরণেব দিকটি । 
অহংবোধেৰ সুঠ; বিকাশেব উপর শিশুর সামাজিক মনোভাবের প্রভাব 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর অহম্‌ জাগে বাশ্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 
এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সামাজিক প্রকৃতির । শিশু যতই অন্যান্য 
ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে নানা রকম আচরণ সম্পন্ন করে 
ততই তার মধ্যে এই সামাজিক বোধ জেগে ওঠে এবং সে নিজের অহম্‌ 


প্রশ্নাবলী ২৬৬ 


সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে | সে ধীরে ধীবে বুঝতে শেখে যে তার এই সত্তাটি 
আর সকলের সত্ব। থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন একটি বস্তু! 

কিন্ত এই অহম্বোধ্রে জাগরণেব সয়য যদ্দি শিশুর চতুষ্পার্থ্বের সামাজিক 
পরিবেশটি সতাকারের সমাজধমী ন। হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাঁশ ভয়ে 
ওঠে একমুখী, সমতাবিহীন, অসম্পূর্ণ ও ক্রটিময | এই জন্য প্রয়োজন শিশুব 
চাঁবপাশেব সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কব। যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়।গুলি 
স্ামাঞ্জিক আদর্শ ও মানের অনুগামী হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর 
প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্টিত হয় সেখ]ুনে যাতে শিশু সতাকারের সমাজধমা 
পবিবেশের সাহায্য পায় সেদিকে বিশেষ যত্ব নিতে হবে । স্কুলে যৌথ কর্ম- 
প্রচেষ্ট।, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যািব মাধ্যমে শিশুদের উন্মেষমুখা 
অহংসতর স্বাস্থাময বিকাশ ও পরিপোষণের বাবস্থ। কর। উচিত | 


আঠার | 
ব্যক্তিসত্া € 1৮650788186 ) 
প্রচলিত ধারণ] অনুযায়ী ব্যক্রিসত্তা বা বাক্তিত্ব সকলের থাকে না। সাধা- 
রণত মনে করা হয় যে বিশেষ সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন এবং সেই ব্যক্তিত্বের জোরেই তার1 জীবনে 
সাফল্য ও সম্মান অর্জন করে থাকেন । সাধারণ মাহুষ বাক্িত্বূপ মুলাবান 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা জীবন 
অলাফল্য ও অধীনতার মধ্যে তাদের কাটাতে হয়। বাক্তিত্বের এই 
সঙ্কীর্ণ ও লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্ নয়। মনোবিজ্ঞানের 
্যাখ্যাশে প্রতোঃক মানুষই ব্যক্তিত্ব ব৷ বাক্তিসত্তার অধিকারী, তা সে 
ব্যক্কিসত্তা দুর্বল হোক বা সবলই হোক্‌, সামাজিক হোকু বা অসামাজিকই 
হোক, স্বাভাবিকই হোক্‌ বা অস্বাভাবিকই হোকৃ। ব্যকিসত্া মানবমান্ত্রেরই 
অপবিহাধ বৈশিষ্টা, তবে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই বাক্তিসত্ত। বিভিন্ন বূপ 
নিয়ে দেখা দেয়। 


ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা 

ব্যজিসত্তা বস্তটর নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া একপ্রকার অসম্তব বললেই চলে । 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়। ব্যক্তিসত্তার বনু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞাব 
সন্ধান পায়! যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট (4১11]০:6) তার 
ব্যক্তিসত্তাব উপব লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ব্যক্তিস্তার ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার 
উল্লেখ করেছেন । এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান 
পাওয়া যায়। অলপোর্ট এই প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্ষণ করে 
ব্যক্তিসত্তাৰ একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈবী করেছেন । (টি হল এই-- 

"বাক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান, সেই সঙ্গতিবিধানকে 
নির্ধারণ করে যে সব জৈব-মানসিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্তাগুলির 
প্রগাতশীল সংগঠনের নামই ব্যক্কিসত্তা |, 

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ কবলে আমরা ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই । যেমন--: 

প্রথমত, বাক্তিসত্বা হল একটি চিবগতিলীল সংগঠন । সংগঠন ৰলসতে 

1. 7750091160--002000 4110 রা 


সস 


ব্যাক্তিসত্তার সংজ্ঞা ২৬৩ 


বোঝায় যে বাক্িসতা নিছক কতকগুলি উপাদানের যোগফল নয়, সেগুলির 
পারস্পবিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছ্াডা এই সংগঠনও চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় 
এবং অমোঘ নয়, এ হল সদাপরিবতনশীল, নিয়ত বিকাঁশমান ও বর্ধনধম। যখন 
এই সংগঠন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় না তখনই অস্বাভাবিক বাতিসত। দেখা দেয় 
দ্বিতীয়ত, বাক্তিসতাব উপাদাঁনগুলিকে জৈব-মানিক সংগঠন (7৪5০)০- 
[9))81021 339%911) বলে বর্ণশা কর] ইয়েছে । জৈব-মানসিক কথাটিব অর্থ হল 
যেএই উপাদানগুলি আংশিক মানসিক, আংশ্কি দৈহিক অর্থাৎ দেহ ও মন 
উভয়ের যুগ্ন প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিসতা জন্ম নেয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা 
যায় ষে ব্যক্তিসত্ত। নিক মানসিক বা পরনিছক দৈহিক কিছু নয়, উভয়ের সমন্বয়ে 
তৈরী একটি স্বতন্ত্র সস্তাবিশেষ | ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধমা বা সাধারণধর্মী 
মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, অন্যান্য মানসিক সংগঠন ইত্যাদি বস্তগুলি জৈব-মানসিক 


সতাব অন্তর্গত । 
তূতীয়তঃ ব্যক্তিসত্তা বলতে কোন ব্যক্তির আচরণ বা কাজকে বোঝায় 


না। বরং ব্যক্তির আচরণ ব| কাজের পেছনে যে সংগঠন বা সতাটি আছে 
তাকেই ব্যজিসত্তা বলা যেতে পারে | ব্যক্তিসত্ত/ যে সব উপকরণ দিযে তৈরী 
সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্ধারিত 
করে দেয়। অবশ্য ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধাঁনের প্রচেষ্টা থেকেই ব্যক্তিব 
বাক্তিসত্াব স্বরূপ জানা যায় । এই জন্য উপবের সংজ্কীতে বাবহৃত “নির্ধারণ 


করে” ক্রিয়াটি বিশেষ গুকত্বপূর্ণ । 
চতুর্থত, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতিব্ধান করে তার 


প্রত্যেকর্টিসময়, স্থান ও গুণেব দিক দিয়ে অনন্যা এবং অপবেব সঙ্গে 
অতৃলনীয়। 

সব শেষে, ব্যক্তিসত্তাই নির্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে বাত্রির সঙ্গতি 
বিধানের প্রচেষ্টাকে | সঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়া বূপেই 
সত্য নয়” বিবর্তনের দিক দিয়েও সত্য | প্রাণী বিবর্তনের মূল কথাই হল 
সঙ্গতিবিধানের ক্রমোমনতি। ব্যক্তির ভৌগোলিক ও আচরণমূলক, উভয় 
প্রকার পবিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রচেক্টাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার 
বাক্তিসত্বার দ্বারা । এই দ্দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের 


প্রণালীবিশেষ বলে বর্ণনা কর যেতে পারে। 
উপরের বিশ্রেষণ থেকে এ কথ!টি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অলপোর্ট তার 


বাক্িসত্তার সংজ্ঞায় সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটির উপর টিরশেষ জোর দিয়েছেন 


২৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


আর সেই সঙ্গে যে সব বেশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসতার বিকাশে উপকরণ- 
রূপে কাজ করে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্য। দিয়েছেন | এই 
ব্ক্তিসতার উপাদ্দানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংলক্ষণ (78768) | 
ব্যক্তিনত্তার সংব্যাখ্যান. 

আবার অনেক মনোবিজ্ঞানা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দর্টিকোণ থেকে বা্খিন্ভাব 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তাদের মধো ফ্য়েড এবং অন্যান্য মনসমীক্ষণবাদীদের শাম 
সবাগ্রে করতে হয়। অলপো্ যেমন ব্যক্তিসভার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্যক্তি 
সত্তার উপাদান বা সংলক্ষণের বৈচিত্রের দিকে দিয়ে, তেমনই ফ্রষেড ব্যাথা। 
দিয়েছেন মানবমনের কর্মপ্রেরণ। বা প্রেষণার (019৮৪) বিভিনুতার ধিক 
দিয়ে। 'ফ্রয়েড এবং তার অহুগামীর। ব্ক্তিসতার স্বজপ্‌ নিণয় করতে গিয়ে 
প্রথমে মাপব আচরণের উৎস বা প্রেষণার অনুসন্ধান কবেছেন এবং সেই 
প্রেষণার বৈচিত্রের দিক দিয়ে বাক্তিসত্তার বিচাব কবেছেন। ফ্রয়েও মানুষের 
প্রেরণামূলক শক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডে| | লিবিডো হল আবার যৌন- 
ধর এবং শিশুর জন্মে পব থেকেই এই লিবিডো নাশা যৌনমূলক পবিণতির 
মধ্যে দিয়ে খগ্রসব হয় এবং শৈষে তার পূর্ণপরিণতিতে শিষে পৌছয় | শিশুর 
ব্যক্তিসতার স্ববপ সম্পর্ণভাবে নির্ভবভ কবে তার লিবিঠোৰ শৈশৰকালীন 
পরিভ্রমণেধ উপরি | ব্যক্তিসভাব বৈচিত্রা, বৈশিষ্টা, স্বাভাবিকতা. অস্বাভাবি- 
কতা সবই চবমভাবে নির্ধাবিত হয় এই লিবিঙোব ক্রমবিকাশের প্রকৃতির 
দ্বারা | এই জন্যই মনঃসমীর্মকদের মতে ব্যঞ্িসিতাৰ বিকাশে শৈশবকালীন 
অভিজ্ঞতার মূল। এত বেশী । 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশ € 10056101)17)6176 01 1১675018116 ) 

জন্মের সময় শিশু কোনবপ ব্ক্তিসত্তা নিষে জন্মায় না। তার মধ্যে 
থাকে কেবল বন্তমুখী রদ্ধিপ্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টাকে বাস্তৰে রূপায়িত 
করার উপযোগী নান] প্রকৃতিদত্ত সাজসবজ্জাম। তাঁব দৈহিক, মানসিক, 
প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিত্ন্ন দিকগুলি নিছক সম্ভাবনাব 
রূপ নিয়ে তার মধ্যে নিহিত থাকে | তেমনই আর একদিক দিষে জন্মের মুহূর্ত 
থেকেই তার উপর ক্রিয!ণীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিগু।ল। 
এক দিকে শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা আর একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন 
শক্কি-__-এ দুয়েক মধ্যে যে পারস্পবিক ক্রিয় প্রতিক্রিয়া সংঘটিত তয় তাই 
থেকে জন্ম লাভ করে ব্যক্তিব বাক্তিসতা | 


ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ২৬৫ 


ব্ক্তিসতাব এই গঠনেব কাজটি কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেষ হয় না। পরি- 
ৰেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিপত্তার মধ্যে ছেদহীনভাবে পরি- 
বর্ন ও পরিবর্ধন দেখা দেয়। এক কথাষ ব্যক্তিসত্া স্থিব বা নিশ্চল কোন 
বন্ধ নয়, বাক্তিসতা এটি সদ! বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ও গতিধ্মা 
সতাবিশেষ | 


যফ্ধিও পবিবর্তনশীল তবুও প্রত্যেকের বক্তিসত্তার মধ্যেই একটি যুলগত 
স্থাষিত্ব আছে এবং তাব উপর ভি করেই আমরা কোন ব্যাক্তির ব্যক্তিসত| 
সমবান্ধে ধারণ! গঠন করে থাকি। এই স্থায়িত্রটু্ট না থাকলে আমাদের পক্ষে 
কাবও ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব হত না। 

বান্তিপন্তাব বিকাশে দুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্ধকর। সে দুটি হল 
বিভেদীভবন ( 1)1007701011261077) ও সমন্বয়ন (17792761020) 1 
ক। বিভে্ধীভবন (101767977015007 ) 

শিপু যখন জন্মায় তখন সে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন 
করতে জানে না। (ে তখন তার সমস্ত আচবণই সম্পন্ন কবে তাব সর্বদেহ 
দিয়ে এবং তাঁর ফলে সমস্ত আচরণ তয়ে ওঠে সামগ্রিক প্রকৃতির | প্রাপ্ত- 
বযস্কদেব বিভিন্ন আচরণধারার মধ্যে সুনিদিষ্ট বিভেদরেখ! থাকার জন্য তাবা 
বিভিন্ন আচরণ যততন্ত্রভাবে সম্পন্ন করতে পাবে | কিন্তু সগ্ভজাত শিশুব বিভিন্ন 
আচারণধাবাগুলির তেমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমাবেখ। নেই এবং সেজন্য সেগুলি 
পবস্পবের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অখণ্ড মিশ্র প্রকৃতিব আচরণ সৃষ্টি করে। 
শিশু যত বড হতে থাকে তত তার প্রক্রিয়াগুলি ধীবে পীরে পরস্পর থেকে 
বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ন হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তাৰ আচবণও হযে ওঠে অনেক 
বেশী সুনির্দিষ্ট, নির্ভুল ও কাষধকব। সে তখন বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ 
পতিক্রিযাটি দিয়ে সাডা দিতে শেখে । এই প্রক্রিয়াটিকেই বিভেদীভবন বলা 
হয়। বাক্তিসত্তাব সংগঠনে এই প্রক্রিযাটি হল প্রাথমিক সোপান স্থবূপ | 
খ। অমন্বয়ন ( 1১7৮০০51101) ) 

বাক্তিসত্তাব সংগঠনে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি ভল দিত সোপানস্রন্ূপ এবং এই 
পক্রিয়ার উপবেই ব্যক্ডিসত্তার সুসম্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত । যেসব বৈশিষ্টা 
ও উপকবণ নিয়ে শিশু জন্মায় সেগুলি ক্মশ পরিবেশের সংস্পর্শে এমে বিভিন্ন 
মানসিক সংগঠনেব রূপ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই সংগঠনগুলি থাকে 
বিশৃঙ্খল ও সংহত অবস্থায় শিশু যত বড় হয় তণ্ত সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে 


২৬৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এঁক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল ও ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেষ। একেই সমন্থয়ন 
প্রক্রিয়া বল। হয়। এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটিও আবার একবারে সংঘটিত হয় 
না। ব্যক্তব মানসিক বিকাশে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে 
সবশেষে ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে পৌঁছে এই সমন্বয়নেব কাজটি শেষ হয়। 

যে স্তরগুপির মধ্যে দিযে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি অগ্রসর তয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত 


বর্ণনা দেওয়া হল । 


গ। অনুবতিত রিফেক ( (39101101907. 19808 ) 
জাবনধাবণের উপযোগী প্রাথমিক আচবণগুলি শিশু শেখে যান্তিক ও 
ফতংস্ফুতভাবে অশ্নুব্তন প্রক্রিযার মাধ্যমে | এইগুলিই হল শিশুর জীবনের 


জালা 


৩৯ 


ধ্যাকিসঘ' 





রর - 
“১০০১০৮৬০০২১ ব্ছ 
প্রাথমিক পাক্বভা পয বিল্তাঙ্গত  স্বোবনাশস পরিপাতি 
বঙ্গবিবিধাজ গৃকষপতিবেশ: লইপাটী  বৌনযো প্রসরশনি 

পিছাষাতা। ছল আদর্ণবোধ বৃত্তি ' বিদাত 

আইবোজ ভাহরর জগৎ 





| পাক্তিসত্ত।র ফমবিকা/শব একটি চিএ্রবপ £ অলপো্টেব অধুসবণে । 

প্রথম শিখন । এই প্রক্রিয়াটিব সাহায্য শিশু শিপাবিত উদ্দীপকের পপ্রিবাতে 
তার সঙ্গে মংশ্লিষ্ট অন্য কোন উদ্দীপকের প্রতি সাডা দিতে সমর্থ হয়। এই 
অনুবতিত্ত বিফ্রেক্সগুলিই হুল শিশুর সহজতম সঙ্গতিবিধানেব প্রচেষ্টা এবং 
এইগুলির সাহায্যে শিশু পরিবতিত খা নতুন উদ্দীপকেব প্রতি সাফলোব সঙ্গে 
সাড1 দিতে পারে । 
ঘ। অভ্যাস (1719071) 

প্রথম অবস্থায় এই অন্ুবতিত প্রতিক্রিযাগ্ডলি অসংহত ও অসংবদ্ধ অবস্ায 
থাকে | পরে ধাঁবে ধারে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তাই ধ্কেই 
সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অভ্যাস । একই উদ্দীপকের উদ্দেস্টে বারবার অপরিবন্তিত 
এবং গতানুগতিক সাডা দেওযাকেই অভ্যাস বলে। এই অভ্যাস সৃর্টিকেই 
সমন্বয়নের প্রথম স্তর বল! যেতে পারে । 


ব্ক্তিসত্তাবিকাশের সমুন্লগত স্তর ২৬৭ 


ঙ। সংলগক্ষণ (1171165) 

সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। এগুলি 
ঘেমন মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনি আব এক দিক দিয়ে 
এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি এবং গতিপথ দ্বইই নির্ণয় কবে । মানসিক 
সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে । যেমন, মনোভাব সেক্টিমেন্ট, কমপ্লেক্স, 
আগ্রহ ইত্যাদি । এই মানসিক সংগঠনগুলি গডভে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির 
অচরণেব মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলিকেই বাক্তি- 
সন্তার সংলক্ষণ বল! হয এবং এইগুলিকেই প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিসত্তার একক 
রা.প বর্ণনা! কবা যাষ। 
চ। অহংসত্তাবলী (9০1৮55 

সমগ্যযনেব পরব ঠা স্তরে এই বিভিন্নধমা সংলক্ষণগুলিন মধ্যে পীরে ধীরে 
সংততি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রথম দিকে সংলক্ষণগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন ও 
পরস্পর সম্পর্বশূন্য অবস্থায় | কিন্তু এই স্তর থেকে তাদের মধ্যে একটি জুস'- 
[ঠিত রূপ দেখা দিতে সুক করে | এই সংহ্তি প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 
ঝপে আক্সপ্রকাশ কব । এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সংহতি ধারাকে কেন্দ্র 
কবে এক একটি স্বত্ব অহংসভার জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর সমগ্র অহংবৌধের 
মধে] তখনও সামগ্তস্য ও একতা দেখ! দেয় ন। | তার ফলে এই সময় শিশুর 
অহ্ম্‌ সত্তা বিকশিত হলেও সেই অহংবোধ বিভিন্ন পবিবেশে বিভিন্ন রূপ 
নিযে আন্নপ্রকাশ কবে। 
ছ। ব্যক্তিসত্। (12073070211 ) 

সমন্বয়নের শেষ শুরে ব্যক্তিসত্' গঠিত হয় । এই ল্তবে বিভিন্ন ও সতন্ব 
অহংসতাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিষে একটি একক ও শ্রখণ্ড অহ্ংসভাব 
সৃষ্টি করে৷ ইতিপূর্বে পাঁবিবেশিক শক্তিগুলিব সঙ্গে সংগতিবিধানের জনা 
ব্যক্িব মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারেব প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল এই পর্যায়ে সে 
সবগুলিব মধ্যে একটি সংহতি দেখ! দেয় এবং ব্যাক্তব সকল প্রতিক্রিয়া! একটি 
সামগ্রিক সুদংহত ও অর্থপূণ রূপ ধাবণ করে । এই সমন্বযশের জ্ঞরেই 
বাক্তিসত্তার বিকাশ তাৰ পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সময়গত স্তর 

ব্ক্িসত্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে শিশুর সমযগত বয়সের দিক 
দিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন সুরে ভাঁগ করা যেতে পারে । শিশুণ জন্মের অব্যবহিত 
পর থেকেই তার অস্নবতিত প্রতিক্রিয়াগুলির গঠন সুকুদু হয় । খাওয়া, শোওয়া, 


২৬৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


চল!, কথ! বল! জিনিসের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে অন্ুরর্তন 
প্রতিক্রিয়ার মাধামে । অন বর্তন প্রতিক্রিয়াব প্রাধান্য থাকে দু'তিন বছর পর্যন্ত | 

তার পরের ধাপে শিশু যখন কিছুটা বড হ্য়, যেটিকে আমরা নার্সারী বা 
প্রাকৃবিষ্ভালয স্তর বলতে পারি, তখন থেকে শিশুর মধ্যে নানা অভ্যানের গঠন 
সুরু হয়। ভাষা আয়ত্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠান কবাঃ সামাজিক 
রীতিনীতি অন্ুসবণ কব! ইতাদি বিভিন্ন অভ্যাস শিশুব মধ্যে ধীবে ধীবে ' দখ| 
দেষ। এই সময় শিশুর ব্যক্তিসতা গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে 
তাঁর পরিবার ও পবিবারভূক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ কবে তার মা বাবা ভাই 
বোন প্রভৃতি । 

এর পবেব স্তবে শিশুব চার পাচ বছব বুয়স থেকে তার বিভিন্ন মানসিক 
পরক্রিষাগুলি ধীরে ধীরে পবিশতি লাভ কবে এবং শিশুর মধ্য সৃষ্টি হয় 
সেন্টিমেন্ট, মনোভাব, আগ্রত, কমপ্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন । 
বিশেষ বিশেষ বস্তু ও বাক্তিকে কেন্দ্র কবে শিশুর অনুরাগ, বিরাগ, আসত্তি, 
ঘৃণা, ভালবাস! প্রভৃতি গডে ওঠে এবং তাৰ আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষপম 
ও সুনিদিন্ট হয়ে ওঠে । এই স্তরে শিশু বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত ভয় 
এবং স্কুল সহপাঠী, বন্ধ' শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিসতাঁব গঠনকে বিশেষভাবে 
নিমপ্রিত করে" 

এব পবেব স্তরটি হল যৌবনাগমের স্তর । এই সময় শিশুব বিভিন্ন সংগঠন- 
গুলি প্রাপ্ধে ঘীবে সুসংহত ভয়ে ওঠে এবং তার মধো অহংদবাধ দেখা দেয়। 
কিন্তু তখনও তার অহংবৌধের যধ্যে পূর্ণ সংহতিব অভাব থাকে এবং বিভিন্ন 
ব্যক্তিসন্তাব গঠনে তার বতিজগতের চেয়ে তার মশোজগতের প্রভাবই অনেক 
বেশী | এই সময়ে নতৃন নতৃন ধারণা, আগ্রভ্‌, মনে ভাব, আশা ও কল্পনা তাৰ 
মানসিক সমন্বয়নকে বিশেষভাবে নিষন্ত্রিত কবে থাকে । 

যৌবনাগমের শেষে ব্যির মধো আসে সব দিক দিষে পূর্ণ পরিণতি । এই 
সমযে তাৰ বাক্তিসত্তী পর্ণভাবে বিকশিত হযে ওঠে। বহির্জগতের বহুবিধ 
ত্মভিজ্ঞতাঁৰ মধ্য দিয়ে বাক্তির অভ্যন্তবীণ ঘকল প্রকার প্রতিক্রিয়াই ধীবে 
দীবে একটি পুসংহত, সামঞ্জসৃাপূর্ণ ও শ্ঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধাঁবণ কবে। প্রতিত্শৌৰ 
সঙ্গে সম্পর্ক, নাগরিক কর্তব্য দাম্পত্য জীবন, জীবিকা অর্জন বিনোদনমূলক 
কাজকর্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্টির মপ্যে দিষে বাক্তিসতা! ক্রমশ তার 
পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছ্ষ | 


ব্যাক্তিসত্তার সংলক্ষণ ২৬৯ 


বাক্তিসত্তার সংলক্ষণ (7১০75010917 725105) 
শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধিপ্রচেষ্টা পরিবেশেব সংস্পর্শে এসে তাৰ মধ্ে নান। 
বৈশিষ্টোৰ সুষ্টি করে। এগুলিকে ব্যক্তিসস্তার সংলক্ষণ (7075008]16 
[518) বলা হয় । প্রতিটি সংলক্ষণেরই একটি মানসিক ও আচরণমূলক দিক 
আচে । যখন কোন সংলক্ষণ কাধকর হয়ে ওঠে তখন মনের দিক দিষে 
সংলক্ষণটি কোন বিশেষ মনোভাব বাদ্বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে এবং আচরণের 
দিক দিয়ে ব্যক্তিব মধ্যে কোন বিশেষ ও সুনিদদিষট আচরণ ধারাব জন্ম দেয়। 
ষেষন, সামাজিকতা (9০০1901116য) একটি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ | এটি মন্ৰে 
দিক দিয়ে অপবের প্রতি সৌহার্দযপূর্ণ ও লরীন্তিময় মনোভাবেব সৃষ্টি করে থাকে। 
আবাৰ এই বৈশিষ্টাটিই আচরণের দিক দিযে সমাজের অন্যান্য বাকির সঙ্গে 
সঙ্গকামনার প্রচেষ্টাবূপে আত্মপ্রকাশ কবে। এই রকম সমস্ত বাক্তিসত্তার 
সংলক্ষণেবই মানসিক এবং আচরণমূলক ছুটি দিক আছে । এই জন্য এগুলিকে 

জৈব-মানসিক (1১8501)০-129191) সত্তা বলে বর্ণনা কবা হযেছে। 
বাক্তিসতার সংলক্ষণগুলি জন্মায় সহজাত প্রবণতা ও পাবিবেশিক শক্তি 
এ দ্রয়েব সংঘাতের ফল থেকে । যদিও কোণ দংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা একে- 
ৰাঁবে অচঞ্চল নয়, তবুও এগুলি যোটামুটিভাবে স্থায়ী ও অপরিবঙনধর্মী এবং 
এগুলি থেকে যে সব আচবণ সৃষ্ট হয় সেগুলির মধ্োও যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও 
সঙ্গতি থাকে । 
ব্যক্তিসন্ভ'র সংলক্ষণগ্ডলিকে আমবা ব্যক্তিসত্তাৰ একক বলে বর্ণনা করতে 
পারি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়ে থাকে | তবে কেবলমান্দর 
সংলক্ষণগুলির সমষ্টি ব' যৌগফলকে বাক্তিসত্তা বলে মনে কবলে ভুল হবে। 
বাক্তিসত্তা হল এই সংলক্ষণগুলির নিছক সমফ্টিব উপরেও অতিরিক্ত কিছু। 
ৰাক্তিসত্তা বলতে আমর? যে বন্তটিকে বুঝি সেটি প্রকুতপক্ষে প্রকাশ পায় এই 
বিভিন্নধমী সংলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে । অর্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরস্পবের 
সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে ষে সমগ্র ও সুসংহত সত্াটির জন্ম দেষ তাকেই ব্যদ্রিসত। 
বলা হয়ে থাকে। 

ব্ক্তিসত্তাব দংলক্ষণগুলিব একটি বড় বৈশিষ্ট হল যে এগুলির পরি কল্পন! 
সামাজিক পরিমাপের 'উপব প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যখন আমরা কোন লোককে 
গল্ভীব' আমুদে, স্বার্থপব বা বন্বুবংসল বলে বর্ণনা কবি ভখন আংমাদেৰ 
সস্তবোর পেছনে থাকে সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সচেতনতা । 
এমন কি ব্যক্তিসত্তার পরিকল্পণাটিই সম্প্রণভাবে সামাজিক*সংব্যাখাঁনের উপৰ 
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প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি কি প্রকৃতির তা আমরা সুনির্দিউভাবে 
জানিন| বা জানতে চাইও না । আমরা তাকে বিচার করি সে ষে ভাবে 
নিজেকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে তাই থেকে । কোন লোক যদি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা 
অভদ্র বা অমার্জিত বলে বর্ণন! করি, প্রকতপক্ষে সে য্ধি অন্য প্রকৃতিরও হয় তা 
হলেও আমাদের কাছে তা গ্রাহ্য নয়। ইংরাজী পার্সোনালিটি কথাটির 
উৎপন্ধি গ্রীক শব্দ পাসেোনা (1929০0%) থেকে । পাসেোনার অর্থ হল 
মুখোস। প্রাচীন গ্রীসে যখন বূপসক্জার তেমন কোন উন্নতি হয়নি তখন 
গ্রীক অভিনেতাবা দর্শকদের কাছে নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্রটির পবিচয 
জানাবার জন্য বিশেষ বিশেষ ধবনের যুখোস পরত 1. অতএব পার্সোনালিটি 
কথাটি অর্থ হল বাক্তি যেভাবে নিজেকে অপরের নিকট প্রকাশ করে তাই । 

বাক্কিসত্তার সংলক্ষণগুলিব আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির দ্বৈতত৷ 
(1)521565)। মাহ্বষের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী-সত্তাবিশিষ্ট । ফেমন" 
সামাজিকতা-_অসামাঞজিকতা, প্রাধান্য-_বশ্যতা" অন্তরততা--বহিবুঁতত! 
$ত্যাদি। কোন সংলক্ষণই চরম অবস্থায ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। যেমন, 
সম্পূর্ণ সামাজিক বা সম্পূর্ণ অসামাজিক কোন লোকই হয না। এ দু'য়েব 
মিশ্রিত বপই সাপানণত মান্ুষেন মধ্যে দেখা যায়। তবে ব্যক্তির মঞ্ধো 
সামাজিকতার লক্ষণ অধিক পরিমাণে থাকলে তাঁকে সামাজিক বলা হয় 
আবার অসাযাজিকতাঁৰ লক্ষণ বেশা থাকলে তাকে অসামাজিক বলা হয। 
গিলফোর্ের ব্যক্তিসগার ফ্যাঈটর 

ব্যক্তির আচরণের পরধবেক্ষণ থেকে ব্যজ্িসত্তার সংলক্ষণগুলির স্বৰপ 
নির্ণয়ের প্রথাই মনোবিজ্ঞানীদেব মধো প্রচলিত ছিল । কিন্তু সম্প্রতি উপাদান 
বিশ্রেষণ বা ফ্যাক্টর রানালিসিস (€ 8০6০৮ 400175)3 ) নামে নতুন উদ্ভাবিত 
একটি গাণিতিক পদ্ধতিব সাহাঁযো আরও নিভু'ল ও সুনিদিষ্টভাবে ব্যক্তিসত্ডার 
সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করাব চেষ্টা] হচ্ছে। এই ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস 
প্রক্রিয়াব সাহায্যে গিলফোর্ড ও তাব সহকমাঁবা বাক্তিসত্তাব ১৩টি ঘ্যাইরের 
সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি হল এই--১। সামাজিক আন্তর্বততি (%০০01%] 
111170%731017 95 ২.। চিন্তামূলক অস্তর্ধতি (11110701110 10৮0৮078102 ) 
৩1] বিষগত| (1)6)7০99107), ৪ | অস্থিরচিত্ততা (0501019. 690067007), 
৫ | চিন্তা হীনত] (18102177018), ৬ | সাধারণ সক্রিয়ত। (0০06721 ২০৮1516) 
"| প্রাধান্য _বশ্যতা (450৪1027106 01010158101) )১ ৮। পৌরুষ-নারীত 
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(1129501170160-067080865), ৯ । হীনতা (1000০:65), ১০ । স্রায়ছর্বলতা 
(তব ত৮০0৪898৭) ১১ | বিষয়মুখিতা (09]9০6516), ১২। সহযোগিতা 
(0০-01)07%61%9199৭)» ১৩। অমায়িকতা (4.07০9201677658) | 


ক্যটেলের সংলক্ষণ তালিকা 
প্রথ্যাত মনোবিজ্ঞানী কাঁটেলও (0৪661) ব্যক্িসতার দংলক্ষণেব একটি 
ভালিকা দিয়েছেন । তিশি বাক্কিসতাব সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নান! বিভিন্ন 
পন্ঠা অবসম্বন করেন। ক্যাটেল ব্যক্তিসভাব সংলক্ষণকে ছৃশ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন বাতিক সংলক্ষণ (১৮7০9 17810) এবং উৎস সংলক্ষণ (১০:০০ 
(05188) 1 বাহ্যিক সংলক্ষণ বলতে সেই সব সংলক্ষণকে বোঝায যেগুলি 
ৰাঞ্তিব আচএণে সবাসবি প্রকাশ পায়। যেমন, আবেগশীলতা হল একটি 
বাতিক সংলক্ষণ। কোন বাক্তি যদি এই সংলক্ষণটির অধিকারী হয় তাহলে 
সেটি ভার বাভ্যিক আচরণেই প্রকাশ পাবে | উৎস সংলক্ষণগ্ুডলি ব্যক্তির ভিতব 
নিহিত থাকে, বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেগুলি বাক্তিব ব্য 
সম্ভাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবে এবং তার বাঠ্যিক আচরণকে শিষম্ত্িত 
কবে। যেমন, প্রভুত্বপ্রিয়তা হল একটি উৎস মংলক্ষণ | এটি সবাশনি ব্যপ্রিব 
কোন আচবণের মাধামে প্রকাশিত ইয় না, যদিও তাঁব বন অ।চবণেব প্রকৃতি 
এই সংলক্ষণের দ্বাব] নির্ধারিত হয়ে থাকে । ক্যাটেল তার পবীন্সণেব ফলাফল 
থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি বাভ্যিক সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন | 
এর প্ৰে ক্যাটেল ফ্যাক্টব এ্রানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি 
ফ্যা্বেৰ সন্ধান পান। তার বণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও ৪টি 
সংলক্ষণ যোগ কবে নীচের ফ্যারেব তালিকাটি তিনি গঠন কবেন। 
ক্যাটেলের দেওয়] তালিকাটিতে প্রায় প্রতিটি ফ্যাক্টবের ছুটি করে বিপবীতধর্মা 
সংলক্ষণেব উল্লেখ কর। তয্কেছে। যেমন 
১। প্রান্মোভিক চবমভাব--প্রাক্ষোভিক সংযত্তভাব 
( (90101101071 90111201052) 0, 
২। বুদ্ধি_ক্ষীণবুদ্ধিতা (0677011 11016011111000-- 11671711990), 
৩। প্রাক্ষোতিক স্থ/যিত--ধাধারণ মনোব্যাধিপ্রবণত। 
(না108001 812১1)1]165- (5677612৮ 1060)01101817)), 


৪ | প্রভুত্ব_বশ্যতা ( 1)001081706-১01)0718810% ) | 
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4 | উচ্ছ্বাসপ্র বশতা--সংযত অভিব্যক্তি (১307:091707--1)99072৩110]), 
৬। সুপরিণত চরিত্র-_অপরিণত নির্ভরতাপ্রবণ চবিত্র 
(1১0810159 01)0170691- 11001026079 06100100601 0)785066) 


ণ৭। ছুঃসাহসিক সক্রিয়তা-_অন্তর্ণতি 
( 40৮91010700817695 -- [11749781017 


৮। প্রক্ষোভমূলক অনুষ্ঠতি প্রবণতা-_কঠিন পরিপক্কতা 
(10700610721 597071615165-100507 079001৮), 
৯ সন্দিগ্ধমন। চাপাবিশ্বীসপবায়ণ খোলা মন 
(77210010 ৪01)12001)% 0012 [0৭৮60] 50093৯1১816) 
১০ | দায়িত্বহীন অপাংসাবিকতা__বাবহাবিক সচেতনতা 


(73০01,900101থাা।-7%1506108] 001161)078099). 
১১। কৃত্রিমতা- সরলতা (8০011151109 11611-31701011016% ). 


১১। সন্দিপ্চচিত্তত1_ বিশ্বাসপ্রবণতা (১১1৪1)1019 8776৭841703 [5177988) 
১৩ | পরিবর্তনপ্রিয়তা_ বক্ষণশীলতা (11010৮11810--0070967881900.) 
১৪। আস্মশির্ভবতা- সংকল্পহীনতা 

(9617-90৩161100 --- 13201. 01 ৮5801861010 


*& | ইজ্ছানিয়ন্্ণ এবং চাপিপ্রিক দতা 
(111 00010] 2700. 01001710147 7151116), 


২ 
১৮ | আ্রায়বিক উত্তেজনা--( ত9:%০903 161)9101) ৮ ১ 


ব্যক্তিসত্ার টাইপ (৮০7৪০৪]15 15995) 

বহু প্রাটনকাল থেকেই ব্যক্তিসত্ত। পরিমাপেল নান| বকম প্রচেষ্ঠ। হয়ে 
এসেছে । প্রাচীন পরিমাপের প্রচেষ্টাগুলি প্রধ।ন্ত ছুটি বস্ত্র পর্যবেক্ষণের 
উপব প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম দেহগত বৈশিষ্টা এবং দ্বিতীয় ষনঃপ্রকতির 
ৰিভিন্নাতা | 


প্রাচীনকালে প্রায়ই হাত, পা, মুখ চোখ, কান, নাক. ভ্ প্রভৃতির 
গঠনবৈচি্রা বিচার করে বাক্কিসতাব পবিমাপ করা হত । যেমন, মহাভারতে 
দগ্পবেশী অজুনের বর্ণনায় দেখা যায় যে 'শাজানুলদ্ষিত বান্ছ, প্রশস্ত পলাট, 
উন্নত নাসিক! ইতাদি প্রতিভাবান্‌ পুকষেব লক্ষণ রূপে উল্লেখ কর! হয়েছে । 
দেহগত বৈশিষ্ট) বা মনঃপ্রকতিগত বিভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তাব বে শ্রেণী- 
বিভাগ কব] হয় তাকে সাধারণত “টাইপ” (5109) বল! হয়ে থাকে । 


গলের মস্তিকষততৃ ২০৩ 


গশলের মস্তিকতত্ব (08175 79100579195 ) 

ব্ক্তিসতার টাইপের যে তত্বটি সবপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি ভল 
গলের (95911) মন্তিষ্ব-তত্ব $ 10791701985 ) 1 এই তত্ব অনুযায়ী মনের 
বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মিল বেখে মন্তিক্কের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র আছে | এই 
কেন্দ্রণগুলি মন্তিক্কেব বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং যে কেন্দ্রটি আকৃতিতে যত 
বও হবে সেই কেন্দ্রসংশ্লিষ্ট বিশেষ মানসিক শক্কিটি তত প্রবল হবে। গল 
দাবী করতেন যে তিনি কোঁন ব্যক্তির মাথার পরীক্ষা কবে বলতে পারেন 
ষে তার কোন শক্তিকেন্দ্রটি আকৃতিতে কত বড । উদ্বাহবপস্ববপ+ মনোযোগ- 
রূপ মানসিক প্রক্রিয়টির জন্য মস্তিঞ্চে একটি নির্দিষ্ট শক্তিকেন্্র আছে এবং এ 
শক্তিকেন্্রটির উপরিভাগেব মাথার খুলিব গঠন পবীক্ষা কবে গল খলতে 
পারতেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির মনেো'যোগেব শক্তি কতটুকু । এই ভাবে 
বৃদ্ধিঃ বিচারকরণ, স্মৃতি, কল্পন প্রভৃতি সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলিরই শক্তির 
পরিমাণ মস্তিঞ্চ পরীক্ষা করে বলা যায় বলে গল দাবী করতেন । ব্যাপক 
পরীক্ষণ থেকে পবে প্রমাণিত হয়েছে যে গলেব এই তত্তুটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক 
ও কল্পনাপ্রপূত এবং বতমানে সম্পূর্ণভাবে পবিতান্ত হয়েছে | 

বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈঠিক বৈশিষ্টে।ব উপর প্রতিষ্ঠিত বাঞ্জি- 
সত্তার টাইপেব নানা বিভাগেব উল্লেখ করেন ইযুং (০75 ), ক্রেৎসমাৰ 
(7016650))7167 ), সেলঙন (1১1)6100 ), ভিভে। (13৮9৮০15 ) গ্ভ্ৃতি 
মনোবিজ্ঞানীর।। এই ধবনের কয়েকটি ব্যক্তিসভাঁর টাইপের সংক্ষিপ্ত বর্ণন| 
শীচে দওয়া হল । 
ইয়ুছের টাইপ (35755 [57085 ) 

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইযুং (9ঘ:08 ) ব্যক্তিমত্তাৰ একটি টাইপমুলক শ্রেণী- 
বিভাগ কবেছেন । তিনি সমস্ত মানুষকেই "ভাগে ভাগ কবেছেন--অন্র্» 
(1776709৮€76) ব্যক্তিসভা সম্পন্ন এবং বহিবুত (9%170৮91%) ব্ক্তিসত্বা-সম্প্ঃ। 
ফয়েডের মত ইয়ুডেব মতে ব্যক্তির লিবিডে৷ হল তার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির 
ধারক । এই লিবিডো| যখন বাইবেব দিকে উদ্দিষ্ট তয় অর্থাৎ যখন বাইবের 
ব্যক্তি, বস্তু, কাজকর্ম প্রভ।ততে তার প্রাণশক্তি নিজের তৃপ্তি খুজে পায় তখন 
তার বাক্তিসত্তাকে বহির্ধিত বল্1 হয। আর যখশ তার প্রাণশঞ্জি অন্তরীভি- 
মুখী হয় অর্থাৎ যখন দিবাখপ্রঃ অবাস্তব কল্পনা, আত্মকেন্ট্রিক্‌ চিজ প্রভৃতিতেই 
তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত থাকে তখুন তাব ব্যক্িসত্তাকে অন্তর 'ত বলা ভয়। ষে 


২৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বক্তি বহিব্ত হয় সে প্রকৃতিতে সমাজপ্রিয় ও সঙ্গকামী হয়ে থাকে। 'সে নান। 
বাহিক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সকলের সঙ্গে মেলা- 
মেশা, সামাজিক অনুষ্ঠান, দলমূলক কাজকর্ম ইত্যাদিতে নিজেকে ব্যাপৃদ 
রাখে । এরাই সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা! প্রভৃতি হয়ে থাকে। 
যে ব্যক্তি অন্তর্ত সে প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গতা প্রিয়, চিন্তাশীল এবং আত্মকেন্দ্িক 
হয়। সামাজিক মেলামেশা থেকে সে যতট! পারে দূরে থাকে এবং নিজের 
মনেব অভ্যন্তবে এক নিজস্ব জগৎ তৈরী করে সেখানেই সে বাস করে । 

মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ইয়ং এইভাবে ছু'শ্রেণীতে ভাগ করলেও এই ধবনের 
সুশি্িষ্ট শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে পাওয়া যায় না। যা! পাওয়া যায় তা হুল এ 
হু'ধবনেরই বৈশিক্টাসম্পন্ন মিশ্রপ্রকৃতির ব্যক্তি । ত্বে কারও মধ্যে অন্তর্বতির 
মাত্রা বেশা থাকে কারও মধ্য বা বহির্বতির মাত্রা বেশী থাকে । সম্পুর্ণ 
অন্তব্তি বা সম্পূর্ণ বহির্বত এই ছুই কাল্পনিক চরম ক্ষেত্রে ঠিক মাঝখানে 
আমরা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তির অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি যারা অর্ধেক অন্তবুততি 
এবং অর্ধেক বহির্ত। এই ধরনের ব]ক্তিতৃসম্পন্ন লোককে মামর] উভবুত 
(4১070025976) বলতে পারি । বাস্তবে এই উত্তরৃত ব/ক্িসত্তাসম্পন্ন লোকই 
জধিকসংখ্[য় পাওয়া যাষ। এ'দের বৈশিষ্টা হল যে এরা বিশেষ বিশেষ পরি- 
স্থিতিতে অন্তর ত, আবাব বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বহিবৃণত হয়ে ওঠেন। 
ক্রেৎসমারের টাইপ (70569000678 15098) 

ক্রেংসমার ছিলেন একজন মানসিক বাধির চিকিংসক। তিনি পর্যবেক্ষণ 

কাব দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রত্ত রোগী বিশেষ বিশেষ 
দৈঠিক বৈশিষ্টা লিয়ে জন্মায় | যেমন, যারা সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত 
তাবা প্রায়ই লম্বা, রোগা, ওজনে হান্ক! ও সরু মুখসম্পন্ন ব্ক্কি হয় । আবার 
যারা মানিক ডিপ্রেসিভ রোগের রোগী, তারা খর্বকায়, মোটাসোটা ও 
গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়ে থাকে । এর পর ক্রেৎসমার সুস্থ মানুষের বাতিল 
সত! পর্যবেক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে পব একটি নতুন ধরনের টাইপ- 
মূলক শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন। 

তাব মতে সমস্ত যানুষকে চারটি টাইপে ভাগ করা যায়,যথা--(১) পিকনিক 
(58710), (২) এস্থেনিক ঠ১৪৪০৪০1০), (৩) হাইপোপ্পার্টিক (707)01585) 
এবং (৪) এখলেটিক (49১1960)| এই চার ধরনের টাইপেরই সুনিদিষ্ট 


দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট) আছে । 


ক্রেখসমারের টাইপ ২৭৫ 


পিকনিক টাইপের ব্যক্তির দেখতে খর্বকায়, মোটাসোটা এবং গোলাকার 
দেহবিশিষ্ট হন। মানসিক বৈশিষ্টোর দিক দিয়ে এদের সাইক্রোথিম (05০1০- 
07576) বলা হয়। এ দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এরা প্রক্ষোভের দিক দিয়ে 
চরমভাবাপন্ন হন অর্থাৎ এ'র! যখন উত্তেজিত হন তখন অত)ভ্ত বেশা মাত্রায় 
হনঃ আর যখন নিরুৎসাহ হুন তখন চরমভাবে হন । এরা সহজেই আনন্দিত 
হন, আবার সহজেই বিষণ হয়ে পডেন। প্রকৃতিতে এর] মিশুকে” আবেগ- 
প্রবণ, বান্তববাদী এবং সহিষু হয়ে থাকেন। এই সাইক্লোথিম শ্রেণীভুক্ত 
লোকের! মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হন। 
ইংলগডর ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চাঁচিল, রাশিয়ার জননেতা ক্রুশ্চেভ 
প্রভৃতি হলেন পিকনিক সাইকোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টান্ত । 
এস্েনিকপা আকৃতিতে দীর্ঘকায়, হাক্কা ও রোগ। হয়ে থাকেন । মানশিক 
বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের সিজোথিম €9০1)120615779 ) বলা হয়। 
প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশে এ'রা খুবই সংযত এবং প্রকৃতিতে এ'র! স্বাবলবী, 
সতর্ক, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন। এ'র। প্রায়ই বাস্তব থেকে 
পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবাস্তব কল্পনাগ রাজ্যে আশ্রয় শিয়ে থাকেন। এই 
সিজোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেবাই যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তখন তাদের 
মধ্যে সিজোফে শিয়। শামে রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপালাচারী, কৃপালনী” 
জহরলাল+ ইংলগ্ডের ফ্যাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি হলেন এই টাইপেব দৃষ্চান্ত | 
হাইপোপ্লাটিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং স্ই জনা 
তারা হীনমন্যতাবোধ (১০০৪৩ 01 7:0692107165) থেকে ভুগে থাকেন | 
এথলেটিক টাইপের অন্তভূক্তি ব্যজিরাই ক্রেৎসমারের মতে দেহ ও মণের 
দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ | এ'র| দৈহিক গঠনের দিকে দিয়ে 
যেমম সমতাসম্পন্ন তেমনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক দিয়েও এ*রা 
সাম্যভাবাপন্ন । 
ক্রেৎসামারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে লৌকিক অভিজ্ঞত। ও ধারণার, 
যথেউ মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে সুশিদিষউ ও নিখুত বলে 
মেনে নিতে অনেক মনোবিজ্ঞানীরই আপতি আছে। কেননা বাস্তবন্গেত্রে এ 
ধরনের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিচ্ঞাগ মান্ৃষের মধো দেখা যায় না। 
৪ টাইপ € 961690755 75096৪ ) 
ক্রৎসমারের মত ব্যক্তিসভার টাইপ নিয়ে আধুনিককালে ব্যাপক গবেষণ। 
রা সেলডন (9%061097 ) এবং ভিভেন্স (9$৪৮৫:৪ )1 তারা প্রায় ৪০০ 


২৭৬ শিক্ষা শ্রী মনো বিজ্ঞান 


যুবকের নগ্রদেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি বিভিন্ন টাইপের নামকরণ'করেন। 
(১) এপ্ডোমফ 6 (900০০770:0)১ এ রা আকৃতিতে গোলাকার, কোমলদেহ 
এবং উদরপ্রদেশের প্রাধান্যসম্পন্ন । (২) মেসোমফ” (11959100097), এঁরা 
প্রশস্ত স্বন্ববিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্যসম্পন্ন এবং (৩) একট মফ 
(চ)9০10091101)) এ' বা হ্ববল-দেঁহবি শিষ্ট, শীর্ণ এবং চর্ম ও স্লাযুর প্রাধান্যাসম্পন্ন | 


উপগালিস লি 


গজ 
$॥ ধন 


এ 





£সলনেব ব্াক্তিসত্তাব টাইপেন ত্রিকে'ণ 
বা কোণে এাগামধ, ডান কোণে এাক্টামফ্ক এবং সব উপবে মেসোমফাঁ। এই তিনটি কোণে 
ঠিক কেছ্ছে ঈাডিযে আদর্শ টাইপেব মানুষ ! যে কান ব্যক্তি এই ব্রিকোণেল 
কোন ন। কান একটি জাষগ।য পডবেনই । 


সেলডন প্রতো।ক ব্যক্তিকে একটি সাত যাত্রার স্কেলে পরিমাপ করেন। 
এই স্কেলেতে ষে চরম এত্োমফ তার স্কোর দাডাচ্ছে ৭১১ (অর্থাৎ এপ্ডো- 
মফ্িতে তাব স্কোর ৭ মাত্রা, মেসোমফিতে ১ মাত্র এক্টোমফিতে ১ মাত্রা ), 
চবম মেপোমফের স্কোর হল ১৭১ ( অর্থাৎ এ্োমফ্িতে তার স্কৌব 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ ২৭৭ 
১ মাত্রা, মেলোমফিতে ৭ মাত্রা” এক্টোমফিতে ১ মাত্রা) এবং চবম এক্টোমফেি 
স্কোর তচ্ছে ১১৭ (শর্থাৎ এত্ডোমফিতে তার স্কোব ১ মাত্রা, মেসোমফ্িতে 
১ মাজা, এক্টোমফিতে ৭ মাত্রা )। বাস্তবে অবশ্য এই পরনেন চবম দৃষ্টান্ধ 
দেখতে শাওসা যায় ন| | প্রত ভিসার পবতে গেলে সাধারণ মাননষেব ক্ষোব 
৪৪৪" লীঙগাকাছি দাড়ায় । কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যায় তাতে কোন একটি 
বিশেষ টাইপের দিকে প্রত্যেক বাক্তিব কিছুটা ঝোঁক গাকে এবং অন্য ছুটিব 
প্রতি কম নোৌঁক থাকে । ফালে «২৩ বা ২৫১ বা ১৩৫ এই ধবনেন স্কোরই 
পাধাবণ যাণুষেব ক্ষেত্রে বেশী দেখ। যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক 
পরিমাপকে ভাব সোমাটে'টাইপ ণাঁম ঠেওয়! ভয়েছে। 
«ইবাবধ সেলডন এই ৈহিক টাইপগুলিব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে মানসিক 
বৈশিষ্টোক তিনটি এ্রণী শিভাগ কবলেন এবং সেগুলির নাম গিলেন 
) ভিসেবোটনিক (৬15০৯9101010)- (২) সোঁমাঁটোটনিক (07009601710) 
এবং (৩) েরিবোটশিক (6৮৮০019801৫) এই মানসিক টাইপগুলিৰ 
প্রতোকটিশ তিনি ২০টি করে বিশেষ লঙ্গণ নিদিউ কবে দিলেন । 
হিমেবোটনিকদেব মধ্যে পবিপাচনমূলক ও রদ্ধিমূলক ও কাজেব প্রাণ ন্য 
গাকে। এক! দৈতিক আবামপ্রিফ ভন" উৎসব- ভৈ-চৈ, বাহক তা 
ভালবাসেন 'এরবং এক। থাকা! পছন্দ কবেন ন1। এব! সহিষু ভন, স্লেত প্রশংস 
মনোৌযোগেব প্রতাশী ভন এবং মশেব মাবেগ বিনা বাপায় প্রকাশ কবেন | 
সোমাটোটনিকদেব মধো উছ্ভামশীল ও প্রচেক্টামুূলক কাজেব প্র।ধান্য দেখা 
যায। এব] কাজে করসে” কথায়, ভঙ্গীতে প্রভৃত্বপ্রিয় তন | এবা উন্ভেজমাপু্ 
ও অআভিযানমূলক কাজ পছন্দ কৰেন। মপবের অনুভূতির প্রতি এবা 
উদ্রাদীন এবং সবাঁসবি কাজ করার পক্ষপাতী । আচবণে এরা উদ্ভমশীল, 
দৃঢ-গ্রাতিজ্ঞ ও শ্রাক্রেমণধমী | 
সেরিব্রোটনিকদেব মধ্যে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ঘ্রভাঁব ও অবদমিত 
আচবণেব প্রাধান্য দেখা যাষ। এব প্রাযই ভয়ে ভয়ে স্ময কাটান এবং 
সামাজিক মেলামেশা এডিয়ে চলেন । এ'দের মধ্যে সাধারণত আক্মঘত্ঘম ও 
আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। 
সেলডন পরীক্ষণের দ্বাবা প্রমাণ কবেছেন যে তার বণিত ধৈঠিক টাইপ ও 
মানসিক টাইপের মধ্যে প্রচুর সঙ্গতি আছে | যেমন? মানসিক বৈশিষ্টেঃর দিক 


দিয়ে এপ্ডোমফরা ভিসেরোটনিক টাইপেব অন্তর্ণত মেসসোমফর। সোমাটো।- 
টনিক টাইপের অন্তর্গত 'এবং এহ্ক্ামফরবা সেখিব্োটনিক টাইপেন ভ্বস্তর্গত । 


২৭৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


পরিসংখানমুলক পদ্ধতিতে দহপরিবতনের (6০7:9181101.) মান নির্ণয়' করে 
দেখা গেছে যে এণ্ডোমফ” ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান *৭৫, 
মেসোমফর্ঁ ও সোমাটোটনিকদেব মধ্যে এই মান -৮২ এবং এক্টোমফ ও 
সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে ৮১ । ্‌ 
আইসেক্ষের ব্যক্তিসত্তা আয়তন (17589001015 19790179116 10110611510) 
প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী আইসেক্ক ব্যক্তিসতার বিশ্লেষণে আধুনিক 
পরিসংখ্যান পদ্ধতিব প্রয়োগ কবেন এবং তাব উপব ভিত্তি করে এক নতৃন 
ধবনের শ্রেণীবিভাগেব প্রবর্তন করেন । ভিনি পূর্বগামীদেব মত বাক্তিসত্তাকে 
কযেকটি নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন 
যে ব্যক্তিসতাব মধো তিনটি ফাক্টব ব! আয়তন (1)8)008102) মাছে । সেই 
আয়তন তিনটি হল-_- 

(১) অন্তর্পতি-বহির্রতি 010170৮0151017-105005878201)) (২) অনো- 
বাধি প্রবণত। € ০07:০6101থা) ) এবং (৩) মঅনোবিকার প্রবণতা 
( নয০1)01101970) | 

এই তিন শ্রেণীব ব্যক্তিম্বতার আয়তনের মধ্যে কান পাবস্পরিক সন্বন্ধ 
নেই, অথচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধো বর্তমান । 
এই বিভাগ অহুধায়; মনোব্যাধি বা মনোবিকারপ্রস্ত মানুষেব সঙ্গে স্বাভাবিক: 
মানষেব কোন প্রকৃতিগত পার্থকা নেই | যে পার্থকা পাওয়া যায তা নিছক 
মাত্রাগত । এই তিনটি সর্ব্ছনীন বৈশিষ্ট ছাডা আঠসেক্কের মতে বাক্তিসত্তার 
মধ্যে আবও কতকগুলি সংকীণ ফ্যাক্টব আছে, যেমন, রক্ষণশীলতা--প্রগতি- 
শীলতা (0.0185075901517---190110211507). সবলত1--জটিলতা (91101)11011 ৮” 
(59017165015) এবং দটচিত্ততাঁকোমলচিত্ততা (0:00 81)771700601)৭--- 
19180.0177111)00000045) | 
ফয়েডীয় টাইপ (£1000151) 1579) 

ফ্রয়েড এবং তার মনঃসমীক্ষণবাদেব অন্বগামীবা ব্যক্তির ব্যক্িসভাকে তার 
অভ্যন্তবীণ জীবনী-শক্তির বিচিত্র ম্বরাপ ও গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্য। 
কবেছেন | বিশেষ কবে বগুমুখী পবিবেশের প্রভাবেব ফলরূপে যে সব তৃপ্তি 
ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার 
বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে সেই সব অভিজ্ঞতাঁৰ উপরন্ট মনঃ- 
সমীক্ষকেব! বিশেষভাবে গুকত্ব আরোপ করে থাকেন । 


ব্যক্তিসত্তার টাইপ ২৭৯ 


এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ফ্রয়েড ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি টাইপেব 
উল্লেখ করেছেন। 


১। মৌখিক রতিমুল্ক টাইপ (0791-77011৮ 1৮09 

এই টাইপটি আবার ছ্'রকমের হতে পাগে, যথ|২_সন্রিয় দংশনকামা। 
টাইপ (406৮9 71126 151৩ ) এবং নিষ্ক্রিয় চোষণকামী টাইপ (89519 
30০৮1 1509) ৷ মৌখিক সক্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্র্থতা থেকে পবিক্রাণ 
পাবার উপায় পে অতিমাত্রায় চিবান ও কামডানোর আশ্রয় শিয়ে থাকে । 
এর। পাধাবণত শিরাশাঁবাদী, সন্দিপ্ধমন্না এবং হিংসাপবায়ণ হয়ে থাকে । 
কিন্তু মৌখিক নিন্্রিয় টাউপের ব্যক্তিবা অপর পক্ষে ব্যর্থতা থেকে পরিব্রাণ 
পাবাৰ জন্য শিশুজনোচত আচরণের আশ্রয় নেয় । এরা আশাবাদী,শ্ভরশীল 
ও অপরিণত চরিব্রসম্পন্ন হয়ে থাকে । এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এডিযে 
ষেতে চায় এবং আশ! কবে যে অপরে তাদের য£ঃ নেবে এবং তাদের 
প্রয়োজ্ষন মেটাবে । 

হ। পায়ুরতিমূলক টাইপ (481)21-1700119 4710) 

অঠি-ক্পণতা; একগুয়েমী, শুঙ্থলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের 
বাক্তির মধো চবম মাত্রায় দেখ| দিয়ে থাকে । এই টাইপের মধ্যেও আবার 
দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি ধর্ণকামী (38156111519) আব দ্বিতীয়টি 
নিক্ষিম্ন টাইপ (€(68931৮9 এু0০)। প্রথম টাইপের লোকেরা অপরকে 
শিধাতন করে ব| কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাষ। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের বাক্তির! 
মাক্রনিধাতনেই আনন্দ পাঁয়। 

৩। উপস্থ টাইপ (০০1116%11]7])৩) 

এই টাইপেব মঞ্জধ্য আবাব ছুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈগ্গিক টাইপ 
(181110101১৩) | এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক ব! অপবিণত স্তর | এই 
টাইপের ব্যঞ্জির চরিত্র-বৈ শিষ্ট) হল প্রদর্শন-প্রবণতা» উচ্চাকাজ্ক।, দান্তিকতা. 
আত্মরতি ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্বাভাবিক উপস্থ টাইপের ব্যক্তিরা । উপস্থ টাইপেব 
সুষ্ঠু বা সুপরিণত বিকাশ থেকেই স্বাভাবিক মানুষ দেখা দেয়। স্বাভাবিক 
মানুষে ক্ষেত্রে যৌনতা কোন অস্বাভাবিক স্থলে সংবদ্ধ হয়ে থাকে 
না এবং স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে 
পৌঁছয় । এই শ্রেণীব বাক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাজ্ষা ও সংযম, নির্ভরশীলত! ও 


২৮০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


স্বাবলম্বন, আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির 
মধ্যে সমতা দেখা যায় । 

বলা বাহুলা ফ্রয়েডের দেওয়। বাক্তিসতাৰ শ্রেণীবিভাগটি অস্বাভাবিক 
মানুষকে ভিন্তি কবেই গডা। পুবোপুবি কোন একটি বিশেষ টাইপে পে 
এমন ব্যক্ডি পাওয়া সন্তব নয় । তবে এই শ্রেণীবিভাগ গুলিতে ব্যক্কিসত্তাককে যে 
কতকগুলি অতি গভীব ও দ্্ডবদ্ধ মাসিক প্রবণতান দিক দিয়ে বিশ্বেষণ 
কবা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | 

ব্যক্তিসত্ার পরিমাপ (7102956.67776781 91 5১67501751115) 

বগ€ প্র'চীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞাশীদেব মহ্যে ব্যক্িসত্ত পরিমাপের 
প্রচেষ্ট। চলে এসেছে । এই প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত পধবেক্ষণ এধং সংবাখ্যানের 
উপর প্রতিষিত ছিল । বাক্তিব আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম, বিশেষ প্রতিক্রিয। 
প্রভৃতি শখবেক্গণ করে এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্য। কবে ব্যক্তিসভ| সম্বন্ধে 
ধারণ| তৈরী করা হত। কিন্তু এতদিন এই পরবেক্ষণেব পন্থাপ্জাল মোটেই 
বিজ্ঞানসন্মুত ছিল ন|| তাঁছাডা আগে পথ্ববেক্ষণেব পবিস্থিতিকেও সুনিয়ন্থিত 
করা সম্ভব হত শা। সব শেষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিব অভাবে লব্ধ ফলা*ণলের 
ব্যাখ্যাও মে'টেই নিল এবং নির্ভরযোগা তত না। এই সব নন কারণে 
ব্যক্তিসন্' পবিমাপেন প্রা্টান পদ্ধতিগুলি পিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। 

আপুনিককালে ব্ক্তিদত্ত। পনিমাঁপেব বত আধুনিক পঞ্তা ও পদ্ধতির 
উদ্ভাবন ঘটেছে । 

এই পদ্ধতিগুলিও পধবেক্ষণ এবৎ সংব]াখ্যানের উপব প্রতিষিত। কিন্তু 
প্রাচান পঞ্চতিগুলির সঙ্গে তুলনায় আধুনিক পদ্ধতিগুলিব প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হল য়ে এগুলি অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ক্রটিহীন | পধবেক্ষণের 
পদ্ধতিগুলিও বৈচিত্র; এবং কার্ধকারিতার দ্রিক দিযে অনেক বেশী বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক ও উন্নত হয্সেছে। তাছাডা আধুনিক সংব্যাখ্যান পদ্ধতিও আগের 
চেয়ে অশেন্চ বেশী নৈব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে । নীচে বাক্তিসভ। 
পরিমাপের কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতির আলোচন| কবা হল। 
১। সাক্ষাঙুকার (17067516) 

ব্যক্তিকে সামনা! সামনি সাক্ষাৎ কবে তার অভ্যন্তরীণ প্রকতি সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথা সংগ্রহ করার নাম সাক্ষাৎকার | 
ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের পদ্ধতিবপে এটিই হুল প্রাচীনতম | বর্তমানে বন্ত 


ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ ২৮১ 
অভিশব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের 
মূল্য ও উপকারিতাঁকে মোটেই অস্বীকার করেন না। 

তবে সাক্ষাৎকার মাত্রেই কার্ধকর হয় ন। | কাবণ, প্রথমত; যে ব্যক্তির 
সঙ্গ সাক্ষাৎকার কবা হচ্ছে তার উত্তরগুলি সতা হওয়! না হওয়া তার উপর 
নির কনছে। দ্বিতীয়ত, অনেক সমফ ব/ক্তিব সত্য উত্তব দেবার ইচ্ছা 
থাকলেও .লজ্জ। বা সঙ্কেচেব জন্য নির্ভুল উত্তরটি সে সাক্ষাৎকাঁরকেব সামনে 
পিতে পারে ন|| তৃতীষত- সাক্ষাংকাবকের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রচ্ুব পরিমাণে 
সাক্ষাৎকাবেব ফলকে প্রভাবিত কবে । দেখা গেছে যে সাক্ষাৎকারেব সাফল। 
তিনটি বস্তব উপব নির্ভব কৰে । প্রথম, সাক্ষাৎকাবে বিভিন্ন কৌশলগুলি যেন 
সাক্ষাৎকাবকেন আযত্ে থাকে | দ্বেতধ্রয়” যাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কনা হচ্ছে সে 
"যন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নেব যথার্থ উত্তৰ দিতে প্রস্তত থাকে এবং তৃতীয়, 
সাক্্াতল্াবক যে প্রশ্নগুলির সাহাষো ব্কি'র শিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন 
“সগ্চলি ঘেন সুচিন্তিত এব” কাধকর ভয় । 

সংক্ষ/ৎকাবের প্রধান ক্রুটি ভল যে এব মধ্যে পবিমাপকের নিজস্ব প্রভাব 
খুব বেশী কাজ কবে। বর্তমানে সেই জন্য সাক্ষাৎকাবকে ন।ভিসপ্রভাব-বঙ্জিত 
কবার চেষ্টা হচ্ছে? সাক্ষাৎকাবেব প্রশ্নগুলির প্রকৃতি সুশির্দিষট করে 


এবং প্রশ্ন কবাব পঞ্ধতিক সুনিয়ন্বিত কবে সাক্ষাৎকাদেব নির্ভরশীলতা 
বাঙডাবাঁব চেষ্টা! চলছে । 


২। ৫কল হি পদ্ধতি (0186 101591% [19190 ) 
ব।ক্তিব অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞত।, জীবন বিকাশের 
গতিধাবা, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার বাঞজ্থসত্তাব একটি 


মোটামুটি ধাবণ] করা যাষ। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষভাবে 
ব্যবর্গত ভয়ে থাকে | 


৩। রেটিং পদ্ধতি (18600 11961100 ) 

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতিটি হল কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের 
কা থেকে তথা সংগ্রহ করা | বহছপ্রকারের বেটিং পদ্ধতি প্রচলিত আছে । 
তার মধ্যে রেটিং স্কেল (8৯৮0৫ ১০৪]৪ ) এবং সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি 
(৭০010709650 [1০01)0 ) বর্তমানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ কবেছে। 
ক রেটিং স্কেল (78610 ৭০216 ) 
কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কারও পর্বেক্ষণের ফলাফল বা মতবাদকে দুসংহত_ 


১ পৃহ১১৯ 





ডি ভিন ০ সপ সস 
৯ পপ পপ সী শী 


২৮১ শিক্ষাশ্রয়ী ম. "বিজ্ঞান 


পন্থাষ প্রকাশ করাব একটি বিশেষ প্রণালীকে রেটিং ফেস বলে। শিক্ষক ব। 
তত্বাবপায়ক, সহপাঠী বা সহকর্মী প্রভূতিরা রেটিং স্কেলের সাহায্যে কোন ব্যক্তি 
বা কোন দলভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করতে পারেন । অনেক 
সময় নিজেই নিজেব রেটিং কর] যায়। 

বেটিং স্কেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি গুণ বাঁ বৈশিষ্ট্যকে সেটির বিভিন্ন মাত্রা 
অনুযাষী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হুয়। তারপর এ 
স্কেলেব কোন্‌ পর্যায়ে বিশেষ কোন্‌ ব্যক্তিব স্থান সেটা পরিমাঁপক নির্ণয় বরেন। 
যেমন, সাঁম।জিক কপ বৈশিষ্ট্যটিব নিয়বপ রেটিং স্কেল তৈরী করা যেতে পাবে। 





প্রঃ লোকটি সামাজিক না অসামাজিক ? 
| | | » | | 





অতিরিক্ত বেশ মাঝামাঝি বেশ অতিরিক্ত 
সামাজিক সামাজিক সামাজিক শ্রসামাজিক অসামাজিক 
ক ঠা ৯. 
খখ তি 2 ১৫ 


উপবেব (্কলটিতে ক, খ, গ, এই তিন ব্যক্তির সামাজিকতা দিক দিয়ে 
কোথায় কার স্থান তা নিবপণ করা হয়েছে। রেটিং স্কেলের মাত্রাহ্থৃষায়ী বিভাগটি 
সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাত সংখ্যার হতে পারে এবং সেইমত ফ্কেলটিকে তিন- 
মাত্রা (111:৩০-)০16), পাঁচ-মাত্ৰা (1৮০-)০1০$) বা সাত-মাত্রার (১০৮৪]- 
1০101) স্কেল বলা হয়ে থাকে । উপরেৰ দৃষ্টান্তটি একটি পাঁচ-মাত্রার স্কেল। 

রেটিং স্কেল ব্যক্তিসত্তা-পরিম[পেব সত্যকাবের কোন নতুন পদ্ধতি নয়। এটি 
নিক পধবেক্ষণকে ভিত্তি কবে মতামত জ্ঞাপন এবং লিপিবদ্ধ করাব একটি 
সুসংহত পন্থামাত্র। ফলে যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বেটিং কর! হয় তার' 
চেষে এটি খুব বেশী কাধকর হতে পারে না। বিশেষ করেযে বিষয়টি যত বেশী 
পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাওয়া যায় সেই বিষয়েতেই রেটিং তত বেশী নির্ভর- 
যাগ হয়, তাছাডা একজনমাত্র পর্যবেক্ষকের বেটিং*র উপরও খুব বেশী নির্ভর 
করা যায় না। সেজন্য অকাল রেটিং পদ্ধতিতে একের বেশীর পরিমা 1কারা 
নিয়ে'গ কবা হয়ে থাকে | যদি গডে অন্তত ৮ জন পরিমাপকারীর রেটিং নেওয়া 
যায় তবে ফলাঁফলটি নির্ভরযোগ্য বলে ধবে নেওয। যেতে পাবে। বেটিং পদ্ধতির 
অ!র একটি বট 'হেলো” এফেই” (3819 77991) নামে পরিচিত। যখন কোন 


রেটিং পদ্ধতি ২৮৩ 


ব্যক্তিব একটি সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটি ধারণ। তৈবী 
হয়ে থাকে তখন তার অন্য কোন সংলক্ষণের রেটিং-এর বেলাতে সেই ধারণার 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা তাব হয় বেশী নয় কম রেটিং কবে ফেলি | একেই 
'ভেলে। এফেন্ বলা হয় * এই “হেলো এফেন্টে”র প্রভা দুর কবতে তলে 
কোন দলভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে আগে একটিমাত্র সংলক্ষণেব উপর রেটিং কবে 
নিতে তয়। তাব পরে সমস্ত ব্যক্তিকে আব একটি সংলক্ষণের উপর রেটিং এবং 
তাব পরে আর একটিব উপব এব” এইভাবে পর পব সব কটি সংলক্ষণেব উপব 





1 একটি সাসিওগ্রানমব উদাহবণ ] 


রেটিং করতে হয় । এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের বেটিং আর 
একটি সংলক্ষণেত্র রেটিংকে বিশেষ প্রভাবিত করে না । 
খ। সমাজমিতিমুলক পদ্ধতি ( 3০০107091710 ঠ1611101 ) 

ব্যক্কির জীবনধারণের প্রচেষ্টায় এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের 
ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে । সেই জন্য 
আধুশিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের রূপ এখং বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে 


২৮৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
খ্রি নিজের স্থাশ পযবেক্ষণেব জন্য নানা পদ্দতি আবিষ্কৃত হয়েছে । একটি 
বিশেষ দলেব অস্তগত বিভিন্ন ব্যাক্তর মধ্যে সম্পর্ক-বৈচিত্রঃকে একটি চিত্রের 
আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে | এই চিত্রটিকে সোসিওগ্রাম (9০০10270) 
বল। হয়। কোনও বিশেষ দলের সে[সিওগ্রাম তৈরী কবাব সময় দলের 
প্রতেকটি সদস্যকে প্রশ্ন কর! হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সে 
দলেব কাকে কাকে পছন্দ করে। যেমন, স্কুলে কোন বিশেষ ক্লাশের 
প্রতে/কটি ছেলেকে প্রশ্ন কধ। হল যে কোন একটি কাজ কবাব সময় তাৰ মঙ্গী 
বা সশকর্মী রূপে সে ৮:শের কাকে কাকে পছন্দ করে | তাঁনা যে উ্তব দেবে 
তা খেকে বিঠিএ ছেলেদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চিত্রৰপ আকা যেতে 
পাবে । আগের শাতায এই ধনের একটি সমাজমিন্মুলক চিএ বা 
সোসিওগ্রাম দেওয়া হল | | 
এ পোসিওগ্রামটিতে কোন স্কুলেব একটি বিশেষ শের ছেলেদের মনে! 
প।বস্পনিক সম্পকেল চিত্ররূপ দেওয়। হয়েছে | তাণ ও সরল বেখাগুলিন দ্বার! 
ছেলেদেব মধ] পাবস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিট্ি জ্ঞাপন কব! হচ্ছে । ছুটি ছেলের 
নাম তীর দিষে যুক্ত থাকলে এই বুঝতে ভবে যে যে ছেলেটি আতি তীবটি 
উদ্িষ্ট তাকে অপ ছেলেটি পদ্ন্দ কবে । কিন্তু সেহ ছেলেটি পণ ছেলেটি.ক 
পহুন্দ কবে না| ,যেমশ" উপবেৰ ছবিতে হোসেন অমলকে পঙ্দদ কবে কিন্ু 
মল ঠ্েসেনকে পছন্দ করে না। আৰ যেখ।নে কেবলমাত্র একটি সবল বেখার 
ঘাব| ছুটি শাম সংযুক্ত সেখানে বুঝন্ডে হবে ঘে ছেলে ছু'জনই পবস্পবকে পছন্দ 
করে| যেমন, সোমেন অমলকে পছন্দ করে, অমলও সোমেশকে পছন্দ কৰে। 
সেই সেোসিওগ্রাম থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ক্লাশে সবচেষে জনাপ্রয় 
ছেলে হচ্ছে পন | স্রপনকে ৯টি ছেলে পছন্দ কবে- কিন্তু স্বপশ মাত্র কাশিম, 
ঘতুল আন সোমেনেব প্রতি আকর্ষণ অনুভব কবে | ক্লাশের মধো ববেজর 
হল পরিতাক্র ছেলে | তাকে কেউই পছন্দ কবে না। ভিমিরেব ক্ষেত্রটিও' 
বৈশিষ্টপূর্ণ! হোসেন, সোমেন এবং প্রভাত এই তিনটি মাত্র বন্ধু নিষে তিমির 
নিওস্ব একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করছে । 
সমাভ-তত্বেব পধবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহাধা করেসে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তাছাডা ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধ!নেব প্রচেষ্টা সম্পর্কেও 
নান] তথয সোসিওগ্রাম থেকে সংগম কবা যায়। দলেব অন্তর্গত অন্যান্য 
সদস্মদেব প্রতি বাক্তির কি মনোভাব এবং বাক্তির প্রতিও অন্যান্য সদসাদের কি 
মনোভাব এই দু'ধবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আমরা সোসিওগ্রাম থেকে পেতে পাবি। 


প্রশ্নাবলী ২৮৫ 


৪1 প্রম্সীবলী (00961000816) 

ব্ক্তিসত্তা পরিমাপের একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল ব্যন্কিকে তাব 
মূনাভাব, মতবাদ, বিশ্বাস, আচরণ, অতীত আ্ভিজ্ঞত| ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন 
কবা। যখন বাক্তিকে সাক্ষাৎ কবে সামনাসামনি প্রশ্ন কবা হয় তখন তাকে 
সাক্ষাৎকান বলে। কিন্তু এ পনশের সাক্ষাৎকাবে প্রায়ই বাক্তিৰ স্বাধীনতা 
সমাবন্ধ থাকে এবং নানা কারণে বাক্তি াভাবিক এবং সহজভাবে প্রশ্নের 

উন্ভব দিতে পারে না| কিন্তু যণি সরাসবি প্রশ্ন কবার পবিবতে বাক্িকে প্রশ্ন- 
গুদ লিখিতবপে দেওযা যাষ এবং তাৰ পক্ষে অন্বকূল পনিবেশে তাকে 
স্বাভাবিকভাবে লিখিত উত্তর দেবাবসুষ্নোগ দেওয়! হয় তাহলে দেখ| গেছে থে 
তাতে আনেক বেশী নিভবযেগ। ফল পাওয়া যায়| গবেধণ। ও পর্যবেক্ষণের 
দক দিয়ে এই খরনেব সুশিমপ্িত পবিবেশে সুপবিকল্সিত প্রশ্থ(বলা আনেক 
,বশা কাক বলে প্রমাণিত ভযেছে 
তাছাড়া প্রশ্ননবলাতে প্রশ্ন গলি লিখিত অবস্থায় থাকার জন্য মৌখিক প্রশ্নের 

চেয়ে অনেক দিক দিযে সেগুলিব বেশা উপকাধিতা আছে। প্রথমত, প্রশ্ন 
গুলিৰ সংগঠনকে সুনিষস্থ্িত ব| আদর্শামিত কন। যেতে পাবে! দ্িতায়ত, 
বিভিন্ন লোকের উপর প্রশ্নগুলি প্ুধুক্ত ভওয়াব ফলে প্রতিটি প্রশ্নেণ কি ধবনেন 
তত পাওষ। যায ত|বও একটি সুনির্দিক বিববণী বাখ! সম্ভব তয় । 

(কৃ। নির্বাচনী প্রশ্নাবলী ( ১০.০০71100 (9110২0103 ) 

কতকগুলি বাক্িসত্তাব প্রশ্নীবলী শিক নিবাচন বাঁ বাছাই কশার জন্য 
বাবঙ্গত ভষে থাকে । এগুলিকে নিবাচনী প্রশ্নাবলী বলা হয। বিশেষধ্মী 
মনোবৈজ্ঞ|নিক প্থবেক্ষণ ব| বিশেষ প্রকারের চিকিৎসাব প্রয়োজন অ।ছে এমন 
ব্যত্তিদেব সাপাবণ ব্যক্তিদের মধো থেকে বাছাই কবে নেওয়ার জন্য এই ধরনের 
বাক্রিসন্তাব প্রশ্নাবলী ব্যবন্ৃত হয। এই শ্রেণীব নিবাঁচনী প্রশ্নাবলী প্রথম 
তৈবী কাবেন উডওয়ার্থ ১৯১৮ সালে। এটিব নাম সাইকোনিউরটিক ইনভেপ্টরি| 
এই প্রশ্নাবলীটিব সাহাসো সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ ব/ক্তিদেব স্বাভাবিক 
বাঞ্িদেব মধো থেকে বেছে নেওয়] সম্ভব হয়। গত দ্বিতীষ মহাযুদ্দের সময় 
এই পবনেব অনেক গুলি নিবাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত কবা হয় । 

(খ)ট ব্যক্তিসত্া নর্ণায়ক প্রশ্নাবলী ( [81501011617 517601) 

ব্যক্িসত্াব বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পবিমাপ করাব উদ্দেশ্যে আর এক 
ধবনেব প্রশম্নাবলা গঠন কবা হয়ে থাকে । এগুলিকে আমরা বাক্তিসত!-নির্ণায়ক 


১৮৬ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রশ্নাবলী বলতে পাবি | এই ধবনের প্রশ্নাৰলীতে বিশেষ একটি বা একাধিক 
সংলক্ষণেব সাধারণ বৈশিষ্টাগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈবী করা হয়। পরে 
সেই প্রশ্ন গুলিব উত্তর থেকে এ এক বা একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি 
মাত্রা আছে ত| নির্ণয় কব। হয। একটি সুপবিচিত ব্যক্তিসত্তানির্ণাযক 
প্রশ্নাবলীর নাম হল মিনেসোট! মাণ্টিফেসিক পাসেণোনালিটি ইনভে্টরি 
(711101)9501% 11011110177910 13015017810 11050101017 ০৮ 811172 )1 
এই প্রশ্নীবলীতে মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। প্রতেকটি উক্তি এক একটি কাড়ে 
ছাপ। থাকে । এই উক্তিগুলি পড়ে বাক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার ক্ষেত্রে 
সন্তাকি মিথা।। 

সাক্তিব দেওয়! উত্তরগুলি থেকে তার ব্যক্কিসত্তার নান। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান পাঁওযা যায়। বর্তমানে এই ধবনেব ম্বনেকগুলি ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক 
প্রশ্নাবলী তৈরী হয়েছে । তাব মধ্যে বার্শরয়টার পাসেশনালিটি টেষ্টটির 
নাম উল্লেখযোগ্য। 

সাধাবণত ব্যক্তিসত্তাব প্রশ্নীবলীর প্রশ্নগুলি একটি মুদ্রিত পুস্তিকার 
আকাবে থাকে। কখন কখন স্বতন্ত্র কার্ডেও এগুলি মুদ্রিত হয়। এই 
প্রশ্নগুলির উত্তবে ব্যক্তিকে সাধাবণত ই" ব1 “না” বা "জানিন!” এই তিনটির 
একটি উন্তব দিতে হয়| 
৫ উপাদন বিশ্লেষণ পদ্ধতি (17010 48108] %ি) 

ব্ক্িসত্তাব আধুনিকতম ও বিজ্ঞানস'্মত পরিমাপ পদ্ধতিটি ফ্যাক্টর 
এাশালিসিস পামক আধুনিক “াণিতিক তন্ডেৰ উপর প্রতিঠিত। এই 
পদ্ধতিটিতে বাক্তিসগ্াসৃচক বিভিন্ন বৈশিষ্টাগুলিব মধ্যে পারস্পরিক সহ- 
পবিবঠনের মান নির্ণয় করে ব্যক্ষিসত্তার মৌলিক উপাদানগুলিব (80078) 
প্রকৃত স্ববূপ নির্ণয় কর] হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ কবেন গিলফোর' 
এবং তাৰ সহকমাঁবা । তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিদত্তার ১৩টি মৌলিক 
উপাদানের সন্ধান পাওয়| গেছে। এই মৌলিক উপাদানগুলির উপর ভিত্তি 
কবে তারা বাক্কিসভাব নানারকম প্রশ্নীবলী বচন। করেন । তার মধ একটি 
প্রখ্যাত প্রশ্বাবলীব নাম হল গিলফোর্ড-জিমারম্যান টেম্পারামেন্ট সার্ভে । এই 
আভীক্ষাটিতে উপাদান-বিশ্রেষণের মাধ্যমে পাওয়া ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা 
সংলক্ষণগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্নীবলী বচনা করা ভযেছে। এতে প্রত্যেক 
'বৈশিষ্টোর উপব ৩০টি কবে মোট ৩০০টি প্রশ্ন আছে । সেই দশটি বৈশিষ্ট্য হল 


বাধ্যতামূলক নিবাঁচন পদ্ধতি ২৮৭ 

এই £--১। সাধারণ সক্রিষতা (097797%] 206৮165) | সংযম (1১3081076) 
৩। প্রাধান্য (49961511899) ৪ | সামাজিকত। (১০০121111%) & | প্রক্ষোভ- 
মূলক সমর (7770061074] 9৮1)11115 ) ৬ | বিষষমুখিতা ( 07010011৮11 ) 
৭। বন্ধুত্ব (72100017658 ) ৮। চিন্তাশীলতা €(17179700011511655 ) 
৯।| ব্যক্তিগত সম্পর্ক (179780)18]7116107. ) এবং ১০1 পৌকষ 
€1২4001170165) | 

কাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহাষে; একটি ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষ। 
প্রস্তুত কবেন | সেটি পার্সোনালিটি ফ্যাক্টব কোমশ্চেনেয়াব (0০130081165 
[0607 00996100778179 ) নামে পন্কধিচিত। ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিসত্তার 
উপাদান ১৬টি | এই ১৬টি উপাানকে ভিত্তি কবে ক্যাটেলের প্রশ্নাবলীটি 
রচিত তাষছে 1১ 
৬। বাধ্যতামূলক নির্বাচন পঞ্ধতি ( 5€১.০০০-0)7910৮ 16017171000 ) 

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিব সামনে ছুটি বিকল্পমূলক প্রশ্ন উপস্থাপিত কবে তাব ' 
মধ্যে থেকে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয়। কখনও কখনও আবার তিনটি 
বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে এগুলিব মধ্যে যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী কামা 
এবং যেটি তার কাছে রব চেয়ে কম কাম্য--সেই দুটি নির্বাচন কবতে। বিকল্প- 
গুলি এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে সেগুলি আকধ্ণীয়ত।ব দিক দিষে একই 
স্তবের বলে মনে হয়| যেমন, 

তুমি কোন্টি পছন্দ কব? নিম্ব বেতনে চিত্তাকর্ক কাজ কবতেঃ না; 

উচ্চ বেতনে একঘেয়ে কাজ করতে ? 

কিংবা, তুমি কোন্‌ ধরনেব খ্যাতি পছন্দ কব? শান্ত বলে পবিচিত ₹তে, 

না, বন্ধুভাবাপন্ন বলে পবিচিত হতে? 

তুমি কি ধবনেব স্বামী পছন্দ কব? ধনী অথচ অশিক্ষিত না, দবিদ্র কিন্ত 

উচ্চ শিক্ষিত ৷ 

সাধারণ প্রচলিত ব্যাক্িসত্তার প্রশ্ন(বলীর চেয়ে এই বাধ্াতামূলক-ণিব চন 
পদ্ধতিতে অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার স্থান অনেক কম। 
৭। প্রতিফলন অভীক্ষ। (7916০6০1998) 


, প্রতিফলন অভীক্ষ'গুলিতে ব্যক্তিসভার পরিমাপের অম্পূর্ণ অভিনব পন্থার 
অনুসবণ করা হয়েছে। এতে বাক্তিকে এমন একটি কাজ করতে বা সমস্যা 
সমাধান করতে দেওয়। হয় যেটির গঠন মনিন্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতিৰ এবং তাৰ 


১। পৃঃ ২৬২ 


২৮৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ফলে সেটি সম্পন্ন বা সমাধান কবতে গিয়ে বাক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের 
প্রতিক্রিমার আশ্রয় শিতে হয়। এখানে অভীক্ষক আশ! করেন যে ব্যক্তি তাব 
এই স্বতঃপ্রণোদিত কাজগুলির মধ দিযে নিজের পাঁবণ],ঃমনোভাব, ইচ্ছা, ভয় 
দরশ্চিন্থ। প্রভৃতিব স্বব্ণপ গুলি প্রকাশ কবে ফেলবে । প্রতিফলন কথাটি অবশ্থা 
ফয়েছেব কাছ থেকে নেওয়|। ফ্রয়েঙের ব্যাখ্যায় প্রতিফলন কথাটিব অর্থ হল 
নিজের কোন বৈশিষ্ট? অপবেব মণ প্রতিফলিত হতে দেখা । এখ।নে অবশ্য 
কথাটি এই অর্থে নেওয়। ভয়েছে যে ব্যক্তি এই অভীক্ষীগুলি সমাধান কবার 
সময় তাঁব আঁচবণেব মধো দিয়ে নিজেব কতকগুলি অপ্রকাশিত ও গুকত্বপূণ 
বাওস।ব লক্ষণ বাইবে প্রতিফশণিত ব। প্রকাশিত কবে ফেলে । 

প্রথম এই আশীক্ষাগুলিব প্রধ'ন বৈশিষ্টা তল থে এগুলিতে ষে সব কাগ্গ 
দেওয়া ভয় সেগুলির কোণ শিদদিষ্ট সংগঠপ বা পপ থকে না এবং তান ফলে 
এগুলিব ক্ষেত্রে ব্ বিভিন্ন প্রকারেৰ প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর | এই কাজগুলি সম্পন্ন 
করতে অভ্াক্ষা্থী হাব কল্পনাশাঞ্ব বাপাতীশ প্রয়োগ কবতে পাবে এবং যে 
ভাবে দে এ মস্পন্ট ব-ঘর্থবোধক বন্তগুলিব বাখ্যা করে তাই থেকে তাৰ 
মনে অপ্রকাশিত বিভিন্ন ধিকগুণিব সঞ্ধান গাওয। যায়। 

দ্বিতাযত. শভীক্ষা গুলিতে খভাক্ষাৰ যথার্থ প্রকতি ব| সংব্যাখানেব 
প্চতিটি অভ্যুক্ষা্থীব কা থেকে গোপন রাখ| সন্তব হয। কেননা অভীক্ষক 
খভীক্ষার্থীন প্রদত্ত উত্তর খ! প্রতিক্রিয়া যেকি ধবণেব বা কি ভাবে বাখা। 
করবেন সে সম্পর্কে কিছুই ঠাব জান! থাকে না। তাব ফলে তার পক্ষে 
অভীক্ষান ফলাফলে উপন কোনবপ সচেতন হস্তক্ষেপ কব। সম্ভব হয় ন। 

তুতীযত, 'এই অভীক্ষাগুলিব একটি বঙ বৈশিট) হল যে এগুলিব পরিমাপে 

প্রচেষ্টা সামগ্রিক প্র্ৃতিব । ব্যক্তিসত্তাৰকোন একটি বিশেষ গুণ বাবৈশিষ্টোর 
পবিমাপ কব। এগুলির উদ্দেন্ঠ নয়। আভীঙ্ষার্থার ব্যতি'সত্ার একটি অখণ্ড ব্ূপ 
বা তাৰ মনের সংগঠনের একটি সম্পূর্ণ পাবণা এগুলি থেকে পাওয়া যায় ।' 
সেদিক থেকে এই অভীক্ষাগুলির একটি স্বতন্ত্র মূলা আছে । কয়েকটি সুপ্রচলিত 
প্রতিফলন অতীক্ষার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল। 
ক। রস? ইঙ্করট অভীক্ষ। (17১07501017 [100100106101936) 

প্রতিফলন অভ্াক্ষাগুলির মধো সব চেয়ে প্রখ্যাত হল রর্সা ইঙ্কব্ট 
অভীক্ষারটি। এই অভীক্ষাি দুইজারলযাগুবাসী হারম্যান রর্সা (179070075 
107501)201 ) পামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন । 


প্রতিফলন অভীক্ষ। ২১৮৯ 


৬ 


একটি কাগজের উপর এক বিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক এঁ 
বিন্দুটিব মাঝামাঝি ভাজ কব! হয় তাহলে এ বিন্দুটি থেকে কাগজটিব উপব 
একটি কলির ছবি তৈরী ইবে যার খণ্ডার্ধ রী টয় একই নকমেব দেখতে 





| বঙ্গ! ইঙ্গব্রট টে/টব একটি হ'ব | 


রি 


র্‌ 
শ 


এই পবণেব দশটি কালিব ছাপ শিষে বর্স|ব অগাঙ্গাটি গঠিত । ভেই কালি 
ভাগগুলি একটিব পর একটি ব)ক্তিণ সামনে উপস্থাপিত কব। হয এবং নেগুলি 
পেখে ত.ব্র মনে যে সব পাঁবণ। বা কল্পণার উদয ভ্য সেগুলি তাকে বর্ণন] 
কবতে বলা হয়। ছবিগুলি টৈশিষ্ট। হল যে এগুলি এমনই অশ্িিষ্ট প্রক্কাতিগ 
যে এগুলি ঝ/ভির মনে শানা বিভিন্ন ধবশেব ভাব ও চিন্তাব সষ্টি কবে। 
ব)কিব প্জন্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্রকৃতিঃ বিশ্গাস, ঘটবদ্ধ ধাবণ| প্রভৃতিব 
গারাই এই ভাব ও চিন্তাব স্ববপ নিয়ন্ত্রিত হয | সেই জন্য ছবিগুলি দেখে ব্যন্তি 
যে ব্যাখা দেয় ত। থেকে তাৰ মানসিক সংগঠন, প্রবণতা. মনোভাব ইচ্ছ| 
প্রভৃতি সঙ্গন্ধে শুকত্বপূণ তথ) পাওয়া যায বলে মনোবিজ্ঞানাবা বিশ্বাস কবেন | 
বর্তমানে এই অভীক্ষাটি মনশ্চিকিৎসান উপকবণবূপে বল ব্যবজত হয় | 


৷ কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষা 
( 1)6700010 4১0)0০70619010) 168৮ 92 ঢাঞনা ) 
আব একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হুল মাবে (1111777) 


২৯০ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ও মর্গান ( 8107:08] ) কর্তৃক উদ্ভাবিত কাহিনী সংবোধনের অভীক্ষা | এই 
0000011111::12101:: অভীক্ষাটি১৯টি ছবিদিয়ে গঠিত । 
[| ] | |) রি 1০ প্রত্যেকটি চবির বিষয়বস্ত 
|] | অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তার 
বহু বকমের ব্যাখ। হতে পারে। 
অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি একটি 
একটি করে দেওয়া হয় 'এবং 
সেগুলিব উপর ছোট ছোট শিপ 
ব| কাহিনী লিখতে বলা তষ 
শভাক্ষার্থী এ ছবিগুলিৰ উপব 
যে ধবনেব কাতিনী লেখে বা! 
সেগুলির যে পবশের ব্যাখ্যা সে 
দেয ত। থেকে তার অপ্রকাশিত 
[কাহিনী স"'বাধন আভীক্ষার একটি ভবি | মানসিক ইচ্চ! বা দ্বন্দেব স্বরূপ 
অভীক্ষকেব নিকট বাক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপষোগী 
কাহিনী সংব্ধেধন অভীক্ষাও তৈবা হয়েছে । এটি শিশু সংবোরধন অভীক্ষা 
(091)110701075 4১1)0১919910000 7০86) নামে পরিচিত | 
গ। শব্দানুষঙ্গ অভীনক্ষা (০7৫ ১3১০0186100 259) 
এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলিব মধ্যে প্রাচীনতম । এতে কতক- 
গুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভ্রীক্ষাঁর সামনে উপস্থাপিত কর! 
হয় এবং শর্খট শোনাব সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে শব্দটি ব। চিন্তাটি অভীক্ষার্থীৰ 
মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দেশ দেওয়া হয় । অভীক্ষার্থীব উত্তব দিতে 
যতটা সময় লাগে সেই সময় এখং প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি এ হৃষেবই বিচার করা 
হয়| যদি অভক্ষ্থী উতর দিতে দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত কব! হয় যে,সে 
তান প্রথম মনে আসা শব্দটি কোন কাবণে বলতে চায় না । উত্তরে প্রকৃতি 
থেকে অভীক্ষাথথীর অচেতনে নিহিত কমপ্লেক্স এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান 
পাওয়৷ যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউউ. (শ্রম7)0) এই শব্দান্থুষঙ্গ অভীক্ষাৰ 
যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন । কেন্ট ও রোজানফ (1906 0৫. 13052202) 
মনোব্যাধি চিকিৎসাব উপকরণরূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শবানুষ 
অভীক্ষ! প্রস্তৃত কবেন । 





প্রতিফলন অভীক্ষ! ১৯১ 


ঘ। অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা 

উপবের অভীক্ষাগুলি ছাভাও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও 
বিচিত্র অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে । যেমন+ বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষ।, রে।জেন- 
উইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র 
পধবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র 
অস্কন অভীক্ষা, ইত্যাদি । বাক্য 
সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন 
কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য 
অন্রীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত 
কব] হয় যেগুলি বিভিন্ন উপায়ে 
সম্পর্ণ করা যায়। এই সম্পর্ণ- 
করণ প্রক্রিয়াব ঘ্বাব। ব্যক্তির 
মনোভাব? প্রবণতা ও মানসিক 
সংগঠনের একটি নির্ভবঘোঁগা 
চিত্র পাওয়াযায়। তেমনই আব 
একটি অভ্টীক্ষায় কতকগুলি 
অসম্পূর্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে 
সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর ছবিগুলি সম্পূর্ণকবণের প্রণালী 
পধবেক্ষণ কবে তার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীর তথা পাওয়া 
যাঁয়। বোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণের অভীক্ষাটিতে কতকগুলি 
সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাতঙজের ছবি দৃষ্টান্ত রূপে দেওয়! থাকে এবং মেগুলি 
দেখে অভীক্ষার্থীব মনে কি ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি ২য় তা তাকে বর্ণন' 
করতে বলা হয়। ৮" 





নংবোধন অভীক্ষান একটি ছাবি 


প্রশ্নাবলী 


1]. 17০ 217 59889 010 ৮1625711115 69150709115, (3 7. 1953, 54) 
4৯78৯ ( পৃঃ ২৮০-পুঃ ২৯১) 


2. %%190 00 9081 11006151500 0% 0106 (০ 70500811057? 91001 100% 
0016 50015. 1] 61)৮1101010701)6 10700617069 076 06610101760 01 10615812]115, 


48003 (পৃঃ ২৬২- পৃঃ ২৬৮ ৪ 


উনিশ 
চরিত্র € 03598506557 ) 


বাক্তিসতার মত চরিত্রের কোনও সুনিদিউ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, বদিও 
চরিত্র কথাটি আমাদের লৌকিক ভাষণে বহু-ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম | 

প্রচলিত ভাষণে চরিত্র কথাটির বছ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়। যায় এবং বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে । অতএব প্রথমে 
চরিত্র শব্দটির অর্থের একটি পরিষ্কাব সংব্যাখ্যান প্রযোজন | 
ভরিক্ ও ব্যক্িসত্তা (00718750661. 2100. 06180081165 ) 

নেক মনোবিজ্ঞানী চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে সমার্থক বলে গ্রভণ করেন। 
এই প্রসঙ্গে অলপোর্টেব (411797) ব্যাখ্যাটি উল্লেখষোগা | ার মতে বাত্তি- 
সত্ত। ও চবিত্র একট বস্তুকে ছুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার "জন্য দেওয়া দুটি 
বিভিন্ন নাম । যখন কতকগুলি পুপ্রতিঠিত ও সমাজ-অন্মোদিত মাশেব দিক 
দিয়ে ব্ক্তিসন্তা মুলা নির্ধাবণ কবা ভয তখন আমবা "তাকে চবিন্র বলি। 
আর মখন এধবধনের কোনবপ মূল] নির্ধানণেন প্রচেষ্টা থাকে না শন আমরা 
ব্াক্তিসতাঁ কথাটি ব্যবতাব কনে থাকি । এক কণাষ চবিত্র এল মূল্য-নিবপিত 
বাক্তিসণ্। এবং বাক্ষিসতা ভল মূল্য-নিরূপণহীন চরিত্র ।১ 

বশত চরিত্র ও ব্কিসত্তাকে ছুটি পথক সভ্ভ! বলে মনে করা যাষ ন!! ডটিউ 
ব্ক্তিব দৈভিক ও মানসিক বনতবিধ বৈশিষ্টটোব সমষ্টিমূলক সংগঠনেব শাম । 
তবে যখন এই ?বশিষ্টাগুলির মো বিশেষ কতকগুলিকে ছামর1 শ্বতন্ত্রভাবে 
গহণ কবি এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মুলা নির্ধারণ করি, 
তখনই চনিত্র কথাটি বাবহার কবে থাকি | যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট বা 
লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিন্ডে মামব! চর্বিত্রেব কথ। উত্থাপন কৰি সেগুপি মূলত 
সামাজিক ও নৈতিক মাঁনেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । সমা.জর একজন সদস্ারূপে বাক্তির 
যে সকল রীতিনীতি যোন চলা উচিত এবং প্রচলিত নৈতিক আমাদর্শের যে 
সকল অন্তশাসন তার অনুসরণ কর! উচিত সেগুলি সন্বন্ধে একটি সুনিদিঈ মান 
'ৰ মাদর্শের ধাবণ! সকল সমাজেই আছে । এই সাধারণ পাবণার পরিপ্রেক্ষিতে 
আমর। যখন বাতির আচবণ্-১বশিষ্ট্ের বিচাপ করি তখন আমর; চরিত্র 
কথাটি ব্যবহার করি । উদাহবণস্বরূপ+ সত'তা বলতে আমর। যা বুঝি তা 


১. 07918010115 7067500811৮ ০৮781000000 2170 [91501715811 15 012120101 
টি 


16৮41079050 -- 1/৯111)071 | 


২৯৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৮ 


প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণের নাম | যখন বাক্তিসত্তার কোনরূপ 
মূলা নির্ধারণের কথা ওঠে না তখন নিছক আচবণরূপে সততার অন্যান্য আচরণ 
থেকে পৃণক বা স্বতন্ত্র কোন মুলা নেই । কিন্তু যখনই সামাজিক বা নৈতিক 
আদর্শের পবিপ্রেক্ষিতে এটিব বিচার কর] তয় তখনই সততা] বাক্তিব চরিত্রের 
একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁডায |. অতএব দেখা যাচ্ছে চরিত্র বলতে 
ঘাঁমবা বাক্তিসন্তাব সেই পরিকল্পনাকে বুঝি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা 
ঠবশিঞ্টে।র উপব জোন দেওয! হয় এবং এ লক্ষণ বা বৈশিষ্টাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 
বাক্কিব সমগ্র সংগঠনের বিচাব কর। তয় । এই বিশেষ লক্ষণ বা ঠবশিষ্ট্যাওলি 
সামাজিক ও নৈতিক আাচবণের আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে জডিত | 
হচরিত্রের স্বরাপ € শি ০01 (৮9০৫ €79756157- ) 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কতকগুলি মান খা আদর্শেব দিক দিয়ে 
যখন বাক্তিসত্তার বশিষ্টাগুলির বিচীৰ করা ভয় তখন আমব। চবিত্র 
কথাটির খাবভার কনছ্ব থাকি । উদ্াহবণস্বরূপ, প্রাপান্যপ্য়িত। বাক্তিসতাব 
একটি বৈশিষ্টা ব। সংলক্ষণ | এটিকে যখন সামাক্তিক.পবিস্ষিতি বা ব্যক্কিব 
সঙ্গে তাব আত্মীয়-বন্ধু প্রতিবেশী প্রভৃতিব সম্পর্কের দিক দিষে বিচাব কব! 
হয় তখন আমরা এটিকে একটি সবল বা সুর চবিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে মনে 
কবি | তেমনই বশ্যাতা প্রবণত। বা হীনমন্যত। বাক্তিসত্তাব আব একটি সংলক্ষণ। 
সামাজিক সম্পর্কেব দিক দ্রিয়ে বিচার করলে এটি হয়ে দাডায় একটি ভুবল 
বা কোমল চরিব্রেৰ টৈশিষ্টা । 

বৈশিষ্টাগুলিকে যখন বাক্তিসতার দ্িকদিয়ে বিচাব কর। হয় তখন সেগুলি 
ভাল কি মন্দ? কামা কি অকাম। ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখনই সেগুলিকে 
চবিত্রেব দিক দিয়ে বিচাৰ কবা হয় তখনই ভাল মন্দ, কামা আকামোর প্রশ্নটি 
বড ভয়ে ওঠে । এক কথায বাক্তিসতাব পারণ1 হল নিষ্ধক অক্তিবাচক 
(29811৮৮) কিন্তু চরিত্রে পাঁবণ। ভল মানমুলক (3০7781%9)| এখন 
প্রতোক সমাজেই কতকগুাল বিশেষ বিশেষ মানের দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার 
করা তয়। যেযেবৈশিষ্টা এই মানগুলির দ্বাবা অনুমোদিত সেগুলিকেই 
অ*মর! সুচবিন্রের বৈশিষ্টা বলি আর যে যে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির বিচারে 
পরিত/ক্ত সেগুলিকে আমর অবাঞ্জিত চবিত্রের বেৈশিষ্টা বল ধরে নিই। 
যদিও সুচরিত্রেব ধারণ! বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন তবু সাধারণ সভা মহুষ্াসমাজে 
সুচবিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলির মধো প্রচুর মিল শ্রাছে। 


সুচরিজ্রের স্বরূপ ২৯৫ 


সাধারণত তিন প্রকার মানের দ্বিক দিয়ে সুচরিত্রের বিচাব করা হয়ে 
থাকে । যেমনঃ ব্যক্তিব নিজস্ব মঙ্জলের দিক; সমাজের যৌথ মঙ্গলের দিক 
এবং নৈতিক মানের দিক ঘে সব ব্যদ্িসত্তীর বৈশিষ্টা এই ব্রিবিধ যানের 
যে কোন একটি মানের দিক দিয়ে কামা বলে বিবেচিত ভবে সেই সব 
বৈশিস্টাকে সুচরিত্রের সূচক বলে ধর! হযে থাকে । সুচরিত্র বিচাবের এই তিন 
স্কম্ম মান এবং সেগুলিব দ্বারা অনুমোদিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী শীচে দেওয়| ভল। 


১। ব্যক্তির কঙ্গ্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাথলী 

'এই বিভাগে সুচরিব্রেব সেই সব বৈশিষ্টা অন্তগত যেগুলি বাক্ধিন নিজস 
উন্নতি, পাথিব সাঁফলা: বাক্তিগত জীবনযাপন, সন্তুষ্টি ঈত]াদি অর্জনে বাক্কিকে 
সক্ষম ক্র থাকে । এছ পর্যায়ে পাড়ি সকলের দত, স্থিবচিতত।, মানসিক 
স্থৈষ, প্রাক্ষোভিক সামা প্রভৃতি গুকত্বপূর্ণ বৈশিষ্টাগুলি | যে সব ৰাক্তিব মাপে 
এই সব গুণ থাকে তাদেব বাক্তিণত জীবন সুখময় ও তৃপ্তিদাষক হযে ওঠে। 
ঘতএব এই বৈশিষ্টাগুলিকে সুচবিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে। এই টবশিষা- 
গুলির ঠিক বিপবীত হন্গ দুর্বলচিত্ততা- মানসিক চাপলা- পক্ষোন্তমূলক 
অসমত", সংকল্পভীনতা উত্যাদি । 
২। জমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলা 

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্টা যেগুলি সুগ্গ, সমাজজীবন 
ঘাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন ৷ বন্ধুীতি' দল-বিশ্বপ্তত।, সহযোগিতা” 
সহানুভূতি, স্বার্থতাাগ, সামাজিক আনুগতা ইতাদি বৈশিষ্টাগুলি এই শ্রেণীর 
অন্তভূ-ক্ত। এগুলি বাক্তির মধো থাকলে সামাজিক সংগঠন সুদুঢ হয় এবং 
সমাজজ্ঞীবন সুন্দর ও স্বাস্থ্াময় হয়ে ওঠে । এই সামাজিক গুণগুলিব বিপবীত 
গল স্বার্ুপরতা, আস্মকেন্ট্রিকতা - চাঁমাজিক আনুগত। বা বিশ্বস্ততার অভাব 
ইতাদি। 

নেক সময় ব)ক্তি-কল্যাণসাধক বৈশিষ্টা এবং সম'জ-কল্যাণসাপ ক 
বেশিষ্ট্যেব মধো দন্দ্ব দেখ। দিতে পাবে। তখন দুগয়েল মলে। কোন্টীকে 
সুচরিত্রের গুণ বলে ধব। হবে ত। নির্ভর কবে সমাজের দৃষ্টভঙ্গা ও অনুসুত 
আদর্শের উপর | যেমন, যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতিব অবকাশ আছে “সখানে 
প্রাধান্যপ্রিয়ত। বা! আক্রমণধমিত। রূপ বৈশিষ্ট/গুল দু্নিত্রব লক্ষণ বলে 
বিবেচিত হবে কিন্তু যে সমাজে পামগ্রিক অস্থিত্ব বা] সমন্থয়ণতে বড বলে ধব। 


২৯৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


হয়ে থাকে সে সমাক্রে উপরের গুণগুলিকে অবাঞ্রিত বলেই মন্দে করা হয। 
তেমনই কোন সমাজে বহির্বতিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অঙ্ক কোন 
সমাজে অন্তরণতিকে ব্যক্কির পক্ষে কাম্য বলে মনে করা হয়ে থাকে! তবে 
আদর্শ সমাজে বাক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলী ও সমাজের কল্যাণসাধক 
গুণাবলীর মধো কোনও দ্বন্দ্ব পাকে না। 
৩। নৈতিক মাননির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যাবলী 

বাক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধক গুণগুলি ছাড়াও এমন কভকগুলি গুণকে 
সুচরিত্রেব বৈশিষ্ট) বলে পবা হ্ষ যেগুলি নিক শীতির দিক দ্রিষে কাম্য খলে 
বিবেচিত হয়ে থাকে । এগুলি ব্যবহারিক উপকারিতা! থাকুক বা না থাকুক 
নীতিশান্ত্রের মাদশ” বা মান শন্ুধায়ী এগুলি কাম) এবং ভাব ফলে প্রগুলিকে 
সুচরিত্রের উপাদান বলে গণ্য কবা হয়ে থাকে । মবশ্বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দেখা গেছে যে বাক্তিন দিক দিয়ে বা সমাজেন পিক দিয়ে এই গুণগুল্দিব কিছু 
না কিছু মূল্য আছে। কিন্তু এগুলির স্বপক্ষে যুক্তিরূপে তাদের এই ধরনের 
বাস্তব মূলোব উল্লেখ *ন। করে তাদের পেছনে নীতিশাস্ত্রের সমর্থপকেই 
বড বলে মনে কর। তয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় মস্ত সমাজে সতাবাদিত1 ব। 
সাধুত!কে টচরিতত্রব বৈশিষ্ট্য বলে ধকা হষ। এই গুণ দুর্টিব সামাজিক ব। 
বাক্তিগত মুলা থাকৃক আর ন! থাকুক এ ছুটিকে সবত্রই কামা গুণ বঙ্গে মনে 
কর] হয় ণিছক এগুলিব নৈতিক মূল্যের জন্য | দরিজ্র বা দ্রঃস্থের প্রতি দয় 
বিশ্বাস বাখা, কৃতজ্ঞত| “বাধ করা সাহাম্য প্রার্থীকে সাহাষ। করা, ক্বতিথি- 
বংসলত। ইতা।দি বৈশিষ্টাগুলি নীতিব দিক দিয়ে বাঞ্রিত বৈশিষ্টা বালে 
বিবেচিত হয়ে থাকে । সাধূতা, মিথ] কথা বলা, নিষ্ঠ,রভা' কতত্রভ। 
ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুকি এই পর্যাষের কাম্য গুণের বিপরীত | 
চরিত্রের বিকাশ (10959101)0978 0£ 01)919065৫ ) 

চরিত্রের বিকাশ ব্/ক্িনভার বিকাশের নামান্তর | ভবে স্বতশ্রভাবে 
চবিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণ কবার অর্থ হল এই যে শিশুর বিকাশ প্রচ্ষিয়ার 
কোন্‌ স্তরে এবং কিভাবে ভার মধো সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগে ভা 
নির্ণয় কবা। চরিত্র যখন সামাজিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিঠি তখন 
যতক্ষণ ন| এই বোধগুলি শিশুর মধ্যে জাগছে ততক্ষণ প্রকৃত চবিত্র বলে কোন 
কিছু সৃড়ি হয়েছে বলা চলে না। এখানেই ব্যক্িসত্া! ও চরিত্রের মধো আর 
একটি বড গ্ণর্থকা পাঁওষা গেল । বাক্কিসতা ও চরিত্র কে'নটিই সভজাতত নয়. 


চবিত্রের বিকাশ ২৯৭ 


উতর়েই শিশুর অজিত | উভয়ই অভ্যান্তবীণ উপকরণ ও বাহ্যিক শক্তিনিচয়ের 
সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল থেকে জাত। তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্কিসত্ত। গঠনের কাজ সুরু হয়ে যায় | কিন্তু চরিত্র গঠনের 
কান্ত সুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম তাব মধো সামাজিক মনোভাব ও 
নৈতিক ভালমনের বোধ দেখা দেয় । এই দিক দিয়ে বলা চলে যে বাক্কি- 
পন্তাব আবির্ভাবের পরে দেখ। দেয় চবিত্র ! 

সামাজিক ও (তিক বিচাবপুদ্ধি শিশুব মে) কখন দেখ। দেয় এ নিয়ে 
নানা মতভেদ আছে। তবে প্রক্ষোভেৰ উপর আলোচনার সময আমবা 
দেখেছি ধে প্রায় ' এক বছব বস থেকে শিশুন মধো বডদেব প্রতি ভালবাসা 
এখগণত্ে সুকু তয় এবং তান কয়েক মাস পর থেকেই সে নানা ছোট ছেলে- 
মেফ়ছোপরও ভালবাসতে সুর করে । অতএব শিঃসনেছে একথা বলা চলে থে 
এই মময় ধেকেই তাক উনিত্রগঠনেব কাজ সুক হল। শতিক বিচাববোঁপ 
ঠিক কখন গন্ময়ি তা ম্ববশ্ঠ সঠিকতাবে বলা চঙ্ছল না। এ অপন্ধে ম/ঠাকটুগালেব 
একটি হতৰ উল্লেখ কবা যায়| 

ম।কুডরুাল প্রভৃতি যানোবিজ্ঞানীর। চনির বিকাশের মে সংবাাখান 
দিতি ভাতে মূলত € প্ররৃতি ও প্রক্ষেভেন শক্তিকে প্রাবানা দেয়! ১-য়তে | 
তিশ্ি সেন্টিমন্টকে বা প্রক্গোহমূলক সংগঠনকে বান্িসন্তার একক সালে বণন! 
কারেভেশ । ভার দেওযা চরিত্রের ক্রমবিকাশের চাকটি শুব অে | 

পেগ স্ত,ব খাঁকে শিছক প্রবুস্তিব প্রাধান্য এবং দে সময় 'একম72 সুখ বা 
৫:খের অনুভূতিব দ্বাবাই শিশুর সমস্ত আচরণগুলি শিহপ্রিশ ৩য় | এহ স্তরে 
শ1৮। সঙ, চি ঠ আমচিন ইতালি কোন বাহ শিশ্ুল এ)ব ৮) ই সময় 
রি সমাজক প্রভ।বুও।হস্ুব ৮পর দাঘকব হয় নং 

দি ঠায় স্তবে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ধাবে বাবে শিশুন উপর সক্ক্রিষ 

১ শত এবং তাবে প্ররন্তিমূলক ম্বাচবণগু(ল আঅমাভদ আ7বাপিত শাল্ছি ও 
রষ্কাপে€ পভাবের দ্বাব। ক্রমশ পরিবতিত হতে থাকে! মাযাকুড়”গলেৰ মতে 
এ সমখ নিশুব মনে নানারূপ সেন্টিমেন্ট জন্মলাভ কবে এবং এই স্তাবে সেন্টি- 
মেন্টগুল্লি পুপানত বাডীঘর, মা-বাবা, খেলনা ইত্যাদি মুঠ বন্তর সঙ্গ সংযুক্ত 


৪৯ 


হয়ে যায় | এই সময় থেকেই শিশুব চবিত্র গঠপের সূত্রপাত ভখ বলা চলে এবং 
শিশুর মনে কবণীয় অকরণীয় ও ভালমন্দে জ্ঞান অল্প অল্প দেখ! প্রে। 
জাতীয় স্তরে শিশুর উপব সামাজিক অনুশীসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে 


২৯৮ শিক্ষাশ্রয়ী ম.নাবিজ্ঞান 


ওঠে এবং তখন সামাজিক নিন্দা বাঁ প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর সমন্ত 
আচরণকে শিয়্ন্ত্িত করে থাকে । এই স্তবে নান! অমূর্ত বস্তকে ঘিরে শিশুর 
মনে সেট্টিমেন্টের গঠন সুরু ভয় এবং ন্যায়বিচাক, সতও।+ নিষ্ঠুরতা, সৌনর্য 
প্রতৃতি ধারণাকে ঘিরে সেন্টিমেন্ট জন্মায় । এই স্তরে চরিত্রগঠনের কাজটি 
আরও এক সোপান এগিষে যায় এবং শিশুর মধো অমৃত ধারণা সাহাযো 
আচার-শিয়ন্্রণের ক্ষমত। দেখ| দেয় | চরিত্র বিকাশের এটি একটি গুকত্বপূর্ 
চতুর্থ বা সবশেষ স্তরে শিছক আদর্শ বোধের দ্বারাই শিশুর কাধাবলী নিয- 
স্ত্রিত হয়ে থাকে | এই সময় তার চিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধো পূর্ণ 
সমন্বয়ন ঘাট এধং তার চবিব্রগঠনেব কাজটিও পর্ণ পরিণতি লাভ করে কলা 
চলে। 

উপরের বর্ণনা থেকে দেখ! যাচ্ছে যে ব্যক্িসও| বিকাশের দ্বিতীয় স্বে 
সামাজিক বোধ ও ভালমন্দের জ্ঞান জাগতে থাকে এবং তৃতীয় স্ঝরে সেটি 
আবও পরিণত হয়ে ওঠে । এই তৃতীয় জ্তনেই শিশুব নৈতিক আঁদর্শবোধ 
সুপবিণণ্ত বপে প্রতিহিত তষ | তখন তাঁব মাচরণ আর কেবলমাব্র সামাজিক 
শাস্তি-পুরক্কাব বা নিন্দা-প্রশংসান উপব নির্ভরশীল থাকে না। তাব প্বিণত 
সামাজিক ও নৈতিক আধর্শবেপই ৬খন থেকে তাক আচরণের প্রধান নিযন্্রক 
এবং নিণ|য়ক ভয়ে ওঠে। অর্থাৎ এক কথায় তার চরিব্রগঠন পর্ণ তালাভ কনে । 
নৈতিক সোম্টিমেন্ট (11078] 3০010776776) 

ম্যাকৃডরগালের বণিত ব।ক্তিসত্তা বিকাশেব তৃতীয় স্তরে নানা অমৃত দাৰণাকে 

ঘিবে সেন্টিমেন্ট তৈবী হয় | তাঁর মতে এই সময় শিশুব মনে নৈতিক সেন্টি- 
মেণ্ট (01075] 96061770) নামে একটি বিশেষ সেন্টিমেন্ট জন্মায় । এই সেপ্টি- 
মেন্ট শিশ্খব মধে। ন্যায়-আনায, শাল-মন্দ* উচিত-অনুচিতের পাবণ! উত্তাদি 
সৃষ্টি কবে । এই নৈত্তিক সেন্টিমেন্ট যাদেব মধ) ছুবল থেকে যায় তাদের 
চবিত্রেব দৃঢতা থাকে ন1। ম্যাকৃড়গাল ঠনতিক সেন্টিমেন্টকে দ্বিমুখী বলে বর্ণনা, 
করেছেন । অর্থাৎ ষদি কোন নৈতিক বস্তব প্রতি আমাদেন অন্ুবাগ ঈন্মায় 
তখন তার বিপরীতপমী খপ্তরটির প্রতি আমাদের বিশ্ষাগ জন্মাবে | .সমন। 
সতাভাষণল্ক যে ভালবাসে অসত্যভাষণকে সে খণা করে । 

এই নৈতিক সেন্টিমেন্টটি মূলত জাগে সামাজিক জীবন-যাপানেব মঠে) 
দিয়ে। সম্পূর্ণ জনহীন প্রদেশে যে মানুষ হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক 
মান জন্মাতে পারে না। সমাজে বাস কর! কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক 
গুণগুলির সঙ্গে পরিচিত তয়, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচন] শোনে: সেগুলির 


শিক্ষ! ও চঙ্রিত্রগঠন ২৯৯ 


বাস্কব উদ্দাহরণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পথস্ত নিজের 
আচরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে সে আন্রণ করে নেয় । ম্বাকৃডুগালের ভাষায় 
শিশু যে সব বাক্তিদেব শ্রদ্ধা করে তাদেরই সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে ভাব 
নৈতিক সেন্টিমেন্ট গঠিত হয়| 

শিশু প্রথমে কোন বিশেষ বাক্তিকে ভালবাসে | পরবে ধীবে ধীরে সেঈ 
বাক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে ভালবেসে ফেলে । এও এক পবনের 
অনুবর্তন প্রক্রিয়া । এভাবে মুর্তবস্ত থেকে অমৃত্ত ধারণাগ্তলিব প্রতি শিশুর 
সেন্টিমেন্ট সঞ্চালিত হয়ে যায়। 


শিক্ষা ও চরিত্রগঠন 

শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্র গঠন যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
ঘছে একথা বলা বালা । বন্ধ শিক্ষাবিদ চরিত্র গঠনফ্রেই শিক্ষার লক্ষ বলে 
বর্ণন। কবে থাকেন । অবশ্য শিক্ষ(র লক্ষ্োব এই সংখ্যাখানটি অতি সংকীর্ণ 
হলেও চবিত্র গঠন থে শিক্ষ। প্রক্তিয়।ব একটি বড অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেত নেই । 

সুচবিত্র গঠনকে মামবা এক কথায এই বলে বর্শশা করাতে পাবি ঘে এটি 
5ল বাক্তিব মধে) এমন'কতকগুলি বিশেষ ৭ বা বৈশিষ্ট সৃষ্টি কবা যেগুলি 
ব্ক্তিব ণিজেন দিক' তান সমাজের দিক এক* শন্রমোদিত নৈতিক মানের 
দিক দিয়ে কাম্য বালে বিবেচিত হয়ে থাকে । সুচবিতেের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
আমব| দেখেছি যে তিন রকম বাক্তিসন্তার ?বশিষ্ট্য বা সংলক্গণকে আমব 
সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা কবে পাকি । সেগুলি হল বক্তিন কণ্যাণসাপক 
গুণ|বলী, সমাজের কল্যাণসা ধক গুণাবলী এব" নৈঠিক মানন্র্ণ,সক গুণাবলী | 
এই তিন শ্রেণী গুণ শিশুর মধ্যে সুফি কবাঁকেই সুচনিত্র গঠন বল| ষেতে পারে । 
মানসিক দৃঢ়ত!, স্থিবচিত্ততা» প্রান্গোভিক সমত1, আন্নসণ্যম প্রসথতি 'গুণগুপি 
পড়ে বাঁক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলার পঘায়ে, সঠযোগিতাঃ বন্ধুপ্রীতি' 
সার্থত্যাগ+ সামাজিকত। প্রভৃতি বৈশিষ্টাগুলি পড়ে জমাজেন কল)াণসাধক 
গুণাবলীর পর্যায়ে এবং সতত। সত্যবাদিতা কৃতজ্ঞতা, আতিপেয়তা প্রভতি 
বৈশিল্টা গুলি পড়ে নৈতিক মা'ননির্ণায়ক গুণাবলীর পায়ে । আতএব সুচরিত্র 
গঠন বলতে বোঝায় শিশুর মধো এই ভিন রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে 
সাভষা কবা। এদিক দিয়ে শিক্ষ! প্রক্রিয়ার অবদান যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । ক্ষেননা একমাত্র শিশুর শিক্ষার সুষ্ঠ; 
নিয়গ্রণের মাধাষেই ভাব মধ্যে গুণগুলি সুষ্টি কব। সম্ভবপব | | 


৩০০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য করা যাজক 
সেটিই হুল শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা | একদল শিক্ষাবিদ আছেন যারা চরিত্র গঠনে, 
নৈতিক অন্ুশাসনগুলির উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন এবং এই গুণগুলির 
ব্যবহাবিক উপকারিতার চেয়ে অনেক বড বলে মনে করেশ সেগুলির নিজস্ব 
অভ্যন্তরাণ যূল/কে । তাদের মতে সৎ হওয়ার জন্যই মানুষ সৎ হবে। সৎ 
হওয়ার ব্যক্তিগত ব] সামাজিক উপকারিতার মুল্য নিতান্তই নগণ্য। এ সকল 
ক্ষেত্রে াতিশিক্ষ। দেওযাট। শিক্ষকের পক্ষে £বশ শক্ত হয়ে ওঠে" কেননা 
নৈতিক অই্শাসনের 'গঙ্গে শিশুকে কোনবপ যুক্তি-নির্ভর ব্যাখা দেওয়া যায় 
না. অথচ বিক'শযান শিশুব মন অন্কভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চাষ না 
এবং সেজনা প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশে। সে বিদ্রোহ ঘোষণ1 কবে । 

আধুনিক শিক্ষাবিদূগণের ব্যাপক গব্ষেণাথেকে-প্রমাণিত হয়েছে ষে অমুতি, 
ব! নিছক ভ্তমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয। একাস্ত ক্টকব | প্রকৃত শিক্ষা আসে 
খান্তুব অভিজ্ঞতার মাপ্যমে | নৈতিক শিক্ষ! যেখানে পূর্ণতাবে তত্বনির্ভর 
সেখানে শিশুব নাতিবোপ অস্পষ্ট ও অনির্দিকউকূপে গঠিত হয়ে £থাকে । এই 
কংবণেই পেখা যায় যে আমাদেব অপিকাংশ নৈতিক শিক্ষাই বার্থ হয়ে ওঠে। 
কিন্ত যদি নৈতিক শিক্ষাকে শিশুব অভিজ্ঞতাঁভিত্তিক করে তোলা যাষ তাহলে 
শিশ্ুধ কাছে সে শিশ্পা কাধকব ও স্থায়া হয়ে ওঠে। 

এই কারণে শোতিক শ্র্নীশাসনকে যদি বান্ধিব নিজ ব। সামাজিক মঙ্গল- 
অমঙ্গল বোঁধেব উপৰ প্রতিষিত কব। যায় ভাঙলে নীতিশিন্ষা দেওয়াট। অনেক 
বেশী দহজ হয়ে ওঠে । শিশুব মন যুক্তিধমী। তার শিজেব ব! সমাজের 
কল।[ণেব কথ। বললে সে সহজে তা বুঝত্তে পারে এবং সেই শির্দেশ অনুধায়ী 
ক'জ কবতেও সে সম্মত হয়! যদি উচিত 'অনুচিতের মাপকাঠিটি বাক্তি ও 
সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে এক কবে ফেল! ঘাঁয় তবে নীতিগত অন্ৃশ।সনগুলি 
মনে চলতে শিশু আপি কবে না। কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন' 
কাক্ত শিশুকে কবানোর চেষ্টা কর! হয় তাহলে শিশুর মন সেটিকে মেনে নিতে 
চাষ না এবং সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে ওঠে। 

শিশু সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয তার 
চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্বাব| | শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা 
ভালবাসে জ্ঞাতপারে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে সে তার আঁচার-ব্যবভার 
ভাব চিত্ত], এমন কি চলন বাচনেব ভঙ্গীও অন্নকরণ করে থাকে | এই ব্যাপক 


স্চরিত্র গঠনের পদ্থ! ৪০১ 


অন্ুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দুঁফ়িভঙ্গী, ধারণা প্রভৃতি বনুলাংশে তার 
শ্রদ্ধেয় বাক্তির দমধর্মী হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের নুবিষ্থুৎ রূপটি এইভাবেই 
মৃত ভয়ে ওঠে 
অত্ব এব শিশুর চবিত্রগঞ্জটনের দায়িত্ব শিশুর পর্রিবেশের প্রতোকটি বাক্তিবুই | 

শিশু ধাতে অবাঞ্রিত মনোভাব বাঁ অস্বাভাবিক ধারণার, অধিকারী শা হস্গে 
ওঠে সে সম্বন্ধে শিক্ষক, পিতামাতা প্রতোকেরই বিশেষ সতর্কতা অবলগ্বন করা 
উচিত | 
স্বচর্রিত্র গঠনের পন্থা €( 27০৬ £0 107478 09৫ ০188189061 ) 

শিশু যাতে সুচরিত্রের অধিকাবী ভয়ে উঠতে পাবে সে সম্বন্ধে পিতামাতা 
শিল্গকদেন করণীয় কতকগুলি বিষয়েব এখানে উীক্েখ কব| হল | মণ্া- 
১। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ 

শিশুব মপ্ধে বাঞ্তিত গুণগুলি সার্ী করাব একটি কার্ধকৰ পন্থ! ভল শিশুর 
পরিবেশের নিয়ন্্ণ | অধিকাংশ বাক্তিসহ্াৰ সংলক্ষণই পরি?বশেন প্রভাবে 
সৃষ্ট এবং পুষ্ট তয়ে থাকে । “সই ছন্যা শিশুর পবিতধেশ+ক পুনিদিষ্ট পরিকল্পন 
মনযায়শ নিষন্িত করতে পাবাল ভার মপো বাঞ্তিত £বশিক্টাগুলি স্বাভাবিক- 
ভাবত শডে ওছে। 
২। আদর্শ আচরণ অনুষ্ঠান 

সুচবিত্র গঠনের 'খ্রাব একটি উল্লেখযোগ্য প্ত| তল শিশুর সামনে গ্মারর্শ 
আচবণের দষ্টান্ত স্কাপন কবা। শিশুধ মন শশুকরণধমী । তান আশপাশে 
বয়স্ক ব্ক্তিদেব সেযা কনতে দেখে তাই সে অনুকরণ কবে । (যে সমাজে 
বষক্দব আচিবণ অনিযন্ত্রিত ও ম্সণ্যত সে সমাজে শিশুদের চখিতও অসংষত 
১7 ওঠে । অনেক সমম পিতামাঁত' বা অন্যান বক্ষ বাক্তিবা শিশুর সামনে 
বিসদূশ আচরণ করেন এবং তাৰ ফলে তা বিশেষভাবে শিশুর সুচবি্ধ গঠশের 
পবিপন্থী হযে ওঠে । অতএব শিশুব সামনে এমন আচরণ করতে ভে যা 
তাকে অভাঙ্ট আচরণ সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ধ কবে । 
৩। মহ ব্যক্তির জীবনী পাঠ 

মহৎ বাক্িদেব জাবনকাহিনীও সুচবিত্র গঠনে যথেষ্ট সাভাযা কনে থাকে । 
বিখাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিকঃ কর্মবীব প্রভৃতি বাক্তিদেৰ 
জীবনী থেকে শিশুর! যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ কবে এবং সেগুলি থেকে তারা 
বন্ধ বাঞ্তিত ওণ আহরণ করে থাকে। 


৩০১ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


81 কলঙ্গযাণবোধ জাগরণ টু 

সুচরিত্র গঠনের সবচেষে কার্ধকর পন্কাটি ভল শিশুব মধো সতাকারেব 
কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজেব এবং তার সমাজের কলাণেব জন্য কি 
ধরনেব আচব্ণ কর। উচিত এবং কি ধরনৈর আচরণ কর! উচিত নয় এই 
সচেতনতা যদি তাব মধ্যে জাঁগান যায় তাহলে অভীষ্ট আচবণগুলি তাঁকে শেখান 
শক্ত হয় না । কোন অবাস্তব নৈতিক মানের দোঁভাই দিয়ে বা কোন জনির্িষ্ট 
অস্পষ্ট আদর্শব কথ! বলে শিশুকে প্রভাবিত করাব চেয়ে তাব নিজের বিচাঁব 
বুদ্ধির সাহাঁযো তাঁৰ আচরণ নিযন্থ্িত কব| অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ । 
€। বাস্তব উদাহরণ | 

নিছক বত্তৃত1] বা উপদেশেব মাপামে নৈতিক শিক্ষাদান ফলপ্রদ হয় ন| 
ববং প্রায় ক্ষেত্রে বিপকীত ফল দেখা দেয় । একমাত্র বাস্তব আচরাণের মাগো 
দিষেই কার্ধকব নৈতিক শিক্ষা দেওয়! সম্ভব । মুখে দয বা ক্ষম! লন্বক্ষে ভাজাৰ 
কথা বলা অপেক্ষা দয়! ব| ক্ষমাব একটি বাস্তব দষ্টান্ত শিশুব মনকে আনেক 
বেশী প্রভাবিত করে । 

দৃষ্টান্ত সকল সমযেই উপদেশেব চেয়ে ভাল | সতা কাহিনী; বাস্তৰ দটন।, 
ইতিভাসেব দ্রঘটান্ত ঈত্যাদিব মাপামে শিশুকে কাধকব নৈতিক শিক্ষ। দেওস! 
ফাঁষ। 
৬। সামাজিক অচেতনতার সৃষ্টি 

শিশুর মধ্যে সামাজিক বোপ সষ্টি কব! সুচবিত্র গঠন্বে একটি কাধকব 
পন্য। | শিশু যদি সমাজজ্ঞাবনেব মুল উপলঙ্গি। করতে পারে এবং ঘি সযাজেন 
অন্যান্য বঞ্সিদেব প্রতি তার অন্নবাগ ও আাকর্ধণের সৃষ্টি ভয তাভলে 
স্বাভাবিকভাবেই সহ্'যাগিত স্বার্থতাগ, দলপ্রীতি প্রভৃতি সুচবিত্রের গুণাবলী 
তার মপো গঞঙে ওঠে । বস্তৃত সুচবিত্রের বন্ড গুনই সামাজিক সচেতনতার 
উপব প্রতিপিত । স্মতএব যাতে শিশুব মূদা সমাজপ্রীতি, গোষ্ঠিবিশ্বস্তত1 
প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি সুষ্ঠভাবে বিকশিত তয় তার আযোজন কৰা 
সুচবিপ্র গঠনের প্রকষ্ট পন্থ! | 
৭। ত্ন্তর্জীত শ.গল! 

শঙ্খলাবে"ধ সুচরিত্র গঠনেব একটি বড সহায়ক শক্তি। তবে বহিশুঙ্খল। 
উপকাবের চেয়ে অপকার বেশী করে । সবচেয়ে কাধকর হল স্বতঃপ্রাণাদিত 
শজ্খলাবোধ | শিশুব মধো যাতে সহজ ওষ্বাভাবিক শ্রজ্খলাবোধ প্রথম থেকেই 


প্রশ্নাবলী ৩৪৩ 


গডে ওঠে তার বাবস্থা করত হবে। শ্রঙ্থলাবোধ থেকে বহু কাম্য গু* 
স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে । 
৮। অমূর্ত ধারণার পরিহার 

যে সকল গুণ শিশুর পক্ষে আহরণ .করা উচিত বলে মনে কর। হয় 
সেগুলিকে যেন তার কাছে কতকৃ$লি অমুর্ত পারণার বূপে উপস্থিত করা না 
হয়। সেগুলিব সামাজিক ও ব্যক্তিগত সার্থকতাটুকুও শিশুব কাঙ্ে পরিল্গাৰ 
কবে দেওয়া প্রয়োজন । 
৯। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী 

সঠপাঠক্রমিক কার্ধাবলী, যৌধপ্রচে্।।, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্মোগ 
ইত্যাদির মাধামে অনেক অভীষ্ট আচরণ বৈশিষ্ট্য শিশুকে শেখান যায়। এ 
দবনেব দলভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধো দিষে শিশুব চবিত্রেব বাক্ষিগত ও 
সমাজগত উভয় শিকই স্বাস্থাময় পন্থায় গঠিত হয়ে ওঠে। শিশুর মধো একদিক 
দিযে যেমন আত্মবিশ্বাস, স্বমবলম্বন' কমকুশলতা প্রভৃতি গুণ গডে ওঠে আৰ 
একদিক দিযে তেমনই যৌথ কর্মপ্রবণ'আ, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য গুলিও পৰিপুষ্টি লাভ করে । 


কুড়ি 

অভ্যাস (7918) 

ছোটই হোক আর বডই হোক সাধারণত প্রতোক আচরণে ছুটি বন্ধর 
প্রয়োজন হয়, একটি হল মানসিক প্রয়াপ আব একটি মনোষোগ । একথ! 
একমাত্র আমাদের সভজাত আচরণগুলির . ক্ষেত্রেই প্রযোজা নয়। যেমন» 
শরীর-বশ্কণমূলক আচরণগুলি ব। কিফ্রেক্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের নিজস্ব 
কোন প্রচেন্টী বা মানাযোগ লাগে না। সেগুলি যন্ত্রে মত নিজে নিজে 
সম্পন্ন হয়ে যাম। কিন্তু এগুলি ছাডা সমস্ত শিক্ষা প্রসৃত আচবণেক ক্ষেত্রেই 
প্রচেষ্টা ও মনোযোগের প্রয়োগ অপরিভাধ | 
অভ্যাসের স্ববধপ 

কিন্ব সাধারণ আচবণও বাঁ বাঁর কবতে কনতে এমন একটি স্তরে গিয়ে 
পৌভষ যখন সেটি সম্পন্ন কবন্তে আব মানসিক প্রয়াস বা মনোযোগের 
প্রযোজশ ভয় না, রিয্লেক্স বা অন্যান সঙজাত আচরণেব মতই সেটি নিজে 
শিজে সম্পন্ন ভয়ে যায়| এই ধরনের আচব্ণকেই অভ্যাস নাম দেওয়' ভয়ে 
থাকে | যেমন- প্রথম যখন কেউ সাতান কাটতে বা টাউপ কবতে শেখে তখন 
তাকে.প্র্র প্রয়াস ও মনোযোশ প্রয়োগ করতে হয়| কিন্তু যখন সাতার 
কাটা বা টাইপ কবা তার অভ্যাসে পনিণত হয় তখন কোনবপ প্রচেষ্টা ব! 
মশোযোগেব সাহাধা না নিযেই সে অনায়াসে এ কাজগুলি অতি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন কবতে শাখে। অতএব কোন আচবণ যখন বার জবার সম্পন্ন কবাব 
ফলে এমন ন্্বে গিয়ে "শীষ ধখন সেটি ব্যক্তিব প্রচেঞ্টা ও মনোযোগের 
সভাধ়ত! হু!ডাই সম্পন্ন ভতে পাবে তখন তাকে অভ্)াস বলা ভস। 

অভ্যাস ভল আচরণে সুসম্পূ্ণ শ্রুটিহীন বপ। এর কারণ হল কোন 
আচগ্নণের যখন অতি-শিখন ঘটে তখনই সেটি অভ্যাসে পবিণত হয়। অভ্যাস 
প্রকৃতপক্ষে হল অতি-শেখা কোন আচরণ । আব অতি-শিখনের ফলে আচরণ 
মাত্রেই সমস্ত দোষ-মুক্ত হয়ে নিখুঁত ভয়ে ওঠে । যেমন- প্রথম যখন বক্তি 
সাতাৰ কাটা শেখে তখন তাব আচরণের মধো প্রচুব অসম্পূর্ণন্তা ও ক্রি 
থাকে কিন্তু যখন সাতার কাটা তার অভঠাসে %াঁডায় তখন তার আচৰণ 
নিখুঁত সাবলীল ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে । 

সেই জন্যই অভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুনরারভি বা বারবার প্রচেষ্টা। 
অধিকাংশ অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধামে শেখ! । থর্নভাইকের প্রসিদ্ধ 


অভ্যাস ও চরিত্র বা বাক্তিসত ৩০? 


অনুশীলনের সৃত্রটির এখানে প্রয়োগ করে বলতে পারা যায় যে অভ্যাপ গঠন 
নির্ভর করে আচরণের বার বার পুনরনুষ্টানের উপর | 

অবশ্য এই পুনরনুষ্ঠানক।জটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাবে হচ্ছে 
পারে । কোন কোন অভ্যাস আমবা খ্ষেচ্ছায় গঠন কবি- আবার কাশ কোন 
অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজে নিজেই তৈরা হয়ে যায়। শেষোক্ত 
ধরনে অভ্যাসগুলি অনুবর্তন (00201607019) প্রক্রিয়া থেকে জন্মায় এবং 
আমাদের দৈনন্দিন আচরণের একটি বড অংশ অধিকার কবে গাকে। কথা 
বল।, খাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা? ভাঙ্বার বাখভার ইত্যাদি কাষঘটিত যে 
সকল অভাস আমাদের মধ্যে দেখা যায় তার মধিকাংশহ অন্ুবতন-প্রসূত। 
চরিত্র বা ব্যক্তিসত্বার গঠনে অভ্যাসের ভূমিকা 

কোন কোন মনোবিজ্ঞানীব ভাষায় চবিত্র বা ব্যক্তিসত্তা অভ)াসের সমক্টি 
ছাড় কিছুই নয় । উক্তিটি অশেকাংশে সত)। অলপোটেব ব্যাখ্যায় ব্যক্তিসত্ভার 
বিকাশেব প্রথম স্তবে শিশু শর্ুবতিত কিফ্লেব্সগুলি আহরণ করে এবং দ্বিতীয় 
স্তরে এই বিফ্রেক্সগুণি থেকে শিশুর মধ দেখা দেষ "তার শ্বতি প্রয়োজনীয় 
অভ্যাসগুলি। এই অভ্যাসগুলি থেকেই পবে সুষ্টি ওয় ব।ক্কিসদ্তাব বিভিন্ন 
সংলক্ষণগুলি।২ 

অলপোর্টের বণিত বাক্তিসভাব ক্রমবিক্কাশেব ব্যাখ্যায় দখা যাচ্ছে যে 
অ্বভ্যাস হল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির মৌলিক উপাদান । অর্থাৎ ব্যক্তির 
আচরণমূলক বৈশিষ্টাগুলি অভ্যাস থেকেই সৃষ্ট হয়ে নাকে | চবিত্র বা ব্যক্ষি- 
সত! বলতে কতকগুলি বিশেষধমী টেশিল্টোর পারস্পন্রিক প্রতিক্রিষা থকে 
সঞ্জাভ সংগঠনটিকে বোঝায় | অতএব যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসের উপর 
প্রতিঠিত হয় তাহলে ব্যক্তির চরিত্র ব। ব্যক্তিসতা যে বছুলাংশে ভাব অও/াসেৰ 
দ্বার। শিয়ন্ত্রিত ও শির্ধারিত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে শা। 
উদ্বাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তিকে বন্ধুবৎসল ব! সৎ বলে বর্ণনা করার শ্র্থ হল যে 
এ ব্যক্তির তার বদ্ধুদেব সঙ্গে প্রীতিময় বা সততাপূর্ণ আচবণ করা অভ্যাস 
মাছে । কিংবা কাউকে প্রবঞ্চক বা নিষ্ঠুর বলার অর্থই »ল যে এ ব্যক্তির 
প্রবঞ্চনাপূর্ণ বা নিষ্ঠর আচরণ করার অভ্যাস আছে । অতএব ব্যক্ষির বিভিন্ন 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট/গুলি বা ব্যকিসত্ার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি প্রতাক্ষভাবে 
অভ্যাসের সঙ্গে বিজড়িত এবং সাধারণতাবে বলা চলে ষে চরিত্র বাঁ ব্যি- 
সতার বৈশিষ্টাগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাসের ব্বঞ্জেই নিহিত থাকে | 


পপ সী পপ 
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৩০৬ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


বস্তুত সাধাবণ ষাহুষের অধিকাংশ আচরণই অভাসজাত | তাকে ঘে ভাবে 
আমবা জানি বা চিনি তা মূলত তার অনুষ্ঠিত কতকগুলি সুনিদিষ্ট আচরণ- 
ধার| থেকেই । আর এই সুনির্দিষ্ট আচরণধারাগুলির পশ্চাতে আছে তার 
অঞ্জিত কতকগুলি সুগঠিত অভ্যাসসমষ্ি । এই কারণে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী 
উইলিষম জেমস মাএধকে কতকগুলি “অভ্যাসেব চলমান সমক্টি' বলে বর্ণনা 
কবেছেন 1 

কিন্তু অভ্গাপকে চবিত্র ব। বাক্তিসত্তাব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বল] চললেও 
একমাত্র উপাদান বল। ঠিক স্য। কেনন। চবিত্র ব! ব)ক্তিসন্। অভ)াস ছাভাও 
আবও অনেক বশিষ্টা দিয়ে গঠিত | তাছ্াড। চবিত্র বা ব্যক্তিসত্া একটি 
নিষত পদিধএনশীল বন্ত কিন্তু অভ্যাস একটি একান্ভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া | 
অত এব চবিত্র ব| ব।ক্তিস ভ্রাব পবিবর্তনধর্মী দিকটি সবতশ্থ উপাদান দিয়ে গঠিত! 
সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মান সম্পর্কে ধাবণা- বিচাক বুদ্ধি প্রভৃতি 
টৈশিস্টা গুলি আমাদের চরিত্রেব স্বরূপ নিষস্ত্রণে গভীর প্রান্থাৰ বিষ্ঞার করে 
থাকে এবং এগুলি কোন সময়েই আমাদের অভ্যাসের দ্বালা নিয়ন্ত্রিত হয না, 
বরং এগুলি প্রষোজন মত' অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত এবং পবিবত্তিত করে । 


জভ্যাস ও প্রবৃত্তি 

মঅভ।াসেব সঙ্গে প্ররতির সপ্বন্ধ অতি নিকট । জেমসের মতে প্রবৃত্তি থেক 
অভ্যাস জল্মায় এবং অভ্যাস সুষ্টি হয়ে গেলে প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়? অর্থাৎ 
তাব মত্তে প্ররন্তি ভল অভ্যাসের জনক | তাছাড! "ভাব মতে প্রবুত্তিকে 
অববদ্ধ কনা ব1 পবিবন্তিত করার শক্তিও অভ্যাসের আছে । বন্ক্ষেত্রে দেখ 
গেছে অস্রাসেব ফলে প্রবৃত্তির সহজাত আচরণ প্রবণত1 পবিবতিত. এমন কি 
লণ্ড হয়েও গেছে 0২ 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী 


বখন ?ক:ন আচবণ যান্ত্রিকতাঁর স্তরে গিবে পৌছষ তখন তাকে অভ্যাস 
বলে | যে কোন আঅঙাসের গঠন বিশেষ কতকগুলি নিযমেব উপর নির্ভরশীল | 


রি 


আমর। সেই রকম কয়েকটি নিয়মেব উল্লেখ কবতে পাবি । 
প্রথমত. প্রাভাক শ্ভ্যাস গঠনের পিছ্বনেই একটি উপযুক্ত মানসিক প্রস্থতি 
থাকা প্রয়োজন । কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে ফে প্রয়াস 
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অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী ৩*৭ 


ব: প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী অনুকূল মানসিক 
অবস্থা বাক্তির অবশ্যই থাকবে | এই জন্যই যে সব আচরণ আমাদের কাছে 
তৃপ্তিকব বা সন্তোষজনক 'সেই সব আচরণ লহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়। ষে 
সব আচরণ আমাদেব কাছে তৃপ্তিকর বা দুখপ্রদ নয় সেগুলিকে অত্যাসে 
পরিণত করতে হলে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার। সেই জন্য শিশুর মদে! 
কোন অনভ্ভাস গঠন কবতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাসেব অনুকূল মানসিক 
প্রস্ততি যাতে আগে গডে ওঠে ত। দেখা প্রথমেই দবকাব । 

দ্বিতীয়ুতঃ যে আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয সেই আচবণটির সার্থকতা 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাক্তিব মধো আগে থেকেই সচেতনত| থাকবে । বাক্কিক 
জ্ঞাত »নের কাছেই হোক আব অজ্ঞাত মনের কাছেই হোক এ অণচরণটির 
প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে আগে থেকে ধাবণা ন। থাকলে সেটি অভাসে পরিণত 
»তুত পাবে না| এই জন্য শিশুর মধো কোন অভ্যাস গঠন কবতে হলে এ 
ভ[চবণটিব সার্থঘকত। বা মূলা সম্পর্কে শিশুকে গুথমেই সচেতন কব। দবকার | 
এই সার্থকতাবোধ ব$ সচেতনতাঁটি শিশুর মূধ) জাগলেই আচরণটি সহজে 
অভ্াে পবিণত হয়। 

তৃতীয়ত, পুনরনুষ্ঠটন বা বাব বার আচরণ সমস্ত মভ্যাসের ক্ষেত্রেই 
অপবিভারধ | প্রতোক মভ্যাসই প্রচেক্টা-ও-ভুলের মাধামে শেখা । শিশুর 
অঃচরণকে সহজপাধ্য, ক্রুটিহীন ও যান্সিক করে তুলতে হলে তাকে এ 
শাচবরণটি বারবার অনুশীলন করতে দিতে হবে । 

চতুর্থত- প্রতোক অভ্যাসের সংগঠনই মন্তকুল পবিবেশেব উপর নির্ভরশীল । 

অতএব শিশুর মধ্য কোনও অভ্যাস গডে তুলতে হলে তাঁর উপযোগী পরিাবেশ 
সষ্চি কর! প্রশ্নোজন ! 

পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন | থনডাঁইকের ফললাভের সুত্র 
শ্মনতযাঁয়ী যে অভ্ভাসটি গঠনে বাক্তিব মনে সত্তৃষ্ি আসে সে অভ)াস সহজে গঠিত 
তয। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে সেই অভ্যালটির 
কল যাতে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে সেদিকে যতু নিতে হবে। 

ষষ্ঠত, অনেক অভ্যাস নিছক যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত ভয়ে ধায় | এই অভ্যাদ- 

গুলি প্ররুতপক্ষ অনুবর্তন প্রক্ষিয়া থেকে জন্মলাভ করে । আবার অনেক 
অভ্যাস আছে যেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এমন কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 
গঠিত হয়ে যায়। শিশুর পরিবেশকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করে সুপরিকল্পিত 


৩০৮ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


অনবর্তনের মাধাষে শিশুর মধো বাঞ্ছিত অভ্যাস সৃষ্টি খুব সহজেই করা ফেতে 
পারে। সামাজিক রীতিনীতি: ভন্রতা, শালীনতা! প্রভৃতির অভ্যাস পূর্বকল্পিত 
অন্ববর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে । 


অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলীর গুরুত্ব - 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুপির বিশেষ মুলা আছে। বাহিত 

অভ্যাসগঠন শিক্ষাৰ একটি মুল্যবান অগ্ত। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন 
প্রকাবেন অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠন কর!র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় | যেমন, 
শৈশবে শিশুর মধো নান1 আচরণমুলক অভ্যাস গঠন করতে হয়ণ শিক্ষার 
ন্েত্রে পডতে পাবা, লিখতে পার] শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারা. রেখাচিত্র আকতে 
পার!, গণন। করতে পার! ইত্যাদি শিক্ষামূলক অভ্যাসগুলি শিক্ষার অগ্রগতিব জন্য 
অপবিহাধ। উপরেব অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী শিক্ষকের জান] থাকলে প্রযো- 
জণীয় শ্রভাসগুলি শিশুর মধে। গঠন করা ভাব পক্ষে সহজ সাধ্য হষে উঠবে | 
ম্ব-পঠনের অভ্যাস-গঠন 

উদ্দাহরণস্বর্ূপ একটি শ্রিশুব মধ্যে পঠনেব অভ্যাস গঠন করতে হলে শিশক 
নীচেব উপায়গুলি অবলম্বন কবাতে পাবেন । যথা 

প্রথমত, তদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে কি কবে পডতে হয় ত| শিশুকে শেখাতে হবে 
যদি শিশু ভালভাবে পড়তে শেখে তাহলে স্বভাবতই তার মপ্পো পঠনের অশ্যাস 
গডে উঠবে । এ থেকে শিশুর মধ্যে পঠনের জন্যে মানসিক প্রস্তুতিও জন্মানে। 

দ্বিততাযত' উচ্চস্ববে ও নীরবে দু'ধরনের পঠপ সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিছে 
হবে, যাতে যখন যেমন প্রয়োজন সেইমত গঠনেএ সাহা) সে নিতে পাবে । 

তৃতীয়ত, যখনই কোন কিছু সে পডবে তখনই ঘেন সে পাঠ্যবস্তরটি সুন্দর 

করে পড়ে নেয়। এতে সে পঠনের তৃপ্তি অনুভব কবতে পারবে । শধিকাং* 
ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে শিশু তার পাঠ্য বিষয়টি অতি ক্রুত ও অযত্বের সঙ্গে পড়ে 
নিয়ে পাঠ্যবিষয়টির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজগুলি প্রতি অধিক মনোযোগ দেয় । 
ভাতে পঠনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয় | শিশু যাতে তার প্রতিটি পাঠাবস্তু 
সুন্দর করে আবৃত্তি করে পড়ে সে দিকে বিশেষ দুটি দিতে হবে। 

চতুর্থত, পঠনের পশ্চাতে কেবল বিগ্ভালয়ের পড়] তৈরী করার চাপ থাকলে 
চলবে না। শিশু যেন পড়ায় সত্যকারের আগ্রহ অনুভব করে। এর জন্য 
শিশুর মধোসত্যকারের জানের আকাঙ্্ষা ব1 কৌতৃহল জাগিয়ে তুনতে হবে। 
কৌতুহলী শিলত খাঙদেখে তাই পড়ে ! তার এই স্বাভাবিক কৌতৃহলকে ষথাষথ 


কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে পঠনের অভাস স্রস্- করতে হবে। 


শিক্ষা ও অভ্যাস ৩০৯ 


পঞ্চমতঃ শিশুর ক্রমবর্ধমান কৌতুহল যাতে তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায় তার 
জন্য উপযুক্ত পঠন সামগ্রীর 'আয়োজন করতে হবে । এব জন্য প্রয়োজন শিশুর 
পঠন উপযোগী পুস্তকাগার । শিশুব কৌতৃহল একমুখী নয়, সবমুখ ৷ অতএব 
তার সেই সর্বুখী কৌতৃহলব্ধে তৃপ্ত করতে পাবে এমন বিচিত্রধর্মী পঠনসামগ্রী 
যাতে শিশু পধাপ্ত পরিমাণে পায় তার আয়োজন পুস্তকাগারে কাখতহ তবে । 
শিক্ষা ও অভ্যান (000026100 270. 72106) 

শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে অভাসেব অবদান বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। অভ্যাস নিজে একটি 
যান্ত্রিক আচরণ হলেও নতুন ও সৃজনমূলক আচরণমাত্রেই অভাাসেব উপর 
নির্ভরশীল । শিক্ষার অগ্রগতি মপ্যাসগঠন ছাডা সম্ভব নয়। তাঁছাঙ! দৈনন্দিন 
সাধাবণ জীবশযাঁপনে অভ্যাসের অন্দান সপ্রচুব। 
অভ্যাসের উপযোগিতা ( [৮০7 ০? 7%)1চ) 

প্রথমত* খামাদেব শিক্ষার সববিধ অগ্রগতিব বাহক হুল অভ্যাস ! পুবাতন 
আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলেই আমাদেব পক্ষে নতৃন অচরণ শেখার 
'চষ্টা কবাও তাতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে । আ্বনেক ক্ষেত্রে পুরাতিণ 
আচবণগুলির শর্ু)াস গঠিত না হলে স্তুন আচরণ শেখ! সম্ভবই হয় ন|| 
প্রত্যেক আচবণেই যর্দি সকল সময় একই পরিষাণ প্রচেক্টা ও মনোযোগ দিতে 
হত তাভলে আমাদেব মানসিক শক্তির পক্ষে অশিকসংখাক আচরণ সম্পন্ন কর। 
সন্তব হত ন। এবং আমাদের অগ্রগাতব পথ অবকন্ধ ইয়ে যেত । যেমন, শিশুর 
অক্ষর লেখ!র অভ্যাস "ঠিত হলেই তার পক্ষে শব্দ লেখ] সম্ভব ২২, *কব লেখার 
মভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে বাঁকা লেখা সম্ভব ঠ্য এবং বাঁকা লেগ! যখন 
অভ্যাসে পব্িণত হয় তখনই তার পক্ষে মনের শাষ। বালে প্রকাশ কর! এবং 
সাহিতা-কবিতা ইতঠাদি রূচণ। কবা সম্ভব হয়ে ওঠে । যার আক্ষ। লেখার 
অভাঘ গঠিত হয় নি তার পক্ষে পরব্তাঁ কাক্রগুলি সুষ্ঠুভাবে কণ। সম্ভব ভয না। 

দ্বিতীয়ত, অ)সেৰ আব একটি বড বৈশিষ্ট্য হল যে অঙ):সমুলক আচরণ 
স্হজসাপ) ও আয়াসহান। ব্যক্তির পক্ষে লাধাঁবণ আঁচবণেব চেয়ে শ্রমেক কম 
পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অভ্যাদমূলক আচরণ সম্পন্ন কর্ণা সস্ত | 

তৃতয়তঃ অভ্যাসের ক্ষেত্রে সময়েরও যথেষ্ট সাশ্রয় ভয়ে ঘাকে । সাঝ)রণ 
একটি আচরণ সম্পন্ন করতে ঘে সময়ের প্রয়োজন হয় ৭ চষে আনেক কম 
সময় লাগে কোপ অভ্যন্ত আচরশ সম্পঙ্ন করতে । 

চতুর্থত, অভ্যাসমূলক আচরণমাত্রেই অনেক বেশী কা্কর ৪ টিহীন 


জে 


২২৯ 


৩১০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


তয় | সাধারণ অনভ্যন্ত আচবণের মধো যেমন অসম্পূর্ণ ত। ও ক্রট খাকতে 
পারে অভ্যাপলদ্ধ আচবণে সে সম্পূর্ণতা ও ক্রটি বহুলাংশে দৃব হয়ে গিয়ে 
আচবণটি ক্রটিহীন, নিখুঁত ও অনেক বেণী কার্ধকর হয়ে ওঠে। 
পঞ্চমত, অভাঁস হল শতুঁন মাচরণ আধ্বতীকরণের জন্য অপরিহার্য সোপান 
বিশেষ | যে কোন নতুন মাচবণ সুষ্টভাবে সম্পন্ন কবতে ভলে শাব পূর্বগামী 
আচবণগুলিতে অভ্যস্ত হতে হয়| 
অত্তএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতিব জন্য অভ্যাস-গঠন অপরিহাখ | 
শিক্ষণীয় আচরণগুলি যতই অভ্যাসে পরিণত ভবে শিক্ষার্থীৰ পঙ্গে ততঈ নতুন 
শিক্ষ! গ্রহণ কব। সম্ভব ভবে | এই সব কারণে অভ্যাসকে কেবলমাত্র একটি 
যান্ত্িক অচিবণ বলে গণ্য কবা ভুল হবে। জন ডিউই অভ]াস-গঠনকে বাক্চিব 
ধারাবাতিক শিক্ষা-প্রবাহের একটি সক্রিয় অঙ্গ ছ্ীলে বর্ণনা কবোভেন। তাঁর মতে 
যখন একটি অভাাসের সৃষ্টি য় তখন সে অভ্যাস বাক্তিব মানসিক সংগঠনেব 
মব্ঃই পরিবর্তন সৃষ্টি কবে এবং তার পরবর্তাঁ শিক্ষাব প্রকৃতিও এই পবিবর্তনের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে । অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে 
অভ্যাস ড্রঃদিক দিয়ে সাহ্লাধা কবে | প্রথম- শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও মনোযোগের 
অপচয় বাঁচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং দ্বিতীষ, শিক্ষার্থীর 
মানসিক সংগঠনে পরিবর্তন এনে তার পক্ষে ভবিষ্কাৎ শিক্ষাগ্রতণকে সহজ 
কবে তোলে। 
অভ্যাসের অপকারিতা (400৪৪ 01 77010) 
অভ্ঞাসের ষেমন অনেকগুলি গুণ আজ তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষধও 
আছে, যথা_ 
প্রথমত, অভ্যাস মাত্রেই একবার অক্িত হলে সহজে দূর হতে চাষ না। 
*প্রয়োজনের সময় অভ্যাসের সৃষ্টি ষেমন ব)ক্ির পক্ষে সহায়কঃ তেমশই প্রয়ে; 
জন শেষ হয়ে গেলে সে অভ্যাস দূর করা একই রকম কষ্টকব | 
দ্বিতীয়ত, অভা।স যান্িক প্রকৃতির 'ঞবং এব মধো কোন অভিনবত্ধ আনা 
যায না । ব্যক্তির ষধ্যে একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে অভ্যাস তাব গতানুগতিক 
পন্থা জন্ুসবণ করেই চলে । 
. তৃতীয়ত, যে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্রিক অর্থাৎ যে অভ্ভ)াঁস উদ্দেশ্যহীনভাবে 
আহরিত সে অভ্যাপ শিক্ষার প্রতিবন্ধক | অনেক সময় ক্রুটিপূর্ণ শিক্ষা 
পরিকল্পনার চাপে এমন কতকগুলি অভ্যাস শিশু অর্জন করে যেগুলি সম্পূর্ণ 


চিন্তনের অভ্যাস ৩১১ 


উদ্দেশ্যহীন ও যাস্ত্রিক। সেগুলি শিশুর অগ্রগতিব পথে পরম বিদ্ল হয়ে ওঠে 
এবং শিক্ষার সহজ সম্পাদনে বাধার সুফি করে। অতএব দেখতে হবে- শিশু 
বখন কোন অভ্যাস আহরণ*করে তখন যেন সে সেই অভ্যাসের সার্থকতা 
পন্নন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে । উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধভাবে অক্ত্রিত অভ্যাস 
মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার নিছক অপচয় ছাডা আব কিছু নয়। 

পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু এমন কতকগুলি অবাঞ্ুনীয় 
এতাস আহরণ কবতে পাবে যেগুলি তাব সুষ্ঠু ব্যক্তিসতা গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর | যে সকল ছেলেমেষের শৈশবক্কালীন আচবণ গঠনেব প্রতি যুথষ 
অমনোষোগ দেওযা হয় না তাবা বড হয়ে কথা বলা? পড1 লেখা, পোষাক পর! 
শালীনিক স্বাক্ক্যের শিয়মকানুন মানা ইত্যাদি আচরণগুলি সম্বন্ধে নানা ক্রটিপৃণ 
অভ্য'স অজন করে এবং বড হয়ে সেগুলি পবিবতন কব! তাকেক পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে ওঠে । যেমন, অশুদ্ধ উচ্চারণ কর।, হাতের লেখা! খারাপ 5 ওয়, ঠিক 
মত পঙতে ন। প্রার।, অপরেব সঙ্গে উপযুক্ত আচবণ করতে শ। পারা, পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতার শিয্পমারদি 'ন। মানা ইত্যাদি অবাঞ্তিও অভ্যাসগুদ্দি বদের 
অনহ্েলাব জন্যই শিশুরা আহরণ করে থাকে । 
চিন্তনের অভ্যাস (75)16 ০£10100706) 

এত গেল আচবণমুলক অভ্যাসের কথ। | এছাডা আরও দ্র"শ্রেণীব অভ্যাস 
আছে যা শিশুর আচবণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কৰে থাকে । দূ ছুটি হল 
চিন্ত'র অত্তাস এবং ইচ্ছর অভাস | শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঢুশ্রেণীর অভ্যাসের 
ওক ষথেষ্ট। কোন কিছু সুষ্ঠঃভাবে চিন্ত| করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা! এবং 
মুনাধোগের প্রয়োজন হয়। চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। বিভিন্ন 
প্রতভীকগুলিকে সূসংহৃতভাবে ব্যবহাব করার উপর সুষ্ঠু চিন্তন নিরব করে। 
চিন্তরনেব প্রক্রিয়ার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই তাব চিন্ত। পবস্পরবিবোধী,' অসংবদ্ধ 
ও ছস্পন্ট হয়ে ওঠে । কিন্তু যদি চিস্তনের অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে দেখ। 
যাবে ষেকোন রকম প্রয়াস ও মনোযোগ ছাডাই তখন চিন্তা কব! সম্ভব 
তচ্ছে | তাছাঁড! চিন্তনেব মধো যখন সামঞ্জস্য, সংভতি ও শৃঙ্খলা বজায রাখ 
সস্তব হয় তখনই চিন্তন কার্ধটি অভ্যাসের পর্যায়ে উঠতে পাবে। সুনিয়ন্ত্রিত 
চিন্তা করার অভ্যাস থাকলে চিস্তুন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে | 
ইচ্ছার অভ্যাস (97916 01 স7110176) টি - 

তেমনই. ইচ্ছা প্রয়োগের অত্যাসও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | ইচ্ছ। 


০ 


৩১২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


৫ 
প্রয়োগের এড্যাস থাকলে দ্বিপ, অনিশ্চয়তা) সংশয় প্রভৃতির দ্বার। কাজের 
অগ্রগতি বাত হবার সম্তবনা! থাকে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে বিভিন্ন 
চিন্তার পারস্পধিক দ্বন্দ্বের ফলে বাক্তির পক্ষে সুন্র্ধাঠিত কর্মসুচী অনুসরণ 
কর] সম্ভব হয় ওঠে না। ইচ্ডাপ অভ্যাসই.একমাত্র বাক্তিব ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রি্ভ 
ও সুনিশ্চিত পথে পণিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তির ইচ্ছ! প্রয়োগের 
অভ্যাস নেই তার মনুধা সংকলন দ্রঢতা থাকে না এবং তাক পক্ষে কোনও 
সুপরিকল্পিত ও সুনিদিষ্ট কর্মপন্থ! অনুসরণ করা সন্তব হয় না। 
কু-অভ্যাস দূর করার উপায় . 

গু-অভ্যাম যেমন উপকারী, কু-আভাঁস তেমনই ক্ষতিকব। ব্যক্তির 
সদিচ্ছ। থাকলেও কোন অভ্যাসের বশবতাঁ হলে-সে বাঞ্িত আচরণটি সম্পন্ন 
করতে পারে শ| ব। অবাঞ্ছিত আচবণ থেকে নিকৃত হতে পারে না। এই জন্ম 
অভ্যাসকে “দ্বিতীয় স্বভাব” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । শিশুর মাধো যাতে কু- 
অভ্যাসের সৃষ্টি ন| হয় সেদিকে বিশেষ যতু নেওয়া উচিত এবং যদি কেনও 
কারণে কোন ম্মবাঞ্চিত অভ্যাস তার মধ্যে সৃষ্ট হয়ে যাষ তাতে অবিলন্বে ত| 
দুব করাব বাবস্থ। করা প্রয়োজন । 
শিশুর কোণ বিশেষ কু-মভ্যাস দূৰ করতে হলে শচের ভপায়গুলি 
অধ্লম্বন কৰা দরকার | 
প্রথমত, অভ]াসটির অপকারিত: সন্ধে শিশুকে অবহিভ করতে হব । 
অভ্যাসটি 'য দূর করা দরকাব এই বে!বটি তার মধো প্রথমে জাগাতে হবে 
কোন অভ্যাস দূৰ করতে হলে সচেতন মানসিক প্রপ্রা৷সের প্রয়োজন এবং ভা 
একমাত্র দেখ! দিতে পাবে ঘদ্দি অভ্যাসটিব অবাঞ্শীয়তা সম্পকে শিশুর মধ্যে 
সচেশশতাব সৃষ্টি কব। যায়। 
দ্বিতীয়ত, ফোন ভ্রভ্যাসকে নষ্ট কবতে হলে যথেষ্ট আনপিক শক্তি ব। 
স্প্রয়োজন। শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশভ্ভির প্রয়োগ করতে পারে ভার 
জন্য ৬পখু ও ম এ বার্হাা লারা ৪ 
সিক দ্তা ও সংকল্প তাব মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। এই 
মানসিক দরদ্রত। ব।.. 
"কল্প সহজে শিশুর মধ সুষ্টি করা যায় না। এব জন্য 
গ্রয়েজন সহ্মন্থভূর ৃ | 
'* ৪ঙপুণ সংফোশিতা ও বিচক্ষণ সুপরিচালন]। 
তৃতীয়ত, পরতে 
ক অভ্যাসগন্ত আচরণই ব্যক্তির কাছে তৃপ্তিদায়ক । সেজগ্ 
কোশ মন্দ অভামদ 
রর ৪ জিন সেটিকে শিশুর কাছে বিরক্িকর করে তুলতে 
অর্থাৎ শি' ৰ 
4 ঘখন সেইঈ অভাঁসটি সম্পন্ন করবে তখন যেন ভার মধ্যে 


কু-অত্যাস দূর করার উপায় ৩১৩ 


বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে । তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভ্যাসটি দৃর্দীভূত 
হবে। সমালে চন! বোঝান, মনোবিজ্ঞানমূলক শান্তি, নিন্দ। ইতাাদিপ সাহাযো 
"শশুর মধ্যে এই বিরক্তি বা অসন্তোষের সৃষ্টি করা যায়। তবে এই উপকৰণ- 
গুলি ঘথেউ সতর্কতার সঙ্গে ও সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে" কেননা এগুলিব 
সতিরিক্ত বা অসংযত ব্যবহার কামা ফলের বদলে অকামা ফলেবই সু্টি করে। 

চতুর্থত, অভ্যাস মাত্রেই অন্বর্তন প্রক্রিয়াব ফল। অতএব যদি অভ্যাস 
স্পানের মাঝে মাঝে বাধা দেখা দেয় তাহলে সে অভ][স দর্বল হায়ে উঠে। 
এইজন্য শিশু যখন কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস সম্পন্ন করবে তখন তার আচরণে 
ব'ধাৰ সুষ্টি কর। যেতে পাবে । অন্বর্তন দূব কনাঁব একটি পন্থ। হল অন্ুবর্তন 
,গকে জাত তৃপ্তি বা সত্তর্টির উৎসটি বন্ধ কৰা এবং তাব ফলেঈ অপাহ্ববর্তন 
দেখা দেবে । দেখত ভবে যে শিশু এ অভ্াসটি থেকে যে তৃপ্তি আহরণ 
+রে সেটি সে যেন আব করতে ন] পাবে । 

পঞ্চমত, কু-মভ]াস দূর কবাব একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তার বিপরীত 
গশ্যানটি গঠন কবা।, শিশুর যে ম্বশ্তাসটি দূৰ করতে হবে তার বিপবীতধমী 
এ্যাসটি যদি তাব মাপ্য গঠন কৰা যায তাহলে এ অবাঞ্তিত অভ্যাসটি নিজে 
নিজেউ-চলে বাবে | 

ষ্নভ. '্ঘানক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্র্ভাবেই নাগা আগা গডে 
এ 1 এই সব “ক্ষ্র পরিবেশের পবিবঠণ কবাই "সভাসটি দুর করাব 
পট উপায় । 

সপ্তষত, সুপবিচালন। কু-ন্মভ]াঁস দুর্গীকণণ ও সুক্মপ্াস গঠনেন অপনিশার্ধ 
উপ্কবণ। কোম্‌ বনের আচরণ শিশুব সাফলোর পক্ষে সহায়ক এবং কোন্‌ 
ওলি ন সে সম্বন্ধে তার মনে দুঢ়বদ্ধ ধাধণাঁব গ্রি কধতে হবে। উপযুক্ত 
সুপবিচাললার ফলে শিশু তার শিজের অ।চবণ শিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে এবং 
,ষ অভ্যাসটি সে মন্দ খলে মনে করবে সেটি সে নিজেই দৃব করাব জন্) 
আন্তরিক প্রচেষ্টা করবে । 


একুশ 
কাজ ও ক্লান্তি (00 200 চ811686 ) 


ব্যাপক অর্থে সকল আচরণই এক প্রকারেব কাজ । কিন্তু সাধাবণত আমরা! 
.কাজ* কথাটি একট। সংকীর্গ অর্থে ব্যবহাব,কবে থাকি | সেই সব আচরণকে 
আমবা কাজ বলে থাকি যেগুলির মধো কিছু পবিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। 
প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীষ দক্ষতার একটি নিয়তম ম।ন আছে 
এবং দক্ষতার সেই মান পধন্ত যতক্ষণ ন। পৌছান যাচ্ছে ততক্ষণ এ আচরণ- 
টিকে কাজ বল! হবে শা। 

কাজেব সঙ্গে মভ্যাসেব সম্বন্ধ অতি ঘশিষ্ঠ। প্রতি কাজের মধোই 
শভা।সের প্রয়োগ অপরিহার্য । এ পিক দিয়ে নান। মানসিক এবং শাবীবিক 
এত/াসের বিভিন্ন মাত্রার প্রযোগকেই কাজ বলা চলতে পারে। 

কাজ মাত্রেই শিখনের উপর নির্ভবশীল | কাজ সম্পন্ন কবতে হলে 
প্রযোজন শারীবিক ও মানসিক অভ্যাসের প্রয়ে!ন এবং সেই শাপীগিক ও 
মানসিক অদ্ভ।/স আহবণে আমাদের সক্ষম কবে শিখন। সেদিক দিয়ে শিখনেব 
একটি নতুন সংজ্ঞ| দেওয়ঃ যায়, কাজেব মণ্তমোধিত মান-সম্মত শভাস গঠন 
বাব নাম ভল শিখন । ্‌ 

কাজের সম্পাদনে শারীরিক এবং মানসিক- এত ছু'ধবশব গ্রচেক্টাবউ 
প্রয়োজন হয় । (জন, অশেকে কাজকে শারীবিক ৩ মাঁশসিক এই ছুতশ্ণীহে 
এাঁগ করে থাকেশ। কিন্ত্ত প্রকতপক্ষে এধবনেব েণীবিভাগ সম্ভব নয় েশন। 
শারাবিক ও মানসিক ধরনের কাজের পেছনেই আঁচে স্বাযুযুলক ও গেশা- 
মূলক অঙ্তপ্রত্যঙ্গের বাবহাব | তবে শাবীরিক কাজ ও যানসিক কাঁ.জব মধ্য 
একদিক দিয়ে পার্থক। কব যেতে পার । শাবীবিক কাজে বাবহৃত 'প্রতিপ্রিখক 
স্ত্রও পেণীগুলি মানসিক কাজে বাবহৃত প্রতিক্্যিক বন্ধ ও পেশগু'লর তুলনায় 
শাকতিব দিক দিয়ে যেমন বডঃ সংখাতেও তেমনই বেশী । মতএব দখা 
বাচ্ছে যে কাজ ধলতে বোঝাঁষ বিশেষ কোন দক্ষতামূলক আচনণ এব* সেই 
পক্ষত| আমরা লাভ করে থাকি শিখনেব মাধামে । কিন্তু প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে দক্ষত। আহরণ কণলেই সেই দক্ষতার মাঁশ সব সময বজায় 
রাখ যায় না। পানা কারণে কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সনয়ে কমতে বাডতে 
থাকে । তাছাড| কেবলমাত্র শিখনের মাত্রার ঘারাই কাজের দক্ষত| নির্ধারিত 
হয় না, অনেক বিভিন্ন শক্তি প্রভাবের দ্বারাই কাজের দক্ষতা নিরূপিত হয়ে 
খাকে। 


& 


৩১৬ শক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কাজের রেখাচিত্র ( 01] 000৮৪ ) 

কাজের দক্ষতার এই পবিবর্তনের একটি চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। 
এটিকে সাধারণত কাজের রেখাচিত্র (ফা ০:]. 0০:5০ ) বল! হয় । এই রেখা" 
চিত্রটিকে পধবেক্ষণ কবলে দেখ! যাবে যে এর সুনিদিষ্ট তিনটি পধায় আছে। 
প্রথম, প্রাথামক উদ্ধরগতি (1[01612] 30৭৮৮), দ্বিতীয়, অধিতাকা কাল 
(21558079719) এবং তৃতীয, অধোগতি (81 )। 

প্রথমেই যখন কাজ সুক হয় তখন বাক্তির দক্ষত| ও উৎকর্ষে? একটা 
প্রাথমিক উন্ব্ণগতি (70188] 209০) দেখা যায় । এই সময় কমী কাজ সুরু 





আনত / ্ 


জেরি রি 
1 হে 2, 4. 5. €) টা ৫. 


১ 


ক।জার রেখচিএ 


কৰবাব ম্বংশন্দ ও উংসাহে তাব দবশক্িব প্রয়োগ কর্ধে এবং তার কাজের 
দক্ষতা তখন লবাঙ্চি বিন্দুতে গিয়ে ওঠে । তাবপব তার ৮ক্ষতা ভ্রমশ কমতে 
ধকে এব* শীগ্রই সে এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যখন তাঁর দক্ষতার এই 
নিম্নগতি প্ন্ধ হয়ে যায় এবং ভার দন্মত একটা সাম্যানস্থা ধারণ কবে । বেশ 
কিছু কাল ধরে এই অপরিবন্তিত অবস্থা বজায় থাকে । এই লময়টিকে অধিত্যকা 
কাল (চ18/9৪০ 7১০7100 ) বলা হয়ে থাকে | এই সময়ে কাজের দক্ষতার 
মান কমেও 7" বাড়েও শ। 


ক্লাস্তি ও প্রেষণা ৩১৭ 


শ্রণিত্যক1 কালের শেষে দেখা দেয় অধোগতি (811) | এবার ধীরে ধীরে 
কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে । অনেক ন্ষেত্রে কাজটি শেষ হবার সময় 
মাবাৰ একটা আকস্মিক ডর্বগতি দেখা দেয়। এটি ঘটে তখনই যখনই কর্মীর! 
.বাঝে থে কাজের সমাপ্তি নিকটবতখ এবং তাদের আব কাজ করতে হবে না। 
4? ঘটনাটিকে আমরা প্রান্তীয় উৎধ্বগতি (0700 9১03৫) বলতে পাবি। এই 
ন€শাটি অবশ্য সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং যেখানে কমীরা কাজের সমাপ্তি সম্পর্কে 
সচেতন নষ সেখানে এই প্রান্তীয় উত্বঃগতি দেখ! যায় না। প্রেষণাঁণ পরিবর্তনই 
গল কাজের শেষের দিকে এই দক্ষতার উন্নতিব কারণ । 

কাজেব েখাচিব্রের এই বৈশিষ্টাুলি প্রথম আবিক্কার করেন ক্েপেলিনেৰ 
পাত্র পাক্সপেল 'ওহর্ন 4৯9] 091006) ১৮৮৯ সালে । তিনি দশজন অধ্যাপক 
9 ছাত্রদের নানা ব্কম বিষষবস্ত শেখাব কাজ দেন এবং তাদের দক্ষতার 
পর্িবতণ পর্যবেক্ষণ করেন । তাৰ পরীক্ষণেব ফলাফল থেকেই তিনি উপবেন 
(সদান্তগুলি গঠন করেন । 

প্রাথমিক উধ্বগতির পন ফে বিন্দুতে ক্লান্তির সুক ভয় সে বিন্দুকে চবম 
দক্ষতার বিন্দু বলা ভব। হর্ন দেখেন যে বিভিন্ন কাছে চরম দশদ্তাব বিন্দু 
ভিন্ন, যেমন, এই চরম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেয় অর্থভীন শকশিক্ষাব ক্ষেত্রে 
»৪ মিনিট পৰে» শ্রুততিলিখনের ক্ষেত্রে ২৬ মিপ্টি পে, যোগ অক্কেব ক্ষেত্রে ২৮ 
িনিট পরে' পড়ার ক্ষেত্রে ৩৮ মিনিট পথে, একটি একটি করে মক্ষর গোনার 
ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে" ছিনটি তিনটি কৰে অক্ষব গোনার শেদতে ৫৯ মিনি 
পরবে এব সংখা! শেখাব ক্ষেত্রে ৬০ মিনিট পবে। 
ক্লান্তি ও প্রেষণা 

একবার কাজটি সুর হলে কাজের দক্ষতার মান এবং কাজেশ রেখাচিত্রের 
প্রকৃতি ছটি বস্ত্র ধারা নির্ধারিত হয়ে থাকে । দে ঢ্টি হল ক্লাপ্তি এবং 
প্রেষণা। এছাড1 কাজের পবিবেশঃ কর্মীদেব মানসিক দৃঢতা প্রভৃতি বিষয়- 
গুলিও কাজের দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে। আগেব পাতায় 
কাজের যে বেখাচিন্রটি দেওয়া] 5য়েছে সেটির সৃষ্টিব পেছনে নানা মাত্রা এবং 
প্রকৃতিব প্রেষণাব প্রভাব কাজ করতে পারে । 
ভ্রিবিধ ক্লান্তি 

ব্যক্তির উপর ক্লান্তির প্রভাব সর্বজ্বনীন প্রকৃতির এবং সেজন্য এর প্রভাবের 
কাল, প্রকৃতি এবং পরিষা্ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। কাজ করার 


৩১৮ ্‌ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সময় সমগ্র ব্যক্তিটির মধ্যে মনোবিক্ঞানমুলক এবং শরীরতত্বমূলক শরস্থায় যে 
পরিবর্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাকেই ক্লান্তি বল। হয়। €কাশ 
কাজ করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে নানারকম মানসিক এবং টহিক পরিবর্তন 
দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে তার দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে । 
একেই আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বাতির 
মধ্যে তিন শ্রেণীর ক্লান্তির সূ্টি হতে পাবে। 

(১) কাজের অনুভূতি ব৷ ব্যক্তিগত ব! মানসিক ক্লান্ছি | 

(২) দেহগত পরিবর্তন বা শারীরিক প্লান্তি। 

(৩) কাজের মানেব অবনতি বা! বস্ত্রমূলক ক্লান্তি 


১। কাজের অনুভূতি ব! ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি 


কিছুক্ষণ একটি কাক্ত করার পর কর্মীব মনে কাজ সম্পর্কে অনুভুত্িটি দীবে 
ধারে ৰদলাতে থাকে । কাজের প্রথম দিকে তাঁর মধ্যে যে মানন; বা উৎসাভের 
ভাবটি থাকে, সেটি যত সময় যায় তত কমে মাসে । একেই মান? ব্যক্তিগত 
ব! ষানসিক ক্লান্টি বা একঘেয়েমী বলে থাকি | পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে থে 
কাচ্ছের পুরু থেকেই ব্যক্তিগত ক্লাস্তিবোধ সুক হয়। তবে বাক্ষিগত পছন্দ- 
অপছন্দ এবং মানসিক সংগঠনের উপর এই কাজেব অনুভুতি খা খাক্তিণত 
ক্লাপ্তিব মাত্রা্ুনির্ভর কবে । ব্যক্তিগত ক্লান্তিব উপর নীচেব পরীক্ষণ কষেকটি 
উল্লেখযোগ্য | 

একটি পরীক্ষণে একশ জন লরীচালকেব লবী চালানে।র বিভিন্ন সময়ে 
এ কাজটি সম্পর্কে তাদের বাক্তিগত ক্লান্তি পবিমাঁপ কবা ১য় । দেখা যায় থে 
কাজেব সুকতে কতকবা৷। ৬৬ জনের এ&ঁ কাজটি সম্পকে সন্মেষিজনক মনোভাব 
ছিল । ১ ঘণ্ট| থেকে ৯ ঘন্টার মধো ৪৮ জন কাভটিকে কাস্তিকর মনে করে 
এবং ১০ ঘন্ট| পরে মাত্র শতকবা ১৫ জন কোন ক্লক অন্রভব কবে ন!। “কন্ত 
ৰাকী শতকর| ৮« জনের কাছেই কাজটি অল্পবিস্তর ক্লান্তিকর বলে মনে ভর । 
থনডাইকের আর একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে দৃষ্বন্টাব জন্য ছাপান লেখ! 
সাজানোর ভাব দেওয়া হল। প্রতি ২ মিনিট অন্তর কাজটি কবান সময 
কঙ্ধাদের তীপ্তর গডপডত! স্কোর পাওয়। গেল এইবপ--৪"২- ৪*০, ৩৬) ৩৪, 
২৮১ ৩"৬ | এখানে দেখা যাচ্ছে যে যত সময় যাচ্ছে ততই কমীদের বাক্তিগত 
বা মানসিক ক্লান্তি বেডে চলেছে। 


কাজের তৃপ্তির এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর 
করে। একে আমরা প্রেষণার প্রভাব বলে বর্ণনা কবতে পারি। পফফেনবাজার 


দেহগত পরিবর্তন ৩৬৯ 


(2০909:£9:) তার একটি পরীক্ষণে চারটি বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের সময় 
কমণদের কাজের অনুভূতির পরিবর্তন পরিমাপ কবেন ! এই কাজু চারটি হল 
বুদ্ধির 'অভীক্ষাঃ বাক্যসম্পূর্ণকরণ+ রচনাবিচার এবং যোগকরণ। দেখা! গেছে যে 
এই চাব প্রকারের কাজে অনুভূতিব ছবনতি বৃদ্ধির অভীক্ষার ক্ষেত্রে হয় মাত্র 
১'৩, বাক্য-সম্পূর্ণকরণে, হয় ২'৭, রচনাবিচারে হয় ২৩ এবং যোগকরণে হয় 
১*২ | অর্থাৎ বাক্তিগত ক্লান্তি কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভবশীল 
২। দেহগত পরিবতন ও শারীরিক ক্লান্তি 

প্রাচীন শবীরতত্ববিদেরা ক্লান্তিকে শরীবেব মধ্যে দূষিত পদার্থের অঞ্চয় থেকে 
জাত এক ধবনেব বাঁপাষনিক অবস্থা বর্লে বর্ণনা করেছেন । তার কারণ ভল 
যে তাবা দেখেছিলেন যে কাজের সময় সনাযুতন্ত থেকে কার্বনগাইয়্ত্রাইড এৰং 
উত্তাপ নির্গত হয় এবং পেশীগুলিব ম্রো কার্বনডাইয়ক্মাইাছ এব* লাকটিক 
এসিডে পরিমাণ বেডে যায়। কিন্তু আধুনিক পবীক্ষণ থেকে প্রমাণিত 
হয়েছে যে এই কারণে শবীবেব মধ্যে এমন কোন বাসায়শিক পবিধর্তন ঘটে ন। 
গার দ্রাবা কাজের দক্ষতা কমে যেতে পাবে । বস্তুত আধুনিক শলীবন্তদ্বমূলক্ 
পবীক্ষণগুলি থেকে ক্লান্সিব কোনরূপ মন্থোষজনক ব্যাখা পাওথা ঘাঁম ন|। 
মানসিক কাজ এবং বিশ্রামের সময় শবীরে যে পবিবঠন ঘটে তাব সঙ্গে তুলন। 
কবলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগা পবিবর্তন হল হৃদস্পন্দ,শ্ব এতি- 
বেগের বৃদ্ধি। হৃদৃস্পন্মনের এই দ্রুতগতির জন্য প্রয়োজশ অতিবিক্ত কাণলাবি। 
এই জন্য যার বেশা কাজ করে তাদের ক্যালোরিব অভাব পরিপরণেব জন 
সতপিক্ঞ খাদক গ্রহণ করতে ভষ। 

সাপারণ অবস্থায় কাজ করাঁব সময় যে সব শারীবিক চাহিদা "দা দেয় 

গুলি পৃবণ কবাব বাবস্থ। শরীরেব যধোই থাকে | যেমন, অর্তিরিত্ত এক্ষি- 
জেনের চাহিদ| মেটাবার জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের হাঁবঃ রত্তেগ চাপ ও হ্াস্পন্দনেপ 
গতি প্রভৃতি রদ্ধি পায়। হৃদস্পন্দনেব হাব রদ্ধি পাঁওয়াৰ জন্য শরীরের মধো 
মতিবিক্ত শর্কবার নিঃসরণ এশজে নিজেই হয। শরীরেন উত্তাপেব নিয়ন্ণও 
শিজে নিজেই শবীরের যন্ত্রপাতিব দ্বাবা সম্পন্ন হয়ে থাকে । অর্থা” এক কগায় 
কাজেব সময় শারীরিক সাম্যাবস্থ। (10089086813 ) অক্ষুপ্ন রাখা ব্যবস্থ। 
শবীরের মধ্যে থাকে | তবে কাজটি যদি অতিরিক্ত শ্রমপাপ্য হয় খা ব্যক্কিৰ 
সংশশীলতা যদি কম হয় বা বাইরের উত্তাপ বা শৈত্য খুব বেশী ব] খুব কম হয় 
তবে ব্যক্তির এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে ধায় এবং তার মধ্যে্কান্তি দেখা দেয়। 


৩২৭ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় কাজের মানের অবনতি এবং শেষ পরাস্ত কাজটি 
বন্ধ হয়েই যায় । 
৩। কাজের মানের অবনতি বা বস্তমূলক ক্লান্তি 

কোন কাক্ত বেশ কিছুক্ষণ ধরে করলে ধীরে ধীরে কাজের মানের অবনতি 
ঘটতে থাকে , একেই বন্তমূলক ক্লান্তি বলা হয়। কাজের রেখাচিত্রটি পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখা ষাবে যে কাজ দু হওয়ার পরেই কাজের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে 
ওঠে । এটিকে ছামব। প্রাথমিক উধ্ব“গতি বলে বর্ণন৷ করেছি । এ সময় কর্মীর 
মধ্যে উদ্যম ও উদ্টীপন| অক্ষুঞ্ণ অবস্থায় থাকে এবং কাজে হাত দেবার কিছু 
পরেই সে উংসাতিত ( ভ৪0016 ছা) ) হয়ে ওঠে । এই উৎসাহের স্তারেই 
কর্মী কাজের সব মানের বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয় | কিন্তু তার পন্ন থেকেই 
কাজের মানেএ পতন ঘটে এবং কিছুট। পতনের পর কাজের মান বেশ কিছুক্ষণ 
অপরিবর্তিত অবস্থা থাকে অর্থাৎ আব পতন হয় না। একেই অধিতাকা কাল 
(15690 7১71100) বল! হয় । এই অধিত্যকা কালের শেষে আবার ক।জের 
মানের পন্ছন সু ভফ়। ক্লান্তির পবিমাণ যদি খুব বেশী হয় তাহলে কাজ 
একেবারে বন্ধ .য় যায়; 

কাজের অবণন্তির হাব ও পরিমাণ সম্পর্কে বনু পরীক্ষণ কব। ভয়েছে । 
এ"বগোষ্ীফ 110598151)) ন[মক ঘপ্রটির সাঠ।যো এই প্শন্তির পবিষ|প কব 


৩৫০ এনন- 
নু এ: রা 
মা কটি ভিত কি - ১২০৮ বি 
ূ টি চি 
নাগা না ধাানাাযগাঘাতানাটাতাযা 17001100171111111]াাটো। 
4 & 
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| | 
এ অ.বাগোগ্রঞ ৰ। ক্ান্তি-পবিমাপক যন্ত্র! 


বায়। আবদাগ্রাফ বন্থটি মসে। (8০৪০) ১৮৯০ সালে আবিষ্ক।র করেন। 
একটি টেবিলের উপ্ব পরীক্ষার্থীকে তার হাতটি আলগ। করে রাখতে বলা হয় 
এবং মাঝের আগুলটি ছাডা অন্য আস্ুলগুলি এমনভাবে বেঁধে রাখা হর যাতে 
&ঁ একটি আগ্ুল ছাড়। অন্য কোন আগ্ুল সে নাড়তে না পারে । এইবার 


ক্লাস্তির কারণ ৩২১ 


সাঝেব আঙ্গুলের সঙ্গে দি দিয়ে একটি ভারি বন্ত বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় 
এবং ব্যক্তিকে এ আঙ্কুলটি দিয়ে এ বস্তুটি সামনের দিকে টানতে বল হয়। 
একটি কিমোগ্রাফের সঙ্গে একটি ষ্টাইল সংযুক্ত থাকে এবং এ ফ্টাইলাপচিব 
দ্বানা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টাঁণেব একটি চিত্রৰপ এ কিছোগ্রঠকফের উপর ছাাক। 
হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে আবগোগ্রাম (072927%]0) বা হয়, নীচে একটি 
আারগোগ্রামের ছবি দেওয়া হল। 

শীচের আরগোগ্রাম থেকে দেখ। যাবে যে পবীক্ষাথাব প্রথম দিকে চানগুলি 
বেশ লম্ব! লম্ব। ছিল কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত টানের টের্ঘট কমে আসছে এবং 
অবশেষে টান একেবারে বন্ধ হযে গেছেএ মাঝামাঝি ভবস্থ বৰ বেশ কিছুক্ষণ 
টানের ধৈর্খাটি প্রায় একই বয়েছে ! এটি হল অধিতাক: কাল। আাবগোগ্রাযও 
এক ধরনেব কাজের 
রেখাচিত্র । সেই জন্য 
দেখা যাবে এতেও 
প্রাথমিক উধ্বগতি, 
অধিত/কার স্তণ এবং 
ক্রমপতম--এই তিনটি 
পায় পৰ পর বয়েছে। 
কাজের অবনতির হাব ও 
পরিমাণ নাশ! কারণের, 
উপব নির্ভর কবে। ব্যঞ্জ্ব 
নিজ কর্মক্ষম তা, প্রেষণ।? | 
মানসিক দৃঢ়ত।1, কাজের, 
প্রকৃতি, কাজের সময় ও 
পরিবেশ প্রভৃতির দ্বার। 
বস্তমূলক ক্লান্তি বা কাজের অবশতি শিয়প্রিত হয়। 55 বগুগুণি বিহিন 
হওয়াব জন্য বস্তমূলক ক্লান্তি বা কাজেব অবনতি বিভিন্ন কাজের বেলায় 
বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে । 


ক্লান্তির কারণ 

ক্লান্তির কারণ বহুবিধ হতে পাবে । সাধারণভাবে ভ্রামব: সেগুলিকে তিন 
ভাগে ভাগ করিতে পারি । যথা ৮.4 

(১) পারিবেশিক কারণ, [২) শারীরিক কারণ ও ৩? মানসিক কারণ । 





এ আরা গর (যারা জঞঞডজরএপিছ 


[ আরগোগ্রাম বাঁ ক্রান্বিব 'বখাচত্র ] 
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১। পারিবেশিক কারণ 

ঘে পরিবেশে কাজটি কর! হয় কাজটির সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির উপর 
সেই পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে! বিভিন্ন পরিবেশে একই কাজের 
সম্পাদনের মান বিভিন্ন হায়ে থাকে । প্রাকৃতিক কাজের উপব পরিবেশের প্রভাঁব 
বথেষ্ট উল্লেখাযোগা । শ্রত্যন্ত গরম, অত্যন্থ শীত ব। গুমোট আবহাওয়ায় 
কোন কাজ 'গালভাবে কবা যায ন| এবং ক্লান্তি সহজে আসে । কিস্তু মানুষের 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাবভাওয়ায় ক্লান্তি সহজে আসে না। তাছাডা কাজের 
সম্পাদনের উপব আলো, হাওয়।, শব্দ ইতাপিবও যথেষ্ট প্রভাব আছে । 
২। শারীরিক কারণ 

খ্বন্তাবিক ম্ববস্থাঁয় অতিরিক্ত পাবশ্রম হলে শাবাধিক ক্লান্তি দেখা যায়। 
আমাদেৰ দেহের পরিশ্রম কবাব ক্ষমতার একটা সীম| আছে । কাজ কবতে 
কবতে যখন এই সীমায় পৌছ।ন যায় তখন দেভ্বে কর্মক্ষমতা কমে আসে এবং 
ক্লান্তি দেখা দেয় । বিআামের পর আবার এই কর্মক্ষমতা ফিবে আসে | 

তবে শরীরের অবস্থার উপরও শারীরিক ক্লান্তি অনেকখানি নির্ভর করে । 
যে ৰাক্কির প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী তাব ক্লান্তি দেবীতে দেখা দেয়। কিন্ত 
ছুবল? অসুস্থ বা পুষ্টিহীন শবীর অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। 
৩। মানিক কারণ 

দেখা গেছে যে কোন কাজ কবতে কধতে এমন সময় আসে যখন কাজটি 
সম্পর্কে কর্মীর মধ্যে একঘেয়েমী ব1 বিরক্তিকর মনোভাব দেখা দেয়। প্রথষ 
প্রথম কাঁজটি সম্পর্কে ব্যক্তির মনে তৃপ্তির মনোভাব থাকে কিন্তু পরে যত কাজটি 
এগোয় তত এই মনোভাব পরিিবতিত হয়ে বি্ষাপ এবং বিরক্তিকর মনোভাবের 
রূপ নেয় । একেই ব্যক্কিগত ক্লান্তি বলা হয়েছে । এই ক্লান্তি নানা কাবণে 
দেখ! দের । 

প্রথমভ, কাজটি কবার পেছনে যে প্রেষণ! থাকে তার উপরেই এই 
মনোনভাবটি নির্ভর কবে । যদি কাজের প্রেষণাটি অতাস্ত তীব্র হয় তাহলে এই 
একঘেছেমী ভাব সতজে দেখা দেয় না । কিন্তু প্রেষণ! যদি দুর্বল বাঁ কত্রিম হয় 
তাহলে কর্খার কাছে দেই প্রেষণার আবেদন স্থাযী হয় না এবং কিছুক্ষণ পরেই 
কান্তি দেখা দেয়। আবাব কাজটি যদি বন্তক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যাষ তাহলে 
যথেষ্ট প্রেষণ! থ।কা সত্তেও এমন একটা সময় আসে যখন ক্লান্তি দেখা দেবেই। 

দ্বিতীয়ত, প্রতোক কাজের জন্যই প্রয়োজন প্রচেষ্টা । এই প্রচেষ্ট! প্রকৃতিতে 

যেমন দিক ' তেমনই মানসিকও। দৈহিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন হল দৈহিক 
প্রতিক্রিয়ক খন্্রশুলির যথাযথ প্রয়োগ | কিন্তু মানসিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন 
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মানসিক প্রস্ততি । এই মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ ও স্থায়িত্বের উপর ক্ান্তি 
নিব করে । যদি মানসিক প্রস্ততি ছুবল হয় তবে কাজের মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি 
দেখা দেয় আর যদি মানসিক প্রস্ততি দৃঢ় হয় তাহলে ক্দান্তিও বিলম্বিত'হয় | 
ম.নপিক প্রস্ততি নির্ভর করে নানা বিষষের উপর | প্রথমত. কাজটিন দ্বারা 
কর্মীর বাক্তিগত চাহিদা কতটুকু তপ্ত হচ্ছে তার উপর | যদ্দি' কাজটি ব্যক্তির 
শিজষ চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে তাহলে কাজটিব জন্য তাব মানসিক প্রস্ততি 
স্বাভাবিক ও সবল হয়ে থাকে, আব যদি কাজটি বাক্তিব চাতিদাৰ বহিভুভ হয় 
অর্থাৎ অপরেব দ্বারা তাঁর উপর আবোঁপিত হয তাঁহলে বযক্তিখ মানসিক 
প্রস্ততি কৃত্রিম ও দবল হয়ে থাকে । 

দ্বিতীয়, বাক্তিব চাহিদা ছাডাও আবও কতকগুলি গুকত্বপূর্ণ বিষষ মানসিক 
প্রস্থতিকে প্রভাবিত রে । সেগুলি হল কাজটি সম্পর্কে কমার পছন্দ 
অপছন্দ, কাজের পফিবেশ সম্পর্কে কমীব মনোভাব ইত্যাদি | 

ক্লাপ্তির মানসিক কারণের মধো আর একটি বিশ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখষোগা। 
.সদিকে কাজেক যোরেল (1০৪1০) বা! মানসিক দৃঢ়ত| বল] হয়ে থাকে। প্রতি 
কাজেতেই ব্ক্তিকে তার ইচ্ছাঁশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই 
হাব মনেশষোগকে অটুট রাখে এবং তাৰ উদ্ভামকে ক্ষুপ্র হতে দেয় ন!। কাজের 
দুষ্ট সম্পাদনের জন্য এই ইচ্ছাশক্তি বা! মানসিক দৃঢ়তা অপরিহার্য | যতক্ষণ এট 
মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ন থাকবে ততক্ষণ ক্লান্তি সহজে দেখা দেবে না । আর যদি 
কোন কারণে এই মানসিক দৃঢ়তার অভাব হয় তাহলে ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে 
কজের অগ্রতি বন্ধ হয়ে যাবে । বড বড কারখানাব কমাঁদেব মধো এই 
মানপিক দত! অক্ষুণ্ন রাখার একট! প্রধান উপায় হল কমীদের মধ্যে ষথেষ্ট 
শির।পত্তার বোধ সৃষ্টি করা । নিজের কাজ, নিজের বা আপন জনের ভবিস্তৎ 
নিজেব স্বাস্থাবা শাবীবিক মঙ্গল প্রভৃতি সম্পর্কে যদি কাদের মধো নিরাপত্তা 
বোধের অভাব দেখা দেয় তাহলে এই মানসিক দঁঢ়ত! স্বভাবতই কমে যায । 
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শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রান্তিব সৃত্রগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক 
"্রনের কজ এবং এতত ষথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক 'ও মানসিক পবিশ্রষ্ষের 
প্রয়োজন হয়! ফলে স্বাভাবিকভাবেই কান্তি দেখ দেয়। 

শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে ছুটি বিষয়ে মনোখোগ দিতে হবে 
প্রথম. শিখন প্রক্রিয়ায় ক্লাস্মিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত কবা ফর তার চেক্ট। করতে 
হবে। দ্বিতীস্ত, ক্লান্তি দেখ! দিলে অবিলম্বে তাব অপনোদনের বাবস্থা করতে হবে। 
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ক)স্রান্তিকে বিলম্বিত কবতে হলে নীচেব পন্থাগুলি অনুসরণ করছে হবে । 
প্রথমত, ক্ণান্তির আবির্ভাব ও মাত্রা দ্ুইই নির্ভর কবে প্রেষণারু উপর | 
শিখনেব ক্ষেত্রে যদি প্রেষণ!| দুর্বল হয় তাহলে সহজেই এবং খুব ভাঁডাতাডি 
ক্যান্ডি দেখা দেয় । আব যদি প্রেষণা সবল ও স্থায়ী হয তাহলে কণাস্তি সহজে 
দেখা দেয়না! অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্ণান্তিকে বিলম্বিত করতে ভয় 
তাহলে যাতে সুদ ও স্থায়ী প্রেষণা শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্ট হয় তাব ব্যবস্থা করা 
দরকাব। শিক্ষণীয় ঠ্ষিম সম্পর্কে শিক্ষার্থীব প্রেষণ| যত গভীর হবে কান্তি 
ততই বিলম্বিত হবে | 
দ্বিতীয়ত, শিখনেব পবিবেশ শিক্ষার্থী ক্ষেত্রে যাতে অশ্রুকুল হয় তার জন্য 
চেষ্টা কবা উচিত । শন্বস্তিকব বা! অসুবিধাজনকপবিবেশে কান্তি জ্রুত দেখাদেয়! 
তিতীষত, শিক্ষার্থীর শাবীরিক অবস্থা শিখনেব উপযোগী হওমা উচিত। 
দেখতে হবে যে শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শাবীবিক ও যানসিক পরিশ্রীম 
করা প্রয়োজন শিক্গার্গীব স্বাস্া ততটা পরিশ্রম করার উপযোগী কিন | যদি 
শিখন কাজটি শিক্ষার্থী দৈহিক সামর্থোর বাইবে হয় তাহলে অতি শীঘ্রই 
কান্তি দেখ। দেবে | শ্লারীবিক ক্দান্তি দেখা দিলেই মানসিক দক্ষতার মানও 
নেমে সবে । 
মতুর্থত» শিখতে বিষয়বপ্তটিকে শিক্ষার্থীৰ কাছে আকযণীয় কবে ছুলতে 
হবে । শিশুত্ণীয় বস্করি যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রভ সূষ্টি না করতে পরে ভাঁহতল 
কিছুন্ুণ পবেই খিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষাকীর কাছে একনেয়ে ও বিজি ভয়ে 
ওঠে । একেই বাটিণত ক্ণীক্ি নাম দেওয়া হযেছে ! বাক্িণত নানি দখ। 
দিলে মানসিক ক।াহিও বিলম্বে দেখ। দেয়। 
পঞ্চমত, শিখন পদ্ধতিটি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না তয় তাহলেও ক.স্তি দ্রুত 
দেখা দেয় | বিভিন্ন শিক্ষণীয বিষয় শেখার পদ্ধতিও বিভিন্ন । যদি অ্পযোগী 
শিখন পদ্ধতি অবলম্বন কবা হয় তাহলে শিখণ কষ্টকর ও 'আয়াসবহুল হয়ে 
ওঠে। তাবু ফলে ক্গান্িও তাডাতাি “দখ| দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ষে বিষয়- 
বস্তটি অন্্ঘফিমূলক পন্থায় শেখ! দবকাব সেটি শেখাব জন্য যদ্দি প্র:টষ্টা-৩- 
ভুলের পদ্ধতি অবলম্বন কণা হয ঘাতলে শিক্ষাথাঁ সহজেই কাস্থ হবে ওঠে ! 
তএব উপযুক্ত শিখপ পদ্ধতিব শির্ধাচন ক্ণাস্কিকে বিলম্ষিত কবাব একটি 
প্রধান উপাগ। 
। যষ্ঠত' মানসিক তৃপ্তির অনুভূতি ক্যান্তিকে বিলম্বিত করার আর একটি 
॥ উপকরণ। শিক্ষার্থী যদি শিখন কাজের মধ্যে মানসিক তৃপ্তি না পায় তাহলে তার 
ক্দান্ধি সজেই দেখা দেয়। কিন্তু শিখনেব মধ্যে সে যদি তৃপ্তি পায় তবে কাজটি 


প্রশ্নাবলী ৩২৫ 


কঠিন হলেও ক্লান্তি স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। এই জন্য শিখন প্রক্রিয়াটিকে 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুবিভক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী যেন শিখন কাজটি 
সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ কবে। যদ্দি শিখন কাজটি 
এমনই সুদীর্ঘ ও প্রলম্থিত হয় যার ফলে সম্পূর্ণ শিখন কাজটি শেষ না 
হওয়] পর্যন্ত কোনরূপ সাফল্োর আম্বাদ পাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় 
না, তাহলে সে ক্ষেত্রে অতি সত্বর কাজটি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে ও ক্লান্তি সহজেই 
দেখা দেয়। অবশ্য দেখতে হবে যে শিখন প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে বিভক্ত করার 
সময় বিভাগগুলি যেন স্বাভাবিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হযয়। শিখনের বিভাগগুলি 
কৃত্রিম বা কষ্টকল্পলিত হলে শিখন আয়াসরহুল হয়ে ওঠে । ক্লান্তিকে বিলপ্ষিত 
করার পক্ষে সাফল্যব আনন্দ একটি শক্তিশালী উপকরণ । 

সপ্তমত; কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় শ্রমের মাত্রান্বযায়ী সমগ্র শিখন 
প্রক্রিয়াটি সুপবিকল্পিত হওয়া চাই অর্থাৎ ক্লান্তির সুত্র, অনুযায়ী লঘু ও গুরু 
কাজগুলিকে যথাযথ বণ্টন করতে হবে । উদ্দাহবণস্বরূপ কাজ আরস্ত হবার 
প্রথম দিকে শ্রমবহুল কাজগুলি দেওয়া উচিত। তারপর ক্রমশ ক্লান্তি সুরু 
হতে থাকলে লঘু কাজগুলি শিক্ষার্থীকে করতে ধিতে হবে । এবপর কিছুক্ষণ 
কাজ চললে ক্লান্তি অপনোদনেব জন্য একটি সাময়িক বিরতি দেওয়া দবকার । 
বিরতির শেষে আবার গুরু কাজ দেওয়। যেতে পাবে কিন্তু আবার ক্লান্তি দেখা 
দিলে লঘু কাঁজগুলি আবার বন্টন করতে হবে । দীর্ঘ সময় ধবে যেখানে শিখন 
চালানের হয় সেখানেই কারধবন্টনেব এই নীতিটি অন্ুসবণ করা উচিত । সাধা- 
রণত স্কুল-কলেজে পাঠদানের সময়-তালিকা রচন] করাব সময় উপবের কাধ- 
বণ্টন নীতিব অন্ুসবণ করা হয়। 


বাইশ 
শিক্ষামূলক অনঠমরত (05081107591 73901৬/91015555 ) 


শিক্ষার বহু সমস্বার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুতপূর্ণ। প্রায়ই 
দেখা যায় যে স্কুলে নিয়মিত যোগদান করা সত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় 
ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না । এইসব ছেলেমেয়েদের পধবেক্ষণ করলে দেখা 
যাবে যে তার! তাদের সহপাঠীদেব চেয়ে লেখাপডায় বেশ পশ্চাৎপদ হয়ে আছে 
এবং যখন ক্লাশের অন্যান্য ছেলেমেয়েব! পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, 
তখন তার অকৃতকার্ধ হয়ে একই ক্লাশে পরে থাকছে । কেউ কেউ ছ-এক 
বছর চেষ্টা করাব পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেডে দ্বিতে বাধ্য হচ্ছে। 

এই সব ছেলেমেয়ের শিক্ষায় এই ধরনের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর 
কারণ থাকতে পাবে। তাদের সমস্যা বিদ্যালয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের 
সমস্যাব সঙ্গে এক কবে ফেলা উচিত নয। আর তাদ্দের সমস্যাগুলির হথোচিত 
ব্যবস্থা না করতে পাব্লে এইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন ত বটেই সমস্ত 
জীবনটাই ব্র্থ হয়ে যাঁবাব সম্ভাবনা থাকে । 
শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা। ও ক্ষীণবুদ্ধিতা 

যে সব ছেলেমেষে ক্ষীণবুদ্ধি অর্থাৎ সাঁপারপণ ছেলেমেয়েদেব চেয়ে কম বুদ্ধি 
শিয়ে জন্মায় তারা লেখাপভায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 
ক্ষীণবুদ্ধি ছেলে তার বৃদ্ধির স্বল্পতার জন্য লেখাপডায় প্রত্যাশিত ফল দেখাতে 
পারে না। তাদেব অনগ্রসরতা কোন সামগ্সিক ব| অস্বাভাবিক কারণ থেকে 
জন্মায় না| বিশেষ পন্থার সাহায্যে ক্ষীণবৃদ্ধিদের লেখাপডা শেখাবার চেষ্টা 
কবা হলেও তাদেব অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর কবা যায় না। ক্ষীণ- 
বুদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণজনিত অনএসরতার 
সমস্যা ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক । অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি তাদের অন- 
গ্রসরতার সমস্যা এই আলোচনার বিষয়বন্ত নক । 
অনগ্রসরতার প্রকৃতি | 

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ছুশ্রেণীর হতে পারে। প্রথম সর্বান্ক, দ্বিতীয় বিষয় 

মূলক। যখন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় সব কটি বিষয়েতেই ক্লাশের অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় 
পশ্চাৎপদ থাকে তখন তার ক্ষেত্রটিকে সবাত্মক অনগ্রসরত। বল। যায় । আর যখন 


অনগ্রসরতার কারণ ৩২৭ 


একটি বা! একাধিক পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয় তখন তার ক্ষেত্রটিকে 
বিষয়মূলক অনগ্রসরত1 বল! যায়| সর্বাত্বক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সব কটি 
বিষয়েতেই শিক্ষার্থী পশ্চাদূপদ থাকে । কিন্তু বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে 
বিশেষ একটি বা! ছুটি বিষস্ষে শিক্ষার্থা পশ্চ্দিপদ হয়। যেমন, ইংরাঁজীতে কিংবা 
অঙ্কে কিংবা অন্য কোন পাঠ্য বিষয়ে ক্লাশে অন্য সকলেব চেয়ে শিক্ষার্থী 
পেছিয়ে থাকতে পাবে । 

অনগ্রসরতার কারণ (0%05809 ০01? 73901521077659 ) 

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা নানা কারণে দেখা দিতে পাবে | আমরা দেখেছি 
যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রস্থবত1 ঘটে থাকে । সেজন্য যখনই কোন 
অনগ্রসরতার ক্ষেত্র পাওয়৷ যাবে তখন প্রথমেই দেখতে হবে যে তার মুলে 
ক্ষীণবৃদ্ধিতা ঘ্রাছে কি না। ক্ষীণবুদ্ধিতা থাকলে তাব শিক্ষার জন্য ্বতন্ 
বিশেষধমী পদ্ধতি অনুসরণ কবতে হবে| ক্ষীণবৃদ্ধিত! ছাড। যদি অন্য কোন 
কারণে অনগ্রসরত দেখা দেয় তবে তা দূর কবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন কব! যেতে পারে । সবান্২্রক অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধানণ ঘটন' 
বা কারণ থেকে জন্মায় । নীচে সর্বাত্রক অনগ্রসরতার কয়েকটি কারণের 
উল্লেখ কব হল । 
সর্বাত্মক অনগ্রসরতার কারণ (0%5593 01? 99779] 13৮0] ত21070688 ) 

(ক) ছূর্বল স্বাস্থ্যের জন্য শিশু অনেক সময় লেখাপডাঁয় অনগ্রসর হতে 
পাবে। স্বাস্থা হুবল হলে শিশু প্রয়োইজিন মত পধাপ্ত পিশ্রম করতে পারে ন| 
এবং এজন্য সে নিজের অনিচ্ছা সত্বেও পন্ডাশোনায় পেছিয়ে পড়তে পাবে । 

(খ) অনেক সময় চোখ বা কানের অপুখের জন্য শিশু ক্লাশে অনগ্রসর হয়ে 
পড়ে । চোখে কম দেখলে শিশু ভাল কনে বোর্ড দেখতে পাষ না বা কানে কম 
শুনলে শিক্ষকের পড় ভাল করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাশের অগ্রগতির 
সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না এই দোষগুলি যথাসময়ে দূর না করলে 
শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 

(গ) প্রক্ষেভমুলক প্রতিরোধ অনগ্রসবতার একটি বড কারণ। কোন 
বিশেষ ঘটন1, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমুলক 
প্রতিরোধ দেখা দ্রিতে পারে । তাব ফলে তার পড়াশোন! স্বাভাবিক পথে 
এগোয় না! এবং সহজ ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না। 

(ঘ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্বিত রোগে জন্য শিশুর মধ্যে 


৩২৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অনগ্রসরতা দেখ! দ্রিতে পারে । বহুদিন কোন রোগে ভুগ্ধলে নানা 
কারণে লেখাপডা ঠিকমত হয়ে ওঠে না এবং শিশু আর সকলের চেয়ে 
পেছিয়ে পডে | 

($) কোন বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে শিশু 
ক্লাশের পড়ায় আর কলের চেয়ে পেছিয়ে পডে | একবার বেশ খানিকটা 
পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। 
তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসবতা। দেখ! দেয় । 

(চ) শিশুর পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ। 
পাঠক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সাষর্থযাতীত হয় বা তার বিশেষ চাহিদা মেটাতে 
সক্ষম না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে সেটি বিরক্তিকর ও আয়াসবল হযে 
ওঠে এবং তার ফলে অনগ্রসরত] দেখা দেয়। 

(ছ) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে অনেক সময় অনগ্রসরত। দেখা 
দেয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়। যদি শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল ন| হয় 
তাহলে সে শিক্ষ। শিশুব কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহূল হয়ে ওঠে । ফেসব 
বিগ্ভালয়ে শৃঙ্খল! অত্বান্ত নিপীডনমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানে 
শিক্ষার্াদের পক্ষে সাফল্যলাভ কর বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে । 

(জ) অনুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড কারণ। বনু 
ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মনো- 
বিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ক্রটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর 
সে শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষা গ্রহণ 
কাধকর হয় না এবং পরীক্ষাতেও তার! ভালো ফল দেখাতে পারে না। 

(ব) প্রতিকূল গৃহ পরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড কারণ বলে 
ধরতে হবে । শিশু যে গৃহে মানুষ হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড হয়, 
এবং যে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর 
ধরগুলির অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়| যা, বাবা, ভাই বোন, বাইরের সঙ্গী 
সঙ্গিনীরা, প্রতিবেশী এদের প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকূল না হয় তাহলে শিশু 
লেখাপভায় অনগ্রসর হয়ে দাড়ায় । 
বিষয়মুলক অনগ্রসরতার কারণ (0%5599 ০£ ১০1১০০৮ 78915 81017998) 

কোন বিশেষ একটি বিষয়ে যখন শিশু পশ্চাদ্পদ হয়ে পডে তখন তার 
ক্ষেত্রটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা৷ বলা হুয়। হয়ত দেখা গেল যে শিশু আর 


বিষরমূলক অনগ্রসরতার কারণ ৩২৯ 


সব বিষয়ে ভাল কিন্তু ইংরাজী বা অঙ্কে কাচা। সাধারণত বিষয়মূলক 


অনগ্রসরতা কতকগুলি বিশেষধমা কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে এই শ্রেণীর 
কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল। 
(ক) কোন বিশেষ কাধধণৰশত বিষয়টির উপর শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ 


থাকতে পারে বা বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে। সমস্ত শিক্ষার 
সাফল্য নির্ভর করে প্রক্ষোভমুলক সমতার উপর | যদি কোন কারণে বিষয়টির 
প্রতি শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিরূপতার সৃষ্টি হয় তাহলে এ বিষয়টির প্রতি শিশুর 
প্রতিকূল মনোভাব দেখা দেবে এবং কালক্রমে সে &ঁ বিষয়টিতে অনগ্রসর হয়ে 
উঠবে! এই ধরনের বিষয়মূলক বির্গ নানা! কারণে দেখা দিতে পারে । 
পিতামাতা -শিক্ষকের মনোভাব, পরিবেশের প্রভাব, দামাজিক দৃ্টিভগী 


গ্রভৃতি ব্যাপারগুলি কে।নও বিশেষ পাঠা বিষয়ের উপর শিশুর মনোভাবকে 
প্রভাবিত কবতে পারে । 


(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির ক্রটির জন্য বহৃক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু 
অনগ্রসর হয়ে ওঠে ॥। অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি নাশ দ্রিক দিয়ে 
ক্রটিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্তেও শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক প্রথায় পদ্ধতিমূলক গবেষণা খুবই 
সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত হয়েছে । এতদিন যে সব পদ্ধতি অনুসূত হয়ে এসেছে 
সেগুলি মধ্যে বর্তমানে বনু ব্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আবিষ্কৃত হয়েছে | বস্তরত ক্রুটি- 
পূর্ণ পদ্ধতির জন্য বহু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে । 


আমাদের দেশে ইংরাজী ও অঙ্কে বহু ছেলেমেক্পের অনগ্রসর হবার একটি বড় 
কারণ হল এ বিষয় ছুটিতে অনুসূত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি | 


(গ) অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ বামনোভাবের জন্য এঁ শিক্ষক যে বিষয়টি 
পড়ান সেই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে। কোনও বিশেষ বিষয়ের 
শিক্ষক যদি অনুপযোগী ব! অবিচক্ষণ হন তাহলে শিক্ষার্থীর! & বিষয়টির প্রতি 
প্রতিকূলভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে এ বিষয়টিতে অনগ্রসবতা!দেখা দেয়। 

(ঘ) বিদ্যালয় পরিবেশের জন্যও শিশুদের মধ্যে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা 
দেখ! দিতে পারে । অসামাজিক আবহাওয়া, অতিরিক্ত শৃঙ্খলামূলক নিয়ম্‌- 
কানুন প্রভৃতি কারশে শিশ্ত কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। 

(উ) বিষয়মূলক অনগ্রসরতা সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হুল প্রতিকুলধর্মী 
অনুবর্তনের সৃষ্টি | অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে এ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে 
বিরক্তি বা বিরাগ অন্থবত্তিত-হয়ে পড়তে পারে । এই অনুবর্তনের মূলে কোন 


৩৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তির অনুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্মক ঘটনা বা বিদ্যালয় 
পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে । 

(5) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে & 
বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে । 
অনগ্রসরতা দুর করার উপায় 


অনগ্রসরতা দূর করতে হলে শীচের প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন 
কবা উচিত । 
নিরাময়মূলক পন্থা (07269 11688068 ) 


প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীৰ অনগ্রসবতার প্রকৃত কারণটি কি এবং 
সেই কাবণটি দূব কবাই শিক্ষার্থীর অনগ্রস্ুরত| দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। 
যেমন, যদি দেখা যায় যে শারীরিক অসুস্থতা ইন্ড্রিয়জনিত কোন দুর্বলতা! বা 
প্রলদ্িত ব্যাধির জন্য অনগ্রসরতার সৃষ্টি হযেছে তাহলে এঁ বিশেষ কারণটি 
দূর করলেই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা ও দৃব হযে যাবে । যদি কোন শিক্ষার্থীর 
ক্ষেত্রে ক্রটিপূর্ণ পদ্ধন্তি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসবতা৷ দেখা দিয়ে থাকে তাহলে 
পদ্ধতির উন্নয়ন কর্রলেই তাব এনগ্রসরতাও দূর হবে। সেই রকম যদি 
অনুপযোগী পাঠক্রম+ প্রতিকূল পবিবেশ বা কোন ঘটনাজনিত বিরাগ প্রভৃতি 


কাবণে শিক্ষার্থীর যধ্যে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এ কাবণটি দুব 
করাই হল অন্গ্রসরতা নিরাকরণের প্রধান উপায়। 


যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিবোধ থেকে অনগ্রসরতাক সৃষ্টি হয় সেই 
, সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে এ প্রতিরোধ দূর করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও 
বিশ্লেষণের সাভায্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের কারণটি বাব করতে হবে 
একং সেই কারণটি দুর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও 
চলে যাবে । উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী 
কিংবা লেখাপডার প্রতি মনে দ্বণা বা ভয়, বিরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে 
তাহলে তার মন থেকে এ বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে পারলে শিক্ষার প্রতি 
তাৰ অন্নকুল মনোভাব ফিরে আসবে । 
প্রতিষেধমূলক পৃচ্ছা (1295970৮159 0৫9980:69 ) 

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার 
জন্য নীচের প্রতিষেধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত। 

(ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমুন্নত করা উচিত। 
শিশুর শিক্ষা তার গৃহ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার প্রক্ষোভমুলক 


_বিষর়মূলক অনগ্রসরতা ও ত্রুটি-নির্ণার্নক অভীক্ষা. ৩৩১ 


সমতা তার গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জভিত। গৃহ পরিবেশ উন্নত 
হলে শিশুর মানপিক স্বাস্থাবজায় থাকবে এবং তার ফলে শিশুর মধ্য অনগ্রসরত। 
দেখা দেবার সম্ভাবন। অনেক কম হবে । যে গৃহ কলহ, বিষাদ? ধারিদ্রয' অনা- 
চার প্রভৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত সে গুহে শিশুর শিক্ষাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

(খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা! দূর করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞান 
ভিত্তিক করা সবপ্রথমে প্রয়োজন | অধিকাংশ অনগ্রসরতাই ভুল শিক্ষণপদ্ধতির 
জন্য দেখা দিয়ে থাকে । অতএব শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক 
ও মনোবিজ্ঞানসম্মত কর] অনগ্রসরত1] রোধ করার প্রধানতম পন্থা । 

(গ) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গডে তোলা 
অনগ্রগরত] দূর করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

(ঘ) বিদ্যালয়েব পরিবেশকে সমাজধমী করা এবং অন্র্জীত শৃঙ্খলার 
প্রযোগ কবা অনগ্রসরতা দূর কবার আব একটি কার্ধকব উপায়। 

() শিক্ষার্থীর মধো যাতে প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে তার 
মায়োজন করা অনগ্রসরত1 দূর করার প্রধান উপায় । 

(চ) শিক্ষার অগ্রগতি দৈহিক স্বাস্থ্োর উপব বিশেষভাবে নির্ভরশীল 
সেজন্য শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণেব আদ্বোজন 
রাখ| বিদ্যালয়ের কাধমূচীব অপরিহাধ অঙ্গ হওয়া উচিত | 

(ছ) কোন শারীরিক ব| ইন্ত্রিয়জনিত ব্রটি থাকলে অবিলম্বে তাব 
চিকিৎসা করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার | 

(জ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থী কোন বিষষে অনগ্রসব হয়ে পডলে 
তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্য তাকে বিশেষ ও সতন্ত্রভাবে সাহায/ দেওয়াব 
ব্যবস্থ। করতে হবে । 

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিবাগের 
কারণ খুঁজে বার করাও এ কারণটি দূর করার ব্যবস্থা কবা দবকার । 
বিষয়মূলনক অনগ্রসরত। ও ত্র্টি-নির্ণায়ক অতীক্ষা 

(300]90% 138015101010885 100 10158709610 1986) 

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিৎসা করতে হলে কোন বিশ্রেষ বিষয়ের 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে বা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রকৃতিপক্ষে পশ্চাদপদ সেটি প্রথমে 
খুজে বার কর! দরকার । যেমন, মনে কর! যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে 
কাচ! হয় তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজীর কোন্‌ ক্ষেত্রটিতে কীচা। 


৩৩২ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে বানানে কাচা, না ব্যাকরণে কাচা, না বাকা 
গঠনে কাচা, না বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কীচা ইত্যাদি । হয়তো ইংরাজীর 
এই বিভিন্ন দিকগুলির মধো কতকগুলিতে সে" ভালই কিন্তু আর কতকগুলিতে 
ছবল হওয়ার জন্ম সে ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারে না 
এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অনগ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য সে বিষয়- 
টির ঠিক কোন্‌ ক্ষেত্রটিতে কাচ! সেটি নিভূলিভাবে নির্ণয় করে &ঁ বিশেষ 
ক্ষেত্রটির চিকিৎস| কর] উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় হবে 

এই মব বিশেষধমী ক্রটি বা হূর্বলতা ধরার জন্য আজকাল এক নতুন ধরণের 
অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিকে ক্রটিনির্ণায়ক অভীক্ষা (10188108৮০ 
198৮) বলে । এই অভীক্ষার সাহাযো কোন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্‌ অংশে 
বা কোন ক্ষেত্রটিতে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা তা ধরা যায় এবং সেই মত ভাব 
সংশোধন বা দূরীকরণের ব্যবস্থা কর] সম্ভব হয়। বল! বাহুল্য এই পন্থাতেই 
অনগ্রসরতার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিৎসকের কাছে উদৃঘাটিত হয় এবং সেটিকে 
সুনিশ্চিত এবং কার্ধকরভাবে দুর করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে বিষয়মূলক 
'নগ্রসনতার ক্ষেত্রে ভ্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া! একপ্রকার 
অপরিহ্বাধ * আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্রসরতা দুর 
করার উপকরণরূপে ক্রটিনির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে । পঠন, 
গণিতঃ ইংরাজী, অঙ্ক প্রভৃতি যে সব ব্ষিয়গুলিতে অনগ্রসরতা বিশেষ কবে 
সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা গাকে সেগুলির উপর সুপরীক্ষিত ক্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষ; 
গঠিত ভয়েছে। 


তেইশ 
অগরাধবণত € 05854802848 ) 


শিক্ষাব ক্ষেত্রে আর একটি গুরুতর সমস্যা হল অপরাধপ্রবণতা। অনেক 
সময় দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথে না গিয়ে নানাবকম অস্বা- 
ভাবিক ও অসামাজিক আচরণ করতে সুরু করেছে। প্রত্যেক সমাজেই আচ- 
বণের কতকগুলি সুনির্দিউ মান আছে । আর এইমান অনুযায়ী আচরণ করতে 
শিশুকে শেখানই সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য । আচরণের এই 
মান থেকে ভ্রষ হযে যাওয়াকে অপরাধ আখা! দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট 
ছেলেমেষেদের ক্ষেত্রে এই আচরণেব মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে সমস্যামূলক 
আঁচবণ ([1০019]) 1301%51007-) বলা হয়। আর একটু বড ছেলেমেয়েদের 
ক্ষেত্রে এই সামাজিক মান থেকে ভ্রস্ট হওয়াকে অপরাধপ্রবণতা। €(7)9110- 
1017০ ) শাম দেওয়া,হয়। প্রাপ্তবয়স্ঞদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণের মান 
থেকে ভ্রষ্ট ভওয়াঁকে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয় এবং 
কোন আচরণ সেই আইন-বিরোধী হলেই তাকে আইনগত অপবাধ (07179) 
নাম দেওয়। হয়। কিশোর অপরাধীদের (19117006776 ) স্বতন্ত্রভাবে বিচাঁ 
করাব পন্থ। সবদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র কিশোর 
বিচারালযও (০71%71)9 (1001 ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর কারণ হল, 
মনোবিজ্ঞানীবা বিশ্বাস করেন যে কিশোরদেব অপরাধ করার মূলে এমন 
কতকগুলি বাইরে শক্তি কাজ করে যেগুলির জন্য কিশোরের ণিজেরা দায়ী 
নয় । অতএব সাধারণ আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদেব অপরাধের শান্তি 
ন। দিয়ে তাঁদেব এই মানসিক বিকৃতির প্রকৃত কাঁবণ কি তাখুঁজে বার করে 
সেটি দূর করার “চষ্টা করাই উচিত। 
অপরাধ্প্রবণভার কারণ (085595 01 1)6117009770ঘ .) 

বস্তুত, অপরাধপ্রবশতাকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে একটি সমাজ- 
মূলক সমস্যা বলাই উচিত । কেননা! অপরাধ প্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি 
কিশোরদের মনে অআপরাধপ্রব্তার সৃষ্টি করে থাকে । এই সামাজিক ও 
পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকৃ্গ এবং এগুলির চাপেই 


৩৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশুর ব্যক্তিসত্তা অস্বাভাবিক পথে বেডে ওঠে । যদি এই প্রতিকূল শ্তিগুলি 
কারধধকর না হত তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্ত। স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত। 

অপবাধ্প্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চাঁর শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি । 
যথা £ বংশধারামূলক (767০901/য ), পারিবেশিক (€ 700৮170207069] 0, 
সামাজিক (3০181 ) এবং মনোবৈজ্ঞানিক (78501)0109199] )। 
বংশধারামূলক কারণ 

ংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া কোন অপরাধপ্রবণতামূলক বৈশিষ্ট । অপরাধ- 
প্রবণতা অবশ্য উত্তবাধিকার সূত্রে পাঁওয়া যায় না। এটি একটি অজিত বৈশিষ্ট । 
পরিবেশে সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি নানা কাবণের জন্য অপবাধ্প্রবণত1 অর্জন 
করে থাকে । কিন্তু দেখা গেছে যে ক্ষীণবৃদ্ধিতার সঙ্গে অপবাধপ্রবণতার একটা 
নিকট যোগাযোগ আছে । ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হযেছে যে 
অপবাধপ্রবণ ব্যক্তিদেব মধ্য বহুসংখাক ক্ষীণবৃদ্ধি পাওয়া যাঁষ। অর্থাৎ যার! 
্ষীণবৃদ্ধি হয় তাঁদেরই অপরাধ করার দিকে মন যায়। যাদেন্ বৃদ্ধি স্বল্প তার! 
সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায়ের বিচাব করতে সমর্থ হয় না এবং তার 
ফলে যে সবর কাজ করতে সাধারণ ব্যক্তি ভয় পায় বা ইতস্তত কবে ক্ষীণবৃদ্ধি 
বাক্তি তা কবে না। কোন্‌ কাজের কি ফল এবং সেই ফল কতটা তাদের 
পক্ষে ক্ষতিকারক তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবুদ্ধিদেব থাকে না! এবং সেই জন্যই 
অপরাধ করতে তাদের কোন দ্বিধা বা ভ্য হয় না। দেবদূতেবা যেখানে প! 
দিতে ভয় পায় মূর্খরা সেখানে সবেগে এশিয়ে যায। ক্ষীণবৃদ্ধিতা একটি 
সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্য আমরা ক্ষীণবুদ্ধিতাকে অপরাধপ্রবণতার 
ংশধারামূলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পাবি। 

পারিবেশিক কারণ 

অপরাধপ্রবণত1 অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্ট 
হয়ে থাকে । এই ধবনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। 

(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । অপরাধ- 
প্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের যধ্যে নিহিত থাকত দেখা গেছে। যে 
গৃহপবিবেশে শিশু বড হয় সে পরিবেশ স্বাস্থাপ্রদ না হলে শিশুর ব্যক্তিসতাও 
দূর্বল ও বিপথগামী হয়ে ওঠে । অধ্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ আবার ন।নাপ্রকার 
হতে পারে যেমন-_ 


অপরাধপ্রবণভার কারণ ৩৩৫ 


(ক) শিশু যদি অবহেলিত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি 
ভাইবোন থাকে সে পরিবারে সব কটি শিশত পূর্ণ যত্ব ও মনোযোগ পায় না। 

(খ) শিশু যদি অত্বিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হয়। 

(গ) শিশু যদি অতিরিক্ত আদর বা যত্বে পালিত হ্য়। সাধারণত শিল্ত 
যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান হয় তাহলে সে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত 
মাত্রায় আদর-যত্র লাভ করে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যজিসত্ভার 
্বাস্থাসম্পন্ন বিকাশ ব্যাহত হয় । | 

(ঘ) শিশু যদি বিপর্যস্ত গৃতে (13:0567 1১019 ) মানুষ হয়| দায়িত্বহীন 
্বার্থপ্রিয় ম। কিংবা অসচ্চবিত্র মদ্যপ বাবা বা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ভেঙে 
যাওয়া সংসার ব| দর্বদা মা-বাবাঁব কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কাবণ 
শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় গৃহপবিবেশকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই 
ধবনের বিপর্যস্ত গৃহে যে সব শিশু বড হয় তাদেব সহজেই অধ্বাঁভাবিক 
ভাচরণের দিকে প্রবণতা দেখ। দেয়। 

() অতিরিক্ত দারিদ্রা বা অভাবের জন্যও সময় সময় অপরাধপ্রবণতা৷ দেখা 
দেয়। সাধারণ মাত্র/ দাবি্রা বা অভাববোধ অপরাধপ্রবণতা আনে না। 
কিন্তু যদি দারিদ্র্য মাত্রাতীত হয় তাহলে তা শিশুর প্রাক্ষোভমূলক সংগঠনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীডনেব ফলে শিশুব মন 
অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে ঝেৌকে | 

(চ) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা যেমন অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে তেমনই শৃঙ্খলার 
পূর্ণ অভাবও অপরাধপ্রবণতার কাবণ হয়ে উঠতে পাবে । স্বাদীনতা তর 
শুঙ্খলাব অভাব এক কথা না। স্বাধীনতা সুপরিচালিত ও উদ্দেশ্টমূলক হলে 
তা বিপথগামী হয় না, কিন্তু অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনত। ষেচ্ছাচার- 
আনে এবং শিশুকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে চালিত করে। 

(ছ) শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্ষতিকর তেমনই ক্ষতিকর হল শিশুর প্রতি 
বৈষম্যমূলক আচরণ | দেখা যায় এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা এই 
মুহুর্তে শিশুকে খুব বকাবকি ও মারধোর করলেন বা কঠিন শান্তি দিলেন, 
আবাঁর পরমুহূর্তেই হয়ত তাকে প্রচণ্ড আদর-যত্ব করলেন বা উপহার-পুরস্কারে 
অভিভূত করে দিলেন। তাদের ধারণা যে বকাবকি মাবধোর করার পর 
আদর করলে সেই বকাবকি মারধোরের কোন ফল ব! প্রভার শিশুর উপর 
আর পরে থাকে না। কিন্তুত্তীদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । বন্তত্ত এই ধরনের 


৩৩৬ শিক্ষাশ্ররী মনোবিজ্ঞান 


বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুর মনকে বিশেষভাবে 'বিক্ষুধ করে এবং তাকে অপ- 
রাধপ্রবণ করে তোলে । 
(জ) যদি গৃহ-পরিবেশ অস্বাস্থাকর ও শিশুর বুদ্ধির সহজ গতিপথের 


প্রতিকূল হয় তাহলেও শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মনের জন্য 
প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং তার জন্য স্বাস্থ্যময় গৃহ পরিবেশ অপরিহাধ। 

(১) গুভ-পরিবেশেব পরে আসে শিশুর বাইরের পরিবেশ । শিশু যে অঞ্চলে 
মানুষ হয়, ষে ধরনের সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে মেলামেশা করে, যে ধরনের প্রতি- 
বেশীদের সঙ্গে বসবাস করে, সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থাকে শিশুর বাক্তিসত্তা- 
গঠনেব উপর | যদি তার বাশস্থানের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থা গঠনের 
পরিপন্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ রূপে বড হুয়ে ওঠে । অসদসঙ্গীদের 
প্রভাবে শিশুব বিপথগামী হয়ে যাঁবার বহু দৃক্টাস্ত পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে 
শিশুদের মধ্যে দল-বিশ্বস্তত1 গভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব তাদের 
আচবণকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে । যদি এই সময় সেভাল সঙী- 
সাথীদ্দেবপ্রভাবে না ম্মাসে তাহলে তারপক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠ] খুবই সম্ভব। 

(৩) শিশুব পবিবেশ্লের মধো বিদ্ভালয়-পরিবেশ একটা বড স্থান জুডে 
থাকে । দিনের একট বেশ বড অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে 
সে ব্ত প্রভাবশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে । শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাটী ও বন্ধু- 
বান্ধবের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকান্ণ» আচারব্যবহার ও প্রথাদি শিশুব 
মানপিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবে থাকে । যে সব খিগ্ভালয়ে 
পরিবেশকে সতাকারের সমাজধমা করে গডে তোলা যায় না, সে সব স্থানে 
শিশু একটি বিচ্ছিন্ন মান্ৃষরূপে বড হয়ে ওঠে এবং তাব উপর বিদ্যালযের 
সংহতিমূলক কোন প্রভাব কার্কর হয় না। এই সব শ্শুবা স্বার্থপর, 
আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে | এদের মধ্যে সামাজিক চেতনা 


বোধ ছুবল হওয়ার জন্য অপরাধপ্রবণতাও সহজে দেখা দেয়। 
সামাজিক কারণ 
আধুশিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ববিদের] কিশোর-অপরাধকে সামাজিক 


সম্রস্যা বলেই বর্ণনা করে থাকেন। বন্তত সমাজের সংগঠন ও অভান্তরীণ 
গঠনপ্রকুতি, আচরণের অনুমোদিত মান, বিধিশৃঙ্খলার কাঠিন্যঃ নৈতিক 
আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
থাকে। বিশেষ করে লমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্ধবয়স্কদের 
কতটা! আহ্ঈগতা আছে তার উপর শিশুদেরও ভালমন্দ, উচিত, অনুচিতের 


মনোবৈজ্ঞানিক কারণ ৩৬৭ 


ধারণ। সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শ সম্পর্কে কোন 
সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধ- 
প্রবণতার আধিক্য দেখ! যায়। এই জন্যই অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় 
নানারকম দুর্নীতি ও অপক্ষাধের প্রাচূর্ধ দেখা যায়| যুদ্ধ, অন্তবিপ্রীব, প্রাকৃতিক 
বিপর্ধয় প্রভৃতির জন্য যখন সমাজব্যবস্থা! বিধ্বস্ত হয়ে পে তখন কিশোব এবং 
তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয় । এই সব কারণে 
বাভাবিকভাবেই এ দিদ্ধান্তে আসা যায় যে যখন কোন সমাজে কিশোরদের 
মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেডে ওঠে তখন তার মূলে সামাজিক সংগঠনের 
কোন বিরাট ত্রুটি বা গলদ থাকবেই । * সমাজসংগঠনের যোগসূত্রগুলি যখন 
দুর্বল হয়ে ওঠে তখন সেই দুর্বলতা অসংযম আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে ব্যক্তির 
মনে প্রতিফলিত হয় । গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই 
স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্পবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল | ভারতের 
মত সুদূর দেশেও ব্র্যাক-মার্কেটিং অতিবিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা» 
প্রতানণা; উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নান] অন্যায় এবং অনুচিত অসামাজিক কাজ 
প্রচুর পবিমাণে সংগঠিত হয়েছিল । এব ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে 
বিশৃঙ্খলা দেখ! দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপ- 
রাধপ্রবণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলসে বিষয়েসনদোহ নেই! 
কারণ 

অপরাধপ্রবণতাব একটি বড কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি । প্রত্যেক 
শিশুবই কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে | বড হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদা- 
গুলি সংখ্যা ও জটিলতার দিক দিয়ে প্রচুর বেডে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি 
ঠিকমত তৃপ্ত না হলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি (079120155007976 ) দেখা দেয় । 
যখন এই অপসঙ্গতি তীব্র আকার ধারণ করে তখন তা অপরাধপ্রবণতার রূপ 
নেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা ধ্বংসমূলক 
কাজকর্ম কর! ইত্যাদির মুলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার 
অতৃপ্তি। এই সব ছেলেদের স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদা মেটাতে না পেবে অপ- 
রাধমূলক আচবণের মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদা তৃপ্ত করাব চেষ্টা করে | 

শিশুদের ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার একটা বড কারণ হল তাদের এই 
মানসিক চাহিদ্টর অতৃপ্তি। ভালবাসার চাহিদা, নিবাপত্তার চাহিদ। 
আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সামাজিক পরিণতির চাহিদ1»% স্বাধীনতার চাহিদ। 


৩৩৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের সুপরিণতির জন্ম 
অপরিহার্য । কিন্তু নানাকারণে আমাদের সমাজে শিশুর এই প্রয়োজনীয় 
চাহিদাগুলি অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখ! দেয় বিভিন্ন 
প্রকৃতির মানসিক অপসঙ্গতি | শিশু তার সেই অপসঙ্গতি দূর কবার জন্য নানা 
ধরনের পরিপূরক আচরণের আশ্রয গ্রহণ করে। এইগুলির মধ্যে অণেক 
আচরণই সমাজের অনুমোদিত মান ও আদর্শের বিচারে অসামাজিক ও 
অবাঞ্তিত হয়ে ওঠে এবং লোকচক্ষুতে অপবাধ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে শিশু অপবাঁধ কবার জন্য অপবাধ করে না। সে 
অপবাধ করে তার মানসিক অন্তদ্বন্ থেকে মুক্তি পাবার জন্য | 
অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ (15195 ০0৫ [)9117)0061)0য) 
অপবাধপ্রবণতা শিশুব মধো বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। 
সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বূপগুলি শিশুদের মধো বাপকভাবে দেখা যায়| 


(ক) মিথাভাষণ (চ) নেতিযনোভাৰ 
(খ) অআঅপতবণ (ছ) অবাপাতা 

(গ) ক্লাশপালাঁনে। (জ) প্রতারণ! 

(ঘ) শহালাভচ্তা (ঝ) ধ্বংসমূলকতা 
(ঙ) 'মাক্রমণধগ্সিতা (৪) যৌন অপরাধ 


এই সব*অগরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বপ ও মাত্রা নিয়ে দেখ| দিয়ে 
থাকে । উপনের ভাঁলিকীর অধিকাংশ আচরণই ছোট ছেলেমেয়েদেৰ ক্ষেত্রে 
দেখা যেতে পারে । কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তিব সঙ্গে তাদের 
সঙ্গতিবিধানে 'সামার্থাক জন্যাই দেখা দেয় এবং সযত্ব টিকিৎসাঁন দ্বাবা বা 
অনেক সময শিশু বড হবাব সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিজে নিজেই চলে যায় । 
কিন্তু কিশোবদের মধো যখন অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয তখন সেগুলিকে অতি 
যত্বেব সঙ্গে চিকিৎসা! করা প্রয়োজন । কিশোর বয়সের অপরাঁধীই বভ হযে 
ক্রিমিনাল (০1001121 ) রূপে দেখ| দেয়। এইজন্য সমাজের মঙ্গলেব জন্যুই 
অবিলম্বে অপরাধপ্রবণতাব চিকিৎসা কব! একান্ত আবশ্যক | 
অপরাধপ্রবণতা দূর করার উপায় 

অপরাধ্প্রবণতা দূর করতে হলে আমাদের ছু'ধরনের উপায় অবলম্বন 
করতে হবে। (১) প্রতিরোধমূলক (7:০%806%৪ ) এবং নিরাময়মূলক 
€ ০8৪৮৪ )1 প্রতিবোধমূলক পন্থাগুলি আবার ছু'রকমের হতে পারে। 
_ব্যক্তিমূলক (17001510081 ) এবং সমর্টিমূলক (90911606156 ) | 


প্রতিরোধমূলক পন্থা | ৩৩৯ 


প্রতিরোধমূলক পন্থা। (70:59:05 119880199 ) 
প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মনে যাতে প্রথম থেকেই 

অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা। যে সব 

কারণের জন্য অপরাধপ্রৰ্ত। দেখ| দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূৰ করাই 

এই পর্যায়ের অন্তভূ-ক্ত | | 

ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা 

ঘখন এই প্রতিবোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে বাক্তিগতভাবে প্রযুক্ত 
হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্কিগত প্রতিরোধমুলক পন্থা বলা যায়। এই পধায়ের 
ঘস্তর্ভুক্ত হল নীচের পন্থাগুলি | 5 

(ক) শিশুব গৃহ পবিবেশ উন্নত কর! 

(খ) শিশু যাতে অবহেলিত বা প্রতাখ্যাত না হয় তা দেখা । 

(গ) শিশুকে অতিবিক্ত আদব ন1 দেওয়া । 

(ঘ) বিপর্যস্ত পবিবাবেব ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থাকর পবিবেশে স্থান 
পাম ভাব ব্যবস্থা করা । 

($) সাংসারিক অভাব" অনটন, পাঁপিবারিক সমস্যা প্রভৃতি শিশুর মনকে 
যাতে স্পর্শ না কবে সেদিকে দুষ্টি দেওযা | 

(চ) শিশুব বাপস্থান যাতে স্বাস্থ্যকর হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকব খাদ্য ও 
বিশ্রাম ব্যায়ম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পাঁয় তার ব্বস্থ। কর1। 

(ছ) শিশুব নিতাসঙ্গী ও খেলাধূলাব সাথী, বন্ধুবান্ধব যাতে উচ্চ স্তরেৰ 
হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া । 

(জ) গৃহেব শুঙ্খল। ব্যবস্থ। যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত তয় তার 
প্রতি লক্ষ্য রাখ | শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচবণ সযত্বে বর্জন করা । 

(ছ) অপরাধপ্রবণত! দৃব করতে হলে শিশুদের মানসিক সাস্থ্য যাতে 
অক্ষুপ্র থাকে সেদিকে সর্বাগ্রে সযত্ব দৃ্টি দিতে হবে । মানসিক স্বাস্থ্য বজাষ 
রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে, সকল 
শিশুর চাহিদ1 মিটতে পারে এমন পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে শিক্ষা- 
পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক কবে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধো 
পারস্পরিক পহযোগিতার আবহাওয়া সৃ্টি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের 
কর্মসূচীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কাজকর্ম শন্তরূক্ত করতে হবে । 
সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা! ৰ 

মষ্টিগত প্রতিরোধমুলক পদ্থা বলতে সাধারণভাবে ম্মমাজিক সংগঠনের 


৩৪০ | শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উন্নয়নকেই বোঝায় । এদিক দিয়ে বিচার করলে নীচেব ব্যবস্থাগুলি ম্মবলম্বন 
কর! উচিত | 

(ক) সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথাপদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয় । 
সত্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমতা রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন । 

(খ) সমাজের সদস্যদের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে আদর্শ বা মানের 
পরিবর্তন করতে হবে| প্রাচীন গতান্বগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি 
পরিত্যাগ না করলে বধিষুর কিশোর মনে ছন্দের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় 
আধুনিক ভাব ধারার সঙ্গে সমাজে পূর্ব প্রচলিত মানের সংঘাত দেখ! দেওয়ার 
ফলে কিশোর যনে চাঞ্চল্য ও অশিশ্চয়ত দেখ! দেয় এবং তা থেকে অপরাধ 
প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে । 

(গ) রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও 
নিরাপত্তাহীনতার বোধ যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও 
তরুণদ্দের মনকেও সেই মনোভাব প্রভাবিত কবে। এই সময় অনিশ্চয়তা, 
উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপে 
স্থফটি করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়। 

বঙমান পৃথিবীতে এযাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক 
মানব ধ্বংসের অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পুথিবীর মানুষের মধ্যেই 
একট সর্বব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চযতার ভাব দেখা দিয়েছে । আদিম বন্য 
পরিবেশ ছেড়ে মানুষ যেদিণ সভ্য হয়েছিল সেদিন সে যেনিরাপত। ও 
নিশ্যয়তার বোধ অনুভব করেছিল আজ এইসব মারণ অস্ত্রের আবিষ্কাবে তা 
মান্ধমের মন থেকে চলে যেতে বসেছে । ফলে বর্তমান জগতের সভ্য 
সমাজমাত্রেই এক সর্বজনীন ভীতি, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিশ 
কাটাচ্ছে । এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার চাপ কিশোর 
মনের উপব গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই চাপ 
থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধমূলক কাজ করে থাকে । 

এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়ত! ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর 
মনকে স্পর্শ করতে না পারে' তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমুলক কাজে 
ব্যাপূত রাখতে হবে। সুপবিকল্পিত পন্থায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহাযো, 
কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমনভাবে গডে তুলতে হবে ঘাতে এই ধরনের, 
চিন্তা বা মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। 


নিরাময়মূলক পন্থা ৩৪১ 


(ঘ) সমাজের বিধিনিষেধ, শৃঙ্খলা-নিয়মকাহৃন কঠোর হোক্‌ বা শিখিল 
হে।ক তাতে কিশোর মনে কিছু এসে যায না। কিন্তু সবচেয়ে য। বেশী 
কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকান্ন ও বিধিনিষেধেব 
প্রতি সমাজের বয়স্কদের আনুগত্যের মাত্রা । যে সমাজে প্রাপ্তবয়স্কবা সমাজের 
আদর্শ ও বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদেব মধ্যে অপবাধ- 
প্রবণত। কম দেখ! যায়। 

(৬) যদি বিশেষ কোন অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখ! দিষে 
থাকে তাহলে উপযুক্ত মনোশ্চিকিৎসকের সাহায্যে তাব সেই মনসিক 
বিকলতা৷ দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে 


নিরাময়মূলক পন্থা (09796:৮9 715830765 ) 


নিরাময়মূলক পন্থাগুলির মধ্যে শীচেপ কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে । 

(ক) যদি প্রতিক্ল পরিবেশেব প্রভাবে অপবাধপ্রবণতা দেখ! দেষ 
তাহলে সেই পরিবেশেরু পরিবর্তন বা সংস্কাখসাধন করতে হবে । অনুপযোগা 
পরিবেশ থেকে শিশুকে সবিষে নিয়ে গিয়ে মন্ুকুল পরিবেশে রাখলে ভাল 
গল পাওয়। যায । 

(খ) গৃহ পরিবেশ অনুপযোগী লে সুপবিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়ে 
শিশুকে বাখা যেতে পাবে । 

(গ) অপসঙ্গতিব জন্য অপরাধপ্রবণত। দেখ। দিলে সেই অপসন্গতিব 
মনোবৈজ্ঞীনিক কাবণটি খুঁজে বাব করতে ১বে এবং ত। দূর করাব বাবস্থা 
করতে হবে । বিদ্যালয়ে শিশু যাতে যথাযথভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত কবাব 
সুযোগ পায় এবং যাতে তার মৌলিক চাঁতিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়। দরকার | 

(ঘ) সমাজধর্মী পরিবেশ সষ্টি কর1, বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবচন কনা, 
কর্মকেন্দ্রিক পাঠাসূচী অনুসরণ কব, বি্ভালয়েব কর্মসূচীতে বহুল পরিমাণে 
খেলাধুল! ও সম্মিলিত কাজ-কর্ের আযোজন রাখা প্রভৃতি হল অপরাধ- 
প্রবণতা দূর করাব কাধকর উপায। 

() বন্ধ ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞাঁনিক কাবণের জন্য শিশুর মনে অপসজতি দেখা 
দেয়। বিশেষ করে অতৃপ্ত চাহিদার ফলে শিশুর মধ্যে আস্ত্শ্ৰের স্থফ্টি হয় এবং 
সেই অস্তদ্বন্্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধপ্রবণ 'আাচবণ সম্পন্ন কবে । 


২--২৩ 


৩৪২ শিক্ষা শ্রপ্নী মনো বিজ্ঞান 


অতএব এই ধবনের অপরাধপ্রবণতাঁর চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই' তার এ 

অস্তদ্বন্্টি দূর কবতে হকে। যেচাহিদাটির অতৃপ্তির জন্য অন্ত ্ব দেখ দিয়েছে 
ৈ 

সেটিকে খুঁজে বার করতে ভবে এবং ভার প্রৰিতৃপ্তির ব্যবস্থ। করতে হবে । 


/ 


চব্বিশ 


যৌথ মনোবিজ্ঞান ( ০০]) 78৮91091955 ) 

মনোবিজ্ঞান হল আচধণের বিজ্ঞান । * ব্যক্তির আচরণের স্বব্প, কারণ ও 
উ্ষেশ্থা ব্যাখা! কবাই হল তাব কাজ। মানব আচরণে প্রধানতম বৈশিষ্টা হল 
এব ঘ্রপরিসীম বৈচিত্র্য ও পবিবর্তনশীলত1। বিঙিম্ন পরিস্থিতিতে মা ষ যে 
বিভিন্ন আচরণ করে এটি একটি সবজনী'ন ঘটনা | দেখ! গেছে ষে একা বা 
সঙ্গ।হীন অবস্থ।য বাক্তি যে ধরনের আচরণ করে তাব সেই আচরণ এবং বলবদ্ধ 
অবস্থায় খাকাব সময় তার যে আচরণ, এ ছু'য়ের মধে) যখেষ্ট পার্থকা থাকে । 
অর্থ!ত ব্যক্তি যখন দলের দ্বাখা প্রশাবিত হয় ন| তখন তার আচরণেব প্রি 
এক প্রকারের ভয়* আব যখন সে দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় ঠখন তার 
আঅ(চ৭৭ শার স্রীক প্রকৃতির হয়ে দাডায়। দলবদ্ধ শবস্থায় থাকার সময় 
বাক্তিণ মানসিক ও প্রাক্ষোঠিক সংগঠনেন মধে) বিবাট একটি পরিবর্তন দেখা 
দেয়? তাব ফলে তাব মনোভাব» চিগ্তাধার।, বিচাববুদ্ধ? শেতিক যান 
প্রন্মেভ প্রভৃতি গুকতরভাবে বদলে যায় এবং তাব স্বাভাবিক অ।চবণধারান্ 
ষবে। উল্লেখযোগ্য পর্নিবতন আসে । 

ণল্ব্দ্ধ মানুষের আচরণের প্রকৃতি সঙ্গীহীন মান্ুষেব আচরণের প্রকৃতি 
থেকে এতই পুথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে এই ছু'ধবনের 
আচবণের ব্যাখ্যা কবা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকানুন 
অন্ুঘায়া মানব আচরণ সম্পন্ন হয়ঃ দলবদ। ম্ববস্থায মানব আচরণে সে সব 
শিয়মকানুন প্রযোজ্য হয় না । তার ফলে দলবদ্ধ বাক্তির আচরণের বাখ্যান 
জন্য নতুন এক্‌ মনোবিজ্ঞান সৃষ্ট হয়েছে । একেই যৌথ মনোবিজ্ঞাশ (কি০] 
285০1910965) নাম দেওয়া হয়েছে । 

কিছু সংখাক ব্যক্তি একস্থানে সমবেত ভুলেই মনো বিজ্ঞানের ভাষায তাকে 
দল বলা যায় না| কোণ কর্মবাস্ত দিনে বড রাস্তার মোডে অকিস যাবার সময 
বহুলোককে একসঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকেব সমা- 
বেশকে দল বল যায় না! কেনশা এই সমাবেশে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেব 
নিজেব স্বতন্ত্র ইচ্ছ! ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে । 
দলের অন্যান্য ব্যক্তির কাজ ও উদ্দেশ্টের সঙ্ষে তার কোন সম্পর্ক থাকে নাঁ। 
কিন্তু যখনই রাস্তাপ্স কোন ধর্ঘটনার ফলে বা অন্য কোনও.একারণে এই 'োক- 
গুলিই সেখাত নসমবেত হবে তঞ্চন তাঁরা একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দলের সৃষ্টি 


৩৪৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


করবে। কেনন। তখন প্রতিটি ব্যক্িরই চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ এ হর্ঘটনাব 
বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে । যদিও তাদের এই সংহতি 
অগভীর এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং ম্মচিরেই তার। নিজের নিজের কাজে চলে 
যাবে তবুও তারা অল্পক্ষণের জন্য একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল তৈরী করেছে। 
এই ধরণেব দলকে জনতা! (0:০:ম) বলা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দল 
বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে । জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন 
বক্তৃতা বা আলোচনায় শ্রোতার দল ব| ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয়ে দর্শকেব 
দল। তাব চেয়ে স্থায়ী দল হল ক্লাব, সাহিত্যমূলক ব। কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ। ভাব 


চেয়ে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী দল হল পরিধার, সম্প্রদায়, গোঠী, রাষ্ট্র ইত্যাদি। 
নীচে মনোবিজ্ঞানমূলক দলে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণন: দেওয়। 


হল। 


১। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া 

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলেব মৌলিক ধর্ধ হল দলেব বিভিন্ন সদস্যুদেব 
মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (10867506070) | যখন ছুঈ ব! তাব বেশী ব।জ্তি 
পরস্পরের সংস্পর্শে সে তখন তারা পরস্পর পবস্পরেন উপব প্রভ্যঞ্ষ৬।বে 
প্রভাব বিস্তার করে । একেই মণোবিজ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া বলে। এই 
প্রতিক্রিয়া ফ'লে প্রতিটি বাক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবতিত হয়ে যায় এবং 
তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পাবস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয । এভাবেই প্রতিটি 
দল তৈরী হয়ে থাকে এব" এই পারস্পবিক সম্পর্কই হল প্রতিটি দুলব 
মৌলিক ভিত্তি । 


২। ছেদহাীনতা 
মনোবিজ্ঞানমূলক দলের দ্বিতীয় বৈশিক্টা হল এব ছেদহীনতা 
(000/1001য) | কোন বিশেষ জণসমাবেশ তখনই দল নাম পাবার যোগ্য হয 
যখন তার মধ্যে ছেদহীনত1 থাকে । অর্থাৎ দল গঠশ করতে হলে জন- 
সমাবেশ্টিকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে | যে সমাবেশের মধ্যে 

সময়গত স্থায়িত্ব বা ছেদহীনতা৷ নেই সেই সমাবেশটিকে দল বলা চলে ন|। 

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের এই ছেদহীনত। শ্রেণীর হতে পারে-_বন্তগত 
ছেদহীনতা এবং আকারগত ছেদহীনতা | যে সব বাকি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করে দল গঠন করে তার! যখন অপরিবতিত থাকে তখন গছাকে বন্তগভ 
€ছেদহীনতা বলে | যেমনঃ পরিবারের ছেদহীনত। বস্তুগত | কেননা! পরিবারের 
অন্তর্গত যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে; তার মোটামুটি 


যৌথ মনোবিজ্ঞান ৩৪৫ 


ভাবে সব সময় অপরিবন্তিতই থাকে, বদলে যায় না। আবার যখন দলটির 
আঁকাব ঠিক একই রকম থাকে কিন্তু দলের অস্তগত বাক্তিব! বদলে যায় তখন 
দলটির ছেদহানতাকে আকারগত ছেদহীনতা বলে । যেমন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ' 
সবকাব প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনতণ হল আঁকারগত ছেদহীনতা | 
এগুলির সদস্যেবা বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনমূলক বূপ বা আকৃতি অক্ষুণ্ন 
থাকে বলে দলের অস্তিত্ব ঠিকই বজায় থাঁকে। 
৩। সমগ্োষ্ঠিতার অনুভূতি 
প্রথমত, দলেব প্রতি সদস্যদেব মধো একটি আত্বীয়তাবোধ ব1 সমগোষ্ঠি- 
ত/ব গরনুভূতি থাকবে | অর্থাৎ সকল সদ্দস্যই মনে কববে যে তার প্রতোকেই 
একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত 1 একেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সমগোষ্ঠিতার 
৮৭ (গয ৩-1৪91106) বল। হয় । এই সমগোঠিতাব অনুভূতির উপরই 
হিটি গোষ্ঠী বা দলেব সংহতি নির্ভর কবে । 
৪1 লক্ষ্যের অভিন্নতা! 
দ্বিতীযত, প্রত্যেক গোষ্ঠীৰ সদস্যদের মধে। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্বোব অভিন্নতা 
ধাকবেঈ | যখন বিভিন্ন বাক্তিদেব মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষা বা উদ্দেশ্ঠেব দিক 
দিষে মিল দেখ। যাষ তখন তার] একে সম্মিলিত দল গঠন কবে । আত্মরক্ষা 
ও জীবনধাবণের উদ্দেশ্য সকল মাহবষের মধ্যে সমানভাবে ব মান বলেই সবত্র 
মানবাধ দল বা! সমাজ গডে তোল। সম্ভব তয়ে উঠেছে । তাছা। বিশেষ বিশেষ 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একত! থেকেই নানারকম বিশেষধমী প্রতিষ্ঠাশ গডে ওঠে। 
৫। আচরণের অভিন্নত 
তৃতীয়ত. লক্ষোব অভিন্নতার সঙজে সঙ্গে আসে আচবণের অভিন্নত। | 
কোন একটি গোঠীব অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্তির মৌলিক আচরণগুলিব মধ্যে 
প্রচুর সমত। দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে আছে অচেঙন এবং সচেতন 
উভয়বিধ অনুকরণ প্রক্রিয়! । 
৬। পোষাক-পরিচ্ছদ্দ প্রভৃতির সমত 1 
চতুর্থত, আচরণের মমতা থেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাবভাব- জীবনধারণ- 
প্রণালী প্রভৃতির মধেও সমতা এবং মিল ধীরে নদীরে দেখা দেয়। কোন 
গোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ বাখতে হলে এই সমতাগুলি অপরিহার্য । 
৭। জজকামিত! : 
পঞ্চমত, গোষ্ঠীর সৃর্টির মূলে যে শক্িটি [বিশেষভাবেকাঁজ কবে থাকে সেটি 


৩৪৬ শিক্ষার্রয়ী মনোবিতদ্ধান 


হল আমাদের সঙ্গরকামিত! বা দলবদতার আকজ্ষা ' জনেক অনেঃবিজ্ঞানী 
একে যৌথ প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন । তাদের মতে এই আকাজ্কা 
প্রাণীর মধ্যে জন্ম থেকেই সহজাত প্রবৃত্তিবপে বতমান থাকে এবং এই সহজাত 
প্রবৃত্তির বশেই মাহৃষ বা অন্যান্য প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে । সঙ্গকামিতা বা দল 
বাধাব আকাজ্ষাসহজ।ত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা কবায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানীর 
আপতি মাছে 'তবু এই স্পহাটি যে প্রাণীমাত্রেরই মঞ্টে একটি প্রবল- শক্তি সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দেখা গেছে যে সাধাবণভাঁবে মানুষ নির্জনতা বা 
একাকিত্ব পছনা করে ন1 এবং অপরেব সঙ্গে সম্ঘবদ্ধভাবে বাস কবতে চায়। 
এই সঙ্গে আকাজ্জাই সকল প্রকাব দল সংগঠশ তৈবী করার মূলে আছে । 
৮। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ূ 

আধুনিককালে দলবদ্ধতাব আর একটি বড বৈশিষ্টা হল পারস্পবিক 
নির্ভবশালত। । দলেব অস্তগত বিভিন্ন ব্যকিদের সুখ-স্ুবিধা* স্বাচ্ছন্দা প্রভৃতি 
পরস্পবের সহযোগিত। ও সাহায্যেক উপব প্রচুন পবিম।ণে নির্ভব কবে । এই 
উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে যে বিশেষ শক্তিবপে কাজ কবে থাকে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেত নেই | 
দলের শ্রেণীবিভাগ 

এই পাঞ্*ম্পবিক প্রতিক্রিয়াব দিক দিয়ে দলকে তিশটি শ্রেণীতে ভাগ কবা 
যায় । তেমন £- 

(১ প্রত্াক্ষ দল (টা 0900)) 

৬৩) পৰঝোক্ষ দল (১6০০01007য (৯7901) 

(৩) প্রান্তীয় দল (11017)] 02 062012] (7910)) 
প্রত্যক্ষ দল 

যে দলের সদস্যদেব মধো পাবস্পবিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা সর"সবি 
সম্পন্ন ৬য় তার শাম প্রত্যক্ষ দল (72110279 0790]) ) | এই ধবনেব দলে 
ব্যক্তির প্স্পরেব সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবাতা বলে, মেলামেশ। করে, 
পরস্পবের সুখ হুঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং পবস্পবেব সঙ্গে গভীব অনুভূতি ও 
অনুরাগের বন্ধানে আবদ্ধ ভয়। পরিবার, ঘ-নষ্ঠ বন্ধুব দল প্রভৃতি হল এই ধবনেব 
প্রত)ক্ষ দলের উদ্াহবণ | প্রত্যক্ষ দলেব অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধো একতার 
বন্ধন একান্ত শ্রান্তপ্িক এবং সকল দলেব মধ্যে প্রতান্ষ দলের ভিত্তিই হল 
সবচেয়ে সুদ্চ এবং স্থায়া | 


দল্লের শ্রেণীবিভাগ ৩৪৭ 


পরোক্ষ দল 

যে দলের বাক্তিদেব মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া পবে।ক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় 
সেই দলকে পরোক্ষ দল বল। হয় | যেমন+ বাঙালী সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, 
ক্যাথলিক সমাজ, রোটারিক্কীনদের দল, সমীজতন্ত্বী দল, ব্রাঙ্গ সমাজ ইত্যাদি । 
এই ধবনের দলের সদস্যদের মধো সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই 
সব দলে কোন বিশেষ মতবাদ, আদর্শ বা লক্ষোব মাধামে দলেৰ সদস্তেব। 
পবোক্ষভাবে পবস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ন করে থাকে | যেমন, 
ষদিও সংস্ত বাঙালী পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নয়” তবুও প্রতিটি 
বাঙালী নিজেকে বাঁঙাল। সমাজের অন্তভূক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের 
দলগুলি সাধারণত আকাবে খুব বড ভয়ে থাকে এবং সদস্যদেব মধ্যে সাক্ষাৎ 
াদাণ-প্রদান না থাকাব ফলে প্রত্যেক দলের তুলনায় এই দলেৰ ভিত্তি 
অপেক্ষাকৃত কম সুর্ট হয়। 
প্রাস্তীয় দল 

এছাডা আবও এক ধরনের দল আছে যেগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়া এবং যেগুলির 
সদস্যুদেব মর্পো পারস্পবিক প্রতিক্রিয়। অস্ংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে 
সবচেয়ে বল এবং অস্থাযী হওয়াব জন্ব এ দলগুলিকে প্রান্থীয় দল বল। ভয় । 
ষেমন+ পথে হঠাৎ কোন ব্যাপারে যে জনতার সুষ্টি হয় বা ব|সে অফিস যাবার 
গময় ষে দলেব সুফি হয়, সেগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়ে থাকে । 

স্পষ্টই বোঝা বাচ্ছে যে উপবের তিন পধনের দলের মধ্যে প্রতাক্ষ দল 
স্থায়িত্ব ও দৃঢতার দিক দিয়ে অন্যান্য সকল দলেৰ চেয়ে অনেক উন্নত । তার 
পরে আসে পরোক্ষ দল এবং সবচেয়ে দুবল ও অস্থায়ী দল তল প্রান্তীয় দল। 

ব্যক্তিগত আচরণ ও দলণত আচবণেব মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। 
শুধু আচবণে নয়» দলে থাকাকালীন চিন্তা ও অহ্ভূতিব বাজ্যেও যথেষ্ট 
পবিবতন আসে। বাক্তির মাচবণের বৈশিষ্ট্াকেই তাদ বাক্তিস্বাতগ্রা 
([571%10.12]10) বল! হয় | যখন ব্যক্তি কোন আঁচবণ করে তখন তাঁর 
নিজস্ব স্বাতন্ত্রযের দ্বারা সেই আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন সে 
কোন দলের অস্তভুক্তি হয় তখন তার ব্ক্তিস্বাতন্ত্য দলগত বৈশিস্টোর দ্বাবা 
অবদমিত হয়ে পডে এবং তার আচবণের নিজশ্বতা। স্ন্মিলিত আচরণের মধ্যে 
লুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্যই দলের মধ্য বাকিকে খুঁজে পাওয| যায় না, সে 
'তখন দলেব একটি অংশমাত্র হয়ে দাড়ায় । 


৩৪৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
দল গঠনে বিভিন্ন শক্তি 


ন্ল গঠনের পিছনে কি ধবনের শক্তিগুলি কাজ করে থাকে এ সন্বন্ধে ব 
গবেষণ। হয়েছে । বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মতভেদও 
দেখা সায় । এই ধবনেব কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে নীচে আলোচনা! কর! ভল। 


ক। যৌথপ্রবৃত্তি 
প্রন্ন্ভিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনেৰ পেছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তি 


(96271005 [1786006) | মাক্ছুগাল তীর প্রসিদ্ধ প্ররত্তিব ত।লিকাটিতে 
যৌথ প্রন্রত্ভিকে অন্তন্ক্তি কনেছেন এবং তার সহগামী প্রক্ষোভরূপে 
একাকিক্তেব অন্ৃভাতিন (99117) 01 101)61)11958) উল্লেখ কবেছেন | তার 
মত প্রাণীমাত্রেই দল গঠন কনে এই বিশেষ প্ররঘিটির তাডনায়। মান্নষের 
মচ্দো এক খাকার অন্থভূতিটিই এই প্ররত্তিটিকে সক্রিয় করে তোলে অর্থাৎ 
মালুম «খন একা থাকে তখন তাঁব মধো একটি নির্জনত। ব1! একাকিত্বেৰ 
প্রক্ষোন্ জাগে ওঠে এবং তাৰ প্রেরণাতেই সে দল গঠন করতে সচেষ্ট হয়। 
বলা বান্য ম/[কৃড়গালেব এই তত্বটি দল গঠন প্রক্রিযাটিব সম্পূর্ণ বাখা দিতে 
পাবে *'। মানুষের মধে] দল বাঁধাব যে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্ত মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত 
বিচিত ও প্বিবিধ হয়ে থাকে যে নিক যৌথ প্রবুত্তিব দ্বাব। সেগুলির সন্ভোষ- 
জনক বা"খা। দেওয়া সম্ভব নয় | 

মনোবিজ্ঞানেৰ দিক দিযে কোন দলেব সংণঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া 
গুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মনে বিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধান 
পাই | বস্তুত এই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলি দল গঠনেব পিছনে প্রধান 
শক্তধপে কাজ কবে থাকে । 
খ। সমানুভূতি ৰ 

বিচ্ছিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেব দলবদ্ধ করার প্রধানতম শক্তিটি হল 
সমানুভূন্তি ' যখন কোন বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক 
বাক্তির ঘধা একই অতভূতির সুষ্টি হয তখন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দলবদ্ধতা! 
দেখ| দেয়। অন্যান্য দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য 
থাকলেও এই সমানুভূতি তাদের একতার সুত্রে বেঁধে দেয়। রাস্তায় হঠাৎ 
জমা হওয়া একটা ভীড থেকে সুরু করে পরিবার, ক্লাব, সংঘ, গোঠী, রাষ্ট্র, জাতি 
প্রভৃতি সকল রকম দলের ভিত্তিই হল এই সমান্ভূতি। রাস্তায় জনতার 


দলগঠনে বিভিন্ন শক্তি ৩৪৯ 


প্রতোকটি বাক্তিই হয দুঃখ, নয় রাগ, নয় কৌতৃহল দলের আব সকলের সঙ্গে 
সমানভাবে অনুভব করে বলেই এ দলটি তৈরী হতে পেরেছে | তেমনই সংঘ, 
বাঞ্ট্, সমাজ পরিবাব প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেকেই সমানভাবে পরস্পরের 
ঘনুভূতিব অংশগ্রহণ করে থাকে । দল “যত স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ হয এই সমান্ু- 
ভূতিও সংখ্য। এবং মাত্রাব দিক দিয়ে ততই বেডে চলে। সাধারণ একটি 
জনত।র মধো এই অনুভূতি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং স্থাধিতবের দিক দিয়ে অতান্ত 
গামযিক । একটি কলামূলক বা সাংস্কৃতিক সংঘের মধো এই সমানৃভূতির সংখ্যা 
একের চেয়ে বেশী এবং সংঘটিব স্থায়িতবও তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী । 
একটি দুসংবদ্ধ পবিবারের সদষ্যদের মঞ্র্যে পারস্পরিক সমানুভূতি সংখ্যাতেও 
.ধমন অজঙ্স তেমনই সেগুলি একরকম চিরস্থায়ী বললেও চলে । একটি পরি- 
বাবের প্রতিটি সদস্যই সমানভাবে এবং অতান্ত গভীরভাবে পরস্পবেব প্রায় 
এতিটি অগুভূতিব অংশগ্রহণ করে থাকে। 

বস্তুত ছেটি হোক্‌, বড হোঁক স্থায়ী ভোক্‌, অস্থায়ী হোক্‌ সমস্ত দলেরই 
(মীলিক ধর্ম হল সমান্ভূতি। যখনই একজন অপবেৰ অনুভূতির অংশ গ্রহণ 
করে তখনই সে অপরেব সঙ্গ কামনা করে এবং এইভাবেই দলে উৎপত্তি হয়। 
কেবলমাত্র দলেন সষ্টিতেই যে সমান্নভৃতির অবদান আছে তা নয়, দলেব পুফি, 
প্রসার এবং স্তাখিহ্ব সবই নির্ভর করে সদসাদের পাৰম্পরিক সমান্ুভূতির 
মাত্রার উপব। 
গা। অনুকরণ 

দলের সৃষ্টি ও সংবক্ষণে আব একটি মনোবিজ্ঞানমূল ক প্রক্রিয়। বিশেষভাবে 
কাজ করেখাকে। সেটি হল অনুকবণ প্রক্রিয়া | অপরের আচরণেব অনসরণে 
আ্বণ কব|কে অশ্থকবণ বলে! অন্নকরণপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতিজাত এবং 
জীবনযাত্র।ব সকল স্তরে এটি দেখতে পাওয়। যায়। শৈশবে শিশু তাব অন্তিত 
রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শেখে অন্কবণের মাধামে। সামাজিক 
দল গঠনে অনুকরণ প্রক্রিয়ার গুকত্ব অত্যন্ত বেশী | দলের অন্তগত সদস্যেরা 
কথনও নিজেদের জ্ঞাতসাবে কখনও ব1 অজ্ঞাতসারে অপবেখ আচবণ অন্নকরণ 
কবে থাকে | প্রতোক ব্যক্তি এমন অনেক আচরণ করে, যা সে অপরকে 
দেখে সম্পন্ন করতে শিখেছে । এই জন্যই একটি দলের অন্তত বিভিন্ন ব্যক্তি" 
দের আচরণের মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়| বস্তত যে কোন দলের গঠন 
সম্ভব হুয় সদস্যদের মধে। এই অনুকরণ প্রবণতা আছে বলে এবং সদস্যদের এই 
অনুকরণপ্রবণতাই তাঁদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমতার কঞ্চরণ | 


৩৫০ শিক্ষাশ্রুয়ী মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তিব মধ এই অনুকরণ-প্রবণতা এত গভীর ও দৃবদ্ধ যে ম্যাক্ষড়গাল 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীব। একে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণন| কবেছেশ 1 এ 
সন্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অন্বকরণ প্রবণতা যে খামাদের সামাজিক আচরণের 
স্বরূপ নিণয়ে একটি শক্তিশালী উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


ঘ। অনুন্ভাবন 

দলের সংহতি ও এীক্য সৃষ্টি কবতে বিশেষভাবে সাহাযা করে আর 'একটি 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়। | সেটিকে আমরা অন্ভাবন (30:863610% ) বলে 
বর্ন! কবতে পারি । অনুৃভাবনও হল এক ধরনেব অগ্রকধণ । ঘখন আ্বামর। 
। অপবেব চিন্তা, ভাবধাবা, আদর্শ প্রভৃতি নিজস্ব কবে নিই* তখন তাকে আশ্- 
ভাবন বলে বর্ণনা কদা তয়। অন্রভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ভল যে শ্ামর! যে 
চিন্তা বা পারণ! শ্বপরের কাছ থেকে গ্রহণ কধি সেগুলি মামবা আমাদের অজ্ঞাতি- 
সংব্ই গ্রহণ করে থাকি । আমপধ। অপরেব এই ভাব বা পাবণাগুলিকে অপবের 
বুপ জানতে পাবি না থা অপবের দ্বাব। প্রভাবিত হয়ে আমবা সেগুপি গ্রহণ 
কবছি বলে মনে কবি না। আমরা মনে করি যে এ ভাব বা ধারণাগুলি আমা- 
£দব নিজেদের মধ্যে থেকেই জন্মেছে । এক কথায় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি একটি 
অচেতন প্রক্রিয়া! তবে ধে আন্বভাবিত হয় তাব কাছেই সব সময়ে গহ্ুভাবন 
প্রক্রিযাটি চেতন থাকে কিন্তু যে বাক্তি অন্যকে অনুভাবিত করে তাৰ কাছে 
অগ্নভাবন প্রক্রিয়াটি সচেতন ব! অচেতন ছুইই হতে পারে । 

আমাদেব জীবনে অন্ুভাবনেগ প্রভাব অত্যন্ধ উল্লেখযোগ্য | বিশ্ধে কৰে 
দলগত জীবনযাত্রায় পরস্পনেব মধো ভাবের সঞ্চালন, চিন্তা ধারার একতা এবং 
আদর্শগত সমতা সৃষি করার ব্যাপারে অনুভাবশের অবদান গুরুত্বপৃণ | বন্তত্ যে 
কোন দলেব জ্ঞানমূলক ব। চিন্তামূলক দিকটির সংগঠন এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার 
উপরই প্রতিষঠিত। এই প্রক্রিয়াব মাধ্যমেই দলেৰ অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের 
মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয়। একই গোষ্ঠী বা পরিবারে অন্তত বা 
একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থকা এই 
প্রক্রিয়াহিব মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। 

অনুভাবন প্রক্রিয়াটি/বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মূলে মাছে একটি 

বগ্যতাঁর অন্্ভূতি ? যখন আমর অপর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোঁন 
দিক দিয়ে বড বলে মনে করি তখনই তার চিত্ত! ব। ধারণাব কাছে নতি সাকার 
করি। এই বশ্যতার অনুভূতি থেকেই আমরা অপরের চিন্তা বা ভাবধারা 


গণমন ৩৫১ 


শামাদের অজ্ঞাতসারেই নিজের কবে নিই | যেখানে এই বশ্যতার অনুভূতি নেই 
সেখানে অন্থভাবন প্রক্রিয়। বিশেষ কার্ধকর হয় না। এই জন্য দল ব' গোষ্ঠীতেই 
হনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে কার্যকর ভয় এবং অনুভাবণ প্রক্রিয়ার উপরই 
অ।বার দল বা গোষ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভব করে। সাধারণত দলের মধ্যে 
যাব প্রশ্থীণ? জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন ভাদের মঙামত' চিন্ত। 
এবং ধারণ| সহজেই দলে অপর সদস্তের। গ্রহণ করে থাকে । তাছাঙ! খার 
প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ থাকে তার চিস্তাঃ পাব্ণা বা বিশ্বাস গ্রহণ কবতে 
আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অন্ভাবন ছডাও অস্বাভাবিক আএগাখনের 
দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়| সম্মোহনেক সাহাযে। বাক্তিকে বিশেষ বেন কাজে 
বাব্াপারে অনুভাবিত করা যেতে পারে। দেখা গেছে ঘেসম্মোতনের পর বস্তি 
যখন জেগে ওঠে তখনও সে এ অনুভাবনের প্রভাব অনুযায়ী আচরণ করাকে । 
এই ধবনেব অন্ুভাবন অবশ্য মানসিক রোগের চিকিৎসায় প্রয়োগ কবা হয়ে 
থাকে । দলেন সংগঠনে যে তিনটি প্রক্রিযাব বণশা কন! ভল সেই প্রক্রিয়। 
তিনটি মূলত'একই | সমানুভূতি ব| অন্নভাবন এ ছুটিও এক পরদেনব আকবণ 
প্রক্রিয়া! সমানভূতিব অর্থ হল অপবের অুভূতিব অহ্নকরণ কব! এবং অত 
শ।/বনের অর্থ হল এপরেব চিন্তা ব! ভাবের অন্বুকরণ কবা। অর্থাৎ দেখ যাচ্ছে 
যে আনুভূতিৰ অন্নকরণ, চিন্তার অগ্তকবণ এবং আচরণেব অঠকরণ, এই 1৩ 
এ্রেণীর অশৃকরণ প্রক্রিয়া দশ ব| গোষ্ঠাব সংগঠনে প্রধানতম শক্তি। মি 
ধবে নেওয়! যায় যে সঙ্গকামিতা ব| দলবদ্ধতা মানুষের একটি সতঙ্গ'ত প্ররত্তি, 
তাহলে এই ত্রিবিধ অনুকবণ প্রক্রিষ। সেই প্ররতিকে পন্দিতুপ্ত কাব প্রকতিদত্ত 
উপকবণ বিশেষ । 
গণমন (০:০০) 1817)1 ) 
কিছু সংখ্যক বাক্তি যখন একত্রিত হযে পাবস্পরিক প্রতিক্রিয়াৰ মথা.ম 
একটি সামাজিক সংগঠনের সুষ্টি কবে তখন তাদেব বিচ্ছিন্ন ব সতত! পরস্পরের 
সঙ্গে মিশে যায় এবং তা"দর স্থানে একটি সমস্টিগত একক সন্ত! দেখা দেখ। এই 
একক সঞ্তাটিব চিন্তাধারার মঙ্টো কোন বিভেদ ব| নৈষম্য থাকে ন' এবং ভার 
উদ্দেশ্া, প্রচেষ্টা ৩ আচরণ সবই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয় । আনলক 
মনোবিজ্ঞানীর মতে যখন এই ধরনের একটি দলের সৃষ্টি হয় তখন বিচ্ছিন্ন 
ব্যক্তিগত মনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমফ্টিগত একক মনের 
সৃস্টি করে। এই সমস্টিকে তারা সমষ্টিগত মন (00119%6156 81100) বা গণমন 
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(7০01) 81170) নাম দিয়েছেন । এই মনোবিজ্ঞানীদেব মতে যখন একটি সত্য- 
কারের সুসংবদ্ধ দল তৈরি হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলিব নিজস্ব কোন 
প্রভাব থাকে না । তখন সমস্ত মনগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে একটি একক মনের 
সষ্টি তয়ে যায়। এই গণমনের কাছে বাক্তিগত মনগুলি তাদের নিজস্ব সত্তা ও 
স্বাতন্ত্র ভাবিয়ে ফেলে এবং গণমনের চিন্তা, লিক্ষা, প্রয়োজন প্রভূতিব দ্বারাই 
দলের প্রতোকটি লোকের আচরণ ও কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । যেহেতু 
গণমনের মধ বাক্তিগত মন তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে সেহেতু 
বাক্তির নিকষ চিন্ত[ লক্ষ্য, ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ কোন কিছুনই মূলা থাকে 
ন।- বাক্তিমন তখন পরিপূর্ণভাবে গণমনেব অধীনস্থ হয়ে পডে এবং গণমনের 
লক্ষাকে শিজেব লক্ষ্য, তাব চিন্তাকে নিজেব চিন্তা; তার প্রক্ষোভ, পছন্দ; 
অপন্দকে শিজেন প্রন্মোভ, পছন্দ, অপছন্দে পবিণত কবে । এই জন্যই দেখা 
যায থে একটি সতাকাবেক সুসংবদ্ধ দলেব সদস্যদের মধ্যে চিন্তঃ লক্ষ্য এবং 
গাচবণ প্রা একই বকমের হয়ে যায় | 
কোন দলেৰ অন্তর্ভভ, বাক্তিদেব চিন্তা, আচলণ প্রভৃতির দিক দিয়ে 
একত| সন্বন্ধে কাবও দ্বিমত ন! থাকলে ৪ গণমন বা সমক্টিগত মন নামে কোন 
একটি স্বতপ্ৰ মনেব অস্তিত্ব সকলে স্বীকান করেন পাঁ। তাদের মতে দলের 
প্রভানে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্বোব মনে একটি সাময়িক পরিবর্তন দেখা দেয় 
এব" ফন্তঙ্গণ সে দলেৰ মধ্ো খাকে ততক্ষণ সমষ্টিগত লক্ষ্য, চিন্ত। ও চাহিদা 
তার সমস্ত কাজকে নিয়প্ত্রিত কবে। অর্থাৎ সমষ্টিগত সচেতনতাই সমস্ত যৌথ 
আচরণের কাবণ, কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিকল্পনাকে ভাবা! 
অতিরঞ্জন বলে বণন| কবেন। 
কিন্ত ধাব| গণমনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা বলেন যে দলের মবে। থাকার 

সময় ব্যক্তিব চিন্তা; আচরণ ও অনুভূতিতে এমন আমুল পবিবর্তন দেখ! দেয় 
যেএকটি সব্ব্যাপী গণমনেব পরিকল্পনা ছাড়া তাক যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব 
নয। সবব্যাপী একনাযক একটি মাত্র গণমনের প্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির 
স্বাতস্পরো" এইভাবে পবস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়। 

দলেব গঠনের ফলে গণমন বলে সত্যকারের একটি স্বতন্ত্র মন সৃষ্ট ₹য় কিনা”. 
এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ কথা অনম্বীকার্ধ যেদলের সংহতি ও এঁক্য নির্ভর 
কবে এই ধবনের একটি সমফিমূলক অনুভূতি বা সচেতনতার উপর , যেখানেই 
এই গণচেতন] যত সুদুট সেখানেই দলের এঁক্য, শৃঙ্খলা ও সাঁফলা তত বেশী । 
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এই জন্য যখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে সদস্াদেৰ মধো 
গণমন বা গণচেতনা কতটা! সৃষ্ট হয়েছে। | 
বিদ্যালয় ও গণমন . 

বিদ্যালয়ও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা; 
সংহতি ও সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষাথথীদের দলের এঁক্য ও সংভতির উপর ষে 
বি্ভালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশী, সে বিদ্ভালয়ের শিক্ষার 
কাজও সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যে বিগ্ভালয়ে শিক্ষার্থীদের 
দলের মধ্যে শৃঙ্খল। ও সংহতি কম সে বিগ্ভালয়ের শিক্ষার কাজ আয়।সবছল 


ও কষ্টকর হয়ে ওঠে । এই জন্য বিদ্ভালয়ে গণমন ব। গণচেতন। সৃষ্টি করাই 
শিক্ষার উৎকধের দিক দিয়ে প্রথম কাম্য | 


বিদ্যালয়ে গণচেতনা সৃষ্টির পন্থা 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধে। এই গণমন ব| গণচেতন! সূি কবার জন্য 
কয়েকটি উপায় অবলম্বন কবা যেতে পাবে । সেগুলি হল-_ 

প্রথমত, প্রতোক দলেবই সংহতিব জন্য প্রয়োজন তার অল্তিত্বের মধ্যে 
একটি ছেদহীনতা | দলে অস্তি্ নিতান্ত সাময়িক ব। অস্তায়ী হলে গণ- 
চেতনা সুষ্টি হতে পাবে ন!। 


বিদ্যালয়ে বস্তুগত ও আকারগত, ছু'ধরনের ছেদহীনতাই আছে । “সজন্ 
সেখানে গণচেতনা জাগানো সহজ | বিশেষ কবে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিন্তে 
এই ছেদহানত। আবও স্থায়ী ও সুর্ঘঢ। সেজন্য আবাসিক বিদ্(লযগুলিতে 
সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন গডে তোলা বিশেষ ক্টকর কাজ নয়। 

দ্বিতীযত, গণচেতনা সৃষ্টি কবার আব একটি উপায় হল দলের ব্যকিদের 
মধ্যে দল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান বা ধারণা সৃষ্টি করা । অর্থাৎ দলটিব প্র€তি, 
সংগঠনঃ কাঞ্জ, শক্তি-মামর্থ্য ও বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পক ইত্যাদি বিষয়ে 
দলের প্রত্যেকের যথেপযুক্ত জ্ঞান থাকা অপনিহাখ | এই জ্ঞানই ব্যক্তির মধ্যে 
দল সম্পর্ক সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেন্টিমেন্টের সৃষ্থি 
করে। যে শিশু বিদ্যালয়ের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু 
কোনদিনই বিদ্যালয় সমাজের সার্থক সদস্যব্ূপে গডে উঠতে পাবে ন!। 

তৃতীয়ত; প্রতিটি দলের সঙ্গে বাইরের সমপ্রকৃতির দলের পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়া থাকা অত্যাবশ্যক | বিভিন্ন দূলগুলির মধ্যে প্রচুব পরিমাণে আদর্শ 
ও লক্ষ্যগত বিভিন্নত1 এবং এঁতিহ্য ও প্রথাগত বৈষম্য, থাকে | তার ফলে 
বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়। সংঘটিত হলে নিজের দল সম্পর্কে 
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সচেতশতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই দ্লচেতনা সহযোগিতা ও প্রতি- 
ঘোগিতা'ৰ রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পু্ি ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য 
কবে। এই জন্যই বিদ্ভালযেব শিক্ষার্থীর! যাতে অন্যান্য বিদ্যালয়, অন্যান্য সমাজ 
ও বিদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় তার পধাপ্ত ব্যবস্থ! 
রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম পরিদর্শন, সমাজসেবা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক 
মেলামেশা” খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্থ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদলের সঙ্গে মেলামেশাব সুযোগ দিতে হয। 

চতুর্থ, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস 
আছে এবং দলের অদস্েরা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে । এই আাচৰ 
ব্যবশব. প্রথা ও অভ্যাসগুলি সদস্যদের পাবস্পরিক "সম্পর্কের স্বরূপ শির্ধাৰণ 
কবে এব এগুলির সচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদেষ সচেতন কবে রাখে ' 
প্রতিটি [িগ্যালয়েই এই বকম শিজস্ব প্রথা ও শিয়মকানুন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে 
এবং এগু।লই শিক্ষার্থীদের মধ্যে একত।বোধ সব সময় জাগিয়ে বাখে। 
বিদ্ালয়েব নানাবিপ অনুষ্ঠান, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন ইত্যাদি বিদ্যালয়ের 
সমাজকে পরিপুষ্ট করে তোলে । 

পঞ্চমত, হাণমন সূষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায) করে থাকে দলের মধ্যে 
সুপবিকল্লিত কাধসূচীর প্রবর্তন । প্রতেক দলেরই অস্তিত্ব ও গতিশীলতা 
নির্ভর করে সুশির্ধাবিত এবং সুসংগঠিত কর্মপন্তাব অনুশীলনের উপর | এই 
কাজগুলির নির্বাচন এমন ভবে যার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিজস্ব প্রতিভা ও 
পন্তবন] অভিব্যভি লাভ করবে ! বিগ্যালয়েতে ও সেরকম সুচিন্তিত কর্মসূচী 
প্রবর্তন করতে হবে যাঁতে সেগুলিব মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের ধ্যক্তিসতাৰ সুস্ু 
বিকাশ সম্ভবপর তয। 

ষষ্ট, শিক্ষার্থীদের মধ্য লক্ষা বা উদ্দেশ্বের একতা আনতে হবে। তারা' 
সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছে এই বোধটি 
তাদের মধ প্রথমেই জাশাঁতে ভবে । যদি তাদেব প্রতোকে একই লক্ষ 
এবং আদর্শে দ্বার! উদ্বদ্ধ হয় তাহলে খাভাখিকভাবেই তাদের মধে) সংহতি 


এবং প্রকা দেখা যাবে। 
সপ্তরমত, তাদেব মধে বাহক চিহ্কের দিক দিয়েও নানাভাবে সমতা আনা! 


যেতে পারে। একই স্কুলের ছেলেমেয়েদের সমান ইউনিফর্ম বা পোষাক, কোনও, 
বিশেষ ধরনেব স্কুলব্যাজ বা প্রতীক, স্কুলের নিজব্ব সঙ্গীত, স্কুলের নিজস্ব পতাকা 
ইত্যাদি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধো গণচেতন। বা গণমন তৈরী 


প্রশ্নাবলী ৩৫৫. 


কবা যেতে পাবে । এক ধরনের পোষাক, ব্যাজ: প্রতীক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে 
ছেলমেয়ের৷ তাদের স্বতন্ত্র সতত ভুলে যায় এবং নিজেদের একই গোষ্ঠীর ব' 
দুল অন্তভূর্ত বলে মনেংকরে । 

শষ্টতম, যৌথ. কর্মসূচীই হল দলের সংহতি সৃষ্টি কৰা'র পক্ষে সব চেয়ে 
বঙ শৃক্তি | সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্ির মধ্য দল 
সম্পর্কে চেতনা আসে এবং দলের প্রতি তার আসক্তি জন্মায় । তাই থেকে 
তাব মধ্যে সহযোগিত| দায়িত্বজ্ঞাণি, স্বার্থত্যাগ' দল-বিখ্রস্তুতা প্রভৃতি মূল্যবান 
বৈশিষ্টাগুলি সৃষ্ট হয়| বিগ্ভালয়ে শিক্ষুথীদের মধ্যে সমাজধর্মী পবিবেশ সৃষ্থি 
কবাব জন্য প্রচুর পরিমাণে যৌথ অভিজ্ঞতা কর্মসূচীতে প্রবর্তন কবা প্রয়োজন । 
খেল ধুল!; ভ্রমণ থেকে সুরু কবে বিতর" প্রদর্শনীর আয়োজন, সংস্কৃতিমূলক 
এবং সাহিত্যমূলক অধিবেশন, সামাজিক সম্মেলন, সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজকর্ন 
£ত)াদিব সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূৰ কবে তাদের মধ্যে একতা ও 
সংহতি সুফি করা যায়। 


পঁচিশ 

'যৌনশিক্ষ। (86. 8618702868078 ) 

যৌনতা মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি । জীব- 
তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য যৌনতার সৃষ্টি 
হলেও প্রাণীর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে এবং তার অন্যান্য দিকগুলির পরিপু্টির 
ক্ষেত্রে যৌনত1 একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিপে কাজ করে থাকে । বিশেষ 
করে মানবের ক্ষেত্রে তাব ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন, তার প্রক্ষোভমূলক 
সংগঠন তার জীবনাদর্শেব বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনতার দ্বাবা 
বিশেষভাবে প্রভাবিত ভয়ে থাকে । ূ ূ 

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের ধাবণ] ছিল যে শৈশবে শিশুর মধেো কোনরকম 
যৌন সচেতনতা থাকে না এবং যৌবনপ্রাপ্তিব আগে তাদের মধ্যে যৌন 
সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ ও প্রবণত। দেখা দেয় না| কিন্তু প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক 
ক্রয়েডের গবেষণা থেকে, একথ। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জন্মে পর 
থেকেই শিশুর মধ্যে যৌন চেতনা দেখা দেষ। শুধু তাই নয় তাঁর ষে সব 
আচরণকে আমরা! নির্দোষ বা অর্থহীন বলে মশে করি সেগুলির মধ্যে অনেক 
আচরণই প্রকতপক্ষে তার যৌন্‌ তৃপ্তির প্রচেষ্ট। বলে প্রমাণিত হয়েছে । অবশ্য 
পরিণত নরনাবীর স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টাব সঙ্গে শিশুব এই যৌন 
অনুভূতি ও প্রচেষ্টার প্রকৃতিব দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থকা থাকে । বস্তুত 
স্বাভাবিক এবং সমাজশ্বীকত মানের দিক দিয়ে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও 
প্রচেষ্টাকেও বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বল! যেতে পারে । শৈশবকালের পর 
যে বাল্যকাল "মাসে তাকে যৌনতার দিক দিয়ে সুপ্তকাল বল! হ্য়। এই 
সময়ে শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অনুভূতি বা যৌনপ্রচেক্টা প্রকাশ্টভাবে 
দেখা যায় না। কিন্তু বাল্যকালেব শেষে যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্জে যৌনতা 
তার পূর্ণরূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের ক্ষেত্রে একটি প্রধান 
শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়েই পূর্ণ পরিণতি 
দেখা দেয় এবং তার এই পরিণতি প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় যৌনতা! একটি শক্তিশালী 
উপাদানরূপে কাঁজ করে থাকে । 

যৌনতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টবশি্ট্য হলেও সাধারণ সভ্যসমাজে 

যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তবালে গোপন রাখ! হয়ে থাকে । যৌনত! সম্পর্কে 


যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৩৫৭ 


পভ্যমানৃযের মনে একটা লজ্জ। ও সংকোচেব মনোভাব দেখা যায়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে আবার যৌনতাকে ঘ্বণার চোখেও দেখা হয়। তার ফলে শিশ্ত 
যখন বড হয়ে ওঠে এবং যখন তার মধ্যে যৌনতার উন্মেষণ দেখা দেয় তখন 
তাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেবাব কোন ব্যবস্থা আমাদেব সমাজে নেই। 
'যীবনপ্রাপ্তিব সমযে প্রতোক ছেলেমেছ়েই যৌন সম্পক্ষিত তথাগুলি জানার 
জন্যু উৎসুক হয়ে ওঠে । অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থাতে শিশুর এই যৌন 
কৌতৃহল তৃপ্ত করার কোন সুষ্টু আয়োজন না থাকায় শিশুর! নানা অবাঞ্ছিত 
ও অনুপখোগী সূত্র থেকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে । এই তথ্যগুলি 
যেমন একদিকে তাদের কৌতৃহল পূর্ণভাকেন্তেপ্ত করতে পারে না তেমনই তাদের 
কাছে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন কবে তাদের মধ্যে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ 
যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি কবে | এই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান যে নানা দিক দিয়ে 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত কবে তোলে একথা সকল আধুনিক মনো 
বিজ্ঞানীই স্বীকার করে থাকেন । 
যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
রি (২০6৭ 10: 39য় 12010080101 ) 

দেখা গেছে যে মাঁধুনিক সন্যসমাজে শিশুদেব মধ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধ- 
প্রবণতার একটি বড কারণ হল তাদের ভসম্পুর্ণ ও বিকৃত যৌনজ্ঞান | ছেলে- 
মেয়ে নাবী পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের পবিষ্কাব ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার 
ফলে নানা ধবনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংঘমত] প্রায়ই দেখা দেয় । 
কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় বিকৃত যৌনজ্ঞানের কুফল গুরুতরভাবে 
পরিণত বয়সের জীবনযান্ৰীকেও প্রভাবি৬ করে । দ্াম্পতা জীবনের শাস্তি 
অনেকখানি নির্ভব করে পিল ও সুসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানেব উপব | বিকৃত যৌন- 
জ্ঞান থেকে শিশুদের মধো অস্বাভাবিক যৌনপ্রচেস্টা ও প্রবণতা জন্ম নেয় এবং 
বহুক্ষেত্রে পরিণত বয়সে তা থেকে ভগ্রস্াস্থা, যৌনব্যাধি ও নান! বিকৃত যৌন 
অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। ্‌ 

এই সব কারণে বঙমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে প্রবল 
আন্দোলন দেখা দিয়েছে | আধুশিক মনোবিজ্ঞানারা মনে করেন যে মানব- 
জীবনের একটি বড দিককে শিশুর কাছে অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত রেখে তার ব্যক্তি- 
সত্তাকে কখনই সু ভাবে বিকশিত করা সম্ভব হয় না। আজকাল অধিকাংশ 
প্রগতিশীল বিগ্ভালয়েই যৌন শিক্ষাকে পাঠন্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ কর। 
হয়েছে । যৌন শিক্ষাদানের স্বপক্ষে নীচের মুক্তিগুণলর উল্লেখ করা যায । 


২২৭ 
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প্রথমত- যৌবন প্রাপ্তির সময় শিশুদের মধে। সুনিফিষউভাবে যৌন লচেতনতা 
দেখ! দেয় । এই যৌন সচেতনতাব এন্টি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌন কৌতৃহুল। 
আগে বিশ্বাস করা ভত যে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সক্রিয় যৌন আচরণের প্রতি 
আক্ণ বেশী থাকে । কিন্তু আধুনিক পধবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদেব মধো সক্রিয় যৌন প্রচেষ্টার প্রতি 
আকর্ণণের চেয়ে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে কৌতৃহলই অনেক প্রবল হয়ে দেখা 
দেষ। অতএব প্রাপ্তযৌবনদেব যৌনমূলক চাহিদা তৃপ্ত কবাব একটি প্রধান 
পন্য] হল তাদেব এই যৌন কৌতৃশল পরিতৃপ্ত কবার ব্যবস্থা করা। এক কথায় 
যৌন রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন তথা পরিবেশন কবলে 
শিশুাদেব যৌনমুলক চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত ভয। এই জন্যবিদ্ভালয় পাঠম্তর 
থেকেই যৌনশিক্ষা সুক কর উচিত, বিশেষ কবে নবম দশম শ্রেণীতে যে সমযে 
যৌবনের প্রথম প্রকাশ হয সে সময যাতে ছেলেমেয়ের। প্রধান প্রধান যৌন 
তথাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয তাব আয়োজন কব] একান্ত প্রযোজন । 

দ্বিতীষত: সুষ্ঠ বাক্তিসন্তার সংগঠন নির্ভবৰ করে সুস্থ যৌনজীবনের উপর । 
যৌনগীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থাসম্পন্ন কৰে তুলতে হুলে যৌন বিষয় সম্পর্কে 
সুনির্টিউ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা মপরিহার্ধ। পরবর্তাকালে যৌনজীবনে 
সাফল্যরক্ন্য শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধো যৌন শিক্ষ। অবশ্য অন্তভূক্ত 
করা দবকন | 

তৃতীয়ত, প্রাপ্তযৌবনদেব মধো যাতে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানেব সৃষ্টি 
না হয় সে শ্বিয়ে বিশেষ যন্ত নেওষা প্রয়োজন | বিকৃত সত, অর্ধসত্য, ও 
অসত্য যৌনজ্ঞানের অধিকাবী ভয়ে অল্পবসের ছেলেমেয়ের! নানা অবাঞ্তিত 
যৌন অভিজ্ঞত] সঞ্চয় করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা ও 
যৌন ন্রভূতি সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভ!'ব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে 
যৌনত| সম্পর্কে একটি ভীতি ও লজ্জার মনোভাব দেখা দেয়। তার জন্য হয় 
তারা তাদেন যৌন প্রবণ তাকে আঅবদমিত করতে বাধা হযঃ পয় অপরাধ বোধ- 
সঞ্জাত আত্মগ্রানি থেকে সাবাজাবন কউ পায়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি দুর 
করতে হলে সুপবিকল্পিত যৌন শিক্ষার আয়োজন্ই হল একয়াত্র উপায়। 

চতর্থত, পবিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অতি 
শৈশবেই তৈরী হয়ে যায! শিশুর যৌন অভিজ্ঞতাব প্রকৃতি তার বিভিন্ন 
অভ্যাস গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবে থাকে । বলা বান্ছল্য বিকৃত ব? 
অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানেব অধিকারী হলে শিশুব মধ্য নানা অবাঞ্চিত অভ্যাসের 
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পর্টি হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটি এই ধবনের অভ্যাসের 
প্রভাবে অসাফলা ও অতৃপ্তিব বোঝায় ভাবাক্রাস্ত হয়ে ওঠে। 

পঞ্চমত, যৌন অনুভূতি শিশুব ক্রমবিকাশমান প্রক্ষো ভমূলক সংগঠনে একটি 
বড অংশ অধিকার কবে থাক্ষে। শিশুব যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি 
সুদ, ও সুষম বিকাশের পথে পবিচালিত কবা ন| হয তাহলে তাব সম্পূর্ণ 
প্রক্ষোভমুলক সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পাঁবে। শিশুর যৌনমূলক 
অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত কবার প্রকৃষ্ট পন্থ/ ইল যৌনসম্পকিত বিভিন্ন 
নথাগুলি 'গাকে পবিষ্কারভাবে জানতে দেওয| | 

ষ্ঠত, যৌনশিক্ষা বলতে নিছক জীবল্তত্বমূলক ব| শরীরতত্বমূলক তথা 
পবিবেশনকেই বোঝায় ন!। সার্থক যৌনশিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য হল ছেলেমেয়ে- 
দের মধ্যে ঘৌনতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা এবং অপর 
পক্ষের প্রতি সহানৃভভূতিপূর্ণ সশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন কর! | এই কারণেই যৌন- 
শিক্ষ! সুষম ব্যক্তিসত্ত! গঠনের একটি অপবিহাধ অঙ্গ | 

সপ্তমত, সুখা দাম্পত্যজীবন ও সনস্তানপালনের শিক্ষাও যৌনশিক্ষার 
অপ্তভুজ্ত। দেখ। গেছে যে জীবনেব এই আত গওুন'তবপূর্ণ ধাপাঁরগুলি সম্পকে 
যথাযথ শিক্ষা না পাওযাব ফলে বনু ব্যক্তির পরিণত জীবনে নান! জটিল সমস্যা 
ও নৈরীম্যের সুষ্টি হয় । অতএব 'এই মস্তি প্রয়োজনায় শিক্ষাগুলিও বাক্তির 
অ।বন গঠনের পক্ষে অপরিহাঘ । 
যৌনশিক্ষার প্রকৃতি 

বিকাশমান শিশুমাত্রেরই প্রক্ষোভমুলক জীবানশেব একটি প্রধান শক্তি হল 
যৌনতা | সেই জন্য যৌনশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র যৌনতার জীবতত্বমুলক 
ব্যাখ্যা £কবা যৌনতার সংগঠন-বৈশিস্ট্য বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষ। 
দেওয়াকে বোঝায় না। ব্যক্তিব সমগ্র গুক্ষোভযুলক জাসনে যৌনতাব অসীম 
প্রভাব থাকাব জন্য যৌনশিক্ষাণ পাঠক্রমে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণেৰ অশ্যাসগঠন- 
আন্সপিয়ন্ত্রণ, শারারিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেন যত্্রগ্রহণ সন্তোষজনক শৈশব 
অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলামেশা কব, ভাল- 
বাসা, বিবাহ পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্কের প্রতি বশিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতি - 
শিক্ষাকেও যৌন শিক্ষার অপবিহীর্ধ অঙ্গ বলে গ্রণ কবতে হবে| সাধাৰণত 
দেখ। সায় থে নান! কাবণেপিতামান্তারা শিশুদের যৌনশিক্ষ! দেবার পন্মপাতা 
নন। কোন কোন পিতামাতা ছেলেমেযেদের যৌনশিক্ষা,দিতে ভয় পান। 
কেউ কেউ আবার যৌনশিক্ষা প্রকৃত স্বরূপ ও তাংপর্ষ সম্পর্কে ভালভা/« 
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অবহিত থাকেন ন|। আবার কোন কোন পিতামাত! নিজেদের ফৌনজীবনে 
অসঙ্গতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা্ানের বিরোধিতা করেন। 
কিন্তু শিশুর বাক্িগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির দিক 
দিয়ে বিচার করে দেখলে যৌন শিক্ষাীনের অপরিহ্থার্যতা সম্পর্কে কোন 
সন্দেহই থাকে না। বর্তমানে প্রতোক সুবিবেচক পিতামাতার পক্ষে নিজেদের 
ছেলেমেয়ের জন্য যৌনশিক্ষাদানের উপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করা উচিত। 


যৌন শিক্ষাদানের তিনটি স্তর 
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যৌনশিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ কবা। যেতে পাঁরে। যথা, বালাকালের স্তন, 
কৈশোর স্তব ও যৌবনপ্রাপ্তির স্তব। বালাকালের স্তর বলতে সাধাবণভাৰে 
৩ বৎসর বয়স থেকে ১০ বৎসর বয়স পরধন্ত বোঝাষ | ঠেশোরের স্তব বলতে 
১ বৎসব বয়স থেকে ১৪--১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায় এবং যৌবনপ্রাপ্ত্িব 
ত্ভর বল্পতে ১৪--১৫ বসব বয়স থেকে ১৮--২০ বৎসর বয়স পর্যস্ত বোঝায়। 
এই ব্য়সগত স্তাববিভাগকে অবশ্য একেবাবে সুনিদিষ্ট বলা যায় না। বিভিন্ন 
শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবেশিক বৈষম্োর জন্বা এই বয়সগত 
বিভাগেব মধ্যে প্রচুব পার্থকা দেখ! যেতে পাবে । শিক্ষাগত পর্যায়ের দিক 
দিয়ে বালাকালকে কিগাবশাটেন ও প্রাথমিক শিক্ষা! পর্যায়ে সমকালীন, 
তকশোরকে মাধামিক শিক্ষার প্রথম পর্ধাযের সমকালীন এবং যৌবনপ্রাপ্তিকে 
মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পধায়েব সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে । 
অতএব এই তিনটি স্বর জন্য যৌনশিক্ষারও তিনটি বিভিন্ন পাঠক্রম থাকবো। 


বাঙ্যকালে যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


এই স্তরে যৌনশিক্ষ। দেওয়া হবে অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্টিক 
শিক্ষ! রূপে । এই স্তরে যৌনশিক্ষা প্রতাক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। নানা 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধামে শিশুর যৌন অনুভূতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই হবে 
এই ভরের পাঠক্রমের প্রধানতম লক্ষ্য। 

প্রথমত, যাতে ছোট শিশুর মধ্যে সুষম ও দ্বাস্থময় শারীরিক ও মানসিক 
অভা'স গডে ওঠে সে বিষয়ে যত্ব নিতে হবে। পারবারের অন্যান্য সদস্য, ছোট 
ছেলেমেয়ে, পোষ! পশু পাখা প্রভৃতির প্রতি ভালবাসা ও সাধাঞ্শ বিবেচন! 
শক্তি যাতে শিশুর মনে গড়ে ওঠে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। 


বাল্যকালের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম ৩৬১ 


যৌন বিষয সম্পর্কে এই সময় শিশুর হ্রস্ত কৌতহল দেখা দেয়। শিশুর 
মাকে দেখতে হবে যে শিশু যেন তার যৌন কৌত,হল বিনা সক্কোচে প্রকাশ 
করতে শেখে | ছ'বছর বয়ঘূ থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অঙ্রের নির্ভুল 
নাম শিখবে ! এই সময় নিজের যৌনাঙ্গগুলির নামও শিশু জানবে এবং 
পাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন কাধকলাপ সম্পর্কে তার মনে একটি ধারণার 
সুষ্টি করতে হবে । 


ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই সব চেয়ে বড | মাকেই সে বেশীর ভাগ 
প্রশ্ন করে থাকে । একটু বড হলে বাবাক কাছেও সে তার প্রশ্ন নিয়ে হাজির 
হয়| শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মা! বাব! উভয়কেই প্রস্তুত 
থকতে হবে | অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরেব কোন জায়গা! থেকে 
কান আলোচনা ব! মন্তব্য শুনে মা বাবাকে যৌনবিষয়ক প্রশ্ন কবে। তখন 
পিঙ।-মাতাব উচিত শিশুর মনে সত্যকাবের কোন্‌ ধরনের চিন্তার উদয় 
হযেছে তা নির্ণয় করা এবং সেইমত তার কৌতুহল তৃপ্তির চেউট। করা । মনে 
রাথতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর বিশদ- 
ভাবে দেওয়। দরকার হয় না । উত্তৰ অতি বিশদ হলে তাদের চিন্তাধারা 
বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তারা তাদেব আগ্রহ হাবিয়ে ফেলে । 


এর চেয়ে একটু বড় হলে বাড়ীর কাজ-কর্মে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে 
শিশুদেব অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সঙ্গে 
যাতে তারা স্বাস্থাকর খেলা ও কাঁজে অংশগ্রহণ করে সে দিকেও দৃষ্টি দিতে 
হবে। এই সময় শিশুরা পিতামাতার কাছ থেকে বিন] সঙ্কোচে যৌনবিষয় 
সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করতে শিখবে | সেই সঙ্গে যাতে শিশু কোনরূপ 
অবাঞ্তিত যৌন-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে না পাবে সেদিকে পিগামাতার বিশেষ 
যত্রনিতে হবে। এই বয়স থেকেই প্রতোক ছেলেমেয়ে তার নিজের দেহের 
প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম নিধৃতভাবে জানবে | যখন তার বয়স দশ বছর হবে 
তখন থেকেই জনন প্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতিব নির্ভূল প্রাথমিক জ্ঞান যাতে 
প্রতি শিশু আহরণ করতে পারে তারও আয়োজন করতে হবে। 


আঁট বৎসর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের 
বিচাব করে না। আট বৎসর বয়স থেকেই দেখা যায় ছেলের! ছেলেদের সঙ্গে 
এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে | দশ এগার বৎসর বয়স 
থেকেই ছেলের! ও মেয়েরা পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সুরু করে 


৩৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সং 


যৌন স€চশুপতার এই ঞ্রমবিকাশের কথ| যনে রাখলে বষস বাডার সঙ্গে সঙ্গে 
ছেলে-মেয়েদেব মনোভাব ও দূফিওঞজীব পর্িবতনের সঙ্গে সামঞ্জষ্য রেখে 
বয়স্কর] তাদের আচরণও নিয়ন্ত্রিত করতে. পারবেন | 

বিকাশমান শিশুর ৬পন পবিবারের প্রভাব অতান্ত গুকত্বপূর্ণ। স্পেহ ও 
সহযোশিতার মনোভাব নিষে ছেলেমেয়েদেব মানুষ করাপ চেষ্টা কবলে 
তাদের বাক্িসশ্াব সংগঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়ে উঠতে পা.ব। এই সময় ছেলে 
ও মেছের মদ্যে সম্পক এবং দেঠেব অঙ্গপ্রঠাজ শিয়ে নান! প্রশ্ন শিশুদের মনে 
দেখা দেয। এই সব গুমের যখাযথ উত্তব যাতে তাবা পেতে পারে পিত।- 
মাতাদেব '.সদিকে বিশেষ মনোযোথ দিতে হবে। 

একগা আশনীকাধ যে বিদ্যালয় ঠল যৌঅশিক্ষানানের প্রকুষ্ট স্থান । 
শৈশব শ্তবে অবশ্য যৌন বিষষক কোন তথা প্রতান্গভাবে পড়ান বা শেখান 
সম্ভব শয়। তবে শবীবতন্ত এবং জাবতত্রেন জানাব বিষ্য়গুলি সম্পর্কে 
শিশুদের পবিচিত কবাব আয়োজন এই স্মবেব পাঠঞ্মে বাখা দবকাব | 
ক্লাশের ভিতর এবং বালে শিক্ষার্ীচদত কাজকশনগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত 
কবতে ভবে যাতে উদ্ঘুক্ত শিক্ষকের তত্বাবপাঁনে গেলেমেয়েবা এক সঙ্গে কাজ 
“করা এবং খেল! ধূলার পুযোগ পায়। হাব মলেও মেয়েদের মধো পবস্পাপের 
প্রতি একটি আন্মধিক বন্ধুই ও আদ্ধাব ভাব গে উঠবে । 


কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 


সাপাবণগাবে বলা চলে যে যৌবনপ্রাপ্তিব আগে ছেলেমেয়েদেব মণ্যে 
কোনরূপ যৌনগুলক শাচবণ দেখা যায় নী। আ।পাত্র্িতে বালযকালেব যে 
সব আচরণকে যৌনমুলক বলে মনে তয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতা- 
বঞ্জিত ও শির্দোয প্রকৃ্তিন হঘ়ে থাকে , কিন্তু যৌনতাপ্রাপ্তির ঠিক আগেৰ 
সময় থেকেই যৌনতাব প্রতি আগ্রহ ও কৌভুহল উল্লেখযোগাভাবে রদ্ধি 
পায়। ঠেলেনেন তুপনায় মেয়েদের যৌবন্প্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে বলে 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিশোর বষসে মেযেরা যতটা ছেলেদেব প্রতি 
আকর্ষণ অন্বভব করে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ততট। আকরণ বোধ করে না। 
এই জন্য এই সময় ছেলেদের প্রতি অশ্বিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবৎ 
তাদের যথাযথ পরিচালশ! কর] একান্ত আবশ্যক | দেখতে হবে যে ছেলে- 
মেয়েদের মনে যেন এ বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের মাঁবাঁবাবাই সবচেয়ে 
ভালভাবে তাদেব যৌনঘটিত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। 


১ 


কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম ৩৬৩ 


যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে উভযের মনেই একটি প্রবল 
প্রক্ষোভমুলক আলোডন দেখা দ্রেয়। তাদের শরীরে এই সময়ে যে সব 
পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে তাবা,যদি যথাযথ বুঝতে এবং ব্যাখা! 
কবতে ন| পারে তাহলে তাদের প্রক্ষোভমূলক অসংগতি থেকে যায়। যৌন- 
মূলক শরীরতত্ব এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীষ তথাদিব সঙ্গে ছেলে- 
মেয়েদের পবিচিত কবাব দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতারই । অবশ্য বিগ্ভালযেব 
শিক্ষক ও উপদেক্টাবা যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ জটিল সমফ্যাব জেও্রে 
খথেষ্ট সাভায্য করতে পাবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ শেই 

কিশোব বয়সে মেয়েদেন ক্ষেত্রে যৌণ্মূলক সঙ্গতিসাথন বেশ সহজ হযে 
উঠতে পাবে যদি বজ:সৃ্টি পহস্য এবং সন্তান জন্মধনেব প্রয়োজনীয় আাদেব 
পরিক্কার কবে বুঝিষে দেওয়া যায়। সাধারণত এই মুল্যব।শ কাজটি মা'রাই 
করে থাকেন। আব যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুকত্বপৃণ দৈহিক 
পবিবতনের প্রকৃত অর্থ না| জেনেই জীবনযাত্র। সুরু করে সে সব ক্ষেত্রে তাদেব 
নানা প্রান্মিঃ সংশয় ও সমস|াব সন্যুখীন হতে হয়| সেই জন্য যৌনশিক্ষণ পথি- 
কল্পনার এইটি অতি মূল্যবান স্তর বা সোপান । 

রজঃসৃষ্টিব নহ্সা সম্পর্কে ছেলেমেয়েদেরও পবিদ্দার জ্ঞান থাক। প্রযোজণ। 
কেননা ধৈহিক পবিবতনগুলি মেয়েদেব কাছে কতট। গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের 
সঙ্গে সেগুলির কি সম্পর্ক এই প্রযোজনীয তথ্াগুলি ছেলেদের জানা থাকলে 
তাঁব| এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত দূ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে | আব যদি এই 
সব দৈহিক প্রপ্রিয়। সম্পর্কে ছেলেমেযেদের মনে ভুল ধাণ: জন্মায় তাভলে 
যৌনতাব প্রতিই তাদেব মনে একটি অস্বাস্থ্যকর মনোভাব গডে উঠবে । মোট 
কথা! কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠসৃচীতে থাকবে গৌনমুলক প্রক্রিপ্লাগুলি 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং ঘযৌনঘটিত মান! দৈহিক প্রনিবর্তন সম্পর্কে নিভু 
তথ্যাদিব আভপ্ণ। সেই সঙ্গে ছেলেদেব মেয়েদের প্রত্তি এবং মেয়েদের 
ছেলেদের প্রতি যাতে একটি বলিষ্ঠ ও উদ্দাৰ মনোভাব গড়ে ওঠে ভার জন্য 
উপযুক্ত বাবস্থা অনলম্বন করতে হবে | 
প্রাগুযৌবন স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম 

সাধারণত বালাকালে বা কো,শাবে শিশু প্রয়োজনায যৌন তথাগুলি মংগ্রতে 

অসমর্থ হলেও যৌবন প্রাপ্তির সময় সে নানা সূত্র থেকে নাঁশা উপাঁষে যৌন- 


ংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যগুলি আহরণ করে থাকে । স্বাস্থ্য ধিকাশ ও জীবতত্ত 
বিষয়ে বন্থ মূল্যবান তথ্য সে তার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে লাভ কবে থাকে । 


৩৬৪ শিক্ষাঞ্জয়ী মনোবিজ্ঞান 


অতএব এই সময়ে যৌন বিষয়ক সকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে তার নির্ভুল 
জ্ঞান জন্মায় সেদিকে সযতু দুটি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন | সেই জন্য প্রতাক্ষ- 
ভাবে যৌন শিক্ষার সুনিদদিউ পৰিকল্পনা ও আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে 
অবশ্যই অন্তরূক্ত হবে। 


নারা পুরুষের যৌন সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি যৌবনাগমেব দ্বাবাই সূচিত হয়ে 
থাকে । এই সময় ছেলেমেয়ের] সব দ্রিক দিয়ে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে 
ওঠে | তখন সে বিশেষ কোন ছেলে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাসতে 
শেখে, নিজের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করে এবং ভবিষ্তৎ দাম্পতাজীবন 
সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনায় মগ্র হয়। কিস্তব যৌন বিষস্বক সমস্যাগুলি এই 
সময় তাদের কাছে খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। -মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার 
ব্যাপারে নিজেদের অসম্পূর্ণ ধারণ! অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে ছেলের। অনেক 
সময় অতি জটিল সমস্যার সনুখীন হয। তেমনই মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে 
কিভাবে আচরণ কববে সে সম্বন্ধে গুরুতর সমস) অনুভব কবে । অনভিজ্ঞতা ও 
যৌন-শিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মধো সহজ সুস্থ যৌন সম্পর্ক 
দুষ্ট ভয়ে ওঠে । তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নানা বিকৃত 
যৌন-প্রৰ্ণত1 দেখ| যায় । সমরতিপ্রবণতা। (13077086য%151165) এই ধরনের 
একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণতা যা! প্রায়ই প্রাপ্তযৌবনদের মণ্যে দেখা দিয়ে 
থাকে । অবশ্থা সাধারণত এই প্রবণতা স্বল্পকালেব জন্যই থাকে এবং স্বাভাবিক 
যৌনবোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সেই লুপ্ত হয়ে যায়| স্বাভাবিক যৌনবোধ 
বলতে নারী ও পুরুষের পবস্পরের প্রাত মহ্ক্ত যৌন আকর্ণণকেই বোঝায় 
প্রাপ্তযৌবনের ঘৌন আকর্ণণ স্বাভাবিক পৰ্ধিণঙিতে গিষে না পৌছলে তার 
ভবিষ্তুৎ যৌনজীরন অস্বাভাবিক ও বার্থতাময হয়ে ওঠে । কোন রকম বিকৃত 
যৌনপ্রবণতা! যদি প্রাপ্তযৌবনদের মধো থেকে যায় তাহলে তাদের পরিণত 
বয়সের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন একেবারেই সাফল্য লাভ করে না। এই সব 
অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষ/র একাস্ত প্রয়োজন। 
[প্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে নিম্মলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত হবে। 
(ক) যৌন বিষয়ক তথাদির আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট জীবতত্বমূলক ও 
শরীর তত্বমূলক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসন্মত জ্ঞানের পরিবেশন । 


(খ) বিভিন্ন যৌন বিকৃতি সম্পর্কে ধারণা ও সেগুলির কুফল সম্পর্কে 
বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা । 
(গ) যৌনঘটিত ব্)াপারে স্বাস্থাময় ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর গঠন এবং ছেলে- 


প্রাপ্তযৌবনস্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম ৩৬৫ 


মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি । 

(ঘ) দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তবা সম্পর্কে 
সুসংহত বিবরণ। নারী-পুরুষের সুষ্ু সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও সমাজগত 
প্রয়োজনীয়তার আলোচনা । 

() সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন শিক্ষা] | 

(চ) যৌথ কাজকর্ম, সাহিত্যমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান সৃ্জনমূলক 
প্রযাস, সামাজিক মেলাযেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কাধাবলী | 


ছাবিবশ 
অন্ককরণ (17001096190 ) ৃ 
প্রাণীর সকস স্তরেব আচবণের স্ববপ ও সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভব 

করে অনুকরণ প্রক্রিযার উপব। ছেটি বডঃ উন্নত অনুন্নত সকল প্রকার প্রাণীর 
অনুষ্ঠিত আচবণেব একটি বঙ শ্রংশই তাদেখ সমাজের অন্যান্য সদসাদেব 

চরণের অনুকরণে শেখা । যে কোন হেট শিশুব আচবণেধ সংগঠন; স্বব্ূপ 
ও গতিধার। পযবেক্ষণ কবলে আমব| মন্রকরণের অসাম গুকত এবং 
ব্যাপকতার পবিচখ পাই । 

অন্বকবণেপ এই সবজনাশ ও পবিব্যাপক প্রভাবের জন্য বন্ত মনো বজ্ঞাশী 

অন্নকরণকে সহজাত প্রবৃত্তির গোষ্টিভুক্ত কবেছেন। ম্যাকৃড়ুগাল, ড্রেভার 
প্রভৃতি প্ররতিিবাদীরা অহুকরণকে পলাযন* খাছ্য-অপ্বেষ্ণণ ৬ভূতিব ৩ একটি 
সহজাত প্রবৃত্তি বলে বণশা করেছেন । তাদেব মতে শিশু জন্ম থেকেই 
অন্নকরণের প্রবণতা! শিয়ে জন্মায় এবং সেই জন্যই সে অপরকে অনুকরণ কবে 
থাকে । কিন্তু থর্শডাইক প্রভৃতি আব একদল মানোবিজ্ঞানী অন্নকবণকে সঠ- 
জাত প্রবৃত্ভিবলে সাকার কবেন ন। | তাদেব মতে যে সকল আাচরণকে 
অন্নবকরণজাত বলে আমন। বর্ণন! কবে থাকি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা-- 
হলের মাধ্যমে শেখ। আচবণ এবং প্রাণীব অভা(সের ফল থেকে সুন্ট হয়ে 
থাকে । অথাৎ তাদের মতে শিশু বাব বাব প্রচেষ্ট।-ও-ভুলেব মনে। দিয়ে 
আচরণগুলি শেখে এবং শেষ পধন্ত সেগুলি তাব অভাসে পবিণত ভয় । 
গুলিকেই সাধাবণত অন্রুকবণজাত আচবণ বলা হষ। 
অন্কবণের গুরুত্ব (919017081)06 01 17716201028 ) 

অনুকরণকে একটি সতজ।ও প্রবুত্তই বল! ভোক্‌ আর অভ্যাসজাত আচবণই 
বলা হোক একদ। ছনস্বাকাখ যে প্রাণীমাত্রেৰ অধিকাংশ প্রাথমিক আ৪পণই 
অন্ুকরণকাত । এব কারণ শর2সন্ধান কবলে দেখ। যাবে যে পবিবেশেব সঙ্গে 
সার্থক এবং কাধকর সঙ্গতিবিধাশের প্রচেক্ট। থেকেই অন্নকধণেব জন্ম। কোনও 
বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের জন্য যে বিশেষ আচরণটিকোন প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তি সম্পন্ন কবে পুব স্বাভাবিকভাবেছ শিশু সেই পবিস্থিতিতে পডন্দে সঙ্গতি- 
শবধানেব জন্য সেই তৈরী আচবণটি সম্পন্ন কবে । এদিক দিয়ে সমাজের 
বয়স্কদের আচরণগুলি শিশুর কাছে তার সঙ্গতিবিধানের জন্য পর্ব-গঠিত ও 


অন্তুকরণ ৩৬৭ 


কার্যকর পন্থ! বিশেষ। সেই জন্য কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নতুন কেন আচরণ 
উত্তাবনের চেয়ে বয়স্কদের এ আরচণটি সম্পন্ন করা শিশুব পক্ষে অনেক সহজ 
ও পাধ্যায়ত | তাছাড়া বি এপরিচিত পরিস্থিতিতে শিশুর পক্ষে উপযোগী 
নতুন আচরণ উদ্ভাবন করাও সম্ভব নয় | তাক সামনে যদি বযক্াদেব অনুসৃত 
তৈরী আচরণগুলি না থাকত এবং যদি অপরের আচরণ অন্কবণ করার সহ- 
জাত সামর্থ্য নিয়ে সেনা জন্মাত তাহলে তার পক্ষে অপরিচিত পরিবেশে 
অস্তিত্ব বজায় বাখাই অমন্তব হয়ে পভত | সমস্ত অনু কবণের শস্থনিহিত মুল 
রহস্যাটই হল এই । অর্থাৎ অন্বকরণ প্রাচেস্টা প্রাণীমাত্রেবই অন্তিষ্থ বাঘ বাঁখাল 
প্রাথমিক ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় সোপাঁন বিশেষ । মানবশিশু তাধ জীবন- 
ধারণের জন্য আপবিশ্াধ মাচনণগুলি বয়স্ষণণ্র কাছ থেকে এই অনকৰ্ণ 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আহবণ কবে থাকে । 

অন্বকরণেব সর্ববাপকত সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমসেন একটি মন্তব্য উল্লোেখ- 
যোগা। সেটি হ'ল “অনুকরণ ও উদ্তাবন-_-এই দুটি প্রক্রিয়াৰ উপব ভব দিয়েই 
মানবজাতি ঈত্িহাসের মাধ্য দিযে এগিষে চলেছে” । অর্থাৎ মানবজাতিল 
ক্রমোন্নতিব মুলে আহ্ছে ছুটি প্রক্রিযা, £অন্িকরণ ও উদ্ভীবন»ঘন্তকবণ মাঁনব- 
জাতিকে তাব পূর্বপৃকমর্দেব সঞ্চিত অপ্দিজ্ঞতাবাশি অর্জনে সাহাষ্য কবে মাব 
উদ্ভাবন তাঁকে নক্ীন জআাচবণ শেখাষ | এশ্াবে অন্কবণ ও উদ্ভাব নন মধে। 
দিয়ে মানবজাতি শগ্রগতির পথে এগিষে চলেছে । 

জ্ঞাতসারে এবং শজ্ঞাঁতসাঁবে বাক্কিমাত্রেই তার চতৃষ্পার্শেব পাবিবেশিক 
শক্তিগুলিব সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওযাব চেস্টা সর্বদাই কলে 
চলেছে । সেজন্য যখন সে তার চেয়ে বড এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে 
কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ একটি আচবণ সম্পন্ন কবতে দেখে 
তখন সেও অন্নবপ পবিস্কিতিতে এ আচবণ্টি অনুষ্ঠান কবে অর্থাৎ এক কথায় 
সে এ আচরণটিব অন্বকবণ কবে | এই জন্য আমরা আমাদের চেয়ে ছোট 
বা কোন কম শিজ্ঞ ব্যক্তির আচবণ এগুকবণ কলি শা । যাব আচণণেল 
উৎকর্ধ ও কাধকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধাবণা ভাল ভারই আচবণ আমবা 
অন্নুকবণ কবে থাকি । শিশুব ক্ষেত্রে সকলেন আচবণই উৎকৃর্ত ও কার্াকনঃ 
অতএব অন্করণীয় এবং সেজন্য সে বাক্ষিনিবিশেষে সকলেব আচবণই অনুকরণ 
করে থাকে । 

কিন্তু ষত সে বড হতে থাকে ততই তার এই শ্রিবিচার অন্ৃক্বণ করান 
অভ্যাসটি কমে ঘায় এবং পরে বিশেষ এবং সুনির্ধিষ্ট ব্যভির আচরণ ছাডা 


৬৬৮ শিক্ষান্য়ী মনোবিজ্ঞান 


আর কারও আচবণ সে অনুকরণ কবে না। পরিণত বয়সে তার অন্করণীয় 
বাক্তি ও আচরণের সংখা! আরও কমে যায় । 


অন্ছকরণের শ্রেণীবিভাগ ( 0188819090107) 01 [10012,101 ) 


অনুকরণ ছৃ"শ্রেণীব হতে পারে অচেতন অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণ । 
বু আচরণ আছে যা শিশু সম্পূর্ণ তাঁর অজ্ঞাতসারেই অপরকে অনুকবণ করে 
শেখে । তার এই অন্করণের মধ্যে কোন ইচ্ছাজাত প্রচেষ্টা নেই । এমন কি 
সে যে অনুকরণ করছে তাও তার কাছে অজ্ঞাত থাকে । শিশুর ভাষা' আচার- 
বাবহাব, বাচনভক্গী, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বন্ধু আচরণই অবিকল বডদের অন্- 
করণে শেখা এবং তার এই অন্ুকবণ প্রক্রিষাটি সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির । 
সচেতন অনুকরণের দৃষ্টাস্তও শিশুর আচবণের মধ্যে অত্র পাওয়া যায়। তবে 
মাঁনসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে শিশু যত পবিণত হয়ে ওঠে ততই তাব 
মধ্যে সচেতন অন্করণ দেখ! যায়। পোষাক পরার পদ্ধতি, কথ। বলার ভঙ্গী, 
চলাফেবাব কায়দ] ইত্যাদি বু আচরণ শিশু তাব সঙ্গাসাথী বা প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিদের নকল করে শেখে। 

অন্বকরণকে আবার আর এক দিক দিয়ে তন শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়। 
যেমন, 'দতি্ষ আচরণের অন্ুকবণ* চিন্কা বা ভাবের অন্থকরণ ও অনুভূতির 
অন্নকরণ। প্রচলিত ভাষণে দৈহিক আচক্ণকেই আমব! অনুকরণ বা সমাচরণ 
(10019090) বলে থাকি | চিস্ত| বা ভাবেব অহুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে 
অন্ুভাবন (১88598৮০2) এবং অনুভূতিব অহুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে 
সমানুভূতি (১5770১96105) | 


দৈহিক অনুকরণ ব! সমাচারণ (2৮১১:০৪] [01656100) 

দৈহিক প্রতিক্রয়ার অনুকরণ সবজনীন । ছোট বড সকলের মধ্যেই, 
দেঁভিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত প্রচুপ পরিমাণে দেখা যায়। দৈহিক অনুকরণ আবার 
সূচতন ও অসচেতন ছুই প্রকারেরই হতৈ পারে । যখন কোন চলচ্চিত্র, খেলা- 
ধুলা, বন্মিং প্রভৃতি আমরা সম্পূর্ণ আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করে 
চলেছি । এগুলি হল অচেতন দৈহিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত । এগুলিকে আমরা 
সমাচাবণ নাম দিতে পারি | খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রেই সমাচারণের দৃষ্টান্ত 
সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। তার কথা বলা, খেলাধূলা, চলা্ষের প্রভৃতি 
আচরণেব প্রায় সবই বডদেৰ এবং তার সঙ্গীসাীদের দেখে সম্পূর্ণ অচেতন- 
ভাবে অন্নকরণ করা) 


. অন্গুকরণের শ্রেণীবিভাগ ৩৬৯ 


চিন্তার অনুকরণ ব। অনুভাবন ( 98088559 ) 
অপরের দৈহিক আচরণের যেমন অনুকরণ করা যায় তেমনই অপরের চিন্তা, 

ধারণা, ভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতিরও অনুকরণ করা যায়। এরই নাম 
দেওয়! হয়েছে অনুভাবন * দৈহিক অনুকবণের মত শিশুর জীবনে অন্ুভাবনের 
প্রভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর মানসিক সংগঠন বিশ্বাস, আদর্শ সবই গে 
ওঠে এই অন্ুভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা । 

দৈহিক আচরণের মত অন্ুভাবনও অচেতন হতে পারে । জ্ঞাতসারে ব। 
অজ্ঞাতসারে বাক্তি অপরের চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব করে নিতে পারে। 
তবে অচেতন অনুভাবনের শক্তিই সব €চয়ে গভীর ও ব্যাপক | শিশুব ক্রিম- 
বর্ধমান মানসিক মংগঠনটিব বিকাশ ও পুষ্টির পেছেনে থাকে এই অচেতন 
অন্ুভাবন প্রক্রিয়াটি | 
অনুভূতির অনুকরণ বা সমানুভভূতি ( 5570028005 ) 

দৈহিক আচরণেব অন্বকরণ এবং চিস্তার অনকরণের মত আমরা অপরের 
অনুভূতিও অন্নকরণ করতে পারি। অপরের রাগ ছৃঃখ* আলন্ব; বিবক্ত, শ্রম 
প্রভৃতি আমাদেব মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের মধোও অনুভূতির সুফি 
করতে পারে । একেই সমান্ুভূতিও বলা হয়। সমানুভূতি অন্যান্য অন্ুকরণ- 
প্রক্রিয়ার মত অচেতন ও সচেতন হাত্তে পাবে । আমরা যেমন জ্ঞাতসারে 
অপরের দুঃখে ছুঃখিত বা সুখে সুখী হতে পাবি তেমনই আবাব আমাদের 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের অনুভূতি আমাদের মনেব মধ্যে সঞ্চালিত 
হতে পাবে। 


শিশুর জীবনে অন্ুকরণের প্রভাব 
এই ত্রিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়াই শিশুর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 

করে থাকে । তবে বাহক আচরণ, চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাস আনন্দ, রাগ, ছুঃখ 
প্রভৃতি সকল রকম বৈশিষ্ট্যই অনুকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
ও নির্ধারিত হয়ে থাকে । 

বাহিক আচরণের অনুকরণ শিশুর বাক্তিসন্ত! গঠনেব একটি অত্যান্ত কপূর 
শক্তিরূপে কাজ কবে থাকে | বিশেষ করে তাঁর অজ্ঞাতসারে সে বু আচরণ 
অপরের দেখাদেখি শেখে € সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচর৭ সংগঠনে 
অনুকরণ প্রয়াসের মূল্য অসীম । জীবনধারণের বু অত্যাবশ্যক ও পরিহার 
আচরণও সে এই সময় অচেতল অনুকরণের মাধ্যমে শেখে । 


৩৭০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


শিশু কিছুটা বড হলে তার মধ্যে সচেতন অনুকরণ কাধকর হয় স্কুল 
জীবনে সচেতন অন্নুকবণের প্রভাব অতান্ত বেশী । এই পময় তাব মধ্যে বিশেষ 
কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায়ই দেখা যায় ষে 
শিশু সেই বিশেষ বাক্তির আচরণ ও চিন্তাধারা অহ্নকরণ কবে চলেছে । শিশু 
মার্রেবইঈ প্রথম অন্ুকবণেব পাত্র ভল পিতামাতা | কিন্তু যত সে বডহয় ততসে 
নতুন নতুন ব্যক্তির সংস্পর্শে মাসে এবং তার আসক্তি পিতামাতাকে ত্যাগ 
কবে শিক্ষক বা মনা কোন ব্যক্তিৰ গ্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তখন সেই 
বাক্তিব আচরণধংবা শিশু নিবিচারে অহ্বকবণ কবে । 

তবে পিতামাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য বয়ঙ্গদেব আচবণের অলকরণেই শিশু 

অধিকাংশ ওকত্বপূর্ণ আচবণগুলি শিখে থাকে | সেজন্য পিতামাত! শিক্ষক 
প্রভৃতি মে সকল ব্যক্তির আচবণ শিশুব পক্ষে অ্ত্ুকবণ কবা সম্ভবপর, শিশুব 
মাচবণদাবাব সংগঠনে তাদের দায়িত্ব যে অসীম সে কথা বলাই বাহুল্য । 
তারা যেন এ বিষয়ে পূণ সচেতন থাকেন ধে শিশুর সামনে এমন আচরণ 
ষ্টান্তত্বরূপ কখনও তীর] স্থাপন কবেন ন1, যা তার বাক্তিসন্তার সুষম 
বিকাশের পবিপন্থী হয়ে "উঠতে পারে। 

শিশুর অনুকরণ প্রয়াস শিক্ষাব পক্ষে অন্থকুল কি প্রতিকূল এবং তার সে 
প্রয়াসকে উংসাই দেওয়া উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধো 
প্রচুব মতভেদ দেখ! যায়। একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন ধারা শিশুব অনুকরণ 
প্রয়াসকে শিক্ষাব পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কোন দিক দিয়েই তাক 
পরিপোষণ বা উৎসাহদানকে তাবা সমর্থন করেন না। তার্দেব মতে অনকরণ- 
মাত্রেই যান্ত্িক ও অন্ধ আচরণ এবং তার ফলে অন্করণকারী শিওর নিজস্ব 
সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যাষ এবং সে আস্মনির্ভব হয়ে নিজে থেকে কিছুই 
করণে পারে নাঁ। যদি শিশু কেবলমাত্র অপবেব অহ্ুকবণ করেই তাৰ সমস 
সমস্যার সম'ধানেব চেষ্ট| কবে তাহলে তাব নিজ মানসিক প্রচেষ্টা কোন- 
দিন বিকশিত হয়ে উঠবে ন। 'এবং সে আপরেব আচ€ণেব উপর চিরকালই 
নির্ভবশশীন পেকে যাবে । তবে যদি নিজখব কোন প্রতিভা ব। উদ্তাবনশক্কি থাঁকে 
তা ভলে তা স্বাধীন প্রনেঞ্টার "অভাবে অভিব্যক্ত হতে পারবে না| অতএপ 
শিশুর অন্নকবণ প্রয়।সকে অবরুদ্ধ কর! এবং তার স্বাধান আচরণ প্রয়াসকে 
অিব্যক্ত ভতে দে ওয়াকেই তাপ] শিক্ষার প্রধান কভব্য বলে বর্ণন। করেন | 

এই মনোবিজ্ঞানীদের মুক্তির সারবত্তা অধশ্থ স্বীকার্ধ ৷ কিন্তু শিশুর স্বাধীন 
প্রচেষ্টাব সংগঠনে অনুকরণেক যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি তারা এখানে 


শিশুর জীবনে অনুকরণের প্রভাব তশৎ 


উপেক্ষা করেছেন । সৃজনমূলক প্রয়াসমাত্রেরই সুরু অন্থুকরণে, যদিও তাৰ 
পবিসমাপ্তি স্বাধীন আচরণে ঘটে থাকে । কোন শষ্ট! যতই প্রতিভাবান'হোন 
না কেন, প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে তিনি নতুন বস্তুর সৃষ্টি করতে 
পারেন না। তার প্রাথমিক সৃজন প্রয়াস' কৌন না কোন পূর্বামামীর প্রদ্নিত 
পথ ধরে প্রথমে অগ্রসর হয় কিন্তু কিছুট। অগ্রসর হবাঁব পব ভাব প্রগ্নাস সেই 
পুবাতন পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নতুন পথ আবিষ্কাব করে নেয় এবং 
তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে নতুন এবং ম্ভিনব কিছুর সুফিতে | অতএব অন্ুকরণ- 
প্রধাস ঘ্বাধীন প্রয়াসেব বিবোধী নয়, বরং তার সহায়ক ও অপরিহাধ 
সোপান বিশেষ । ৪ 

কিন্তু যেখানে শিশুব আচরণ তাঁব প্রাথমিক অন্বকযণের গণ্তী পার হয়ে 
নিজ্ব স্বাধান পথ খুঁজে'নিতে পাকে মা সেখানে অন্ৃকৰণ বাক্িসভাব সুগঠনের 
বিরোী হয়ে ওঠে । সেখানে আচরণ সতাই যাশ্থিক ও অন্ধ হয়ে যায়' এবং 
শিশ্তব অন্তপিহিত স্বাতন্ত্রাকে বিকশিত করতে পাবে ন|। অতএব সুশিক্ষার 
কাষধকর কর্মসূচী ভচ্ছে শিশুর আচরণধারাকে ধীবে ধীবে অন্কবণের গন্তী 
থেকে মুক্ত করে নতুন ধস্তবব উদ্ভাবন বা নতুন চিন্তরব সুষ্টিব পথে পরিচালিত 
কবা। প্রথম থেকে শিশুর অন্তকরণ-প্রযাসকে কদ্ধ করা কখনই উচিত ন্য 
বরং তাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত কবে নতুন ও সৃজনমূলক আচরণের 
পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য । 

কিন্তু এব জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পবিমাণে সতর্কতা ও 
বিচক্ষণতাব প্রয়োজন | যথাসম:য় যদি শিশু অন্করণ প্রয়সকে কদ্ধ কর] না 
যাষ তাহপে তাপ সমস্ত আচবণই গুতা 2গতিকে পদ্ধতিতে অনুঠিত হবে এবং 
খপবের প্রদপ্রিত পথ ছাড়া সে নিক্ষে নতুন কোনও পন্থ। ব। আচরণের উদ্ভাবন 
করতে পাকে না । বন্ধ ক্ষেত্রে দেখ। গেছে যে শিশুব এই স্বাভাবিক অন্ুক্রণ 
প্রক্রিষা খেকে স্বাধন আচিবণে সঞ্চলনের সময় সম্পকে শিক্ষক সচেতন 
থাকেন না এব প্রয়োজনমত তকে স্বাধীন প্রচেন্টার পথে সুপরিচালিত 
কবতে পাবেন না তান ফলে শিশুৰ আচবণ চিবকালের জন্য মহুকরণের 
না সীমাবপ। থেকে যায় নতুন উদ্ভাবনমূল্ঞ প্রচেফটায় বিকশিত ত তয়ে ওঠে 

| এঈ জন্য শিশুন শিক্ষার বিভিন্ন শ্তুবেব পাঠসুচীটি যথেষ্ট বিচক্ষণতান সঙ্গে 
সি ও সুগঠিত কবতে হবে । বিভিন্ন বসের পাঠস্তরে যেমন অনুকরণ 
মূলক কাজের সাহায্যে শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভাগারটি সমৃদ্ধ করে 
ভুলতে হবে তেমনই সেই সঙ্গে নতুন কিছু সৃষ্টি কবার জন্য তাকে সর্বদাই 

উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে| এই উদ্দেশ্যে অঙ্কন, লিখশ, মুতিগঠন, কার্ডবো্, 
মাটিঃ বালি ইত্যাদি দিয়ে নতুন জিনিষ তৈরী করা কবিতা-স+হিতা রচনা, 


৩৭২ শিক্ষাশ্রয়ী মমোবিজ্ঞান্দ 


আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বাধীন কর্মপ্রয়াসকে, পত্বিপুষ্ট 
হবার পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে । 
অন্ুভবান (১080930107) 

একজনের ভাব বা চিন্তাধারা অপরের মনে সঞ্চালিত হওয়ার নাম 
অন্থভাবন । দেখা গেছে যে মানুষমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর অপরের দ্বারা 
প্রভাবিত হবার প্রবণতা আছে। একে আমর! মানবমনের অনুভাবশীয়ত। 
(958858120117/5 ) বলতে পারি । অনুভাবনও এক প্রকারের অন্বকরণ । 
অপরের ভাষ। ব৷ চিন্তার অন্ুকরণকেই অনুভাবন নাম দেওয়া হয়েছে । ব্যক্তির 
মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে অন্ুভাবনের গভীর প্রভাব 
আছে। ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস, ধাবণা, সংস্কার প্রভৃতির অধিকাংশই 
অন্ুভাবনের প্রভাব থেকে প্রসূত। মানব মনের একটি অতি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তা ও ভাবধারা ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই এবং অনেক 
সময় নিধিচারে নিজস্ব করে নেয়। এক মন থেকে অপব মনে ভাব ব1 চিন্তার 
সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধামে ঘটে থাকে । তবে দেহিক 
অংগভঙ্লী, আক্াব-ইন্িত ব1 অগ্যান্য পন্থাতে ও এই সঞ্চালন ঘটতে পারে । 

শিশুর বিকাশমান মনে অন্ুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তার 
চতুষ্পার্শের পরিণত বাকিদের মতবাদ, আদর্শ ও চিন্তাধারা তার সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাতসারেই শ"র চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয় । আরও 
বড হলে শিশু কোন বিশেষ বাক্তিকে তার আদশ মানুষ বলে ধবে নেয় এবং 
তখন সেই ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবধারা তাঁর মানসিক সংগঠনের প্রধানতম 
উপাদান হয়ে দাডার। সাধারণত স্কুলজীবনে দেখা যায় ষে কোনও বিশেষ 
শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর আদর্শ মানুষের স্থানটি অধিকার করে থাকেন এবং 
শিশু তাঁর বাচনভংগী, চলন-বৈশিষ্টা, আদব-কায়দা প্রভৃতি থেকে সুরু করে 


ভার চিন্তাধার।, বিশ্বাস ও জীবনদশ“ন হুবহু অনুকরণ করে । প্রাপ্তযৌবনদের 
ক্ষেত্রে এই ধবনের অন্নকরণ তাদের আচরণমূলক প্রাক্ষোভিক; চিস্তামূলক 


€ুভূতি সকল প্রকার সংগঠনেরই গ্রাকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 

অন্ুভাবন আর সকল অনুকরণ প্রক্রিয়ার মতই অচেতন ও 
সচেতন হতে পারে । আমরা যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের 
€কোন চিন্তা, আদশ+ বিশ্বাস মতবাদ, কুসংস্কার প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই 
তখন তাকে 'অচেতশ অনুভাবন বল! হয়। আবার কখনও কথনও 
আমরা আমাদের জ্ঞাতদারেই অপরের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
"পড়ি । তখন তাকে সচেতন অন্ুভাবন বলা যায়। যেমন, কারও 


জনুভাবন ৩৭৩ 


কোনও আলোচনা শুনে বা যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে আমন তার মতবাঁদ বা 
ধাধণাটি জেনে শুনেই গ্রহণ করতে পারি। 

অচেতন অন্থ্াবন প্রক্রিয়াটি মনোবিকারের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে 
বাবহৃত হয়ে থাকে । দেখা গেছে ঘষে রোগীকে সম্মোহিত করে তাকে দেই 
সময় কোন একটি বিশেষ উপদেশ বা নিদেশি দিলে সে পরে জেগে উঠে ঠিক 
সেই উপদেশ বা নির্দেশমত কাজ করে। যেমন কোন মনোব্যাদিব বোগী 
হয়ত হাতের ব্যথা বা মাথার যন্ত্রণা থেকে কষ্ট পাচ্ছে বা কোঁন অস্বাভাবিক 
মাচরণ অনুষ্টান করছে। তাকে সন্মোহ্ঠিত করে চিকিৎসক বললেন যে ঘুম 
থেকে জেগে সে দেখবে যে তার এ বাথ! বা অন্বাভাবিকত! মার নেই, সম্পুণ 
পেবে গেছে। দেখা গেছে যে সম্মোহন থেকে জেগে উঠে বোগীট সঠ্য 
সত্যই আর এ ব্যথা অনুভব করে না বা অস্বাভাবিক আচরণও সম্পন্ন কবে ন! । 
ফঘেড প্রভৃতি মনঃসমীক্ষকের! মনোবাযাধিব চিকিৎসায় অগুভাবন প্রক্রিয়ার 
খ[পক প্রয়োগেব বহু নিদর্শন রেখে গেহেন। প্ররুতপক্ষে অচেতন অস্তাবনের 
এ ঞুয়/টিই সব দিক দিয়ে শক্তিশালী, ব্যাপ € এ সর্বজনীন । ব্যক্তিমা-ত্রই কিছু 
মা টকিহ পবমাণে অন্ুভাবনের প্রতাবাধীন । হবে মানপি্ শক্তির পার্থকোব 
এগ্ঠ বিভিন্ন বাকির ক্ষেত্র এ অন্ভাবনীয় ত1 বি'উন্ন মাত্রার হতে পাবে। 

ঘন্গভাবন প্রবণতার পেছনে 'একট। বশ্যতা বা হানমন্যতাব বোধ আছে। 
মপনই আমরা অপরকে আমা”দব চেয়ে বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ব! বিচক্ষণতায় বড় বলে 
মনে কবি তখনই তার মতবাদ বা চিন্তাকে আমর! আমাদেব নিজস্ব কবে নিই। 
ঘাকে আামব! আমাদের চেয়ে হেষ বলে মনে করব তার ছ্বাব! আমরা কখনই 
অগ্ুভাবিত হব না। এই কারণেই মামবা যহং, মানী, গুণী, প্রতিভাশালা 
ও শব্দিমান বাক্তিদের দ্বাবা সহজে অন্ভাবিত হযে গাকি। 

ভাষা অন্ুুভাবন স্ুষ্টব একটি বড় মাধ্যম । ভাষাৰ আবেদন আমাদেব কাছে 
অত্রযত্ত প্রভাবশালী বলেই আমর! সহজে ভাষাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠি। 
এই কারণে কোন বক্তব্য স্বন্দ্র কবে.আমারের কাছে বল হলে আমবা সহজেই 
সেটা বিশ্বাপ করি অর্ধাৎ আমরা তাঁর দ্বার অন্ুভাবিত হয়ে পডি। জার্মানীর 
বিখ্যাত যুদ্ধকালীন এরচারবিদ্‌ গোয়েবল্সের ভাষায় মিথ্যা কথাও পর্দি বার বার 
এবং ব্বেশ জোরের সর্দে বগা যায় তবে সেটিকে মানুষ সত্য বশে বিশ্বাস কৰে 


নেয়। এটি মানব মনের অন্ুভাবনীয়তার একটি প্রন্কট উদাহরণ । 
২স্২৫ 


€ 


৩৭৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই সব কারণে অন্নভাবনেৰ প্রভাব প্র প্তবয়ঞ্ণদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য 1 
বিখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, জননাক, সমাজ-সংস্কারক প্রস্ততি ব্যক্তিদের 
চিন্তাধারা আবরাঁ অগ্্রাতপার়েই মামাদেব নিজস্ব করে নিই । ময় সময় 
দেখা যায যে কোন বিশেষ চিন্তানায়ক বা জননেতাব ভাবধারা একটি সমগ্র 
জাতিকে প্রভাবিত কবে তোলে । জনমত স্থষ্টতৈও অন্ুভাবনেব অবদান 
যথেষ্ট । দেশের জনমণ্লীর মধ্যে বাজনৈতিক নেতৃযুন্দেব চিন্তাধাবার সঞ্চালন 
থেকেই জনমতের হ্টি হয। এই একই কাবণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকাধ 
আমাদেব এ৩টা প্রভাবিত কবে থাকে । পত্রপত্রিকায় ষে সব বিজ্ঞাপন *" 
বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলি যে আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্তই পরিকল্পিত 
৩1 জনে৭ শানরা বিজ্ঞাপনের ভাথা, বক্বা, আবেদন, উপস্থাপন-শৈলী প্রভৃতির 
দার! বক্তব্যটির প্রতি আমাদেব অক্ঞাতসাবেই মাক হয়ে পড়ি। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শন্ুভাবনেব প্রভাব বিশেষ উনেখষোগ্য |. বিগ্ালযে 
শিক্ষারথীদেব মানপিক সংগঠন প্রচুব পরিমাণে নিভবি কবে শক্ষকমণ্ডলী ৪ 
শিক্ষাৰ সমগ্র পবিবেশট কি ধবনেব চিন্তা ও আদর্শ তাদের মনে ্্ট করে 
তাঁব উপর । কথাবার্তা, আলোচনা, পঠন, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ গ্রভৃতির দ্বা। 
শিক্ষকের শিক্ষাথীব মধ্যে যে ধরনের চিন্তা ও ধাবণার শুষ্টি করবেন তাণ্ে। 
মনের মৌলিক সংগঠনটিও সেই আকৃতি ধাঁবশ কববে। অতএব শিক্ষক মাত্রকেই 
শিঞ্জেব আচবণ কথাবার্তা প্রহাত সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। থে 
পন চিন্তা বা মতবাদ শিক্ষাধার কব, মানসিক সংগঠনের পরিপন্থী বলে মনে 
»ব সেগুলি যাতে শিক্ষকের কোন রকম ভাবে ভঙ্গীতে ব্যন্ত না হয সেদিকে 
[শেষ যয নিতে হবে । শিক্ষার্থীব মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুগ্র রেখে তার মধ্যে 
সবল দৃষ্টভঙ্গী গডে তুলতে পাবে এমন চিন্তাধাবাই যাতে তাব মধ্যে সঞ্চালিত 
হয় সে সম্বন্ধে পিতামাতা ও শিক্ষককে সচেতন হতে হবে । 


সমানুভুূতি (351928005 ) 

অপবের অগ্থসুতির অন্ঈকরণের শাম হণ সমান ভাত । অপবেৰ দুঃখে ছুখে 
অন্ঠতব কবা ব। অপবেব স্ত্থে শখ অনুভব কব! বা অপরের ঘ্বণা, বিরক্তি 
গাঁলবাসা সমানভাবে অন্থভধ কর! প্রহাতি হল সাঞ্চুভতির উদাহরণ । 
চখ!গুভূতিও অচেতন এবং সচেতন হশ্রেণার হতে পারে । অথাৎ আমবা যেমন 
জ্াতসারে অপরের 'অঠ২;৩র এংশ গ্রহণ করতে পাপি তেমনই আবাম আমব: 


সমানুভূতি ৩৭৫ 


আমাদের অজ্ঞতনাবেই অপরেখ অনুভূতিকে নিজস্ব করে নিতে পাবি। 
পবিচিত ব৷ প্রিষ়ঙ্জনেব ছুঃখে দুঃখিত হওয়ার পেছনে মনের একট! সাক্রয়। 
মাছে । কিন্ত অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রক্ষোভও আমাদের 
এধ্ সঞ্চালিত হতে পারে | যেমন, দুঃখী বা যন্ত্রণাকাতব ব্যক্তিকে দেখলে 
আঅবাও হুঃখ বাষন্ত্রণা বোধ করতে পারি । ভিক্ষুক বাদরিএ ব্যক্তি দেখলে 
“য়া অন্গভব করার পেছনেও আছে এই সমানুভূতি। এহ কাথণে সমস্ত 
পমাজসংগঠনের মৌলিক উপাদানই হল সখান্ুতি | 

পমাহ্ভৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য, হল যে সমান্গভূতি মারেই সামা্সিক 
প্রতিক্রিয়ার ফল। একের বেশা ব্যক্তি না হলে সমান্ুভূতির -ষ্ট হে পাবে 
না। একজনের দুঃখে আর একজনেব দুঃখিত হ্যা, একজ.শব এথে গুণ 
হওয়া ব| একজন বিবক্ত হলে আর একজনে বিরঞ্ত হ৩এা ইত্যার্দিই ছল 
সমাস তব দৃষ্টান্ত । এই সঙ্গানুভীতর জন্তহ একজনে মধ্যে কোন এবটি প্রক্ষাভ 
“থা দিলে সেই প্রক্ষোভ অপরেব মধ্যে সকালি৬ হত পড়ে। স্পঃ৬, গামাজিক 
[বেশ ছাড়। সমান্ুভূতি সম্ভবই নয়ু। 

সমাগ্রভূতিব ক্ষেত্রে যে সব সময়েই অপধের অগ্সভূতিটি ব্যক্তি উপলব্ধি ক€ঠে 
পারে তা শএ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বুঝ ব।0. অপরের কোন প্রক্ষোত 
অঙ্গকরণ করে এবং সেই প্রক্ষোভটি পথে নিজের মনে অনুভব কবে। যেমন 
কাউকে কাদতে দেখে যর্দি কেউ কাদে বা কাডকে চাঁদতে দেখে যদি কেউ ভাসে 
তখন যে সে সব সময় অশরের কান। বা হালিব প্রক্ষো ভা» অনুহব করে তা নয়, 
বু ,ক্ষত্রেই অনেকট। যাস্ত্রিক ভাবেহ সে বের আজুক বণ কবে কাদে খা হাসে। 

ভষেব ক্ষেত্রেও অনুভূতিব এই শ্বতঃপ্রুণা।দ৩ এক।লন দেখ। যাষ । অপবধ 
ভীত হতে দেখলে কেন সেভা$ হল ঠা দিশ শখ লা তা যুক্ধি দিখে বোঝাৰ 
সময় সে পাথ না। অম্পূর্ণ যপ্নেব মত নে শিজে€ সপ “সঙ্গে ভীত হয়ে পড়ে । 
এই জন্যই জন্সমষ্টিৰ একটি বিশেষ অ শ কোন কাবুণে ভয়গ্রস্ত হয়ে উঠলে অন্াগ্য 
অংশেও দে,তে দেখতে ভীতি ছড়িয়ে পড়? একেই আমবা আতঙ্ক (08010) 
শাম দিয়ে থাকি ৷ ভয়েব মত রাগ, ঘ্বণ।, «41৩ (হংসা গ্রভৃতি গ্রক্গে|ভগ্তলিও জন 
সমৃষ্টির এক অংশকে প্রভাবিত করলে অতি শল্প লময়ের মধ্যে বাকা অত্শটিকেও 
প্রভাব গ্রপ্ত করে ফেলে । দাগ! হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বপ্পব প্রভৃতির 


মূলে এই ধঝনেব সামগ্রিক লমাগুভূতি বা প্রক্ষোভগুলক সঞ্চালনহ প্রধান শা 
জুগিয়ে থাকে। | 


৩৭৬ শিক্ষা শ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বিদ্যালয়ে সার্থক সমাজজীবন গঠনের জগ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমানুভূতি 
জাগিয়ে তোল! বিশেষভাবে প্রয়োজন । বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
আত্মীয়তাবোধ ও এক্য স্বক্ট কবাব একটি বড উপকবণ হুল তাদের পরস্পরের 
মধ্যে সমান্ৃভৃতি স্থষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের পরম্পরের মধ্যে এই অনুভাতির 
সঞ্চালন যত ব্যাপক ও গভীর ভবে বিগ্ভালয়সমাজও তত সুদৃঢ় এবং সসংহও 
হবে। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা! প্রক্রিয়ায় শাস্তিদান, ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন 
প্রভৃতির সাভাষ্য নেওয়া হয় পে বিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যেই একটা ভীতি 
ও নিবাপত্তাব অভাববোধ সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং তাদেব ব্যক্তিসত্তাব স্থ(ভা'বক 
ও স্থাস্থ্যময় বিকাশ ক্ষপ্ন হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে আস্তবিকতা" প্রীতি ও 
সহযোগিতার মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা পবিচালিত হয় সেখানে শিক্ষার্থীর 
মধ্যে স্বাস্থযময় ও আনন্দসিক্ত পবিবেশ গডে ওঠে । 

বস্তত সমানৃভৃতি বিগ্যালয়সমাজেব হ্ৃষঠ কাধনির্বাহের বিশেষ সহায়ক 
বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই স্বাভ'বিক প্রবণতাটিকে ঈপযক্তভাবে 
পরিচালিত করে বিদ্যালয় সমাজকে উন্নত এ কাধকব করে তুলতে পাবেশ। 

কেবল বিছ্বালয় সমাজেরই নয় সমান্থভূতি আমাদেৰ সমপ্ত সামা জক্চ 
সংগঠনেরইট প্রাণন্বরূপ। মানুষে মানুষে অনুভূতির একাই আমাদের সমাজ- 
জীবনকে এক গ্রস্থিতে বেঁধে রেখেছে এবং একজনকে অপবের জন্ত স্বার্খত্যাগ 
ও ছুঃখববশে অন্প্রাণিত করেছে । 


ণ 
শিক্ষায় পরিমাপ ( 1৭165581791786716 1716 005201018 ) 


মনো বিজ্ঞানের দিক দ্রিয়ে শিক্ষার পক্ষ্য হল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পরিব্িত 
ও নতুন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের জন্ত নতুন আচরণ শেখান । কিন্তু কেবল 
শিক্ষা দ।ন করেই শিক্ষকের কাঁজ শেষ হয়ে যায় না । তার পরের আর একটি 
অভি প্রয়োজনীয় কাজ হল শিক্ষার্থী সে শিক্ষা সভযই গ্রহণ করতে পেরেছে 
কি না এবং যদি পেরে থাকে তাহলে কি পরিমাণে বা কত মাত্রায় সে শিক্ষণ সে 
গ্রহণ করেছে তা দেখা । শিক্ষক যদি এটুকু জানতে না পারেন ভাহালে 
তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল ও কার্কারিত সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই অন্ধকারে 
থাকবেন এবং সম্গগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উদ্গেশ্তই অনিশ্চিত থেকে যাবে। 
কেবল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকই যে শিক্ষার ফলাফল জানতে আগ্রহশীল তা 
নয়। শিক্ষার্থ ষে সমাজে বাস করে সে সমাজও শিক্ষার্থর শিক্ষার অগ্রগতি 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, কেন না, সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকাটা সমাজের 
অপরিণত নাগরিকদের শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণভাবে নিভরশীল। 

এই সব কারণেই যে দ্দিন থেকে মানবসমাজে সচেতন শিক্ষা দেখার প্রথ। 
প্রচলিত হয়েছে দেদিন থেকেই পাশাপাশি দেখা দিয়েছে শিক্ষা পরিমাপের 
পদ্ধতিটি | লব দেশের বিদ্যালয় এবং অন্তান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণের 
পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনক।ল থেকেই চলে আমছে এবং পিতামাত।, শিক্ষক, 
বিচ্যালর কতৃপিক্ষ, জনসমাজ সকলেই মনে করেন যে শিক্ষার পূর্ণতা ব 
পরিসমান্তি পরীক্ষণ গ্রহণেই ঘটে। 

শিক্ষায় পরীক্ষ। গ্রহণকে অপরিহাষ বলে স্বীকার করা ভতলেও প্রচলিভ 
পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিটি নান] দিক দিসে গুকতরাভাবে ক্রুটিপুর্ণ বলে বর্তমানে 
প্রমাণিত হয়েছে ।১ সেজগ্ঠ গঞ্ধান্ুগত্িক পরাশক্ষণ গ্রহণ পদ্ধভিটির পঠিবতে 
আধুনিঞ্চ কালে নতুন ও উন্নত ধরনের পরিঙ্গাপ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। 
এসুলিকে বিষয়মুখী বা নৈর্ব7ক্তিক (9০]9০$15৪) অভ্ঠীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। 
গতানুগতিক পরীক্ষাগ্লি রচনাধমী অর্থাৎ এই সব পৰীক্ষান্্ প্রশ্নগুপ্র উত্তর 
দিতে হয় দীর্ঘ রচন'র আকারে | ফলে ধিশি পরীক্ষক তার ব্যক্তিগত ঘনোভাব, 





১। গতানুগভিক পরীক্ষার ত্রুটির বিশদ আজোচনার জন্য লেখকের "শিক্ষা বিজ্ঞানের 
মূলতন্ব শীর্ঘক পুস্তকটি দ্রষ্টব্য। | 


২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


রুচি, পছ্ছনা, অপছন্দ এমন কি শারীরিক অবন্থ| এবং যেজাজও পরীক্ষার 
ফলাফলকে নান! দিক দিয়েই প্রভাবিত করে । সেজন্) এই রচনাধর্মী পরীক্ষা- 
গুলি কোন দিক দিয়েই নির্ভরযোগা হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষা- 
গুলিকে এমনভাবে গঠন কর] হচ্জেছে যে সেগুলির উত্তর সব সময় একই এবং 
ন্নিদিষ্ট থাকে । ভার ফলে পরীক্ষকের ব্/ক্তিগত প্রভাব কোন দিক দিয়েই 
পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে না। এজন্ঠই এগুলিকে নৈর্বযন্তিক 
ব। ব্যক্তিগত প্রভাবশৃন্ত অভীক্ষা বল! হয়। তবে গঙ্জন্ুগতিক পৰীক্ষাপদ্ধতি 
অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ হলেও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে লেকে ন।'ন| কারণে সম্পূর্ণভাবে 
বিসর্জন দেয়৷ এখনও সম্ভব হয় নি। তবে আধুনিক অভীক্ষা যেস্তাবে দ্রস্ভ 


উন্নতির পথে, আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই নৈর্যক্তিক অভীক্ষাগুলি 
শিক্ষামূলক পরিমাপের-সমগ্র ক্ষেত্রটই অধিকার করতে পারৰে। 


খ্ক্তির পরিমাপ (25559551760 01 10076 17101%100091 ) 

সাধারণভাবে বলতে গেলে সমন্ভ পরিমাপের বিষয়বস্তু হল শক্তি বা 
কর্মক্ষমত!। অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে ৰা কাজে একজনের কতটা শক্তি বা 
বক্ষতা আছে তা! নিরূপণ করাই পরিমাপের উদ্দোগ্ত | যেমন, কোন ব্যক্তি কত 
ভারি জিনিষ একবারে তুলতে পারে বা কত তাডাগাড়ি দৌডতে পারে বা 
কত নিভু লম্ভাবে অন্ধ কষতে পারে বা কত নিখু'ত ও ক্রুদ্ধ টাইপ করতে পারে 
বা নিদি্ সময়ে কতটা পড়া শেখে বা কণ্ঠ শক্ত সমস্তাঁর সমাধান করতে পারে 
কিংবা কতটা মাফল্যজনকভাবে পরিবতিত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে 
পারে-_-এই ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা দৃক্ষত] নির্ণয় করাই 
আধুনিক অভীন্ষাগুলির উতদ্দপ্ত। ওই শ্রেণীর অভীক্ষাগুলিতে একটি বা 
একাধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে) এখানে একটি 
বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে এই সৰ পরিমাপের বিষয়বস্ত একটি 
শত্তি হলেও সরাসরি শক্তিটিকে পরিমাপ করার মত কোন যন্ত্র বা উপকরণ 
আঙ্গাদের নেই। কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তির 
শক্তিটির পরিমাপ করাই হুল আমাদের পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি । ধরা 
যাক, জামর। একজনের বুদ্ধির পরিমাণ করতে চাই। সরালরি ব্যক্তিটির বুদ্ধির 
পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা! নেই। সেইজন্ত প্রচলিত বুদ্ধির 


অভীক্ষায় ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্তার সমাধান করতে বা 
ককগুলি বিশেষধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার এ 
সমস্তাগুলির সমাধান ব! প্র প্রশ্নগুলির উত্তর দানের উতকর্ষের ধিচার করে নির্ণয় 


ব্যক্তির পরিমাপ ও 


করা হয় যে ভার কতটা! বুদ্ধি আছে। অর্থাৎ এক কথায় বুদ্ধির পরিষ্াপ 
দবাঁলরি করা চলে না।, বুদ্ধির পরিমাপ কর] হয় কতকগুলি আচরণ সম্পাদনের 
মধ্যে দিয়ে । বুদ্ধির মত আর সমস্ত মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রেও একই 


কথা গ্রযোজ্য। এক কথায় সমন্ত শক্তি' বা দক্ষতার পরিমাপ প্রত্যক্ষভাবে 
করা যায় না, পরোক্ষভাবেই করা হয়ে থাকে। 


শক্তি ব| কর্মক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে ছ'শরেণীতে ভাগ কযা যায়, অিভ 
(4১001790) এবং সহঙগাত (11711671660) 1 সেদিক দিয়ে পরিমাপযস্ত্র ঘা 
অভীক্ষাগুলিকে আমরা মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথম, অঙ্জি্ 
জ্ঞান বা দক্গতার অভীশক্ষা এবং দ্বিতীযুঃ সহজাত শক্তির অভীক্ষা। 

আর এক ধরনের অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বারা কোন দৈহিক ব1 মানসিক 
শক্তির পরিমাপ করা হয় না। সেগুলির দ্বারা প্রধানত কোন বিশেষধর্ম্ণ 
মানসিক বা প্রকৃতিগত টৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়ে থাকে । এই শ্রেণীর 
অভীক্ষার মধ্যে পডে আগ্রহের অভীক্ষ1! (07667681095), মনোভাবের 
অভীক্ষা! (১6615006 ৭'9৪৮),* ব্যক্তিসত্বার অভীক্ষা (7297801081267 6৪6) 
ইত্যাদি । 
১। অঞ্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা 

(155 ০1 4৯০৭ ৭116 15770%/19026 0 9101) 

যে সব শক্তি বা কর্ক্ষ্তা আমাদের অঙছ্গিত সেগুলি পরিঙ্গাপের যে সৰ 
উপকরণ সেগুলিকে আমর] অন্ত জ্ঞান বা দন্মতার অভীক্ষা (4১৮91707076 
01880 ০7 40111950761) 11956) বলে থাকি। সাধারণত স্কুল-কলেজ প্রভৃতি 
শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর অঙ্গিত জ্ঞান বা দক্ষতা এই প্রনের অভীক্ষার দ্বাব্] 
পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে শিক্ষা শ্রয়ী অভীন্ষণ (154 ০৫৮00:8110656) 
নামও দেওয়া হয়ে থাকে । 
শিক্ষাএরী অভীল্ষ্াা (8৭০০৪0০৪169) 

মনে করা যাক কোন বিগ্যাপজেের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রের ইতিহাস ৰা 
ইংরাজীতে কতট। জ্ঞান আহরণ করল তা জানার জন একটি অভাক্ষ1 তৈরী 
হল। এটিকে আমরা অজিত জঞ।নের অভীক্ষা বলব। অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা 
সাধারণত বিভিন্ন পাঠ)বিষয়ের উপর তৈরী হয়ে থাকে এবং জেলী (01988 ও: 
01709) অনুযায়ী সেগুলিকে নান। বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন, 
সপ্তম শ্রেণীর ইন্ভিহাসের অভীক্ষা বা নবম শ্রেণীর ইংরাজীর অভীক্ষা ঘা 
কলেজের ডিগ্রী ফোর্সের মনোবিজ্ঞামের অভীক্ষর্ণ ইত্যাদি । তবে অনেক 


৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


সময় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষা একসঙে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ পর পর 
কতকগুলি শ্রেণী মিলিয়েও করা হয়ে থাকে । 

যদিও তত্বের দিক দিয়ে সহজাত শক্তি ও অজিত শক্তি পৃথকধর্মী তবু 
বাস্তব ক্ষেত্রে এই ছুটি কথনও পৃথকভাবে অভিব)ক্ত হয় না এবং পরিমাপ করাও 
সম্ভব হয় না। কেনন! সহজাত শক্তিকে কোন ক্ষেত্রেই অজিত দক্ষত। ব| 
জ্ঞানের মাধ)ম ছাডা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর কারণ হল যে কোনও 
প্রকার কাজকর্ম করতে না শিখলে কোন শক্তিকেই বাইরে ব্যক্ত করা সম্ভব 
হয় না। তেমনই আবার অঙ্িত জ্ঞান বা দক্ষতা মাত্রেই সহজাত শক্তির 
প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। কারণ বিভিন্ন সহজাত শক্তির সাহায্য ছাড়া "কান 
জান বা দক্ষতা অর্জন করাই যায় না। অতএব সমস্ত অভীক্ষাই আংশিক 
সহজাত ও আংশিক অজিত শক্তির সিশ্রিত ফল। অঙ্গিত জ্ঞানের পবিমাঁপ 
আবার ঢ্'রকমের হতে পারে, প্রথম প্রচজ্িত গভানুগতিক পরীক্ষা অর্থাৎ 
যে সব রচনাপর্ী পরীক্ষা স্কুল কলেজে বহুদিন ধরে শিক্ষকের! শিক্ষার্থীদের জ্ঞান 
ও বিদ্ধা পরিমাপ করার জন্ত প্রয়োগ কের আসছেন। দ্বিতীয়, আধুনিক 
বিষয়ম্থী বা নৈব্যন্তিক (09১০০:৫) অভীক্ষা যেগুলি মনো বজ্ঞানীব। 
আধুনিককাসে তৈরী করেছেন প্রচলিত গতাগ্ুগতিক পন্বীক্ষার দৌঁবত্রটিশুলি 
দূর করারধ্জগ্ঠ । গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও গন 
ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সেগুলি সর্বত্রই এক প্রকার । এগুলির দ্বার! সাধারণ 
পাঠক্রমের অন্তর্গত বিভিন্তু ব্ষিয় গুলির উপর কতটা ভ্গান বা পারদশিতা শিক্ষার্থী 
অর্জন করল ভার পরিমাপ করা হয়ে থাকে | যেমন, ইংরাজী ভাষার পাক্কা, 
ইতিহাসের পরীক্ষা ইত্যাদি । 

গন্ভান্থগতিক পরীক্ষারগ্জলির নানা দোষ থাকায় এবং সেগুলির দ্বার? 
পরিমাপের ফলাফল অসম্পূর্ণ ও ষারাত্মকভাবে এ্রটিপুণ হওয়ায় মনো বিজ্ঞানীরা 
নতুন ধরনের আধুনিক বিষয়মথা অভীক্ষা (রিও া-]51)0 0১00৮1৮9108 
তৈরী করেছেন। গতানুগতিক পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার মধে) উদ্দেপ্য 
ব| প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। উতভভণের দ্বারাই ব্যতি,র অজিত 
জ্ঞান ঝা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। পার্থক্য যা ছা হল পদ্ধতি এবং লংগঠনের | 
এই সমন্ত অভীক্ষাই আবার ছু'প্রকারের হতে পারে মাননিণীঁত ঘা আদশাদ্িত 
(8 005791590) এবং অ-সাননিণীত (001050900%101500) | আাননিণর্ণভ 
ৰা আদর্শাক্লিত অভীক্ষা বলতে বোঝায় ষে অভীক্ষাটির এমন একট মান বা নর 
(০:7০) নির্ণয় কর! হয়েছে যার সাহায্যে সমঘ্ত অভীক্ষার্থীরই কৃতিত্বের 
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একটি তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হতে পারে । অভীক্ষাটি যদি মানি 
বা আদর্শাফ়িত না হয় তাহলে 1 থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মান বিশেষ একটি 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সর্বজনীন ভাবে ভা সত্যহ্য়না। আর 
আদর্শাধিভ ব1 ম'নদির্ণীভ অভীক্ষার সুবিধা হল এই যে এর সবজনীন মান বা 
নর্মের সঙ্গে যে কোন অভীক্ষার্থীর ফলাফলের তুপন] করা চলে এবং এঁ তুলনায় 
ত্বারা ভার সাফলা বা কৃতিত্বের যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব হয়। 
আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলির “ধানতম বৈশিষ্ট্যই হল যে এগুলি 
আদর্শা/য়ত বা মাননির্ণীত। 
শিক্ষাশ্ররী অতীক্ষার শ্রেণীবিভাগ, 

আধুনিক আদশাগ্িত শিক্ষাশ্য়ী অভীক্ষা গুলি নানা প্রকৃতির হভে পারে। 
প্রথমত, স্কুল-কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর অভীক্ষা গঠিত হতে পারে, 
যেমণ ইংরাজীর অভীশ্ষগ বা বাংলার অভীক্ষা ইতযাদি। এছাভা পঠন অভীক্ষা 
( 1২97801700[956 ), শব্মাল! অভীক্ষা ( ৬ 0910015%7য 1086 ), মংবোধন 
'ইভীক্ষ| (0077007601)615519) ৪৪6), বানানের অভীঙ্ষা (50911177768), 
কন্তলিপি অভীঙ্গা (31041006205 1686) প্রভৃতি পাঠক্রমের অস্তগঙ নানা 
বিষয়ের, উপরে শিক্ষাশ্রধী অভীক্ষা তৈরী হয়েছে। 

দ্বভীয়্ত। আঅংধুনিক শিক্ষা্রমী অভীক্ষাগুলিকে আবার ব্)ভ্িগত 
17101510021) এবং যৌথ (21০07) অভীক্ষা_-এই শ্রেণীতে ভগ কৰা যায় ।১ 
ব্যক্তিগত 'অভীক্ষা বিভিন্ন অভীক্ষার্ধীর উপর ব্যক্তিগপ্ভভাবে বা স্বতদ্ভাে 
'প্লযোগ করা হয় এবং যৌথ অভীক্ষ! একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করা ষায়। 
প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্বতদ্রভাবে গ্রয়োগ করতে হয় বল ব্যক্তিগত অভীক্ষায় 
অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে । কিন্তু একসঙ্গে বসংখ্যক অভীক্ষার্থীর উপর 
যৌথ অভীন্্া গ্রয়োগ করা যার সলে যৌথ অভীক্গায় সময় ও শ্রম উভয়েরই 
গ্রচুর পরিমাণে সাশ্রয় হয়। যেমন, যর্দি একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা একজন 
'অভীগক্ষার্থীর উপর প্রয়ৌগ করতে ১ ঘণ্টা সময় পাগে তবে ৩১ জন অভী ্গণ্থীকে 
পরীক্ষা করতে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগবে | কিন্তু যৌথ অভীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ জন 
অভীক্ষার্থীর উপর একসঙ্গে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা সম্ভব বলে ৩০ ঘণ্টার কাজটি 
২ ঘণ্টায় শেষ করা যাঁয়। যৌথ-অভীক্ষার এই বিবাট সুবিধার জন্য আধুনিক 
কালে অধিকাংশ শিক্ষা শ্ররী অভীক্ষাই যৌথ অভাগক্ষাধমী। 


২ স্পা শপ শা” শীল শিপ | পাশ শিট শট শীশিপিশি টিসি শিপ শ্পীত্পি শী শা ীশিশি শীট পান্টি শি 


| প্রথম খণ্ডে 'বুদ্ধির পরিমাপ' পর্যারটি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১*১ ১ 


সা ীশ্পিশশী নী শি শী? শু শী শিপীশ্  শিাশিপাস্পাশশি? পাশিপশিসসপস্পস শর সা সর 
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২। সহজাত শত্তির অভাক্ষা 
(155 01117116115] /১101]10 ) 
সহজাত শক্তিকে আমর] মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ করনে পারি, সাধারণ 
( 0605:8]) শক্তি ও বিশেষে (579608?0) শক্তি । সাধারণ শক্তি বলতে 
বোঝার সেই শক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজের পেছনেই কিছু না কিছু 
পরিমাণে নিয়োজিত হয়ে থাকে । একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বৃদ্ধি নাম 
দিয়ে থাকি। সেই জন্তই সহজাত সাধায়ণ শক্তির অভীক্ষাগুলি বুদ্ধির আঅভীক্ষ? 
(1060111561)09 1659) নামে পরিচিত । 
বিনে সাইমন স্কেল (13776690707) 9০81৩ ) 

সার্থক বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম সৃষ্টি করার কৃতিত্ব আলফ্রেড বিনে (11760 
71786) নামে একজন ফরালী মনোবিজ্ঞানীর । তার অভীক্ষাটি বিনে-সাইমন 
স্কেল (017066-১0702) 9৫8]8 ) নামে খ্যাত । বিমের তৈরী অভীক্ষারটিই 
প্রথম সাফল্যজনকভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে সমর্থ হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ 
দেশে তার অভীক্ষাই বুদ্ধি পরিমাপের আদর্শ উপকবণরূপে গৃহীত হয়। 

১৯৩৭ সালে আমেরিকান অনোবিজ্ঞানী টারমান ও মেরিল বিনের 
স্কেলটির ইংরাজী অন্রবাদ করে একটি বিশেষভাবে পরিমাজিত ও পরিবধিত 
সংহ্করণ গুক্কাশ করেন। এই নতুন অভীক্ষাটির নাম বিনে-সাইমন স্কেলের 
ট্যানফোর্ড সংস্করণ (868502010. 75951810) 1 বর্তমানে এই সংহকরণটি 
ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।১ 

বিনের স্কেলটি প্রকাশিত হবার পর নানা দেশের ম.নাবিজ্ঞানীর। বিভিন্ন 
প্রকৃতির বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে থাকেন। তবে সেগ্ুপির মধ্যে প্রান্ত সব- 
গুর্সিই ৰিনের অভীক্ষার যৌনিক নীতি ও পদ্ধতির উপর ুিগ্রিত | তবে একথা 
অনস্বীকার্য যে এই নব মনোবিজ্ঞানীর গবেষনা ও প্রচেষ্টার ফলে াধুনিক 
বুদ্ধির অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হয়েছে । 
ত।ষাভিত্তিক অতীক্ষ! ও ভাষাবক্তিত অন্ভীক্ষা 

(৬1081155 & 1০০-৬51921 1165 ) 
বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সংগঠনের দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে 
ভাগ কর! যায়--যথা, ভাষাভিত্তিক (৬৪:1১91) এবং ভাষাবজিত (07- 








১। বিনে-ক্ষেলের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য “প্রথম খণ্ডে" বুদ্ধির অভীক্ষা শীষ্ষ পরিচ্ছেদটি 
ষ্টব্য (পৃঃ ৬৭--পৃঃ ৯৯)। 


ভাঁষাভিত্তিক অভীক্ষা ও ভাষাবজিত অভীক্ষা ণ 


67১21) অভীক্ষা। ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাতে নানাভাবে ভাষার ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । প্রথমত, সেগুলিতে প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি ভাষার মাধ্যমেই 
প্রকাশ করা হয়ে থাকে । দ্বিতীয়ত, নিদেশ যা দেওয়! হয় তাও ভাষার 
সাহাষ্ই দেওয়! হয়। তৃতীয়ত, এমন অনেক প্রশ্ন বা সমন্তা থাকে যেগুলির 
সঙ্গাধান অনেকাংশে বা পুর্ণভাবে ভাষামূলক জ্ঞানের উসরষই নির্ভর করে। 
ফলে এই ধরনের অভীক্ষায় সাফল)লাভ করতে হলে অভীক্ষার্থীর যথেষ্ট 
পরিমাণে ভাষামূলক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বিনে-সাইমন স্কেল এবং ভার 
বিভিন্ন অনুবাদ ও সংস্করণগুলি এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা । 

কিন্ত এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখ্নে ভাষাভিত্তিক আন্ঠীক্ষ। প্রয়োগ করে 
উপযুক্ত ফল পাবার আশ! করা যায় না । যেমন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বিদেশী 
বক্তি বা ভাঁষামূলক দক্ষতার দিক দিয়ে যাক্া দুর্বল তাদেৰ ক্ষেত্রে 
ভাষাভিত্ভিক অভীক্ষার দ্বারা সুবিচার করা যেত্তে পারে না। সেইজন্য আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর] এক ধরনের ভাঁষাবজিত বুদ্ধির অভ্ক্ষা তৈরী করেছেন। 
'এই শ্রেণীর 'অভীক্ষায় সমস্তাগুলি ভাষার দ্বারা গঠিত হয় না। অসম্পূর্ণ নক্সা, 
আংশিক ছখি বা নান] আকৃতির চিহ্ন দিয়ে তৈরী সারি (367188) সম্পূর্ণ- 
করণের .সমস্তা দিয়েই এই ধরনের অভীক্ষাগুলি মৃত ঠৈরী হয়ে থাকে । 
'চাধাবজিত অভীক্ষাগুলিতে ভাষার ব্যবহারকে অনেকাংশে বাদ দেওয়া সম্ভব 
হলেও নিদেশ দানের ক্ষেত্রে ভাষাকে একেবারে বাদ দেওয়] চলে না। 
সমস্তাগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়] এবং অগ্ডীক্ষককে কি করতে হবেতা 


জানান ভাষার সাহায্য ছাঁড়া সম্ভব হয় না। একথা সত্য যে এই লব ক্ষেত্রে 
ভাষার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য এবং সেই জন্তু এই ধরনের অভীক্ষায় যতটা 
অল্প ও সহজবে।ধ) ভ।ষার ব্যবহার করা যাব সেদিকে অভীক্ষককে বিশেষ 
মলোষোগ দিতে হর। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈশ্তবাহিলীতে যে সব 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীদের ভতি করা হয়েছিল গ্াদের বৃদ্ধির 
পরিমাপের জন্ত আমি বিটা (4705 13669) নামে একটি ভাষাবজিত (07 
৬97১9]) যৌথ অভীক্ষা! (07801) 10996) তৈরী কর] হয়েছিল । 


অমি বিট। (4৯0 7360৪) অভাক্ষ। 

সেই অভীক্ষাটতে নীচের সাভরকম ভাষাবজিত সঙন্তা দেওয়া হয়েছিল। 

(ক) গোলকধণাধা £ কাগজে আক] গোলকধাধায় পেন্সিলের সাহায্যে 
পথ বার করা। 

(খ) ঘনক্ষেত্র বিশ্লেষণ (006 40515 519) 2 একতৃপ ঘনক্ষেত্রের মধ্যে 
কটি ঘনক্ষেত্র আছে ত৷ নির্ণয় কর!। 


৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


(গ) ৯*--০ সারি ৮ এবং 0'র নানা সম্মেলনের অসম্পূর্ণ সারি সম্পূর্ণ কর] । 
(ঘ) সংখ্য1-গ্রতীক (13121 ১া)1)01) ও সহ্ষেক্ষলিপি (০০909) গণয়ন 


বা বিশেষ একটি সাংকেতিক নির্দেশ (0) অনুযাম্মী কতকগুলি সংখ্যাকে 
প্রতীক দিযে প্রকাশ করা। 


() সংখ্যা মিল করা £ ৩ থেকে ২২ সংখ্যা দিয়ে তৈরী অনেক গুলি অঙ্কের 
যধ্যে কোন্টির সঙ্গে কোন্ট্র মিল আছে তা! নির্শর করা । 

(চ) চিত্র সম্পূর্ণকরণ £ অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা । 

ছে) জ্যামিতিক অঙ্কন 2 কতকগুলি রেখাকে এমনভাবে টানতে হবে 
যান্তে চিত্রটি একটি প্রদত্ত বিশেষ ক্ষেত্রের আকার ধারণ ব্রে । 

আগি বিটা ছাভা উল্লেখষোগ্য ভাষাবজিত্‌, অন্ভীক্ষার মদ্যে শিন্টনার 
নন-ল্যান্ঁযেজ টে (]3116707 ি077-]1127 206 150, ঠচিকাগো ননভা্ুল 
এগ জামিনেসান (00010980  07-৬601081 1655910117778792) ইত্যাদির নাম 
কর! যায়। 

এ ছাঁড়াও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে আবার নার এক দিক দিয়ে 
ছু'শ্রেশিতে ভাগ করা যায়, যথা, কাগজ-কলম-নির্ডর 'আঅভীক্ষা (07200177600) 
11950) ও সম্পার্দনী অভীক্ষা (061107002006799)1 যে সব স্ভীক্ষা 
উত্তর নিছক কাগজে কলমে লিখে দেওয়া! যায 'এবং যেঞুপিজ্যে কোন কাজ 
সম্পন্ন করার প্রস্থোজন হয় না, সেগুপিকে কাগজ-কলঙ-নির্ভর অভংম্মা নাম 


৮ স্ক 2 ৪1 8 
ইনি অঞঙ্গা- 


দেওয়া হয়েছে । বিশে সাইমন স্কেল। আমি াল্ফা। বেল 
গুপি কাগজ-কলম-নিঙর অভ্ক্ষ] | 
সম্পাদ্বনী জন্ভীক্ষ1 (1১011017021709 70৭) 

আধুনিক কালে আর এক ধরনের নতুন অভীক্ষা গডে উঠেছে যেগুলিতে 
কাগজ কলমে জেখার কোন প্রয়োজন হয় না। এই 'অভীক্ষাপ্জপ্িতে মত" বস্তর 
সাহায্যে কোন কিছু তৈবী করা, কোন অসম্পূর্ণ বস্ত সম্পূর্ণ কর] কি*বা ফোন 
মূর্তধমী সমস্ত! সমাধান করা প্রতৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের বা 
রুতিতেব পরিষাপ করা হয়ে থাকে । সেই জন্য এগুলির সম্পাদন অভীক্ষা 
(09707008006 11880) নাম দেওয়। হয়েছে । 

প্রাচীনতষ সম্পাদনী অভীক্ষাগুলির মধ্যে ইটাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী 
সেগু'ইর (98৫010) তৈরী ফর্মঘ্বোর্ডের নাম করতে হয়। তিনি ক্ষীণবুদ্ধি 
(796া)167210050) ছ্েলেষেয়েদের ইন্তিয়মূলক ও সঞ্চালনমূলক শিক্ষার জন্য 
এই ফর্ম বোর্ডের (0০:00 73০27) উদ্ভাবন করেন । পরে তার এই ফর্ম- 


সম্পাদনী অভীক্ষা ৯ 


বোর্ড সম্পাদনী অভীক্ষার একটি প্রধান অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। সেগ্ডইর 
কর্মবোর্ড অভীক্ষারটিভে একটি কাঠের বোর্ডের উপরে দশটি বিদ্িম্ন নক্সার গর্ত 
আছে এবং €স গুলির ষধ্যঠিক এ নব্াগুলির আকৃতি-বিশিষ্ট দশটি কাঠের 
টুকরো খাপে খাপে ৰপিয়ে দেওয়া যায়। অভীক্ষার্থীকে দশটি কাঠের টুকরে! 
দিয়ে বল। হয় যত ভাঁড়াছাঁড়ি সম্ভৰ মে যেন এ টুকরাগুলি ষথান্থানে বসিয়ে 
দেয়। পরপর তিনবার তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া হয় এবং তিনবারের মধ্যে 
স্বল্নভম সময়টিই অভীক্ষার্থীদের স্কোর বলে ধরা হয়। সেগুই্র ফর্ম বোর্ডট 


সব চেয়ে সরল ও সহজ । পরে সেগুইর বোর্ডের অনুকরণে অনেক জটল ও 
উন্নত ধবনের ফর্মবোর্ড বু মনোঁবিজ্ঞানী'তৈরী করেছেন । 


ফরহবোর্ড ভাড়া আবুও অনেক রকমের সম্পাদনী অভ্ীক্ষার প্রচলন আছে। 
তার মধ্যে হিলির চিত্র-সম্পূর্ণকরণ অভ্ভীক্ষাটিও (17681) 7১1৫68:6-0000010- 
1977 80) খুব প্রাচীন । এই অভীক্ষায় কতকগুলি ছবি থেকে চৌকো! 
চৌকে। টুকরো কেটে আলাদা করে রাখা হয় এবং অভীক্ষা্থীকে এ কাটা 
অংশগুগ্সি চবিগুলির যথাগ্!নে বসিয়ে দিয়ে বটি সম্পূর্ণ করতে বলা 
হয়। প্রত্যেক ক্ষেতে ঘঁ চৌজ্ছো অ*্শাট ঠিকমত বসাছ্ছে গেলে ছৰিতে 
কগিত ব]।পারট বা ঘটনাটি ভীম্ষার্থীকে ভাল করে বুঝতে, হয়। 

হিলির পাল (17০1৮ 1১0%7]16) নামে আর একটি সম্পাদনী। অভীক্ষাও 
বহুদিন ধরে প্রচলিত । এই অভীন্ষায় কক্তকগুপি ৰিভিন্ন আকৃতির কাঠের 
টকরো! দিরে অভীক্ষার্থীকে ত্রিভুজ, আম্তক্ষেত্র গ্রভৃতির মধ্যে বিশেষ একটি 
জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী করতে বল] হয়। নকল মিপ টেই (70০2 81710) 
11050) নামে আর "একটি সম্পাদনী অন্জীক্ষায় শিক্ষার্থকে জাহাজের ছবির 
কতকগুলি টুকরো দিয়ে 'গকটি পুরো জাহাজ তৈয়ী করতে বলা হয়। 

নক্স কিউব টেট্টে (07703 001১5 128) পন পর লাজান চাঁরটি 
কিউবেব উপর অভীম্ষঞ্ক আন্তর'লর টোক। দেন এবং অভাব্ষার্থীকেও সেইভাবে 
টোকা পিছে বলেন । নানাভাবে উদ্চোশাণ্চা টোকা! দিয়ে অভীক্ষার্থার 
কাজটিকে বেশ জটল করে ভোলা! যেতে পারে । প্রকৃতপক্ষে এই অভীক্ষান্ 
অভীক্ষার্থীর অনস্তর ম্মৃত্ভিরই (]00100801:56 1১101002) পরিমাপ হয়ে থাকে । 

প্রথম আদরশশামিত (১1.81718111709) পুর্ণাঙ্গ সম্পাদনী অভীক্ষার নাম হল 
পিণ্টনার-প্যাটারসন পাফর্ষি]ান্স স্কেল (1106067-1996567500007106170081009 
9৫816) | এই স্কেলটির মধ্যে লেগু ই, হিলি, নক্স প্রভৃতির উদ্ভাবিষ্ভ সম্পাদনী 
অভীক্ষাগুলি অন্তভূক্ত করা” হয়েছে। এই স্কেলটি মোট ১৫টি অভীক্ষা নিয়ে 
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গঠিত । পিণ্টনার-পযাটারসন স্বেলের অনুকরণে পরে আরও অনেক*সম্পাদনী 
অভাীক্ষার স্কেল তৈরী করা হয়েছে । ভার মধ্যে কর্নেল-কক্স পাফশ্র্যান্স 
এবিলাট স্কেল (0:০71611-003 12971072080 00 4101]16 8৫216), আনি 
পাফর্পযান্দা স্কেল (407 16:1071081108 908]6), আর্থার পাফর্ম্যান্স স্কেল 


(ঞ&0)0 0১01070078708 89৪1৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এর প্রত্যেকটি 
স্কেলই আদর্শায়িভ বা ষাননিরীত। 


পোর্টিয়াসের আবিষ্কৃত পোর্টিয়াস মেজ টেষ্টগুলি (7১০:৮68৪ 11226 1685) 
সম্পাদনী অভীক্ষারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । এই অভীক্ষাগুলিতে কতকগুলি 
রেখাক্ষিত গোলকধাধা (115) দেওয়া থাকে । অতীক্ষার্থকে এ গোলক- 
পাধাগুলিজে পেন্সিল দিয়ে নিভুলি পথটি বাত করতে বলা হয়। 

কোহস ব্লক ডিজাইন (10118 13100. 109516) নামক আর এক ভ্েণৌর 
সম্পাদনী অভীক্ষায় এক ইঞ্ছি ঘনক্ষেত্রের আকারেব্র কত্তকগুলি কাঠের বুক ব! 
টুকরো দেওয়া হয়। ররকগুক্তি ছ'দিকে লাল, নীল, হল্দে, সাদা, হলদে-এবং- 
নীল এবং লাল-এবং-সাদা এই ছ'রকম রঙ দেওয়া থাকে | এী চ'রকম রও দিয়ে 


তৈরী কণ্তকগুলি রণীন নক্যা অভীক্ষার্থার সামনে ধরা হয় এবং নক্সাগুলি 
অন্ুযারী রুকগুলি তাকে সাজাতে বলা হয়। 


আলেকুজাগ্ডারের পাশ-এ্যালংগ (৪৪5-419209) টেষ্টটিও আর একটি নতুন 
ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষা । এই অভীক্ষায় একটি ছোট ৰাঝকোর মধ্যে কাঠের বা 
প্ার্টিকের কতকগুলি বিভিন্ন আকৃত্তির টুকরো! রাখা থাঁকে। সেগুলিকে বাক্স 
থেকে না তুলে কেবল উপরে, নীচে এবং পাশের দিকে সরিয়ে প্রদত্ত ন'্গা 
অন্ুষায়ী সাজাতে হয়। কত কম সময়ের মধ্যে অভীক্ষার্থী নক্সা অনুযায়ী টুকরো- 
গুলিকে নিভুলিভাবে সাজাতে পারল তার উপর অভান্গার্থীর স্কোর নিভর 
করে। ডিয়ারবর্নের (19707) ফর্ম ঘোর্ড, কোহ'ক (7:০1) বক ডিজাইন এবং 
আলেকজাগারের পাশ-এযালংগ--এই তিনটি সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক করে 
আলেকজাগারের প্রসিদ্ধ পাফর্দ্যান্স স্েলটি (4১103870028 61070081706 
9০819) তেপী করা হয়েছে। 

ছোট ছোট ছেলেষেয়েদের জন্য আর এক ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষার 
প্রচলন আছে । এই অভীক্ষারটির মাম মানবসূতির অভীক্ষা (15011065 11590) 1 
এই অভীক্ষায় একটি কাঠের ব! প্রাষ্টিকের তৈরী ছোট ষানবমৃতি কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করা থাকে । এ অংশগুলি শিশুকে দেওয়! হয় এবং 
সেগুলিকে ঠিকমত সাজিয়ে পুর্ণ মানুষের মুতিটি তাকে তৈরী করভে বলা হয়), 
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আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাবন্গিত বুদ্ধির অভীক্ষার না হল গুড এনাফের 
মান্ষ-আাকার অভীক্ষা। (00006000018 72 [01102011656 )1 এতে 
তাভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আীকতে বলা হয়। শিল্প 
নৈপণয বা সৌন্দধের দিক দিয়ে ছবিটির বিচার কর! হয় না। কেবল দেখ। হয় 
'য মানুষের দেহের গ্রস্োজনীয় অঙ্গপ্রতযঙ্গের যধ্যে কতগুলি' অভীক্ষার্থী ছবিতে 
আঁকতে পারল এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে অন্ুপাতমূলক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার 
পারণাই বা! কতট! নিন্ভ্লি। চার থেকে দশ বৎসর বয়সের শিশুদের বুদ্ধির 
অভীক্ষা হিসাবে এই অভীক্ষারটির ব্যাপক বাবহাঁর হয়ে থাকে । 

এখন একটি প্রশ্ন হল যে সম্পাদনী আভীক্ষার. দ্বারা ব)ভ্তির কি ধরনের 
শক্ত বা কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে । স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি একদল 
মনোবিজ্ঞানী সম্পাদনী অভীক্ষাফে এক ধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা বলেই বর্ণন! 
করেছেন । আলেকজাও্ডার তার প্রসিদ্ধ পরশক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন 
সেযম্পাদনী অভীক্ষা গুলি মূর্ত বুদ্ধির (00100:068 210811160170%) পরিমাপ ক্র 
থে । দেখা যাচ্ছে যেআলেকজাপগ্ডাব বুদ্িকে মৃত (0০007069 )ও অমূর্ত 
(/১1১5৮508) এই ছ'আেণীতে -ভাগ করেছেন। অবশ্য সকল মনোবিজ্ঞানী 
আলেকজাগারের এই শ্রেণীবিভাগকে মেনে নেননি । ভার্ন প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞানী সম্পাদনী অভীক্ষাকে বুদ্ধির অভীক্ষা বলে মানতেই বাজী নন। 
তাদের মতে সম্পাদনী অভীক্ষার ঘ্বার উপলন্ধিূলক ও অবস্থানমূলক বিশেষ" 
ধর্মী শক্তিগুলিরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে । 

আজকাল অবপ্ত সম্পাদনী অভীগঙ্ষা বুদ্ধির পরিমাপের উপকরণ রূপে বহুল 
ব্যৎত হয়ে থাকে | বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্বল্পভ।যাজ্ঞ। নসম্পঞ্ন 
ব্যক্তি, বিগেণী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পরিমাপের উপকরণরূপে প্রায়ই কোন না 
কোনশবপ সম্পাদনী অভীক্ষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 


বিশেষ শর্ত অভীক্ষষা (5515 ০? 906018] 4১1১1110165 ) 
বুষ্ধকে মশোবিজ্ঞানীগ। মলের সবাঙণ শাঞ্ভ বলে বপ্জে নিয়েছেন এবং 
বুদ্ধির অভীক্ষাগুপি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার দ্বারা কেবলমাত্র ব)ক্তির 
সাধারণ মানসিক কর্মক্ষম্তার পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা 
থেকে আমর! জানতে পারি ষে সাধারণভাবে সফলপ্রকার ্লানপিক কাজে 
অভীক্ষার্থ কেমন ফল দেখাবে । কিন্ত কোন ৰিশেষধমী কাজে তার কুশলতা' 
বা দক্ষতার পরিচয় বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে পাওয়া যাবে না” এইজন্য আধুনিক 
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কালে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সাধারণ শ্রেণীবিস্তাসের অভীক্ষা! (0670৫78] 
01%851008.610] 6৪0) নাম দেওয়া হয়ে থাকে । এর অর্থ হল যে বুদ্ধির 
অভীক্ষার ছারা কেবলযাত্র সাধান্ুণ শক্তি বা কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের 
বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। 


পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষ1 (17166171151 /51001006 7165.) 


কিন্ত জীবনে সাফল্যলাভ কেব্লঙ্গাত্র দাধারণ কর্মক্ষমত্তার উপর নির্ভর করে 
না, ব্যক্তি যে সব বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মেছে সেগুলির উপরও বনুলাংশে নির্ভর 
করে। সেই জন্য আধুনিক কালে নানা ধরনের বিশেষ শক্তির খঅভীক্ষা (0550 
20: 91)0012] 4১1)11767 ) রাস্তুত হয়েছে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির 
নাম দিয়েছেন পার্থকামলক দক্ষতার আভটমুডা 101167070 4১101016009 
৭০8৮ )। এর দ্বারা বাক্তিষ্তে ব)ক্ডিত্ধে বিশেষ শ্তি বা দঙ্ষতাব দিক দিয়ে 
কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে ত1 জানা যায়। 

বিশেম শক্তির আভীক্ষাগু|লতে বিভিন্ন রি অথচ বিশেষধমী কাজ- 
গুলির দিক দিয়ে অভীক্ষা ধর দক্ষতাকে স্বতত্ত্রল্াবে পরিমাণ বরা হয়| যেন, 
কেবলমাত্র ভাষামূলক্ষ উৎকর্ষ পরিঙ্গাপ করার জন্য দি একটি অভ্ক্ষা ভৈরাী 
করা হয়*্বে সেটি হবে এই ধ+নেয় বিশেষ শত্তির অভীক! বা পার্থক্যমুপক 
দক্ষতার অভ্ভীক্ষা । নান] পবীক্ষণের দ্বারা বিশ্ষে করে আধুনিক পরিসংখ্যান 
পদ্ধতির সাহাযো প্রহ্থাণিত হয়েছ যে ভাষামুনক দক্দার পেছনে একটি বিশেষ 
শৃক্তি কা করে থাকে । এটিকে সংক্ষেপে ৮ বলা হয়। আন্তএব ভাষাগজ্ক 
দক্ষতার অভীক্ষার দ্বার! ব)ক্তির এই শক্তি বা ফ্যান্টরটির (1720607) পরিমাণ 
করা হয়ে থাকে। 

যেমন, স্বৃতির (81970 0£ &]) পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র অভ" ভেলা 
করা হয়েছে । এগুলিকে স্মৃতির অভীক্ষা (১৯101007686) বলা হয় এবং 
এগুপির দ্বার বিভিন্ন শ্রেনী স্বৃঙ্িত যেমন বান্ত্রিক স্মৃতি, অন্থয্মূলক স্মৃতি 
ইভ্যাদিবু পরিমাপ করা যান্ন। 

এই একইভাবে গাণিতিক দক্ষতা (টি 07701008] /১101]0 ০7 তব), বিচার" 
করণ দক্ষতা] (168,501017)5 41011169 ০ 4৯), অবন্থানমূলক দক্ষতা] ( 31021 
£১17]165 07 8) ইতাদি নানা বিশেষধর্মী শক্তির উপর আজকাল অভীক্ষ তৈরী 
কর! হয়েছে। যাক দক্ষতার (10601870108) 4১01118০010) উপর একটি 
প্রাচীনতম অভীক্ষার নাম হল &্েনকুইষ্ট মেকানিকাল টেষ্ট (5680এ5156 


বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষ ১৩ 


1801)80102] 1696 )। সেইরমক সঙ্গীতমূলক দক্ষতার (11 ৪৪108] 4১1]16) 
উপর প্রচলিত একটি অভীক্ষার নাম হুল সিসোর মষিউজিকাঁল এবিলিটি টেষ্ট 
; 96881)0179 81 081081] 01116 198 )। 

সাম্প্রভিককাপ্ে পূর্ণাঙ্গ পার্থক/মুপক দক্ষতার অভীক্ষা বলতে থাষ্টোনের 
গ্রাথমিক শক্তির অভীক্ষাটির (00256070678 ঢ2110091 £১011167 1656) নাম 
করতে হয়। থাষ্টোনের এই অভীক্ষার্তিকে মানবমনের সাতটি বিশেষধর্মী কর্ম- 
ক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। এগুলিকে থাষ্টেণন প্রাথঙিক শক্তি বলে বর্ণন। 
করেছেল। এগুলি হল ভাষাবোধ শক্তি (০29৮1 00101)16110159801) 07৮৮), 
£ংখ্যা ব্যবহার (1390000৮ 0501016% ০৮ তি ), স্মৃতি ( 16100] এ] [1 ), 
আগমনমুলক বিচারক বণ (]1)0006159 71369500111 বা 13), উপলব্ধিমূলক শা 
(1১97৫006081 4১1011160০৮ 32), অবধস্থানমলক ধারণা (97)8,98 ০: ৯), ভাষ! 
ব্যবহারের উৎকর্ষ (01৫. 110070য ০: ৬ )। 

অঃব একটি সাম্প্রতিক গার্থক্যমলক দক্ষতার অভীঙ্ষার নাম হল সাইকো 
গল্সিক।ল কর্পোরেশনের (78১৫7০1০51৫81৯)০)০55179) তৈরী ডিফারেল্গি 
যা 'এযাপটচিওড 081107197161)08] 80068090686 92 1041) 1 এতেও 
ব/1শের অভীায় মত ভাষামুলক, গাণিতিক, বিচারকরণসুলক, অবস্থান- 
দক ইত]াধ বিশেধধমী কাজ গুলির উপর অীক্ষা দেওয়া হয়েছে। যুক্ত'র| টের 
গণানয়োগ বিভাগের ভৈরশ জেনারেল খ্যাপটিচিউড টেষ্ট ব্যাটা্িওও 
( (9 017822%] 413660৭9165 1356617 0%04১103) এই ধরনের বিশেধ্ধম 
শত পরিমাপের অভাক্ষা বিশেষ । 
বিশেষ দক্ষতার অভাক্ষা (50০0151 4১0115945 1621. ) 

'এ ছাড়া আরও এক ধরনের বিশেষ দক্ষতাপ অভীক্ষা! বহুদিন ধরেই 
প্রচলিত আছে এবং বঙম।নে শিক্ষা ও মনো বজ্ঞানে সেগুলির ব্]াপক ব্যবহার 
হচ্ছে। এগুপিকে বিশ্বে দক্ষতার অভীন্ষা (১0০০918] 41906009656) নাম 
দেওয়া হয়েছে। 

এশপির মধ্যে প্রথমে ইন্দ্িচুমলক দক্ষত।র অভীন্ষণ ভলির (১০১১০: 
13505) উদ্নোখ করতে হয়। যেমন, দশস্মুলক অভীক্ষা (ড1578] 2৮১০), 
শববণনূলক্ক অভীক্ষা (45010070265) ইত্যার্দি। এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে 
অভীক্ষার্থর কোন বিশেষ ইন্জিয়ের শাক্ত ব] দক্ষতার পরিমাপ কর! হয়। এছাঁড। 
স্শলনমূলক দক্ষতার (107807 109506110) অভীক্ষারও আঙ্গকাঁল বন্ুল প্রচার 
হয়েছে । এই অভীক্ষায় হাত পা নাড়া, চল1-ফেরা, শগীরর্ধে বিভিন্নভাবে হেলান, 


১৪ শিক্ষাশ্রক্মী মনোবিজ্ঞান 


স্থিরতা, মাংসপেণীর ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক 
কাজে কর্মী নির্বাচনেক্গ ক্ষেত্রে এই অভীক্ষাটির উপযোগিত| যথেষ্ট। 

যন্ত্রমূলক দক্ষতার (8160108701081 41001010009) অভীক্ষারও আজকাল বিশেষ 
উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনতম বস্থমূলক দক্ষতার অন্ভীক্ষাটির নাম ্টেনকুই্ 
যেকানিকাল টেষ্ট (96897700156 10901180108] 798) | বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে 
যাস্ত্রিক দক্ষত1 পরিমাপ করার জন্য বিভ্ভিন্ন শ্রেণীর বনু উন্নত ধরনের অভীক্ষার 
উদ্ভাবন কল্পা হয়েছে । যেমন, কেণ্ট স্তাকোর ([60 89]0₹) শিল্পমূলক 
ফমবোর্ড (10059020281 চাও 73980), ম্যাকৃকোয়ারির (01960858710) 
ষান্ত্িক দক্ষভার অভীক্ষা, মিন্নেসোট] (41707095008) মেকানিকাল এযাসেম্বশী 
টেষ্ট ইত্যাি। , 

কারণিক দক্ষতা (0197168] 4১00৮1609 ) পরিমাপের অভীক্ষাগুলিও 
আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । এই অভীক্ষাগুলিতে সংখ] 
এবং নামের তুলন1 করা, কাগজপত্রের শ্রেণীবিভাগ করা, ফাইল করা, কাগজ 
বাছা, খাম শ্বাটা ইত্যাদি নান বিভিন্ন প্রকারের অফিলের কাজকর্ম 
অভীক্ষার্থীকে করতে দেওয়া হয় | মিন্নেসোটা ক্লারিকাল টেষ্ট (11171008501 
1671551 6৪6), জেনারেল ক্লারিকাল টেষ্ট (670679] 016110%1 01956 ০: 
0৮০) প্রভৃতি বনু প্রচলিত অভীক্ষাগুলিরও নাম এই পর্যায়ে করা যায়। 


আগ্রহের পরিজাগ (15958120008 01 1170669) 


কোন কাজ করা বা! কিছু শেখার পেছণে যে বস্তুটি থাক! একাস্ত অপরিহাধ 
পেটি হল প্রেষণ! (1196158) | প্রেষণাই ব্যক্তিকে বিশেষ একটি কাজ করতে 
প্রয়োচিভ করে, ভার কমক্ষমমতাকে উদ্ব্ধ করে এবং কাজ শেষ না হওয়া পহস্ত 
ভার উগ্ধমঞ্ে অব্যাহত রাখে । (প্রেষণার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জঙিয়ে আছে 
আর একটি বস্ত। তার নাম আগ্রহ। আগ্রহ বলতে বোঝায় ব/ক্তির এক 
ধরনের তৃপ্তি ৰা আনন্দের অনুভূতি যা এ কাজটি সম্পন্ন করার লঙ্গে জড়িয়ে 
থাকে । এই 'জন্তই যে কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে না সে কাজ সম্পাদণে ব্যক্তি 
তৃপ্থিবোধ করে না, ফলে ভার মধ্যে এ কাজের জগ্ত কোন প্রেষণা জন্মাহ 
না। অতএব দেখা যাচ্ছে ষে ব্যক্তির লুশিক্ষা ও সুপরিচালনার 
'জন্ত তার কোন্‌ কোন্‌ বিষয় বা কাজে আগ্রহ আছে তা জানা একান্ত 


আগ্রহের অভীক্ষ' | ১৫ 


প্রয়োজন । বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও পরিচালনামূলক কাজের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তির আগ্রহের স্বপটি অপরিহার্ধ বললেই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা 
শেছে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে আগ্রহ অনুভব করে সে ব্ষয্টি সে খুব সহক্ষে 
শিখতে পারে । অবশ্ঠ মত্ত শিক্ষাই সহজাত শক্তি ও আগ্রাইর [মপিত ফল, 
কিন্ত কোন বিষয়ে ফেবলয়াত্র শক্তি বা করক্ষমতা থাকলেই শিক্ষা ঘটে না 
যদি না সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিষাণে আগ্রহ থাকে | দ্ধেমনই বৃত্তির 
ক্ষেত্রেও এই একই কথা সমান্ভাবে প্রযোজ্য। এই জন্তই আধুনিক কালে 
মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহ পরিমাপের নানা পন্থার উদ্ভাবন করেছেন। 


আগ্রহের আভীঙ্ষ্কা (1100665৮550) 


আগ্রহ পরিমাপের সবচেয়ে সহজ উপায় হল শিক্ষার্থীকে সোজান্রজি 
সানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করা! এবং সেই সব উত্তর থেকে তার আগ্রহের স্বরূপ 
নির্ণয় কর1। কিন্তু নানা কারণে এই ধরনের উত্তরগুলি বাস্তবধম্ণা ও নির্ভরযোগ্য 
হয়না। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেন্্রে 
দেখা গেছে ষে সোজান্থজি প্রশ্নের দ্বারা প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। প্রথমত, 
ভাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাদের আগ্রহের পরিধিও 
নিতান্ত সম্কীর্ণ থাকে । দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় ও বৃত্তি লম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত 
এবং আর দশজনের পরিপোধিত ধারণ] বা মতবাদের দ্বারা তারা এতই 
প্রভাবিত হয় ষেনিজেদের আগ্রহ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণ] তারা গডে তুলতে 
পারে সা। এই সধ কারণেই প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও উত্তরের সাহাষ্যে আগ্রহ 
পরিষাপের পদ্ধতি পরিতযাগ করে পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি অবলম্বন ক্র! 
হয়ে থাকে । কার্নেগ ইনছ্িটিউট অব টেকনোলজির এক আ।লাচনা সভায় 
আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে সাফল্যজনক 
আগ্রহের অভীক্ষা তৈরী করেন ইকে স্ট্রং (এ. ঘ 8007)6) মামক এক 
মপোবিজ্ঞানী। তার অভীক্ষাটির নাম ভেকেসানাল ইন্টদরেই্ট ব্র্যাক 
(09201071891 17)667950 1২180]. বা ৬113), 

কার্নেগী ইনট্রিটিউটের অভীক্ষাটির ছুটি বৈশিষ্ট্য ছিল । প্র, বহু খিচিত্র 
প্রকারের কাজ, বস্ত, ব্যক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর পছন্দ বা অপছন্দ জান! 
যায় এমন ধরনের প্রশ্ন অভীক্ষারিহে দেওয়া হয়েছিল । দ্বিতীয়, বিভিন্ন শ্রেণীর 
বৃত্তি অনুযায়ী উত্তরগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। তার ফলে দেখা গেল যে 
বিভিন্ন বৃত্ভিতে নিধুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক দিযে বেশ মিল আছে। 


১৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


্ংর ড্র অভীক্ষািতে মোট চারশটি প্রশ্ন আছে এবং সেগুলি আটটি 
ংশে বিভক্ত । প্রথম পাচটি অংশে পাচটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর 
আগ্রহ নির্ণয় করা হয়ে থাকে । এই পাঁচটি বিষয় হল, বৃত্তি, ক্কুলপাঠয বিষয়- 
সমূহ, আমোদ প্রমোদ নানারকম কাজকর্ম এবং অপরের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যসমূহ | 
প্রত্যেকটি প্রগ্ন বা উক্তির পাশে লেখ! থাকে পছন্দ, উদাসীন এখং অপছন্দ। 
অভীক্ষার্ধাকে এ তিন ধরনের উত্তরের মধ্যে একটিহে দাগ দিতে বল হয়। 
যেমন-__ 





পঙ্ছন্ৰ ূ উদানীন 


২। অঙ্ক কষা *০, রঃ 


| 
১। যদ্্পাতি নিয়ে কাজকর্ম কর... 
৩। লিনেমায় যাওয়ায় | 


ৰ 
্‌ 
র 
| 


অভীগ্ারটির শেব তিনটি ভাগে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কাঁজকে অভীক্ষার্থীব 
পছন্দ অন্রষায়ী সাজাতে এখং নিজের বতমান কমক্ষমন্ভা এবং অন্তান 
বৈশিষ্ট্য ুলির পরিমাপ করতে বল! হয়। এই অভীক্ষাটিতে প্রত্যেকটি বৃত্তির 
(0904178109) স্বপতপ্্ ক্বোবের তালিকা আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির 
স্কোরটিকে এ নিদিষ্ট হোরের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখ! যেতে পারে যে 
সে সাধারণ পুকষ ৭1 সাধারণ নাহী থেকে এ বৃত্তিটতে আগ্রহের দিক দিয়ে 
কতটা দুরে সরে আছে। 


আর একটি বহুল ব্যবহৃত আগ্রহের অভীক্ষার নাম হল কুঁডের প্রেফারেশ। 
রেকর্ড (0007 1১161076120 16007) এই অভীক্ষা্টি খুবই সম্প্রত 
তৈরী হয়েছে এবং স্রংর 'অভীক্ষার সঙ্গে এটির অনেক দিক দিয়ে প্রচুর, পার্থক 
আছে। এতে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে আগ্রহ নির্ণয় না করে কতকগুপি 
ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষাথাঁর আগ্রহ আছে কি না তারই পরিমাপ করা হয়। 
বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষের উপযোগী 1বভিন্ন কমে (9:70) বা আকারে এহ 
অভীক্ষাটি পাওয়। যায় । 


উদাহরণন্বরূপ এর বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে ১৬৮টি পদ (76070) আছে । এমণ 
ধরনের তিনটি করে পদ এক সঙ্গে দেওয়া থাকে যেগুলির দ্বারা একই শ্রেণীর 


স্ব-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্াবলী ১৭ 


অথচ প্রকৃতির দিক দিয়ে বিভিন্ন ভিনটি কাজকে বোঝান হয়। অভীক্ষার্থী 
এ ঘিনটি কাজের মধ্যে যে কাজটি সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে এবং যে কাজটি 
সব চেয়ে কম পছন্দ করে সেই ছুটি কাজের পাঁশে ভাকে দাগ দিতে বলা.হয়। 
যেষন-_ 

নীচে তিনটি কাজের নাম দেওয়া আছে । এর মধ্যে কোন্‌ কাজটি ভোমার 
লৰ চেয়ে পছন্দ আর কোন্টি সবচেয়ে অপছন্দ ৰল। 


পোপ সী পপ উপ পপ পপ 
শনি 


১। অটোগ্রাফ সংগ্রহ কর। 
২। মুদ্রা সংগ্রহ করা 
৩। প্রজাপতি সংগ্রহ কর 





সে ্ 





০ শশাশীশ্রশাটি শিশির পিস্পাপী পা টা পিপিপি ীশীশিশীশি শী শাশীপীশ ৭ 


কুডার প্ররেফারেন্ন রেকর্ডের বৃত্তিমূলক ফমটিতে নানারকম বৃত্তি অস্তভূ্ত 
কর] হয়েছে, যেমন,--কৃষিমূলক, যন্ত্রপাতিমূলক, গণনামুলক বিজ্ঞানমুলক, 
চারুকলামূলক, সাহিতযমূলক, কারণিক, সামাজিক ইত্যাদি । 

স্ট্রং এবং কুডারের আগ্রহ পরিষাপের অভীক্ষা ছাড়াও আজকাল আরও 
অনেকগুলি আগ্রহের অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে । সেগুলির মধ্যে থাষ্টেন 
ইণ্টারেই সিডিউল (স1।525609 [1)067686 501060016) এবং গিলফ্োর্ড-মিড- 
ম্যান-জিমারম্যান ইন্টারেষ্ট সার্ভে (00111070.-375610107917-710710 61080 
[0/679855 90:5৪) ইত্যাদির নাষ উল্লেখষোগ্য । 
স্রুঅভীক্ষার বশিষ্টটাবতী 

(0017818016115005 ০1 ৪ 07০০0 1651) 

যেকোন ভাল অভীক্ষাপস নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাক] একাস্ত প্রয়োজন । 
এগুলির একটির ও যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষারটিকে নিখুত বলতে পারা 
যাবে না। যথা". 

১। নৈর্ব্যক্তিকতা (00015০05115) 

২। নির্ভবরযোগ্যতা (চ২617501110) 

৩। যাথার্থ্য (৬৪11115) 

৪। প্রয়োগশীলতা। (/৯70101508101105) 

৫। জংব্যাখ্যান ও তুলনীয়ত। 
(17510155000 800 0001051912110) 


৬1 পরিমিততা। ([.০0180105) 
নৈর্যক্তিকত1 (07১1908ঘ16) বলতে বোঝায় যে অঁভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ 


ভিসি 





১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বা ফল নির্ণঘ্বের উপর অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। অভীক্ষাটি সব 
দিক দিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাবধজিত হবে। এর অর্থ হল যে অভীক্ষা 
সম্পূর্ণভাবে বি্ষম্মমুখী হবে, ব্যক্তিমুখী হবে না। 

গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্াটি একেবারেই নেই৷ পলেখানে ষে 
খরনের প্রশ্ন ওয় হয় অভীক্ষার্থীকে সেগুলির উত্তগ দিতে হলে বড় বড় রচন! 
লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন, “শিক্ষার লক্ষ্য কি? ৰা “কোন্‌ কোন্‌ 
শক্তির দ্বার বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়? ইত্যাদি গ্রকৃতির প্রশ্নের 
উত্তরে অভীক্ষার্থ বিরাট বিরাট রঢন। লিখতে বাধ্য হয়। এই জন্ত এই ধরনের 
প্রশ্নগুলিকে রচনাধ্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা; করে 
নগ্বর দেবার সময় অভীক্ষকের ব্ক্তিগভ মতামত, পছন্দ অপছন্দ এমন কি 
খেয়াল খুশী, মেজাজ ইত্যাদি বিশেষ গ্রভাব বিস্তার করে থাকে, আধুনিক 
অভীক্ষায় এই ৰ্যক্তিকতা (90116061510) দূর করার জন্য সুনিদি্ ও সংক্ষিপ্ত 
প্রশ্ন করা হয় এবং সেগুলির উত্তর মাত্র একটিই হয়, একটি ছাড়! ছি 
হয় না। যেমন-_ 

১। নীচের তিনটি উত্তরের মধ্যে কোন্টি ঠিক বল। 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষায ছিল 

(ক) খল্থান্কাচর্ (খ) সমাজ-উন্নযূন (গ) আত্ম-উপলন্ধি। 

২। বাক্যটির শুগ্ষ্থানগুলি পূর্ণ কর। 

জেমপ-স্টাংগ মতবাদ অনুযায়ী দৈহিক অনুভূতি জ'গে----প্রক্ষোভের 
অনুভূি দেখা দেয়_-_--। 

৩। উক্তি সত্য কিংবা মিথ্যা বল | 

পৃথিবী আকারে বুহস্পঠ্ি গ্রহের চেয়ে বড। সত্য-__মিথ্য। 

এই ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং এক-উত্তর-বি শিষ্ট প্রশ্ন গুলির সাঁহাষ্যে আধুনিক 
অভীক্ষ] তৈরী করা হয়ে থাকে । স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির 
উত্তর পরাণক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকতাদোষের দ্বার! দুষ্ট হবার সম্তাবন1! এক প্রকার 
থাঁকেম! বললেই চলে । 

নির্ভরযোগ্য | (76112111160) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি কতট! দিখুত বা 
নিভুলি। সাধারণত যর্দি একটি অভীক্ষা একই দলের উপর কিছুদিনের ব্যবধানে 
পর পর দু'বার প্রয়োগ কর] হয় এবং যদি দেখা যায় যে অভীক্ষার্থীদের এই 
ছু'বারের স্কোরের মধ্যে বেশ মিল আছে তা হলে অভীক্ষাটকে নিভরযোগ্য 
বলা হয়। সাধারণত দলটির এই হ'বারের স্কোরের মধ্যে মিল বা সমতা মাপা 


স্থ-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী ১৯ 


হুয় সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের দ্বার । এ ছাড় অন্তান্ত পন্থাতেও অভীক্ষাটির 
নির্ভর যোগাতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে । গতানুগতিক পরীক্ষাণ্ডপি এই দিক 
দিয়ে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। 

যাথার্থ (ড%110165) কলতে বোঝায় অভাক্ষাটি যে গুণ বা বৈশ্য পরিমাপ 
করার জন্য তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেটি পরিমাপ করছে কি না। 
গতানুর্ীতিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইত্িহাল বা ভূগোলের জন) তৈরী 
পরীক্ষা ইতিহাস বা ভুগোলের জ্ঞান ছাড়াও হাতের লেখা, ভাষামূলক দক্ষভা, 
বচনাশৈ শী, পরিফার-পরিচ্ছনতা ইত্যাদি অন্যান্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলিও পরিমাপ 
'করে থাকে । সেজন্য আমর বলতে পারি ষে এই পরাীক্ষাগুলির যাথার্থ্য নেই । 
প্রকৃতপক্ষে ষাথার্থ/সম্পন্ন অভীক্ষ1 যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপের জন্ঠ তৈরী 
সেটি ছাড়া অন্ত কোন বৈশিষ্ট্য ৰ গুণ পরিমাপ করবে না। কোন অভীক্ষান্র 
'যাথার্থ্য নির্ণয় করার নিয়ম হুল, অভীক্ষারটি গ্রস্তত করার পর অপর কোন 
'ষাথার্থযসম্পন্ন, ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভীক্ষার সঙ্গে সেটিকে তুলনা কর]1। " সাধারণত 
এই ছুটি অভীক্ষাকে একই দলের উপর প্রয়োগ করে ভাদের মধ্যে সহ- 
পরিৰর্তনের মান নির্ণর“কর1 হয়। যদি দেখা যায় যে এই সহুপরিবর্তনের মান 
বেশ উন্নত তবে নতুন অভীক্ষারটির যাথার্থা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 

প্রয়োগশীলতা ( 48010101867911165 ) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষা্টি 
স্মভী্ষার্থীদের উপর লহজ ও বিনা আঁয়ামে প্রয়োগ করা বাবে । অভীক্ষানগ 
ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে খঅভীক্ষাটি প্রয়োগ করার উপর । কোনও 
অভীক্ষা অন্টান্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নত হলেও যদি তার প্রয়োগ- 
পদ্ধতি কষ্টসাধ্য বা জটল হয় তাহলে অভীক্ষাটির কোনও সংর্থকতা থাকে না। 
এই জন্য আধুনিক অভীক্ষাগুলির প্রয়োগবিধি যতট! সম্ভব সহজ ও স্পষ্ট করা 
যায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে । 

সংব্যাখ্যান (17667075656107) ও তুলনীয়তা (001009721011160) বলছে 
বোঝায় থে অভীক্ষারটি থেকে যে স্কোরগুলি পাওয়। যায় সেগুলিকে যথাযথ 
ব্যাখ্যা কর] এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগযভাবে তুলন1 করা যাৰে। 
সাধারণত প্রাচীন পরীক্ষাপদ্ধতিতে খেয়ালখুণমত ধরে নেওয়া একট! পাঁশ 
মার্কের সঙ্মে তুলনা করে বিশেষ কোন অভীক্ষার্থার সাফল্যের পরিমাপ কৰা 
হয়। ফলে এই ধরনের পরিমাপের প্ররুভপক্ষে কোন মূল্যই থাকে ন!। 
সেজন্ত আধুনিক খঅভীক্ষাশুলির এমন একটি মান বার কর! হয় ষেটিকে 
সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা ঘায়,এবং যেটির সঙ্গে যে কোন বিশেষ অভাক্ষাখীয 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনে বিজ্ঞান 


কৃতিত্বের তুলনা! কর] চলতে পারে । একেই সর্বজনীন মান বা নর্ম (০:10) 
বল। হয়। 

পরিমিততা (120073070) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাির বুচনা, প্রয়োগ, 
বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম লাগবে। 
প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে গতানুগতিক পরাীক্ষা্ডলিতে অবশ্য সময় 
ও পরিশ্রম বেশী লাগে না। সেদিক দিয়ে আধুনিক অভীক্ষাগুলি তৈরী করা! ও 
প্রয়োগ করা উভয় কাজেই যথেষ্ট সঙ্গয় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
তেমনই প্রশ্নপত্র দেখা এবং নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে গতানুগতিক অভীক্ষায় 
প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে, কিন্তু আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত পরীক্ষা 
করার কাজটিকে এত সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে ষে যে কোন শ্বল্প- 
বিস্াসম্পন্ন ব্যক্তিও সেগুলি নিভূলিভাবে পরীক্ষা করতে পারে। 


আদশর্ঘ্িত অভীক্ষা (95049107590 055) 


আধুনিক অভীক্ষার একটি বড বৈশিষ্ট্য হল ষে এগুলি আদর্শায়িত। 
অ+দর্শাপ্সিত হওয়ার জন্যই আধুনিক অন্ঠীক্ষা প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতির তুলনায় 
অনেকখ্ৰেণী নির্ভরযোগ্য, ক্রুটিহীন ও কার্ধকর। আদর্শামিত বলতে কি বোঝায় 
এখন তাই দেখ! যাক। 

কোন অভীক্ষার আদর্শায়ন (১%21009:01980107)) বলতে 'এক কথায় বোঝায় 
যে অভীক্ষারির প্রয়োগ পদ্ধপ্ভি এবং স্কোরিং (90০71705) পদ্ধতির মধ্যে যতদূর 
সম্ভব সমতা] (07030077015) আনা । 

প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে সমতা 'আনাঁর অর্থ হল ষে, যে পরিশ্থিভিতে 
অভীক্ষারটি প্রয়োগ কর! হচ্ছে সেই পরিস্থিথিটির বিভিন্ন দিক বা অঙ্গুলি যেন 
বিভিন্ন সময় বা ক্ষেত্রে অপরিবভিত থাকে | সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের 
ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়ত1 একটি অপরিহাধ উপকরণ । মনোবৈজ্ঞানিক 
অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির এই সমত্ত। একান্ত আবশ্ঠক । এর জন্য ষে 
যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় সেগুলি হল--অভীঙ্ষাটির 
প্রয়োগকালণীন মৌখিক বা লিখিত নির্দেশ গুলি, অভীক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরদানের 
পদ্ধতি, অভীক্ষারির শ্বরপ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান অভীক্ষাপ্রয়োগের 
সময়সীমা, অভীক্ষায় ব্যবহার করার বিভিন্ন উপকরণ এবং পরিবেশের 
অন্তান্ত উপাদানগুলি। 'অভীক্ষাটি থেকে সন্তোষজনক ফললাভের জন্য এই 


আদর্শায়িত অভীক্ষ ২১ 


বৈষরগুলি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হওয়া! অপরিহার্দ। এই জন্য খনই কোন নতুন 
অভীক্ষা তৈরী কর! হয় তখনই সেটি কেষন করে প্রয়োগ করতে হয় সে সম্বন্ধে 
ঘভীক্ষককে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও নির্দেশ দিয়ে দিতে হয়ু। 
নইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভীক্ষটির প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখ! দেবে এবং 
তাঁর ফলে ত1 থেকে লব্ধ ফলাফল সামঞ্জস্তপূর্ণ হবে না। 

আধুনিক 'অভীক্ষায় অভীক্ষাটির প্রয়োগের সয়, অভীক্ষকের বাচনভঙ্গী, 
হাবভাব, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও নুনিপিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া 
থাকে । কেননা অভীক্ষার্থদের উপর এগুলির প্রভাবও কম দেখা যায় না। 
এমন কি যেখানে অভীক্ষা দেওয়া হবে সেখানকার পর্যাপ্ত আলো এবং বায়ু- 
চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অভীক্ষার্থার বসার সুব্যবন্থা! ও অন্ান্ত স্বাচ্ছন্ব্যের 
যথাযথ আয়োজন প্রভৃতি যাতে লব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় ভার প্রতিও ভীক্ষ 
দৃষ্টি রাখা হয়। সবশেষে অভীক্ষক ও অভীক্ষার্থীর মধ্যে একটি সম্প্রীতিমূলক 
বোঝাপড়া (11979016) সৃষ্টি করাটা অভীক্ষা্ সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে 
প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধেও অভীক্ষাটিতে নুম্পষ্ট নিদেশি দেওয়া হয়ে থাকে । 

ফোন অভাক্ষার আদর্শায়নের দ্বিতীপ্ন প্রয়োজনীয় সোপান হল অভীক্ষাির 
নর্ম ( ০:০0) ৰা মান বার করা। আমরা দেখেছি যে কোন সু-অভীক্ষার 
একটি ৰড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভার সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়ত! (1756707651020 200 
0001):81011109) | এর অর্থ হল যে অভীক্ষারির ফলাফলের ঠিতমত ব্যাথ্য। 
কর! বাৰে এবং একজন অভাক্ষার্থার প্রাপ্ত স্কোরের সঙ্গে অপর অভীক্ষা্থুর 
প্রাপ্ত স্কোরের নিভূ্লি তুলনা কর! সম্ভব হবে। এর জন্য অভীক্ষাটির একটি 
বিজ্ঞানসম্মত মান ৰ! নয় থাক] প্রয়োজন । 

সাধারণত স্কুল কলেজে যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এ 
ধরনের কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই। ফলে এই সব পরীক্ষায় যদি কেউ ২০ 
বা ৬৭ ব। ৯০ পায় ঘবে তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়! 
যায় না। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত একট! পাশ মার্ক (যেষন ৩০ বা ৩৬) ঠিক 
করে দেওয়া হয় কিন্তু সেটিও সম্পূর্ণ থেয়ালখুশীমত এবং তার কোন যুক্তিনির 


ভিত্তি নেই। ফলে এর দ্বার! পৰ্বীক্ষার্থীর সাফল্যের কোনরূপ প্রকৃত পরিমাপ 
সম্ভব হুয় না এবং পরীক্ষাথথীদের যধ্যে একট! অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ক ছাড়া 


আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় ন1। 


সেজন্ত প্রয়োজন এমন একটি মান বা নমর ( 010) যেটির সঙ্গে কোন 
বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়া স্কোরের তুলন! করে আমরা,এরীক্ষার্থূর সাফল্যের 


২২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিভ্ঞান 


'ঠিকষত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকেই সর্বজনীন মান বা নর্য 


(80751855107 বৈহা) বলা হয়ে থাকে । আধুনিক আদরশায়িত অভীক্ষার 
(3681002%701590 7686) ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন মান বা নর্ম থাকাটা একটি 
অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যেমন ধর] যাক সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য 

ইতিহাসের একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী কর! হল। অর্থাৎ দেশে যত 

ছেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের 

সাফল্যের একটি মাঁন বা নর্ম ঠিক কর] হল; মনে করা যাক, এই নর্মটি ছল ৪২। 

এখন যদি বিশেষ একটি ছেলে এ পরীক্ষা ৫* পায়, তাহলে আমরা তত্ক্ষণাৎ 

বলতে পারি যে সার] দেশের সপ্তম শ্রেণীর ছেলেয়েয়েদের মধ্যে এই ছেলেটির 

স্থান কোথায়। যেমন, এক্ষেত্রে নর্ম হল ৪২। অতএব এই বিশেষ ছেলেটির 

ইতিহাসের জ্ঞান সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশ কিছুট] বেশী 

এবং কতটা বেশী তাও আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা 

যার । কোন বিশেষ পরীক্ষার সর্বজনীন নর্ম বা মান নির্ণয় করার পন্থা 
হল সম্ন্ড অভীক্ষার্থীর স্কোরের সমষ্টিকে অভীক্ষারথখাদের ষোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ 
করা। এখন কোন অভীক্ষার সর্বজনীন মান নির্ণয় করতে গেলে প্রকৃত- 
পক্ষে সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীক্ষার্টর গ্রয়োগ 
করতে হম্ু। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষার মান নির্ণয় করতে হলে 
দেশে যত সপ্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে ভার্দের সকলের উপর অভীক্ষাটি, 
প্রয়োগ করে তাদের সমগ্র স্কোরের ষোগফলকে তাদের মোট সংখ]! দিয়ে ভাগ' 
করতে হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি বাস্তবে সম্ভব নয় বলে সপ্তু্ শ্রেণীভুক্ত সন্ত 
ছেলেমেয়েদের একটি বাছাই করা দলের (98701)1 0700],) উপর অভীক্ষা্টি 
প্রয়োগ করে তাদের স্কোর থেকেই সাধারণত এই সর্বজনীন মান বানর্জ নির্ণয় 
কর! হয়ে থাকে । অবন্ত দেখতে হবে ষে এই বাছাই কর] দলটি যেন সবগ্র 
দলের প্রতিনিধিস্বরূপ হয় । অর্থাৎ পরিবেশ, স্কুলে শিক্ষার মান, পিতাষাতীর' 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবন্থা ইত]াদির দিক দিয়ে সমগ্র দলটিতে যত বিভিন্ন 
শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেরই কিছু কিছু এই ৰাছাই কর] দলটিতে 
থাকবে। বল] বাহুল্য এই বাছাই করার (5%001106) প্রক্রিয়াটি যত নিখুত, 
হবে, নর্মও তত নিভূর্প হবে। 


জাদর্শান্সিত অভীক্ষ। গঠনের পদ্ধতি 
একটি জাদর্শারিত অভীক্ষা তৈরীর সময় নীচের লোপানগুলি অনুসরণ করা 


আঁদর্শাকিত অভীক্ষ1 গঠনের পদ্ধতি ৩ 


হয়ে থাকে। অভীক্ষার্টি বুদ্ধির অভীক্ষাই হোক্‌, বা বিশেষ শক্তি ৰা দক্ষতার 
অভীক্ষাই হোক্‌ কিংবা কোন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই হোক 
সর্বত্রই এই নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করতে হবে। যথা 


প্রথম, ষে শক্তি, বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের উপর অজীক্ষারটি গঠন কর! হবে সে 
সম্বন্ধে একটি ঘুনির্দিট ও সুস্পষ্ট ধারণ প্রথমেই গডে নিতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধির 
অভীক্ষা তৈরী করতে হলে কাকে বুদ্ধি বলে, কিংবা ইতিহাসের অভীক্ষ] তৈন্ী 
করতে হলে ইতিহাসের জ্ঞান বলতে অভীক্ষক কি বোঝেন ইত্যাদি ধরনের 
সুম্পষ্ট ও স্তনিদিষ্ট একটি ধারণ! আগে তৈরী করে নিয়ে অভীক্ষককে অভীক্ষ 
তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে। 


, দ্বিতীয়, এইবার এ নির্দিষ্ট ধারণ! অনুযায়ী প্রশ্ন বা সস্তা বা পদ (78০79) 
প্রস্তুত করতে হবে। যতগুলি পদ সম্পূর্ণ অভীক্ষাটিতে থাকবে তার প্রায় 
ছিগুণ সংখ্যক পদ প্রথমে গঠন করা প্রয়োজন । যেমন ১০০টি পদ-বিশিষ্ট 
অভীক্ষা তৈরী করতে হলে প্রথমে অন্তত ২০০টি পদ গঠন কষয়তে, হবে। 


তৃতীয়, এবার ফে দলটির জন্য অভীক্ষারটি তৈরী হবে ভাদের একটি ছোটখাট 
প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে যে পদগুলি অনুপযোগী 
বলে প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে ট্রাই-আউট 
(170-০56) করা বলে। অনুপযোগী পর্দ বলতে সেই পদগুলিকে বোঝায় 
যেগুলি হয় খুব শক্ত বা খুব সহজ কিংবা একাধিক অর্থসম্পন্ন হয়। যেমন, যে 
পর্দটর উত্তর ৮০% বা তার বেশী সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব 
সহজ। তেমনই যে পদটির উত্তর মাত্র ২০০% ৰা ভার কম সংখ্যক অভীক্ষার্থ 
দিতে পারল সেটিখুব শক্ত। আর যে পদটির একের বেশী অর্থ হয় সেটি 
দ্যর্থবোধক। এই পদগুলিকে প্রকৃত অভীক্ষ1! থেকে বাদ দিতে হবে। 


চভূর্থ, তারপর অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে 
অভীক্ষাটি গঠন করতে ধবে এবং সম্গ্রদলের একটি যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি- 
মূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে অভীক্ষারটির নর্ম বা মান নির্ণয় করতে 
হবে। এই সোপানটি অভীক্ষারির আদর্শায়নে একাস্ত প্রয়োজন। কেনন! 
এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই অভীক্ষাটির সর্বজনীন মান পাওয়। ষায়। 


সবশেষে, পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষারটির নির্ভর- যোগ্যতা 
(85117151105) ও বাথার্ধ্যের (৮ 511470) মান নির্ণ্র করতে হবে । 


২৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


একাটি বুদ্ধির অভীঙ্ষার উদাহরণ 

প্রসিদ্ধ বিনে-সাইমন স্কেলের ষ্্যানফোর্ড রিভিমনের [4 ফর্সের ১১ বছর 
বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি উদাহরণস্বরূপ নীচে দেওয়া! হল। এই অভীক্ষ।- 
টিতে মোট ৬ট প্রশ্ন বা সমস্তা অভীক্ষার্থীদের সমাধান করতে দেওয়া হয়। 


বিনেসাইঘন স্কেল 92 ষ্টানফোনভর ব্রিভিপন 
ফরম বৎসর 11 


১। কারণ নির্ণয় (11710109 13555075 ) 

প্রশ্ন করা হল ৫ . 

(ক) কেন ছেলেমেয়ের! তাদের পিতামাতার বাধ্য হবে তার ছুটি কার 
দেখাও । 

(খ) কেন বুটিশ দ্বীপপুঞ্জে গ্রচুর রেলপথ থাকা উচিত তার ছুট কারণ 
দেখাও । 


২। স্মৃতি থেকে একটি পু'তির মালার পুনর্গঠন 

প্রথমে অভীক্ষক অতীক্ষার্থীর সামনে ১১টি পুতিসম্পনন একটি পুঁতির মালা 
তৈরশী করবেন*এবং অভীক্ষার্ধাকে সেটি ভাল করে দেখতে বলবেন। তাবপর 
সেটি তার সামনে থেকে সরিয়ে নিম্নে অনুরূপ আর একটি মাল! তাঁকে তৈরী 
করতে বলবেন । 


৩। ভাষামুলক অসঙ্গতি ( ৬০7০৪] 4১1১5010115 ) 

নীচের উক্তিগুলি একটির পর একটি অভীক্ষার্থাকে শোনান হল এবং প্রশ্ন 
কর] হল “এর মধ্যে কোথায় বোকার মত কথ! বা অনস্ভব ব্যাপার বল! 
হয়েছে ?' 

(ক) আমি একটি সুসজ্জিত যুবককে হাত ছুটে! তার পকেটে পুরে একটি 
আনকোরা নতুন বেতের ছড়ি ঘোরাছে ঘোরাতে যেতে দেখলাম ! 

(খ) কাবা ছেলেকে লিখছেন, "চিঠির হধ্যে দশটি টাক! পাঠালাম । যদি 
এই চিঠি না পাও তবে একট! টেলিগ্রাম কোরে11% 

(গ) মার্চ করতে করতে একজন সৈনিক অভিযোগ করল যে সে ছাড়া 
নৈম্তদলের আর নকলেই ভূল পা ফেলছে। 

(ঘ) একজন লহদয় লোক ঘোড়ায় করে এক হস্ত শহ্ত সহবে নিষ়্ে 


বিনে-সাইমন স্কেলের একটি দৃষ্টান্ত ২৫ 


ধাচ্ছিল। ঘোড়ার ভার লাঘৰ করার জন্ত সে নিজে ঘোড়ার পিঠে বসে নিজের 
কাধে বন্তাটা তুলে নিল । 

(ঙ) এক ব্যক্তি তাঁর বদ্ধুকে বলল, “আমি কামনা করি যে স্তোমার 
কবমের মাটি অচড়।র এমন সুএনীগুপি থাওযা পখগ্ত তুমি বেচে থাক |” 


৪। অমৃত ধর্মী শব্দ (/51১505০0 ৬/০:৭) 
প্রশ্ন করা হল £-নীচেখ শব্দগুলির অর্থ কি? 
(ক) সম্পর্ক (খ) তুলনা কর! (গ) জর করা (ঘ) বাধ্যত1 (উ) গ্রতিহিংস। 


৫। তিনটি বস্তর মধ্যে মিল 

প্রশ্ন করা হল $-.- 

কোন্‌ দিক দিয়ে নীচেব বস্তগুলির মধ্যে মিল আছে? 
(+) সাপ, গঞ্চ ও চড়াইপাখী 

(খ) গোলাপ, আলু ও গাছ 

(গ) পশম, তুলো এ চামডা 

(ঘ) ছুরির ফলা, পয়লা ও তারের টুকরো 

($) বই, শিক্ষক ও থবরের কাগজ 


'৬। বাক্য মনে রাখা 

বল। হল £__ভাল করে শুনে ষা বললাম অবিকল তাই বল। 

(ক) গ্রীক্ষক'লীন ভ্রমণাবাসে ছেলেমেয়েরা সাভার কাটতে যাবার জন্য 
ভোরে ওঠে। 

(খ) সেতুর উপর দিম্বে ষে পথটা গেছে তাই ধরে কাল আমরা আমাদের 
-গ্লাডী করে বেড়াতে গিয়েছিলাম । 


বাতি্পতার পর্িমাপু১ (1৩৪50157150 01 20150181105) 
আধুনিককালে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে নান! 

প্রকারের অভীক্ষ1! গঠন করা হয়েছে । এগুলির দ্বার ব্যক্তিসত্বার সংলক্ষণের 

(17516) প্রকৃতি ও মাত্রার পরিমাপ করা হয়েথাকে। তাছাড়া আর এক 





১। ব্যদতিসত্তার অনতীক্ষাুনির পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্বিতীয় খণ্ডে 'ব্যক্িমত্তা' শীর্ষক 
পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য । প১২৮*--পৃং ২৯১। সঞ 


২৬ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


ধরনের ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বার! বিশেষ করে ব্যক্তির মনের' 
অব্যক্ত দিকগুপির প্ররৃতি জন] যান্ন। সেগুলির না প্রতিফলনমূলক অভীক্ষ! 


(7:01606159 1656) ৯ 


ং 
মানসিক স্বাস্থ্যবিধি (57651 1181576) 


দেহের যেমণ স্বাস্থ্য আছে তেমনই মনেরও স্বাস্থ্য আছে। দেহের কোন 
যঙ্জরপাতি দি ঠিকমত কাজ ন1| করে তাহলে যেষন দেহের স্বাস্থ্য বিকল হয় 
তেমনই মনেরও কোন প্রক্রিরা যদি কোন কারণে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন না হয় 
তবে মনের স্বাস্থ্যও ক্ুপ্র হয়ে ওঠে । মনের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুনের 
শাত্রকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি বল] হয়। 
মানসিক স্বাস্থ্য বিধির প্রকৃতি 

মনের কাজকে তখনই আমরা স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাভাবিক বলব যখন বাইরের 
বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গভিবিধানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হবে । ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই নান! বিভিন্ন প্ররুতির পারিবেশিক শত্তির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। এই থাপ খাইয়ে নেওয়ার সাফল্ের উপর 
নির্ভর করে ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবনধারণ, প্রাক্ষোভিক তৃত্তি, এমনকি তাঁর অস্তিত্ব 
বজায় রাখা । যখন ব্যক্তি এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সম্তোষজনকভাবে সম্পন্ন 
করতে পারে না তখন নান। উপসর্গ দেখা দেয়। তার জীবনধারণ সন্কটাপন্ন হয়ে 
ওঠে, মানসিক শান্তি ও প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি বিপন্ন হয়, ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন 
দিকগুলির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তার অস্থিত্ব বজায় রাখাই 
শক্ত হয়ে উঠে। এই সুষ্ঠু এবং সম্তোষজনক সঙ্গতিবিধাসের অভাবেরই নাম 
দেওয়] হয়েছে অপসঙ্গতি (002180356709706) ৷ যখন ব্যক্তির জীবনে এই 
অপনঙ্গতি দেখা দেয় তখন তার মানসিক স্বাস্থ্য বিপনন হয়ে ওঠে । 

অতএব মানসিক স্বাস্থ্য (0160621 ঢ62105) বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির 
দেছমন্রের সেই অবস্থা, যখন ভার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠ 
সঙ্গভতিবিধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তার ব্যাক্তিসত্তার বিভিন্ন 
দিঝগুলির দমম বিকাশে কোনকপ বাধার সি হয় না। আর মানসিক স্বাস্থ্য 
বিধি (11751 [7 €1676) বলতে বুঝি সেই লব নিয়মকান্থন ও সর্ভাদি যা 
অনুনরণ করলে ব্যক্তির পক্ষে এই স্গভিবিধানে কোনরূপ বিগ্র দেখ! দেয় না 
এবং ভার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুযষভাবে মম্পর হয়ে থাকে। 


মানসিক স্থাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য 
মাপলিক স্বান্থ্যবিধির উদ্দেশ্য হুল ব্যক্তিকে যথাযথভাবে তার পর্রিবেশকে 


২৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


বুঝতে এবং সেইভাবে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য কর]। , ব্যক্তির 
মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও ইঈপ্সিত পথে পরিচালিত কর] এবং সমন্তা 
দেখা দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হুল মানসিক স্বান্থ্যবিধির 
মুখ্য কাজ ' এই কাজের দ্বার! মানসিক স্বাস্থ্যবিধি কেখলমাত্র ব)ভ্ির নিজক্ 
তৃপ্তি ও শাস্তিলাভের পথই প্রশস্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাড়ের আবু 
দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাভাবিক ও স্বান্থ্যময় সামাজিক জীবনযাপন করতে 
পারে তারও ব্যবস্থা করে । 

মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শ্খোয় 
এবং গার আচরণকে যতটা সম্ভব কার্ধকর, তৃপ্তিদায়ক, আনন্দময় ও সঙ্গাজ- 
অনুকূল করে তোলে। প্ররৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিভ করে 
এবং শ্বল্পতম সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ ভোগ করে যাতেব্যক্তি নিজের এবং ভান 
সমাজের চরমতম তৃপ্তি আনতে পারে মানসিক স্থাস্থ্যবিধির লক্ষ্যই হুল তাই। 
মানসিক স্থান্থ্যবিধির সহায়ভায় ব্যক্তি আপত্তিকর ও অসামাজিক আচরণ থেকে 
বিরত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচন1 ও প্রক্ষোভমুলক অনুভূতির দিক দিয়ে 
নিজের যাঁনসিক সাম্য বজায় রাখতে পারে । এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্যবিধি 
ব্যক্ডিকে সৰ দিক দিয়ে অধিকতর পুর্ণ, সুখময়, সুষম ও কাধকর জীবনযাপনে 
সাহায্য কছ্ছে থাকে । 


মানপিক স্থাস্থ্যবিধির কর্মপরিধি 

মানসিক স্থান্থ্যবিধিক্ধ কর্মপরিধি বেশ স্প্রসারিত। ব্যক্তির সঙ্গে তার 
বাইরের জগতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও সমস্যা নিষ্বে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা মানসিক 
স্বান্থাবিধির প্রধান কাজ। ফলে ব্যক্তির জীবনের সমস্ত স্তরের দিকগুলির 
সঙ্গেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িভ। ব্যক্তির শৈশৰ থেকে 
সুরু করে তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, কুক 
আত্মীয় ন্বজন, বন্ধুধান্ধব, প্রতিবেশী, কর্মস্থল অবসর বিনোদনের আয়োজন এ 
সব পর্যবেক্ষণ করাই মানপিক স্বাম্ব্যবিধির কর্মস্চীর মধ্যে পডে। অর্থাৎ এক 
কথান্ন বাক্তি এবং ভার সমগ্র পরিবেশই মানলিক স্থাস্থ্যবিধির কর্মপরিধির 
স্ন্তর্গত | 


/ মানসিক কাস্াবিধি ও শিক্ষা 
শিক্ষার সঙ্গে সানপিক শ্বাস্থ্যবিধির সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্ভ । শিক্ষাকে যদি 


মানসিক স্যাস্থ্যবিধি ও শিক্ষা ২৯ 


সার্থক ও কার্ধকর করে তুলতে হয় তাহলে মানসিক শ্বাস্থ্যবিধির নির্দেশগুলি 
যথাযথ যেনে চল! সর্বাগ্রে দরকার । 


শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি উভয়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই লক্ষ 
হচ্ছে ব্যক্তির সুষম বিকীশসাধন কর! যাতে সে সমাজে কারকর এবং সস্তোষ- 
জমক জীবন যাপন করতে পারে। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্দের হতে শিক্ষা বলতে 
নিক জ্ঞান অর্জনকে বোঝাত এবং শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করত কে 
কতটা জ্ঞান লাভ করল তার উপর । কিন্তু আধুনিককালে প্রকৃত শিক্ষা বলতে 
কেবলমাজ কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান বা কৌশলের আয়ুত্বীকরণকে বোঝায়, 
না, জীবনধারণের সমন্তাগুলিকে সাক্ষল্যের সঙ্গে সমাধান করছে পারে 
এমন মনোভাঁবের গঠনকে এবং সেই সঙ্গে সাধাঁরণধর্মী তত্বাবলীর আহরণকে 
বোঝাঁয়। ভাঁছাড আধুনিক মত অনুযায়ী শিক্ষা! বা স্কুলের কাজ নিছক 
শিশুর জ্ঞানমুলক দিকেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার প্রক্ষোভমূলক দিকটির 
নুষ্ঠবিকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেননা, স্কুলে যে শিক্ষার্থী 
পড়তে আসে, সে তাঁর সমগ্র সন্ত! নিয়েই আসে । তার জ্ঞানসূলক প্রক্রিয়।- 
গুলিকে কোনভাবেই তার প্রক্ষোভ বা তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক 
থেকে পৃথক করা যেতে পায়ে না। আধুনিক বিগ্যালয়গুলিতে সেই জন্য নিছক 
জ্ঞান ব! কৌশলের শিক্ষাদান ছাড়াও বহু বিভিন্নধমর্ণ অভিজ্ঞত1 অর্জনের ব্যবস্থ] 
কর! হয়েছে। 


প্রথমত, কোন বিশেষ পাঠ্যব্ষিয়কে কেন্ত্রু করে বা সাধারণভাবে স্কুলকে 
ঘিরে শিক্ষার্থীর মনে যে সব ছৃশ্চি্ত। জন্মায় তা ভার মানসিক স্থাস্থ্যকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, কোন পাঠ্য বিষয়ে প্রথষ দিকে পড়া না 
পারলে যদি তাকে বকাবকি করা বা শান্তি দেওয়া হয় তাহলে সেই বিষক্ষটি ঘিরে 
তার মধ্যে ভয়, দ্বণ! ইত]াদি প্রতিকূল প্রক্ষোভ দেখা দেবে। তৃতীয়ত, স্কুল 
থেকে শিক্ষার্থীকে যে সব কাজ বাড়ীতে করতে দেওসু হয় সেগুলি সন্বন্ধে 
বাড়ীতে থাকাকালীন ভার মধ্যে যে সব ছুশ্চিন্ত। জন্মায় সেগুলিও বিশেষ করে 
শিশুর মানসিক স্থান্থ্যকে ক্ুগ্র করে ভোলে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মে 
সাধারণ ছেলেমেয়েদের পাঠশিক্ষায় অসাফল্যের মূলে আছে এই তিনটি কারণ 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তিনটি কারণ একসঙ্গে ই বর্তমান থাকে । 


যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে ভাল পড়াশোঁন! পারে না, তাদের মানসিক শ্থান্থ 
বিশেষভাবে বিপয় হয়ে ওঠে। তাদের আত্মবিশ্বাস ওস্আত্মসম্মান গুরুতরভাবে 
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ক্ষন হয় এবং তাদের মধ্যে প্রবল হীনমন্ততা দেখা দেয়। ভার, নিজেদের 
অপরের খিদ্রপ ও অবহেলার পাত্র বলে মনে করে এবং কালক্রমে তাদের 
ব্যক্তিসত্তা দুর্বল ও ভীক হয়ে গড়ে ওঠে । এই সব ছেলেমেফের যদি পাঠ্য- 
বিষ়গত অসামর্থা দূর করাযায় তবে তাদের আত্মবিশাস ফিরে আপবে এবং 
তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সবল ও সুন্দর হয়ে উঠবে। 


/মানপিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিদ্যালর 

স্কুল যেমন শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্ত্ের উপর প্রন্দাৰ বিস্তার করে থাকে 
তেমনই করে তার গুহ | গৃহ বলতে কোঁঝাষ তার ম!-ববা-ভাই-বোন 
কিংবা যাদের সঙ্গে শিশু বান করে তাদের নিয়ে গঠিত সমগ্র পরিবেশটিকে। 
গৃছেও শিশুকে নানা নতুন: নতুন পরিস্থিতির যন্ুখীন হতে হয় এবং যদি 
শিশুর কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান ঠিকমত না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য 
ক্ষু্র হয়ে ওঠে। শিশুর প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব ও আচরণই শিশুর 
মানসিক নংগঠনে সব চেয়ে বড় শক্তি। অতিরিক্ত আদর, উদাসীনতা, 
অবহেলা, শাসনধ্ী আবহ্াওয়, স্থায়ী নীতি বা শৃঙ্খলার অভাব ইত]াদি নান! 
কারণে শিশুর মানসিক'সংগঠন স্থাশ্থ)ময় হয়ে ওঠে না। 

তেমন্ই বিগ্বালয্প পরিবেশের নান] বিভিন্নধম্ণ ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান ও কৌশলই অজন করে ন1, তাঁর প্রক্ষোভ- 
মূলক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলিরও সমানভাবে পুষ্টিসাধন হয়। 
আধুনিক ক্কুলের শিশ্পণার পরিধি যখন এভই বাাপক ও সদুতপ্রলারীঃ তখন 
শিশুর মানপিক হ্ান্থের প্রয়োজনীয়] শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেরে বেশা। এমন 
কি শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্বও অনেকাংশে কুলের 
উপর শড়ে। 

মানপিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে শু সঙ্গতিহিধানের উপর। 
এদিক দিয়ে স্কুলের পরিবেশ শিশুর কাছে খুবই গ্তরুত্বপূর্ণ। তার শিক্ষক, 
সহপাঠী, ব্যক্তিগত বন্ধু গুত্ভৃভিদের নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন ঘটন। ও পরিস্থিতি ভার 
কাছে ।নত্যনতুন পরিবেশ স্ষ্টি করে। সেগুলি তার বিকাশোনুখ মনের উপর 
বিশেষ প্রভার বিন্তার করে এবং কোন দিক দিয়ে যদি সেখানে সে সঈভিবিধান 
করতে ন1 পাষে তাহলে ভার মানাসক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে মুগ হয়। বল! 
বাছল্য এই ধরনের অপনসঙ্গভিসম্প্ন (11815015566) ছেঙেমেয়েদের শিক্ষা 
সম্পুর্ণ থেকে যায়, তাঁদের ব্যক্তিনত্তার বিকাশ নানাদিক দিয়ে ব্যাহত হয়ঃ 


মীনসিক স্থাস্থ্য এবং গ্রহ ও বিষ্বালয় ৩৯১ 


তার] প্রক্ষোভমূলক অতৃপ্তিতে ভোগে এবং ভবিষ্যতে সমাজের অনুপযোগী সদশ্য- 
রূপে বড় হয়ে ওঠে | সেই জন্ত স্কুলের ব্যবস্থাপকদের থেকে সুরু করে প্রতিটি 
শক্ষকের এদিক দিয়ে দায়িত্ব অপবিলীম। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বক্তিগত 
আচরণ বা স্কুলের সাধারণ ধারিচালন ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর ভ্রেটির ফলে শিশুর 
মধ্যে প্রচুর অপনঙ্গতি দেখা দেয়। ভার ফলেও শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভার ব্যক্তিসত্তার নুষষ বিকাশ নানাভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে । 

উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে যে প্রায় নকল স্কুলেই এমন ছাত্রঙ্াত্রী দেখা 
যায় যাদের উপযুক্ত মানসিক শক্তি থাকা সত্বেও কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে 
প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। বুকাব্কি, শান্তির ভয়, বোঝান ইত্যাদি 
নানা পন্থ।! অবলম্বন করেও কোন ফল হয় না। ্মধিকাংশ গেত্রেই শিক্ষকের] 
এগুলিকে অসম্ভব ক্ষেত্র বলে মনে করে হাল ছেড়েদেন। কিন্তু প্রকৃভপক্ষে 
এর] হুল মানসিক অনুগ্থতার রোগী । 


সনোবিজ্ঞানীদের দশর্ঘ অনুসন্ধান ও পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে 
এই ধরনের বিষয়গত অসামর্থ্যের কারণ তিন রকমের হতে পারে। প্রথমতঃ 
অপরিবর্তনীয় পাঠক্রম, 'ষা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী নয় । ফলে ক্লাশের 
কিছু ছেলেমেয়ে সব সময়েই পিছিয়ে থাকে | দ্বিতীয়ত, বাঁভীর বয়স্কদের মধ্যে 
বন্দ শিগুর মনে প্রতিফলিত হয় এবং তার যধ্যে অন্বণ দ্বন্দের হ্যা করে। 
ভাইবোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শিশু নানা 
কারণে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিভে পারে না এবং সার মধো দেখ! দেয় 
শ্চিন্ত|, ভয় ছিংন1 প্রভৃতি অবাঞ্িভ প্রক্ষোভ। পিতামাতা অভিভাবকেরা 
শিশুর এই মানিক ছন্দের প্রকৃত কারণটি খুজে পান না এবং সেঙলিকে দূর 
করার জন্ত নানা অবাস্তর উপায় অবপন্থধন করেন। ভার ফলে শিশুর 
অপললতির মাত্র] আরও বেডে যায় এবং ভার শিক্ষা, মানসিক ন্থ্র্য ও 
গ্রক্ষোভমূলক খিকাঁশ নানাভাবে ব্যাহত হয়। অন্কএব শিশুর মানসিক 
স্বাস্থ্যের উপর তার বাড়ীর প্রভাব তার শ্ষুলের প্রভাবের চেরে কোন অংশ 
কম নয়৷ 


মানসিক স্বান্থ্যের গ্রয়োজনীরভা। কেবলমাত্র শিগুদেরই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
ণয়। মানুষের জীবনের সমস্ত শুরেই মানপিক শ্র্য ও সমতা অপরিহার্য 
এবং তা নির্ভর করে ভার পরিপার্শের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্মোষজনক সঙ্গতি- 
বিধানের উপর। এইজন্ত ব্যক্তি যাতে তার পরিবার, কর্মছুক্ষত্র, বৃহত্তর সমাজ 


৩২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রভৃতির সঙ্গে যথাযথ সঙ্গভিবিধান করতে পারে, তাঁর জন্ত আধুনিক মানসিক 
স্বান্থ্যবিধিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। | 


সানর্সিক ভান্তাবিধির তিনটি দিক 

মানসিক স্বান্থ্যবিধির তিনটি দিক আছে। যথা, ১। সংরক্ষণমূলক 
(00096286156), ২। প্রতিরোধমূলক (0755806%6) এবং ৩। প্রতিকার- 
মূলক (00:5059)। 


সওরক্ষণমুতঅক দ্দিক 

অধিকাংশ সাধারণ শিশু যেন স্বাভাবিক স্বান্থ্যসম্পন্ন দেহ নিয়ে জন্মায় 
তেমনই সে একটি শ্বাশ্থাবান মন নিয়েও জন্মায় । ম্বাভাবিক পরিবেশে পড়লে 
এই মন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে । কিন্তু বখনই পরিবেশের হধ্যে অস্বাভাবিক 
শক্তির ্যট্টি হয় তখনই মনের বিভিন্ন দ্িকগুলি লেই শরির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে 
স্গঘিবিধান করতে পারে না| এবং শিশুর মনের মধ্যে নানা ব্যাধি দেখ! দেয় । 
একথ! নিঃলনোহে প্রমাণিত হয়েছে ৫ষ অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রতে)ক শিশুই 
তার পরিবেশের সন্ক্রে মেলামেশ| করতে, সমাজ-নিদিষ্ট আচরণস্খলি সম্পন্ন 
করতে, শ্কুলে যেতে ও পভাশুনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে 
থাকে, কিন্ত নানা অস্বাভাবিক ঘটনার চাপে ছার মধ্যে অসাঙাজিকতা।, 
উচ্ছৃঙ্খলতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ ও অন্ঠান্ত সঙ্গস্তা দেখ] দেয়। অতএব 
শিশুর এই সছজাত মানসিক সংগঠনটি যাতে অন্ুপ্র থাকে এবং গ্রন্তিকুল পরি- 
বেশের চাপে যাতে সেটি বিকৃত ন! হয়ে ওঠে সেট। দেখাই মানসিক স্বান্থ/বিশ্রির 
প্রথম কাজ। এর জন্য প্রয়োজন বাড়ী, স্কুল, খেলার মাঠ এক কথায় শিশুর 
সমগ্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি যাতে গ্রত্থিকূল ন হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি 
দেওয়া । বাড়ীতে শিশুর প্রতি বয়খ্ধদের মনোভাব ও আচরণ, স্কুলে ক্লাশের 
সংগঠন, শিক্ষণপদ্ধতি, শিশ্ষকশিক্ষার্থীর সম্পর্ক ই]াদি বিষয়গুলির গ্রুতি যথেষ্ট 
মনোযোগ দে€য়াটাই হল মানসিক স্বাস্থ্াবিধির নংরক্ষণমূলক কর্মন্চীীর অস্তর্গত। 


প্রতিরোধসুলক দিত 

সংরক্ষণমূলক দিকটি হল সামগ্রিক প্রকৃতির । এতে ব্যক্তিগত সমন্য! বা চাহিদার 
প্রতি মনোষোগ দেওয়া হয় না, কেবল সমষ্টিমূলকভাবে মানলিক স্বাস্থ্য সংরক্ষ পের, 
বিধিনিষেধগুলি পালন করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক দিকটিতে ব্যক্তির নিজদ্ 
চাছিদা, সস্তা ও বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপযোগী; 


অপসল্গতির ক্রমবিকাশ ৩৩ 


ব্যবস্থা! অবলম্বন কর] হুয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষ 
হবার সম্ভাবনা দেখ! দেয় তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুপি অনুধাৰন করা এবং 
সেখুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হল প্রতিরোধ- 
মূলক দিকটর প্রধান কাজ,। মানসিক স্বাস্থ্য সত্যকারের বিপন্ন হবার আগেই 
তার কারণটি খু'জে বার করে সেটিকে দূর করার জন্ত যথোচিত ব্যবন্থা 
অবলঘ্বন কর দরকার । উদাহরণম্বরূপ, দেখা ষাচ্ছে ষে একটি ছেলে মাঝে 
মাঝে স্কুল পালায় । তার এই আচরণটি অভ্যাসে পরিণত্ত হয়ে একটি স্থারী 
সানসিক ব্যাধি রূপে ফ্রাড়াবার আগেই ষদ্দি ভার এই আচরণটির কারণ খুঁজে 
বার কর] যার এবং সেটিকে দুর কর]র ব্যবস্থা করা হয় ভাহলে ছেলেটিকে 
একটি মানমিক ব্যাধি থেকে রক্ষা! কর! হবে। 


প্রাতিকাব্রমুলক ট্রিক (00180155 /5570০00) 

প্রতিরোধমূলক দিকের পরেই আসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। উপযুক্ত 
প্রতিরোধমূপক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে 
এমন ত্রুটি দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দূর কর! সম্ভব হয় না। ঘখন তার 
জন্ত বিশেষ প্রতিকারমৃপক ব্যবস্থা! অবলম্বন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়ে 
যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়। কেনন! শিক্ষার্থীর মানসিক 
ব্যাধির গুরুত্বের উপর নির্ভর করছে যে শিক্ষক নিজেই তীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অনুযায়ী ভার ব্যবস্থা করবেন, না বিশেষজ্ঞের সাহাধ্য নেবেন । যদি শিক্ষার্থার 
রোগ তেন গুরুতর না হয় তাহলে শিক্ষক তার নিজের বিবেচনা অনুযায়শ 
ব্যবস্থ। 'অবলঘ্বন করতে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে 
থাকে তাহলে শিক্ষকের নিজের পঙ্ষে কোন কিছু করা মোটেই সঙ্গত নয়। তখন 
তার উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়] : জর্টিল মানসিক ব্যাধির 
চিকিৎসার কন্ত) টন্নত্ত জ্ঞান ও বিশেষধর্ধী পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেটা 
সাধারণ শিক্ষক ব| পিঙামাতার কাছ থেকে আশা করা যায় ন।। অলাখধানতা 
বা অজ্ঞ্ঠাবশ্ত যদি তুল গঙ্গা গ্রহণ কর! হয় তাহলে শিশুর মানসিক ব্]াধিকে 
বাড়িয়েই দেওয়া হবে এবং শেষ পর্বস্ত বিপর্যয় ডেকে আনা হবে। 
অপনক্ষাতির ক্রমাবিকাশ 

(1০৮০1012175 ০ 1$1819004507771) 

মান্ষমাত্রেই জদ্মা্ব কতকগুলি চাহিদা! নিয়ে। সেগুলির নাম দেওয়। 

হয়েছে জৈবিক চাহিগা (0:£20:0 288৫8) | যেষন।-“অকিিজেন, উত্তাপ, 
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থাগ্ঘ, জল. ঘুম প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি তৃণ না হলে ব্যক্তির দেহৃগত অস্তিত্ব 
বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং ভার পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। 

জৈবিক চাহিদার চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সংখ্যাতেও অনেক বেশী 
হুল মানমিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদা। এগুলির মধ্যে কতকগুলি চাহিদা 
ব্যক্তির শনি্জিন্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আৰাঁর কতকগুলি হুল 
তার নু সামাঁক জীবনষাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্ক্তির বিভিন্ন 
নিজন্ব চাহিদার মধ্যে উল্লেখষোগ্য হল নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতুহল তৃপ্তির 
চাহিদা, সক্রিন্ন হার চাহিদা, স্বাধীনভার চাহিদা], আত্মতৃপ্তির চাহিদা ইত্যাদি । 
এই চাহিধাগুলির তৃপ্তির উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক 
সঙ্গতিবিধান ও ব/ক্তিসত্তার সুঠু বিকাশ । মানসিক চাহিদার দ্বিভ্ভীয় পর্যায়ে 
পড়ে ব্যভ্ির সামাজিক চাহিদাগুলি। যেমন, আত্মস্বীকুতির চাহিদা, ভাল- 
ঘানার চাহিদ।, সঙগলাভের চাছিদ। ইত্যাদি। ব্যক্তির সুটু সমাজজীবন যাপনের 
জন্য এই চাহিদাগুপির ভূণ্তি অপরিহার্য । 


ব্যক্তির এই ৰিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই তাঁর 
ষানসিক সংগঠনের বিকাশ বাঞ্ছি পথে অগ্রসর হবে এবং তার ব্যক্তিসপ্তার সুষম 
পরিণতিতে তোন বাধার স্ষ্টি হবে না। এক কথায় সে ভার পরিবেশের সঙ্গে 
সুষ্ঠু সঈ্গতাবধান করতে সমর্থ হবে। কিন্তু ষদি কোন কারণে ছার কোন 
চাহিদার তৃপ্ত ন৷ হয় তাহলে তার নধ্যে দেখা দেবে প্রক্ষোভমূপক অসলতি এবং 
মানসিক ছন্দ ' সেই প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি এবং মাগাঁসক ঘন্ৰ ব্যক্তির বাহক 
আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং তার ফলে সে নানা অবাছত ও অসাধাজিক 
আচরণ করবে | এই নাম দেওয়া হয়েছে অপঙগতি (105190]05070767)1) | অত্- 
এব সাধারণভাবে খল। চলতে পাবে ষে অপসন্গতি মাত্রের£ কারণ হল ব্যক্তির 
কোন চাহদ।গ তৃপ্তি না হওয়া। অবশ্ ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্ত না৷ হলেই 
যেসকল সময়েই এপসঙ্গতি তেঁথা দেবে তা নয়। এমন বন্ধ চাহিদা আমাদের 
আছে যা অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায় । অথচ সব সময়েই ভার জগ্ত অপ- 
সঙ্গতি দেখ! দেয় না বা আমর] অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকর আচরণ সম্পন্ন করি না। 


চাহিদার বিভিন্ন পরিণতি 

ব)ক্তির মধ্যে যখন কোন বিশ্যে চাহিদ! দেখ! দেয় তখন সেই চাহিদাটির 
পরিণতি বিভিন্ন দূপ নিতে পারে। 

প্রথমত, চাহিদাটি পূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ- 


অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ ৩ 


পরক্ষোভমুলক তৃপ্তি লাভ করে । ফলে তাঁর মানপিক সমত] অক্ষর থাকে এবং 
তার মধ্যে কোনরকম অপনঙ্গতি দেখ] দেয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিধির দিক্ষ 
দেয়ে এটি মানসিক স্বান্থ্যরক্ষার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট প্থা । 

দ্বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বডির 
মধ্যে গুরুনব প্রাক্ষোভিক বিক্ষোভ দেখ! দিতে পারে এবং তার ফলে ব্)জ্িন্ 
মানসিক সমতার মধ্যে বিপধয় আসতে পারে এবং সে নানা অবাঞ্ছিত ও 
ক্ষতিকর আচরণে পিপ্ত হতে পারে। অবশ্ত চাহিদাটি যদি গুরুতগ না হয় 
তাহলে ব;ক্তির এই মানপিক ছন্দ শ্ল্পন্থায়ী হয় এবং কিছুদিন পরে সে আবার 
ভার মানসিক স্বাস্থ্য ফিল্সে পেতে পারে। *অনেক ক্ষেত্রে বাহাত ব্যক্তি ভার 
ব্যর্থতা বা অতৃপ্তিকে ভূলে গেলেও চাহিদাটি ভার অচেতন মনে অবদমিত হয়ে 
বাস করে এবং স্থযোগ পেলেই হার বাহিক আচরণকে ভার অন্ঞাতসারেই 
নানাভাবে প্রভাবিত করে । এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণ দেখে ভার 
মধ্যে কোন অপপঙগতি খুঁজে না পাওয়৷ গেলেও তার মনের গভীর তলদেশে 
গুরুতর অপলঙ্গতি বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে নুণ্ত হয়ে থাকে। এই অপসঙ্গতি 
এক দিকে ষেমন ভার মনে প্রচণ্ড অন্তদ্বন্ছের স্থষ্টি করে তেমনই স্থযোগ পেলে 
তার বাহিক আটচরণকে বিপথগামী করে তোলে | 

তৃতীয়ত, এই ঢটি চরম সম্ভাবনার পরিবর্তে চাহিদাটির আংশিক পরিতৃপ্তি 
ঘঈতে পাত্রে । ব্যস্ত যদি তার এই আংশিক পরিতৃপ্তিকে মেনে নেয় ভালে 
তার মধ্যে ধিশেষ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। কিস্তৃযদিসেতানাকরেকাহছলে 
তার চাহিগ।টর বাকিটুবুর তৃপ্তি জন্য ভার মধ্যে অপল্গতি শেখা দিতে 
পারে। জাব বলা লাহপ্য পুর্ণ অতৃপ্টথির চেয়ে আংশিক অগনিত ক্ষেত্রে 
অপনঙ্গতির মাত্রা অনেক কম। 

অগ্ত এব দখা যাচ্ছে অপলঙ্গতি নির্ভন করছে ব্যক্তির চাহিদার অতৃপ্তির উপর 
এবং অতৃপ্রি ছলে কি প্িমাণ অত্প্রি হল ভার উপর । চাহিপাটি ব্যন্ভিগ কাছে 
কতট। গুকত্বপূর্ণ এবং তার অঠন্তি তার মধ্যে কতটা প্রাক্ষোভিক বিপর্ধয় গানবে 
এই ছুটি ব্যাপারের দ্বার!ই অপলঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্র! নির্ধারিভ হয়ে থাকে । 


বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপুরক আচরণ 
(5010910160 0০৪] 200. (01006775900 13৩10951080 
ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিলে ত্বা ভার মনের মধ্যে প্রার্ষোভিক্ক 
বিপধয় ও অন্তদ্ধন্ছের স্টটি করে এবং বাই বিশেষ এক ধরনের আটরগেরওসপ 
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নেয়। এই আচয়পকে আমর! পরিপূরক আচরণ নাম দিতে পারি চাহিদাটি 
তৃগ্ত ন! হওয়ার ফলে ব্যক্তি ষে ঈগ্পীত ষানসিক তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হল সেই 
মানসিক তৃপ্তি পেতে সে চেষ্টা করে অন্ত এক ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে। 
সেই বিশেষ আচরণটি যদিও তার পূর্বের প্রকৃত লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্টে তাকে নিয়ে 
ষেভে পারে না এবং অনেক সয় তাকে সম্পূর্ণ বিপর্ষীত পথে নিয়ে যায়। তবু 
ধে মানসিক তৃপ্তি সে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছলে পেত, সেই তৃত্তিই সে 
পৃর্ণভাবে বা আংশিকভাবে এই নতূন বা পরিবতিত লক্ষ্যে পৌছানর মধে) 
দিয়ে লাভ করে। অর্থাৎ সে ভার গ্রাকত লক্ষ্যের স্থানে আর একটি নতুন ৰ! 
বিকল্প লক্ষ্য (901১5660660 0081) স্থাপন করে এবং এই বিকল্প লক্ষে? 
পৌছানর প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর অক্ষমতাকে পূরণ করে। 
অতএব অপলঙ্গতির কোন ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে আময়া তিনটি স্তর 
পাই। বথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা! 
এই অক্ষমতার কারণ ব্যক্তির নিজস্ব অসাঙর্থয হতে পারে, আবার পারিবেশিক 
শক্তির প্রতিকূলতাও হতে পারে । (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প 
লক্ষ্য স্থাপন । (গ) সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর জন্ত বিশেষ কোনও পরিপুরক 
আচরণ (0০109708260ঃ7 73010858002) সম্পাদন। এদিক দিয়ে অপলঙ্গতি” 
মূলক হ্মাচরণ মাত্রেই হচ্ছে কোন বঞ্চিত তৃপ্তি অন্য পথে পাবার প্রচেষ্টা এবং 
অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলতে সেই উদ্দেশ্ীসম্পন্ন পরিপূরক আচরণকেই 


বোঝার। 
উদ্দাহরণম্বরূপ, একটি ছেলে ক্লাশে ভাল ফল-করে সকলের কাছে ভার 


রুতিত্বের ম্বীকতি পেতে চায়। এখানে সকলের কাছে নিজের স্বীকৃতি ব: 
পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল ভার চাহিদ1। গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এই 
চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বা প্রথম, 
দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান অধিকার করলে । অভএব ছেলেটির প্রকৃত লক্ষ হল 
পরীক্ষায় ছাল ফল দেখান। এখন মনে কর! বাঁক ছেলেটি তার সামর্থ্যের 
অভাবের জন্য পরীক্ষায় ভাঁল ফল দেখাতে পারল না, ফলে ভার পরিচিতি 
লাঁভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল। তখন সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয্সে 
আত্মস্বীরৃতি লাভের পরিবর্তে ভার চেয়ে কম বরলী ছেলেদের উপর অত্যাচার 
করা, উৎপীড়ন করা, সহপাঠীদের বই খাত] চুরি কর! প্রভৃতি খন্যান্ত উপায়ে 
নিজের বঞ্চিত আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করতে লাগল । অর্থাৎ মে তার চাহিদীর 
গ্রড়ৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি বিকর লক্ষ্য স্থাপন করল এবং সেই লক্ষ্যে, 
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পৌছানর জন্ত অত্যাচার, উৎপীড়ন, চুরি ইত্যাদি পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন 
করতে সুর করল। অর্থাৎ এক কথায় ছেলেটির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিল। 

বিকল্প লক্ষ্য এবং এই পৃর্িপূরক আচরণু যে সব সময়েই অবাঞ্চিত এবং 
অসাঙাজিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখ! গেছে যে 
প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে ব্যক্তি যে সব বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপুরক আচরণ গ্রহশ 
করে সেগুলি সমাজের দিক দিয়ে বাঞ্চিত প্রকৃতির এবং ব্যক্তির পক্ষেও 
মঙ্গলকর। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তের ছেলেটি লেখাপভায় ভাল ফল দেখাতে না 
পেরে খেলাধূলা, অন্কন, সঙ্গীভ বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদশিভা 
দেখিয়ে দশজনের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করণ। এখানে ভার 
বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপুরক আচরণ ছুইই কাম্য ও মঙগলপ্রন্থ হয়ে দাড়াল তাতে 
দিক দিয়ে যদিও এও এক ধরনের অপসজতি তবু আমরা একে অপসঙ্গঘি 
বলব না। কেবলমাত্র সেই সব পরিপূরক আচরণকেই আঙ্গরা অপস্গতিতর 
গ্যাসে ফেল যেগুলি মমাজ-অন্ুমোদিত নয় কিংবা যেগুলি ব্যক্তির নিজের 
পক্ষে ক্ষতি ₹7| আবার ব্যক্তিন পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমরা মেইসব আচরণ 
গুলিকে ধরব যেগুলি ব্যক্তির মনের ছন্দের স্থায়ী ষীমাংসা আনতে পানে না 
এবং ভার মানলিক স্বান্থ্যকে ক্ষুপ্ন করে তোসে। সাধারণত অ 'সঙ্গভিমূলক্ক 
আচরণ গুলি সামগ্রিকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার তি আনছে 
সক্ষম হলেও তার ষনের স্থায়ী শাস্তি বা সমতা আনছে সক্ষম হয় না। 

চাহিদামাত্রেরই অন্ুপ্তি কিন্ত অপমজতির স্যতি করে না! এমন অপেক্ষ 
চাহিদা আছে যেঞলির ত্সপ্তি মাননিক দন্দ'ও প্রক্ষো্ভমূলক বিক্ষোভের আট 
করে বটে কিন্ত স্গুপি নিতাস্তই সাময়িক ধরনের এবং বাক্তির মনে ক্ষেনি 
'াঁয়ী প্রভাব রেখে যায়না । ভবে এমন বিশেষ কতকণ্ুলি চাহিদা আগছ 
বেগুলির প্রভাব প্রায় সকল ষানুষের উপরই বেশ উল্লেখযোগ্য এবং লেগুঙজির 
অতৃপ্তি ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং দ্বার মানসিক্ষ 
স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটায় । 

শিক্ষার্য ক্ষেত্রে জুনঙ্গতির প্রয়োন্দনীরতত অত্যন্ত বেশী । বিদ্যালয়ে পল়্ান্র 
সময়ে ছেলেমেয়ের] কৈশোর পার হয়ে যৌবনের স্োরণছ্ারে প্রবেশ কত্পে। 
এই সময়ে ভাদের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই 


সব চাহিদা যদি যথাযথভাবে তৃপ্ত না হয় তাহলে প্রা্ুযৌবনদের ভবনে গুরুন্ভত 
প্রতিবন্ধক দেখ! দেয় এবং তাদের শিক্ষা, প্রাক্ষোভিক সংগঠন, ব্যক্তিসত্তা জুষ্ 
বিকাশ সবই বিশেষভাবে ক্ষুগ্ হয়ে ওঠে । ॥ 


৩” শিক্ষাশ্রয়ী মণোবিজ্ঞান 


আগদল্সতির কারণাবলী (08565 ০11৬1915935] ) 

অঙএব দেখ! যাচ্ছে যে ব্যক্তির হধ্যে নানা কারণে অপস্গতি ঘটতে পারে । 
যনোবিজ্ঞ/নীপ। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি, বিশেষ বিশেষ ঘটমাকে অপসঙ্গতির 
প্রধান কারণ বসে বর্ণনা করেছেন। এই কারণগুপির যথার্থ শ্বরূণ নির্ণন্র করার 
অন্ত সধত্র যন£নমীক্ষণমূলক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 
অপনঙ্গতির কয়েকটি প্রথান কারণের বর্ণন। নীচে দেওয়া হল। 


১1] নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি (90750 ০1 [11560011 ) 

(নিবাপত্তার অভাববোধ অপসঙ্তির একটি ৰড কারণ। এই অনুভূভিটি 
দেখ! দেয় ষখন ব্যক্তি নিজেকে লকলের কাছে অবাঞ্ছিত ৰা পরিত)ত্ত বলে 
মনে করে এবং তার মধ্যে এই ধারণ! হয় যে তার" পরিবেশের শক্তিগুপি তার 
নিরাপত্তা এবং মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে ) এইরকম মনোভাবের ছারা 
পীড়িত ব্যক্তি স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই দেখা ষায়। (এই ধরনের 
ব্যক্তিরা সব সঙয়েই সন্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন প্রচেষ্টা 
গ্রহণ করতে ভয় পার) স্কুলে এই ধরনের ছেলেমেয়েরা ক্লাশে পড়া ৰল্তে 
ইভভ্তত করে এবং সব'সময়ই অপরের বিদ্রপ বা নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে 
কিছু করতে সাহল করে না। € অভি শৈশবে সাধারণ এই নিরাপত্তাহীনক্ষার 
অনুভূতি বেণী মাত্রার থাকে ) অবশ্ত যে সব পিভামাতা শিশ্তুর চাহিদার গন্ডি 
দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুপির যথাযথ পরিতুষ্টির বাবস্থা কৰঝেন দের ছেলেমেয়েরা 
নিজেদের পরিত্যক্ত বা অবহেপিগত বলে মনে করে মা এবং ভাদের অধ্যে 
নিরাঁপত্তাইন্তার বোধ জন্মায় না। কিম যেখানে পিতামাতা এবং বয়স্করা 
শিশুর প্রতি প্রতিকূল বা টাষমামুক আচরথ করেন সেখালে শিশু নিঞ্জেকে 
পরিত্যত্ত এনং অবাঞ্ি্তি বলে মনে করে। ভার ফলে তার মধ্যে গুরুতর 
অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং দার মানসিক স্বাস্থ্য বিশ্ষেভাবে বিপন হয়ে ওঠে ।) 

সপন নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেঘু) 
সেওটির সংন্য বিতয অসেকটির মাম কলা যেতে পারে যেমন- কঠিন 
কাজের চাপ, কচ ষত্তবা, কঠোর বা নিষ্ঠ,র শান্ডিদান, সহানুভূতির অভাব, 
অবহেলা, বিজপ ইভ্যাদি। (এছাণ্চাও পিভামাতাদের নিজেদের মধো কলহ, 
জাতিগত বা ধর্মগণ্ত কারণ, বৃহত্তর সমাজ কতৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও 
শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগে) 

| নিবাপত্তাহীনতার অনুভূতিকে দূর করতে হলে এই অনুভূতির মৌলিক 
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কারণটি খুঁজে বার করতে হবে। ক্কুঙ্গে বাড়ীতে উভয় স্থানেই এর চিকিৎলার 
আয়োজন করতে হবে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সন্ভ; সভ্য অবহেলিত 
ব৷ অবাঞ্চিত নয় এবং ভার কাজের যথাযোগ্য সম্গাদর যাতে সে পায় তা দেখতে 
হবে) বিদ্বপ, শ্রেষোক্তি, ঈজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ্াদি ব্যাপার- 
গুলিকে অতি সন্তর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে। তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যাতে 
মুন্তি পায় তার পরধাপ্ত সুষোগ তাকে দিতে হবে । ( খেলাধুলা, আকা, লেখা, 
নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, বেডানো ইত্যাদির মধে দিয়ে তার নিরাপত্তা- 
হীনভাঁর বোধকে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে) 
১| আক্রমণমূলক মনোভাব (১৪75৪ ০1 1109501165) 

অপসঙ্গন্তির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অনুভূতি । দেখা গেছে 
যে ব্যক্তির মগ্যে নানু! কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আত্রমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ 
করে এবং তার ফলে ভার আচরণের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দের । তার এই 
আক্রমণাত্মক মনোভাব যে অন্থায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যথেষ্ট সচেজন থাক এবং 
যাতে তার এই মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ ন! পার সে সন্বন্ধে সে সচেষ্টও 
হয়। ভার ফলে তান যধ্যে দেখ! দেয় অন্তদবন্দ এবং এই অস্তঘন্দের দ্বারা ভার 
বাহক ক্যাচরণবিশেষভাবে প্রভাবিত হয় । কারেন হলির (18:97 1102087) 
পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞানমূলক দশ্চিন্তা অনেক ক্ষেত্রে এই 
আক্রমণাত্মক অনুভূতি থেকে জন্ম লা করে থাকে ) 

(ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই আক্রমণাঁম্মক মনোভাঁৰ নানা আচরণের রূপ 
নিয়ে দেখা দেয়। ) ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাশের অপেক্ষাক্কত ছবল ছেলে- 
মেয়েদের আঘার্ভ করা বাঁ উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটি সাধারণ 
অভিব্যক্তি । (যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেহী তাদের প্রায়ই সমবয়সীদের 
সঙ্গে ঝগভা, মারামারি করতে দেখা যায় । পণুপাখীদের উপর নিষ্ুর ব্যবহার 
কব।টাঁও অনেক সময় এউ মনোভাব থেকেই জন্মায়) উতপীডক এ সব ক্ষেত্রে 
জানে যে পশুপাখীর] নিও"স্তই সহায় এবং ভার €কাঁনরূপ প্রতিশোধ নিতে 
পাববে না। (নেক সময় হেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বঞ্জর শতিও আক্রমণমূলক 
যনোভাত দেখা দিয়ে থাকে। ডেস্কে নাম লেখা বা খোদাই করা, জানালা 
দরজা ভাঙা, চেয়ারের গ্দি ছুরি দিয়ে কাটা, স্কুল, লাইব্রেরী বা সভাগৃহের 
সম্পত্তি বিনষ্ট কর] প্রভৃতি ধ্বংসমূলক আচরণগুলি এই আক্র্ণণমূলক 


মনেভাবেরই বহিপ্রকাশ 1) 
শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক অন্গভূতি জন্মাবার প্রধানতম কারণ হল তার 
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প্রতি তার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচর়ণ। য়ে সৰ পিতামাতা 
নিঙ্গেরাই মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন বৰ! সে সব পিছাষাভার নিজেদের মধ্যেই 
নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকে তাঁর] তাদের শিশুদের মধ্যে এই অতি প্রয়োজনীয় 
নিরাপত্তার মনোভাবটি কখনই শ্যষ্টি করভে পারেন না এবং ভার ফলে স্বভাব্ভই 
তাদের ছেলেমেয়ের। আক্রমণধর্স হয়ে ওঠে) 

(ষে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সন্ধীর্ণচেত।, পক্ষপাতপূর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের 
আন্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না, তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই 
আক্রমণমূলক মনোভাব তীব্রভাবে জেগে থাকো কোন বিশ্ষে ছেলে ৰা 
মেয়েকে অন্তান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ ভালবাপলে অবহেলিত শিশুর মনে 
প্রায়ই আক্রমণমূলক মনোভাৰ সৃষ্টি হয়ে থাকে । (আবার অনেক সময় দেখা 
যায় যে ছেলেষেয়েদের প্রতি পিহাঙাতার আচরণ কখুনও খুব কঠোর 
কখনও থুব নরম অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে কোন রকম সামগ্রস্ত বা সংহতি 
নেই। মনোবিজ্ঞানাদের মতে এই ধরনের সামঞজশ্তহীন বৈষম)ধর্ী আচরণের 
ফল নিছক কঠোর ব৷ অন্যান্ত আচরণের চেয়েও অনেক বেশা ক্ষতিকর হয়ে 
ওঠে ।) এ ছাড়া শিশুদের বন্ধু নির্বাচনে বাধাদান, তাদের কোন কাজকে 
বিদ্রপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সম্গালোচনা কর] ইত্যাদি আচরণ- 
গুলিও ঘাখের হধ্যে এই ধরনের বিঝোধী মনোভাব ক্গাগিয়ে তোলে । 

(শিশুদের মধ্যে থেকে এই আক্রঙ্গণমূলক মনোভাব দুব করার সবচেয়ে 
প্রশত্ত পন্থা হল তাদের মনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভক্ে সহজ ও স্বাভাবিক পথে 
আভিবান্ত হওয়ার সুষোগ দেওয়া । অব সবাগ্রে প্রয়োজন হঙ্গ শিশুর মধ্যে 
যে পরিিতাক্ততার মশোভাব দেগেছে সে মনোগাবটিকে দুঝ কণা এখং আত্তগ্লিক 
ভালবাস৷ ও সহানুভূতির দ্বার] ভাকে আপন করে নেওয়া । শিশুকে তার কাজের 
প্রাপ্য প্রশংসা দান করে এবং ভাকে কাজে উৎসাহিত করে ভার আআত্মবিখাীসকে 
ফিরিয়ে আনতে পারলে ভার এই আক্রমণমুলক মনোভাব নিজে নিজেই চলে 
যাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং 
যতট! সম্ভব তার কাজে ৰাধা না দেওয়। হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, 
ভার নিজের বন্ধু-নির্বাচন, ক্লোন বিশেষ কাজে মশোযোগ দান, কোন বিশেষ 
হৰির অনুসরণ ইঙ্যাদি ব্যাপারেও ষতট! সম্ভব স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে ) 
৩। আপরাধের অনুভূতি (9505 ০ 0011) 


(অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হুল অপরাধের অনুভূতি । ব্যক্তি 
অনেক মময় তার আচরণের জন্ত নিজেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে 
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এবং ভার জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত ও সন্কুচিত হয়ে থাকে । এর মূলে আছে ব্যক্তির 
নিজের ব্যক্তিসত্! সম্পর্কে নিকৃষ্টতার ধারণা । অভি সাধারণ ও নির্দোষ কাজের 
ক্ষেত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং এক ধরনের 
বিবেকের দংশন অনুভব ফবে থাকে 1 ভারা সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে 


ভীত ব! সন্কৃচিত হয়ে থাকে যে এই বুঝি ভাদ্দের আচরণে অপরে অসন্তুষ্ট বা 
অপমানিত হল ) 


(ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নান! ভাবে অভিব্যক্ত হয়। 
আত্মগ্নানে বা আত্মনিন্দা এই অনুভূতির একটি প্রধান রূপ। এই মনোভাব- 
সম্পন্ন ছেলেজেয়েরা! মনে করে এবং আনেক সময় মুখেও প্রকাশ করে যে ভার! 
কোন একট! অন্তায় অপরাধ বা পাপ কাজ করছে) অনেক সময় আবার 
প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেপ্তে ভারা সেই অপরাধের জন্য নিজেদেরই শান্তি দেয় এবং 
সাধারণ স্ুখস্বাচ্ছন্য আরাম আনন্দ থেকে সিজেদের বঞ্চিত করে রাখে। 
(আবার কেশ কেন ক্ষেত্রে ভারা ভাঁদের এই অপরাধবোধ অপরের উপর 
গ্রত্তিফপিত করে এখং নিজেদের দোফক্রটির জ্ই/ অপরকে দোষী বা দায়ী করে) 
একে মনোবিজ্ঞানে প্রতিফলন বলে। 

(অপ্রাধবোধের সব চেয়ে বড় কারণ হল নিজের সম্বন্ধে নিয়তাবোধ। 
সাধাবণত বরহ্কদের তীব্র সমালোচনা, নিন্দা, বিজ্রপ, ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
তুলনা ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ জন্মায় । তাছাড়া শিশু 
অনেক সময় কোন একট! ছুর্ঘটনা! বা অগ্ঠায় কাজ হঠাৎ করে ফেলার পত্র 
থেকে যদি তকে সব সময়ে সেই কাজের জন্ত দোষী করে যাওয়া হয় তাহলেও 
তার মধ্যে অপনাঁধবোধের সৃষ্টি হয় ২ 

(আধুনিক মনোবিজ্ঞাশীদের মতে পিতামাতার ক্ষেত্রে ছুট ভ্রমাত্মফক আচরণ 
(শশুদের মধ্যে প্রায়ই অপরাধবোধ স্থাষ্ট করে থাকে । প্রথমটি হল তাদের 
যৌনঘটত জ্ঞান অর্জনে বাধা দেওয়া । আর দ্বিপ্তীয়টি হল তাদের ধর্মীয় 
অনুশাসনগুপি মানতে বাধ্য কর1।) শিশুদের মধ্যে যৌন সচেতনতা জাগার 
মময় থেকে তাদের মধ্যে নিজেদের দেহের যৌনাজগুলি পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা 
দেখা যায়। এই সময় যদি ভাদের বকাবকি, মারধোর বা জজ্জ! দেওয়] যায় 
তাহলে তাদের মধ্যে এ ইচ্ছা আরও প্রৰল কৌতূহলের আকার নিয়ে দেখা 


দেয়। ফলে ভার] এ কাজগুলি গোপনে সম্পন্ন করঙে সুরু করে এবং তাই 
থেকে তাদের মধ্যে তীত্র অপরাধের অনুভূতি জাগে। যৌবন্প্রাপ্তির সময় 


থেকে এই সব যৌন প্রবণতা শ্বাভাৰিকভাবেই বাড়তে থাকে। কিন্ত 
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আমাদের সাধারণ সমাজে যৌন প্রবণত1 এবং যৌন 'আচরণকে এতই মদ ও 
হুন্টীতিমূলক বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে ষে প্রাপ্তযৌবনের মনে অতি তীব্র 


মাত্রায় অপরাধবোধ সৃষ্ট হয় এবং ভাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে 
ব্যাহন্চ হয়ে ওঠে । 


মাসি মনে অপরাধবোধ চ্ৃষ্টির আর একটি বড় কাঁরণ হল ভাদের 
কাছে ধর্মসন্বন্বীয অন্ুশাসনগুলি উপস্থাপিত করা। এই সব জনুশংসন মূলত 
অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনভ1 এবং ভার জন্য শাস্তি ও প্রারশ্চিং্র ভীতি- 
প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্ত এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে সুতীত্র 
অপরাধরোধ, ভীতি, দুশ্চিন্তা, আত্মগ্লানি গ্রভৃতি জাগিয়ে ভোলে এবং তাদের 
ব্যক্তিসত্তার ভিও্তিকে হূর্বল করে তোলে । 

(অপরাধবোধ হল জাঁটল অপসঙ্নতির একটি উদাহরণ। সাধারণ প্রচেষ্টায় 
একে দূর কবা যায় না এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অগ্টিজ্ঞ ফনশ্চিকিৎসকদের 
(চ৪70101562156) সাহাঁধ্য অপরিহার্য হয়ে পডে । শিশুর মন থেকে অপরাঁধ- 
বোধ দুর করদ্ধে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর তাত্ববিশ্বাস ফিবিয়ে আনা 
এবং তার অহুংসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া । তার জন্য শিশুর স্বাতত্্য ও 
ব্ক্তিদত্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, ভার উদ্দেস্টু, মতামত ও কাজের 
প্রতি সমর্থন জাঁনাভে হবে এবং ভাঁকে বুঝতে দিতে হবে ষে সেও আর 
দশজনের মত স্বাভাবিক ও হজ একজন রব) নিজের যৌনাঙ্গ পর্যবেক্ষণ 
শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং ষথাপময়ে এ অভ্ত্যাস্টি চলে 
যায় । অতএব এ ব্যাপারটিকে অনর্থক স্মঘতিরঞ্জিত করে শিশুদের মণো ভুল 
ধারণ। ও অপরাধবোধ সৃষ্টি না করা উঠি । [ধর্মমূলক শিক্ষ। সম্বন্ধে সেই 
একই কথা । ধর্মের নাঁমে অনর্থক ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর 'অপরাপগবোধ, 
পাপ সম্পর্কে সচেক্গনত। ইভযাদি শ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা, 
ভালবাসা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর মধো জাগিয়ে 
তোল উচিন্ভ । অপরাধবোধ হঠাৎ বা একটি ছুটি ঘটনার দ্বার]! শিল্তর মধ্যে 
ন্& হয় না, বহুদিনের পুঞ্জীভৃত আত্মগ্রানি বা অন্তায়ের সচেতনতা থেকে ধারে 


ধীরে জন্মায় । অতএব এর চিকিৎসার জন্য দীর্ধ সময়, সতর্ক প্রয়াল ও সষর 
পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে খাকে। 


অন্তদ্বন্ (0০79101) 
সকল প্রকার অপসঙ্গতিরই সাধারণ লক্ষণ হল অন্তঘন্দ। যেকোন কারণ 
থেকেই অপসঙ্গতি জন্ম নিক না কেন, তা প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্তন্দের স্ষ্টি 


অন্তদ্বন্্ ৪৩ 


করবেই এবং তাই থেকেই শেষে অপসঙ্গত্ি দেখা দেবে। এই দ্দিক দিয়ে 
অন্তদ্বন্বকে অপলঙ্গঘির বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ বা! সর্বজনীন কারণ 
বলাই সঙগভ। 

অন্তদ্বন্ব বলতে বোঝায় একটি অভ্রীন্ধিকর প্রক্ষোভধর্মী মনোভাব । এই 
মনোভাব ছুটি কারণে ব্যক্তির মনে স্য্টি হতে পারে, প্রথম, যখন ব্যক্তির মধ্যে 
একাধিক পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দ্বিতীয়, যখন ব)ক্তির ইচ্ছা পুর্ণ 
বাআংশিকভাঁবে অতৃগু থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই বক্তির মধ্যে একটা 
আশ'ভরঙ্গ বা ব্যর্থভার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত ব্যগতার বোধ 
থেকেই মনের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক ঘন্্ আত্মপ্রকাশ করে। অত্তর্থন্ছকে আমর 
ছ'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, সচেতন ও অচেতন | সব সময়ে যে এই 'অস্তদ্বনদ 
ব্যক্তির কাছে জ্ঞাত থাকে ভানয়। মনঃসমীক্ষকদের মতে অনেক ক্ষেত্রে এই 
অস্তদ্বন্ ব্যক্তির অচেতন ধনে নিহিত থাকে এবং বাতির সে ল্ন্ষে কোন 
জ্ঞান থাকে না। অথচ তার সেই অন্তবন্ব তার বাহিক আটরণকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে ! 

ব্যক্তিমাত্রকেই তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিল্ অন্তিত্ব বজায় 
রাখার জঙ্ঠ প্রতিশিঘ্ুতই তার পরিবেশেত্ব বিভিন্ন শভির সঙ্গে সঙ্গতিবিধাঁন 
করে চলতে হয়। এই সগতিবিধান যাতে সে সুচ্ুভাবে সম্পন্ন করতে পারে ভার 
জন্ত তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নিজন্ব চাহিদা এবং বভুবিপি আর--গ্রচেষ্টা । কিন্ত 
পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীন আচরণের পথে রয়েছে অসংখ্য বাধা ও খিগ্ব। 
ফলে প্রায়ই আমাদেব আচরণের শ্বাভাবিক সম্পাদণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আনেক 
ইচ্ছা বা চাঠ্দ।ই অপূর্ণ থেকে যায় । অবহ এই ইচ্ছাএুরশৈর পথে খাঁধাটি 
বাস্তবও হতে পারে আবার বহৃক্ষেত্রে বক্র কল্পনা-্রস্থদ্চাগ হতে পাখে। 
ইচ্ছ। পুরুণের এই সামর্থ্য থেকে ব্যক্তির মনে জাগে প্রক্ষোভমূলক উত্তেজন! 
এবং তাই থেকে স্চ হয় অন্তদ্থবন্দ। এই ধরলের চাহিদার অতৃপ্তি সকলের মধ্যে 
প্রায়ই ঘটে থাকে কিন্ত সব ক্ষেত্রেই তা অন্তঘ্ন্দের রূপ নেয় না । ব্যক্তির 
কাছে চাহিদাটির গুরুত্ব এবং ভাব অতৃপ্ত তাকে কতখানি বিন্দু করল তার 
উপরই নির্ভর করে অন্তদ্বন্দের স্বরূপ ও তীব্রতা । 'অনেক সমর আবার দেখা 
গেছে ষে অস্তর্থদবটর একটি সুষ্ঠু মীমাংন। ব্যক্তি নিডেই উদ্ভাবন কবে 


নিতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে ভার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুঞ্ রাখতে 
পেরেছে। 


অন্তদ্বন্দ নির্ভর করে র্যক্তিব সমস্তার প্রকৃতি ও সংখ]ার উপর। ছোট 


৪8 শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিভন্তান 


'একটি ছেলে স্কুলে তি হবার পর থেকে ক্রমশ ভার সমস্যার পরিমাণ বাড়তে 
থাকে। ক্কুলের পড়া ঠৈরী করা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মানিয়ে চলা, শিক্ষকদের 
সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্তা ক্রমশ তাকে ঘিরে 
দাড়ায় । এই সঙ্য় প্রায়ই তাকে পরম্পরৰিরোধী অনেক ইচ্ছার সম্মুখীন হতে 
হয়। এই বিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে ঠিকমত মীমাংসা! করে নিতে ন! 
পারে তাহলেই তার মধ্যে অন্তদবন্্ দেখা দেয়। যেমন, সে স্কুলে পড়া তৈরী 
করবে, না বাইরে খেলতে যাবে, এ ছুটি বিরোধী ইচ্ছা যখন শিশুর মধ্যে দেখ! 
দেয় তখন তা থেকে তার মধ্যে মানসিক ছন্দ জাগে । এখন বদি ছেলেটি 
হুয়্ের মধ্যে একটা মীমাংস! করে নিভে পারে তাহলে তার ছন্দ আর থাকে 
না। কিস্ু মনে কথা যাক ছেলেটি স্কুলের পড় না করে শুধু খেলেই কাটাল 
তাহলে তার মধ্যে স্কুলের পড়া না করার জন্ত জাগল দুশ্চিস্তা, ভীতি এবং 
অপরাধবোধ এবং ত1 থেকে কালক্রমে তার মানপিক স্বাস্থ্য ক্ষু্ হয়ে উঠল। 
এ ত গেল সাধারণ ত্তরের অসশ্তবন্থের কথা । শসহিভি অঙ্গব।স) শি সনে 
আরও অনেক গুরুত্তর ও জটিল অন্তদ্বন্থ জাগতে পারে এবং গ্রায়ই সেখলি 
সহক্তে মীমাংসা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং ফলে সে সব ক্ষেত্রে 
মানমিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে থাকে । 

অতিরিক্ত অন্তদ্বন্বের যেন অপকারিতা আছে ভেমনই স্বাভাবিক 
অস্তদ্বন্দেরও প্রয়োজনীয়তা আছে । বহুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ আমাদের লমাজ- 
জীবনে অন্তদ্বন্দের আবির্ভাব একটি স্বাভাবিক ঘটনা । পরিবেশের স্ঙগে 
ঠিকমত সঙ্গভিবিধান করতে না পারসে স্বাজ্জাবিকভাঁবেই অস্তদন্দ দেখ দ্বেয় 
এবং এই অন্তর্ণন্দের জন্যই শিশু উন্নগতর ও অধিকতর কাধকর আচরণ করতে 
উত্লাহিত হয়। এদিক দিয়ে অন্তদ্র্দকে সুষ্ঠু ও উন্নত সঙ্গতি'বধানের 
সোঁপানবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু যখন তার পক্ষে সেই অস্তদ্ণন্দের 
কোন মীঙ্গাংস] করা! সম্ভব হয় না তখনই ভার ফল ক্ষতিকারক হয়ে দীড়ায়। 
প্রকৃতপক্ষে অন্তদ্ন্দি ছাড়! শিপুর অবিকশিত ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হও! সম্ভব 
হয় ন!. যে শিশুর মধ্যে কোন ছন্দ জাগে নাঃ বুঝতে হবে যে তার শিজন্ব স্বতন্ত্র 
চাহিদা! বলে বিশেষ কিছু স্ষ্টি হয়নি এবং সে পরিবেশকে যতট! পারে এড়িয়ে 
চলে। ফলে তার ব্যস্ডিসত্ত। দুর্বল, সন্ীর্ণ ও অপরিণত হয়ে গড়ে এঠে। 


অতএব লেদ্দিক দিয়ে অন্তদ্ন্দের সৃষ্টি মানসিক স্বাস্থাৰিধির বিচাগ্জে সব সময় 
অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল ঘটনা নয়। শিশু ভার অস্তরন্দের নষ্ট মীমাংলা করতে 
পারল কিনা সেট! দেখাই মানলিক স্বাস্থ্য বিধির প্রস্কত কাজ। 


অন্ত্থন্ ৪৫ 


কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হুগে ব্যক্তি একটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেয় 
এবং সেই লক্ষ্য পৌছানর মাধ্যমে ভার সেই চাহিদাটি পুর্ণ করার চেষ্টা ফরে। 
প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানোর অসামর্থ্য থেকে তার মধ্যে ষে অস্তত্বন্ব দেখ! 
দিয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এ বিকল্প লক্ষ্যুটি বেছে নেওয়ার ফলে। এভাবেই 
সাধারণত অন্তঘ্ধন্দের মীমাংসা হয়ে থাকে । কিন্ত যদি বিকল্প লক্ষ 
অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর হয়ে দীড়ায় ভাহলে তার মধ্যে আবার নতুন করে 
অন্তদ্বন্ব দেখ! দেয়। 

শিশুর ক্ষেত্রে নান৷ পরিস্থিতি থেকে অন্তদ্বন্দ জন্মায় । অনেক সঙয় শিশু 
এমন একটি লমস্তার সম্মুখীন হয় যখন তার মধ্যে অস্তদ্বন্দ জাগ! অপরিহার্য হয়ে 
ওঠে। যিশেষ করে শিশুর পরিবেশের অন্তত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের 
মধ্যে বখন সংঘাত দেখা দেয় ছখন অন্তদ্বন্দ এক প্রকার অবশ্যভ্তাবী হয়ে ওঠে। 
উদাহরণম্বরূপ, স্কুলে ছেলেটির একটি সহপাঠী কোন অন্ায় কাজ করেছে। 
শিক্ষক ছেলেটিকে প্রণ্ন করলেন থে এ অন্তায় কাজটি কে করেছে৷ এখানে 
ছেলেটির মনে শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য এবং সহপাঠীন্ন প্রতি বন্ধুত্ববোধ এ 
ঢু'য়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। ভার ফলে শিশু যে আচরণই করুক না কেন 
তার মধ্যে অস্তদ্বন্দথ জাগবেই। এই ধরনের অন্তদ্বন্ব কেবল শিশুর মধ্যে নয়, 
বয়স্ক ব)ক্তিদের মধ্যেও প্রচুর দেখ! দিয়ে থাকে । 

এতক্ষণ যে অত্তত্বন্বের আলোচন| করা হল তা হল সচেতন অস্তদ্বন্্। 
অন্তন্ব ন্দ বহুক্ষেত্রে অচেতন অবস্থার থাকে । অচেতন অস্তদ্বন্দের ক্ষেত্রে ব)ক্তি 
তার নিজের সমস্তা এবং তা থেকে সঙ্জীভ অস্তত্বন্দ সম্বন্ধে একটুও সচেভন: 
থাকে না। এই ধরনের অচেতন অন্তঘ্বন্ব সচেতন অন্তদ্বন্থের চেয়ে অনেক 
বেশী জটিল ও গুকৃতর হয়। অচেঙন অন্তদ্বন্দের একটি সাধারণ লক্ষণ হল 
যে শিশুর মনে একই ব্যক্তির প্রতি পরম্পরবিরোধী মনোভাব হ্ষ্ট হয় অর্থাৎ 
একই ব্যক্তিকে সে একই সময় ভালবাসে আবার ঘৃণা করে। শৈশবে সাধারণত 
বাখান্ন প্রতি ছেলের এবং মায়ের গ্রতি মেয়ের এই ধরনের যুগ্ম-অনুভূতি 
€ 4১10101816896 )ভ্ন্সম থাকে । অথচ শিশু তার এই মনোভাব সম্বন্ধে 
সোটেই মচেতন থাকে না এবং এ থেকে সগ্তাত অন্তদ্বন্ব'তাঁর মানসিক স্বান্থ্যকে 
খিশেষভাবে ক্ষ করে তোলে। এ ছাড়া অন্ত্বন্ব আরও নানা কারণে কৃষ্টি 
হয়ে থাকে । অভি শৈশবে ভয় ৰ! কষ্টঘটিত কোন গুরুতর প্রর্তির অপ্রীতিকর 
অভিজ্ঞতা--যা হরত শিশু পরে ভূলে গেছে অর্থাৎ ষেটিকে সে তার অচেতন" 
মনে অবদামত করেছে,-তা তার মধে) অচেতন অভ্থন্দের শট করতে পারে ।, 


৪৬ শিক্ষা শরয়ী মনো বিত্ান 


সেই অভিজ্ঞতাটি শিশু সম্পূর্ণ ভূলে গেলেও একটা ভীতি বা গম্ভীর বেদনার 
অনুভূতি তার অটেতণ মনে বাসা বেঁধে থাকে । বদ্ধ স্থানের ভীতি মুক্ত- 
স্থানের ভীতি, জন্ত জানোয়ারের ভীতি, উচ্চ শব্দের ভীতি এই রকম বিভিন্ন 
ধরনের ভীতি অতীতের বিস্মৃত অডিজ্ঞত1 থেকে জন্ম মিয়ে থাকে । এই ধরনের 
অচেতন মনের ভীতিগুলির কারণ চেতন মনে খুজে পাওয়া যায় না। 

অচেতন অন্তদ্বন্দের চিকিৎমার জন্য অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য 
নেওয়া অপরিহাধ । কেননা অতীতের যে ঘটন৷ ঘা অভিজ্ঞতা থেকে অন্তদন্দুটি 
কটি হয়েছে অচেতন মনে সেটিকে খুঁজে বার করাটাই অন্তথন্দ দুর করার 
পক্ষে অপরিহার্য এবং অনেক সময় একমাত্র পন্থা । 


বাস্তৰকে গ্রহণ করা এবং পরাজয় ও অসাফল্যকে মেনে নেওয়াই হল 
অন্তদ্বন্ৰ দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। সকলেরই কল্পনা বা ইচ্ছা অনুষায়ী বাত্তর 
পরিস্থিতি গঠিত হয় না এবং তার ফলে হতাঁশ।, ব্যর্থতা, অসাফল্য সকলের 
ক্ষেত্রেই অবশ্স্তাবী। এই সত/টুকু যদি শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে 
সে নিজেই নিদ্দের অস্তর্ন্ছের মীমাংস। করে নিতে পারে। 


শিলুর মধ্যে যাতে শস্ত্ধন্দ গুরুতর আকার ধারণ না করে ভার জন্য স্কুলে 
এবং বাড়ীতে যখাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত । শিশুর মধ্যে যাতে ফোন 
অন্তায় অসম্ভব চাহিদার স্থষ্টি না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে । অনেক স্কুলে 
শিশুদের মধ্যে তখব্র প্রতিযোগিতার আবহণাওয়৷ গড়ে তোলা হয়। তার ফলে 
যে অল্প কয়েকজন প্রতিযোগিতায় সাফল]লাভ কৰে ভার] ছাডা খাঁর সকলেই 
ব্যর্থতা বরণ করতে বাধা হয় এৰং গ্তাই থেকে তাদের মন্যে তীর অন্তুদ্বন্ছ 
জাগে। যদি স্কুলের কআখহাওয়াউ সহযষোগিভামূলক হয় এবং মুগ্রিষের 
কয়েকজনের -সাফলে)র পরিবর্তে যর্দি সকলের যৌথসাফল্যকে মূল্য 
দেওয়া হয় তাহলে .সখানে শিশুদের মধ্যে অন্তদ্বন্থ অনেক কম মাত্রায় দেখা 
দেয়। 


অপদক্গতিব্র কয়েকটি রূপ 
(3০779 10075 01 7$19150)11507701) 


যে শিশু তার পরিবেশের লঙ্গে সুটুভাবে সঙ্গভিবিধান করতে পানে না। 
অর্থাৎ যার মধ্যে অপনঙ্গতি দেখ! দিয়েছে, তার আচরণ সহজ ও ম্বাভাখিক 
পথ ত্যাগ করে অবাঞ্চিত ও অসাঙাজিক পথে আঅগ্রপর হয়। এফেই আমরা 


ভীরুতা ৪৭ 


অপসঙ্গ তিমূলক আচরণ বলে থাকি । এই অপসজতিমূলক আচরণ বিদ্ভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিগ রূপ ধারণ করতে পারে । কত্সেকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপসশ্গতির 
উদাহরণ নীচে দেওয়। হল। 


ভীরুতা (07 ) | 

যে পব ছেলেমেয়ে ক্লাশে শান্তশিই্ হয়ে বসে থাঁকে, কে|নসকম গোলমাল 
করে না, তাদের এতদিন শিক্ষকের] ভাল ছেলেমেয়ের পষায়ে ফেলে এসেছেন 
এবং নিতান্ত স্ুনজরেই দেখে এসেছেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
পর্যবেশ্নশেপগ ফপ থেকে একথ। নিঃনংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তাপের মধ্যে 
অনেকেই প্রকৃতপক্ষে গুরুতর অপব্দঙ্গতির শোচনীয় উদাহরণ। এই সৰ 
ছেলেমেয়ে বান্তবের সংস্পর্শে এসে সম্তোষজনকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে 
নি। ফলে তাদের বিশেষ কোন চাহি? অপূর্ণ থেকে গেছে এবং ভারা সেই 
বার্থতাকে মেনে নিয়েছে । যাতে তাদের অধিকতর ব্যর্থতাকে মেনেনিতে না 
হয়, সেইজন্য তারা বাস্তব থেকে নিজেদের অপস্থত করে নিয়েছে। এই 
আচরণ নিঃসনেহে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা । কিন্তু এ প্রচেষ্টা 
নিতান্তই অনার্থক ও অমঙগলকর | এর দ্বারা ভাদের মনের অন্তদ্বন্দ যেমন 
তেননই থেকে বায়, তার কোন মীমাংসা হয় না। উপরস্ত বাস্তব থেকে 
নিজেদেব সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাজের ব্যত্তিসন্তার বিকাশ বিশ্ষেভাবে ক্ষুণ 
হয়ে ওঠে । অবহেলিত ও অনাদৃত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভীরুতা 
প্রায়ই গঞ্ডে উঠ'ত দেখ! যায়। যখন ভাবা বুঝভে পারে বে. ছাদের ইচ্ছা- 
পুরনণেব সম্তাবন। শিতান্ত অল্প তখন ভারা ব)র্থভাঁর ৪খ এ৬াঁধার ৯2 শিজেদের 
বাস্তব থেকে প্রতু)ান্ত করে নেয় । আবার যে সব ছেলেমেয়ে শিপীঙনমূলক ব। 
অতিবিন্ক শৃঙ্খল1-শাসিত আবহাওয়ায় মানুষ হয় তাদের স্বাধান ইচ্ছা বার বার 
বাধা প্রাপ হতে থাকে, ফলে তারাও মিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে 
আনে এবং কালক্রমে ভীক ও দুর্বলচিত্ত হয়ে ওঠে । ইউউ'র ব্যক্তিসতার 
শ্রেণাবিভাগ অনুযাঁন্সী এদের অন্তব্তি (06০৮৪)6) বল। হয়। এদের অহংসত্তা 
বাইরের জগৎ থেকে লরে এনে অস্তমুখি হয়ে ওঠে। 

বল! বাহুল্য এই ধরনের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অস্বাভাবিক 
ও গুরুত্তররূপে ব্রটপুর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ভীরুত দূর কপতে হলে এদের 
অবলুপ্ত আত্মবিশ্বান ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত 
অবহেলার গ্লানি দুর করে এদের মধ্যে সাছস ও ভদসার স্থষটি করতে হবে। এর 


৪৮ শিক্ষাশ্রর়ী মনোবিজ্ঞান 


যাতে কাজে সাফল্য লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং যে বাঁড়বকে এর! 
ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বান্তবকে যাতে সাহম ও আত্মবিশ্বীসের সঙ্গে ভারা মেনে 
নিতে পারে, সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তবে যে বিশেষ ঘটনা ৰা কারণের 
জন্ত এদের মধ্যে ভীরুতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করা এবং 
সেটিকে দূর করে তাদের মানলিক লঙ্গতা ফিরিয়ে আনাই এদের চিকিৎসার 
প্রথম লোপান। 

অবশ্ত ক্লাশে শান্তশিষ্ট এবং নিক্মিয় হয়ে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে 
অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে তানয়। অনেক সঙয় দেখা গেছেষে 
ক্লাশে বা পড়ানে! হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে ঠিকমত অনুসরণ করতে 
পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে মে নিক্মির হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তার এ 
অন্ুবিধাটুকু দূর করতে পারলেই ভার নিক্রিয়তা দূর হবে। সেই জন্ত আধুনিক 
মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর ভীরুত্ত1 সত্যকারের অপসক্গতিমূলক কিনা ত1 জানবার 
জন্য দেখেন যে ভীরুতার সঙ্গে অন কোঁন অস্বাভাবিক উপসর্গ আছে কিনা। 
উদ্দাহরণম্বরূপ, যদি তাঁরা দেখেম যে দাতে নখকাটা, তোতলাঁমি, অস্থিরতা, মায়- 
বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গগুলিও ভীরুত্ার সে রয়েছে ভাহলে তার! সেটিকে 
প্রকৃত অপনশ্ররঘির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন । আর ভীরুতার সঙ্গে তেমন কোন 
উপসর্গ নম দেখা গেলে সেটিকে তার] সাধারণ ভীরুতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন। 


আক্রমণপগিতা ( 4৯৫2655515611635 ) 

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অভাৰ যেমন শিশুকে ভীরু করে ভোলে তেমনই 
আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর মধ্যে আক্রণধর্সিতা জাগায় । এই ধরনের ছেলে- 
মেয়ে ভাদের সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির উপর অকারণে অত্যাচার ও উৎপীড়ন 
করে। এদের ইংরাজিতে বুলি (73011 ) বল! হয়। 

নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধনিতাঁর প্রধান কারণ। ষেশিশুর মধ্যে 
নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও প্রিভ-ক্ত বলে মনে করে 
সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বানকে ফিরে পাবার জন্ত অপরের প্রতি অত্যাচার ও 
উত্পীদ্ন করে। আত্মস্বীরুতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্ঠ 
অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে । ঘাড়ীতে বা স্কুলে স্বাভান্বক পন্থায় 
পরিচিতি ব! শ্বীকৃতি লাভ করতে অক্ষম হয়ে শিশু এই অন্বাভাবিক পন্থ| গ্রহণ 
করে। এই ভাবে নে বাড়ীর বয়স্কদের বা স্কুলে শিক্ষক-্সহুপাঠীদের কাছ থেকে, 
আত্ুস্বীকৃতি আদম করার চেষ্টা করে৷ 


ক্লাশপালানে' ৪৯ 


আক্রমণধমিত] দূর করতে হলে প্রথমে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাটি কি তা! 
দেখতে হবে। ষে চাহিদার অপূর্ণভার ফলে সে আক্রমণধমর্শ হয়ে উঠেছে 
সেটিকে অনুসপ্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তা- 
হীনতার বোধই তার অপ্সঙ্গতির কারণ হয়ে থাকে, তবে যাতে তার মন থেকে 
এই অবহেলার ক্ষোভটি চলে যায় ঘা দেখতে হবে? একমাত্র আন্তরিক 
ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তার বোধ আনতে পারে। অভ্ভঞএব ভার 
কক্ষ মনকে ভালবাসা দিয়ে সিঞিতি করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার 
আত্মবিশ্বাসকে পুনগ্রতিষ্ঠী করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহাযা করতে হুবে। 

আর যদি আত্মন্বীক্রুতি ও পরিচিতিই তার অতৃপ্পু চাহিদা হয়ে থাকে তবে 
সে যানে ঈদ্সিত পথে সেগুলি পেতে পারে তাঁর আয়োজন করতে হবে। 
খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রশ্লি ইত]াছি বিভিন্ন মাধ্যমের পাহাষ্যে 
বাচ্চে সে তাঁর খহ্ংসন্তাকে সকলের কাছে গ্রত্িঠিত করুক্ধে পাবে তার জন্য 
পর্যাপ্ত স্থযোগ এ সাহায্য তাকে দিতে হবে। 


অনেকে শিশুর আক্রমণধমী আচরণকে অবদমিত কবর চেষ্টা করে থাকেন। 
কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের 'অভিমত্ত হল যে আক্রষণধমা আচরণকে অবদমিত করার 
ফল মন্দই হয়। তার চেয়ে ভাল পন্থা হল এ আচরণগুলিকে নিয়স্িত করে 
গরপ্সিত পথে গিএলচাি করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীত্তকরণ (১০1011008,0108 ] 
বল] হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ])স্ত দ্বাকে 
প্রতিযোগিত!মূলক খেলাধুলায় শিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে এ আচরণটি সংযত 
ও গঠনধরী হয়ে ওঠে। 

ওুরুত্বের দিক দিয়ে ভীকতা আক্রমণধমিতার চেয়ে কঠিনতর ব্যাধি । 
কেন না ভীক্জার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে কোন আচরণই থাকে না, তার মধ্যে 
নতুন করে আচরণের স্থত্ি করতে হয়। আক্রমণধাঁমতার ক্ষেত্রে আচরণ 
আগে থেকেই থাকে, কেবল গ্রয়োজন হয় তাকে পরিৰ্পিত করে বাঞ্ছিত পথে 
পরিচাণিত কর! । 
ক্লাশপালানো (887০5 ) 

কাশপালাঁনো একটি অন্ভি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ । ক্লাশ পালানোর 
অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে । ক্লাশ পালানোর সব 
চেয়ে ঝড় কারণ হল শিশুর শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়ত। ক্লাশে পূর্ণ না হওয়া । 
তার ফলে ক্লাশে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে আর অন্ুভ্রব করে না এবং 
সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাশ থেকে*পালায় । 


৫০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ক্লাশে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না মেটার তিন রফম কারণ আছে, প্রথষ, 
শিক্ষকের শক্ষণ পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ হতে পারে যার ফলে হয় শিক্ষার্থীর কাছে 
ক্লাশের পড়া দ্রপ্গহ ঠেকে, নয় ভা! তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই জন্ত 
আধুনিক বিগ্ভালয়গুলিতে শিক্ষণপদ্ধতিকে নানা শিক্ষণসহায়ক সাজসরপ্রামের 
সাহায্যে আকর্ষমশায় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষণপদ্ধত্িটিকেও 
মনোবিজ্ঞানের উপর গ্রতিষ্িত করতে হবে। 

খিভীয়,শক্ষার্ধা যদি উন্নতধীসম্পন শিশু হয় তবে.তার কাছে ক্লাশের পড়া 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানাথাকে বা অতি লাধারণ বলে মনে হয়। 
ফলে তার মধ্যে সে নতুনত্ব কিছুই খুঁজে পায় না এবং ক্লাশে থাকার কোনও 
আগ্রহ বোধ রে না। এই কারণেই উন্নত মানমিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়ে- 
দের মধ্যে ক্লাশ পালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া ষায়। এইসব ছেলেমেয়ে 
দের ক্লাশ পালানে! বন্ধ করতে হলে ক্লাশে তাদ্ধের বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ 
দ্রিতে হবে, যাতে তার] তাদের ষানলিক শক্তির লত্যকায়ের প্রয়োগ করতে পারে। 

তৃতীয়, যে নব ছেলেমেয়ে বিশেষধম্মা মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় ভারাও 
সাধারণ ক্লাশের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সমাদ্তন গ্রকৃতির 
স্কু্গগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তি ক বিষন্ন পাঠের উপর বেশী জোর দেওয়া 
হয়, ফন্বে বিশেষ্ধমণ শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির গ্রকৃত বাবহার এই সব 
ক্লাশে হয় শা এবং জার] বাধ) হয়ে ক্লাশে অনুপস্থিভ থাকে । কিন্তু ষর্দে তাদের 
প্রকৃতিদভ শন্তি সঙ্গে সানজন্ত রেখে পাঠদানের আয়োজন করা হয় তাহলে 
তারা সেই সব কাজ করে তৃপ্তি ও সাফক্য ছুইই পাঁয়! আধুনিক বিদ্যা লয়- 
গুলিতে এই ভান শানা খিভিন্ন প্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে ষাঁতে সকল 
রকম বিভন্ন শাক্তসম্পর ছেলেমেয়েই তাদের কুচি ও সামর্থ) "অনুযায়ী কাজ 
পেতে পারে । ্দাহরণম্বরূপ যন্ত্রথটিত শ্িসম্পনন একটি ছেপেকে যা সাধারণ 
স্কুলের ক্লাশে পঙতে দেওয়। হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ করবে 
না এবং স্রযোগ পেলেই ক্লাশ পালাবে । কিস্তযদি তাকেযন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ 
করতে দেওয়! যায় তাহলে দেখা! যাবে যে তখন তার উৎনাহ ও আগ্রহের কোন 
অভাবই নেই। 

ক্লাশ পালানোর এ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ আছে। অনেক সময় 
অতিরিক্ত নিপাঁওনমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাশ পালায়। বিশেষ করে 
বাড়ীতে সম্পর করার জন্ত স্কুল থেকে যে সব কাজ দেওয়া হয় পেগুপির গ্রত্তি 
প্রায়ই ছেলেমেস্সের] সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না] এবং অনেক ক্ষেত্রে এই 


মিথ্যাঁভাষণ ৫১ 


গব কাজ করে উঠতে না পারলে শিক্ষকের বকুনি বা সহপাঠীদের উপহাণের 
ভয়ে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ কযে। এ ছাড়াও নিজের নিরজাতিত্ব সম্পর্কে 
সঙ্তেনতা, নিকৃষ্ট পোষাক ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়ের! ক্লাশি 
থেকে পালায়। ॥ 

ক্লাশপালানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এব্যাধির 
চিকিৎসা বিশেষ শত্তর নর । এমন কি ক্লাশপালানোকে আমরা গুক্ুতর 
অপসগ্গতি বলে নাধরতেও পারি! ভবে ক্লাশপালানে! নিজে একটি গুরন্তর 
অপনঙ্গতি না হলেও এটি যে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপণঙ্গতি, এমন কি 
অপরাধপরায়ণতার পূর্ব সোপান সে বিষয় কোন মন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব 
অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখ! গেছে যে ক্লাশপালানে ভাদের স্কুপজীবনের একটি 
অপরিহার্ধ লক্ষণ ছিল। ক্লাশপালানোর কারণটি প্রথম অবশ্থায় দুর করা শক্ত 
'নয়, কিন্তু যণ্দ সেটকে অবছেল] কর! হয় বা! প্রাথমিক অবস্থায় দূর না কর! ছয় 
তবে এ কারণটি জপ আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে শিশুর মধ্যে 
গভীর মাঁনপিক বিপর্যয়ের শ্তটি করতে পারে । সেই জন্য ষনোবিজ্ঞানীদের 
অভিমত যে শিশুর মধ্যে ক্লাশপালানোর গ্রুবণত! দেখলেই অবিলম্বে তার 
কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যতট1 সম্ভব তা দূর করতে হবে। 

ক্লাশপালানোর প্রবণতা দূর করতে হলে প্রথমেই ক্লাশের পাঠটিকে শিল্তর 
কাছে মনোরম করে তুঙগতে হবে। স্কুলের সমগ্র পরিবেশটি শিশুর কাছে 
চিত্তাকর্ষক করতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হবে শর 
অর্থহীন নিপীন়্নমল্ক শৃঙ্খার প্রয়োগে শিশু মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে 
নেদিকে সতর্ক দুষ্ট দিতে হবে। শিশুর ব্ক্তিগত প্রযোজন কটা ক্লাশের 
পাঠে পরিতৃপ্ত হল সেটার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাশ কতট! 
আকর্ষণীয় হবে। অঙএব শিশুর নিজন্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হৰে 
এবং ক্লাশের পাঠের মধ্যে দিয়ে ভার মানপিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার ছয় 
সেদিকে যত্বু নিতে হখে। 


ভিথ7াভাষণ (15119) 

শিথ)] কথা বলাও একটি অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। নাঁন 
কারণে শিশু মিধ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেতে কারণটি নিতান্ত 
নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং প্রকৃত অপলঙ্গতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন 
উচ্দবাসের মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্জন করে বল! বা বাঁনিয়ে বলা, ভয়ে কোন 


৫২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিছু গোপন করা বা মিথা বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন অন্তর 
না থাকার ফলে এগুপিকে প্রকূত অপসঙ্গতি বলা চলে না, যদিও আচরণগুলি 
অভ্যাসে পরিণত হলে ভবিষ্যতে গুরুতর অপুসঙলগতির স্থষ্টি হতে পারে । 

কিন্ত অনেক সময় শিশু তার ফোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি মিথ্যা 
ভাষণের মধ্যে দিয়ে পাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু হয়ত নিজের 
অলামর্থ্যবশত লেখাপড়া বা! অস্ান্ত প্রচলিত পথে তার কামা আত্মন্বীকুতি বাঁ 
পরিচিতি পেল ন!। সে তখন ভার বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীদের কাছে তার 
কল্পিত সাফল্য ও ব্রিথা কীন্তির নানা কাহিনী রচনা করে বলতে লাগল এবং 
এন্ডাবে ভাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাশ্য প্রশংলা ও 
পরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাযণ প্রকৃতপক্ষে ার অতৃপ্ত 
আত্মন্বীরৃতির চাহিদা থেকে জাত অন্তত্বন্দের ফল এবং অপসঙ্গতির প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহছরণ। কিন্তু প্রকুতপক্ষে এই ধরনের মিথ]াভাষণে ছার চাতিদা1 সত্যকাধের 
তৃপ্ত হয় না এবং ফলে তার অন্তদ্বন্দ অন্গীমাংসিতই থেকে যায়। এ সামঠিক 
এবং আংশিক তৃপ্তি লাভের জন্ত সে ক্রমশ মিথ্যার মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে 
ষাত্র এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ ভার মণকে ছুবল ও পঙ্গু কৰে তোলে 
ৰাইরের জগতের কাছেও পীর তার এই মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে এবং সমাজে 
সে মিথ্যাাদী, আনর্ভবযোগাা, দায্িতহীন লোক বলে বিবেচিত হয়। শেষ 
পর্মস্ত সে বাগ্িত্ত প্রশংসা ও ম্বীকৃতি আর পায় না এবং তাবু ফলে তাক 
অপসল্গতির মাত্র! আরণ্ নেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে 1চকিতসা করতে হজ 
প্রথমেই ভার নিথ্যাভাষগের প্রকৃত কারণটি কি ভা খু'জে বার করতে হবে এবং 
যে চাহিদার অতৃপ্তিপ জন্য সে এই প্রতিপুরক আচরণ গ্রহণ করেছে তার তৃপ্তির 
ব্যব্ন্থ! করতে হবে । শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন 
যে শিক্ষাব্যবশ্থায় থাকে সেখানে কোন না] কোন উপায়ে সে তার আত্মম্বীকৃতি 
পার এবং মিথ্যাভাষণ বা শ্বস্ত কোন অপসঙ্গঘিমূলক আচরণের সাহায্য তাকে 
আর ৰিতে হয় না। 

বহু ক্ষেত্রে শিক মিথ্যাভাষণকে প্রিরক্ষামূলক পশ্থা রূপে ব্যবহার করে 
থাকে । শিশু কোন অন্তায় কাজ করে ফেললে শাস্তি বা নিন্দা থোক বাচার 
অন্ত সে মিথ্যার আশুয় নিতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম 
অব্ন্থার় যদি যথাযোগ্য প্রদ্থিকারের ব্যবস্থা না! করা হয় তাহলে পরে 
তা অভ্যাসে পরিণতৃু হয় এবং শিশুর ব্যর্িসত্ার সুযম বিকাঁশকে বিশ্যেভাকে 
ব্যাহত করে ভোলে। 


অপহরণ ৫৩ 


অপহরণ (56591105) ক 
অপহরণ বা চুরি করাও ম্মিধ্যা ভাষণের মত একটি অপসঙ্গতির উদাহরণ । 
কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার তৃপ্তির অভাবকে শিশু অপরের জিনিষপত্র অপহরণের 
মাধ্যমে আংশিকভাধে জেটাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্ববপ, একটি শিশু স্কুলে 
ভাল পড়। পারে না এবং তার ফলে তার আত্মপ্রতিট্টার চাহিদ| বিশেষভাবে 
বিপন্ন হয়ে ওঠে । তখন সে তার চাহিদা! মেটাধার জন্ত সহপাঠীদের বই, খাতা, 
পেননিল, ছুরি ইত্যাদি চুর্রি করতে সুরু করে। ভার এই কাঃজর জন্য বন্ধু- 
বান্ধবদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা দেখে লে মনে মনে আত্মগ্রসাদ অনুভব 
করতে থাকে এবং ভার আন্মপ্রতিষ্ঠার ছ্ভাহিদা কিছুটা! তৃপ্তিলাভ করে। বল! 
বাহুল্য এই তৃথ্ি তার সমন্তার সভ্যকারের সমাধান আনতে পারে না এবং 
তর অস্তদ্বন্বেরও কোন মীমাংদা এ থেকে হয় না। 
এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক চৌর্ব-আচরণ তুমশ গুন্তর আকার ধারণ করে 
এবং শিশু তাঁর পাঁধাজিক মানমর্যাদা সবই হারাতে থাকে । এতে তার অপ- 
সঙ্গতির মাত্রা আরও বেন্ডে যায় এবং কালক্রমে সে একটি অপরাধ প্রবণ 
11)61170176706) শিশু হয়ে দাড়ায় । বস্থত তপহরণের অভ্যাস গুদ ভর ভবিষৎ 
অপরাধপ্রবণদ্চার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আবার কোন কোন শিশুর মধ্যে গভীর প্রকৃতির মনোবিক্চান্যালক চুরির 
(75070198102) ১6০০110) প্রবণত1 দেখা বায় । অনেক সময় কেন বিশেষ 
একটি অন্তন্বন্থ শিশুর গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি 
হনোবিকারমলক চিন্ত। বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তা বেড়ে ওঠে । ই 
অচেতনের অন্তদ্বদ্দুটি তখন বিশেষ বিশেষ বস্ত চি করার মধ্যে দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 
মনোবিকারমূলক চুরির ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্থগুলি চুরি করে সেগুলিকে সে 
কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং এ বন্তগুলির উপর অধিকারলাভের 
অধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদ। তৃপ্ত করার চেষ্ট। করে। বল! বাহুল্য 
এই ক্ষেত্রগুপি অন্বীভাবিক মনোবিকারমূলক এৰং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের 
সাহায্য ছাড1 এ সব ক্ষেত্রে প্রকৃত চিকিৎসা করা সম্ভব নয়! 
অপসগ্ত্ভিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দূর করা একান্ত 
প্রয়োজন । শশু যাতো শজের অহংসত্তাকে প্রতিঠিত করতে পারে, নিজের 
কাজের প্রাপ্য পরিচিতি আর সকলের কাছ থেকে গেতে পারে এবং তার অবলুপ্ত 
আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পরে তার যথোপধুত্ত বাবস্থা করতে হবে। যে সব 


৫৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


ছেহলমেয়ে লেখাঁপডার দিক দিয়ে তাদের যোগ)ত! ঞমাণিত ককুতে পারে না, 
তার] যাতে অগ্থান্ত ক্ষেত্রে নিজেদের, উৎকর্ষ দেখাতে পারে তারও পর্যা 
আয়োজন রাখতে হবে। এই জন্ত স্টল খেলাধুলা, অন্কন, অভিনয়, বিভর্ক 
ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির 
ব্যবহারের যথেষ্ট জুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অভিপ্রয়োজমীয় মৌলিক 
ঢাহিদাগুলিও তৃপ্ত হয়। ৃ 

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপহরণ-প্রবণপ্তা ষে অপসন্তি থেকে জন্মায় ভা নয়। 
নিছক মানসিক অপরিণতির জন্তও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথ। বলার মতই 
এটা €ট! চুরি করে থাকে । প্রধ্তপক্ষে চুরি কবাটা যে জনুচিত একথা বোঝার 
মত্ত বয়সই তখন ভার হয় না। তাহা] 'অনেশ ছেজেমেয়ে নিছক কৌতুহল 
তিপ্তির জন্ত৪ চুরি করে থাকে । আবার ফেউ কেউ খাদের পিতামাভার 
অন্বচ্থলতার জন্য ভা বা মূল্যবান কিছু দেখে সাময়িক লৌছ্ের বশে চুরি করে 
থাকে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপলগঙ্ডিস দৃষ্টাপ্ত নয় এবং সঙানুভূতিপুণ 
আচরণের সাহায্যে বুঝিয়ে এদের নিবৃক্ভ করা যায়। কিন্তু যি এই ধরনের 
চুরিকেও যথাসময়ে, শিবুত্ত কর! না হয় তাহলে তা অত্যাসে দাডাতে পারে এৰং 
ভবিষ্যতে গুকতর অপনজতির স্যষ্টি করতে পারে, 
নেতিজঞনোভার (35291051517) 

নেতিমনোভাব বলতে বোঝায় আদেশ বা নির্দেশের বিকদ্ধাচরণ করা, 
অনুরোধ অগ্রাহা করা এবং প্রচলিত অংইশকাম্তে এ বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামত 
কাজ করা। এই ষনোভাবলম্পন ছেলেমেদেদের মবে) মক সময়েই একটি 
প্রতিবার্দ বা বিদ্রোহের প্রবণত] দেখা যায় এবং যা কিছু নিদিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত, 
ভারই বিকদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাডাঁয়। এই মনোভাবের ফপে কি বাড়ীছে 
কি স্কুলে সর্বত্রই শৃঙ্খল! বিপন্ন হয়ে ওঠে । বিশেষ করে স্কুলের সুসংগঠিত রূপ ও 
আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়ের জন্ত ক্ষু্র হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্তির স্টি হয়ু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তৃপক্ষেরা এই সব 
ছেতলমেয়েকে বিদ্রোহী বা অসামাজিক বলে গণ্য করেন এবং শৃঙ্খল1ভঙ্গের 
অপরাধে তাঁদের কঠোর শান্তির ৰ্যবন্থা করেন। 

কিন্ত এই ধরনের নিগীনুনমূলক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞাণের দিক দিয়ে সম্পুর্ণ 
ভূল এবং ক্ষতিকর। নেত্তিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক 
পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় শিশু স্বাধীনভাবে কাজৰর্ন করার 
চেষ্টা করে এবং সেই জন্থই সে অপরের অন্গুশালন বা! কর্তৃত্বের বিরোধিতা! করে । 


ফৌন অপরাধ ৫৫ 


সে দেখাতে চায় যে সে নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করুষে এবং নিজের 
স্বাধীন অভ অনুষায়ী চলবে । অতএব সাধারণগ্ডাবে বলতে গেলে নেভি- 
মনোভাব কোন প্রকার অপসঙ্গতি নয় বরং ম্বাভাবিক বুৃদ্ধিপ্রক্রিয়ারই 
বহিপ্রকাশ। ] 

কিন্তু প্রদ্ধিকূল পরিবেশে এই নেতিষনোাব গুরুতর অপদন্গতির আকার 
ধারণ করতে পাবে । শিগুর ক্রবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রস্ভিষ্ঠার 
আকাঙ্বাকে ষধি ত্বদমিত করা হয় বা ভূল বুঝে তার আচরণকে শৃঙ্খলাভজঃ 
বিপঞ্রোহ ইত]ার্দি নামে অভিথুক্ত করা হয় তাঁহলে শিশুর মনর এ গুরত্বপূর্ণ 
 চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে ৰা এবং "তাই থেকে গুরুতর অপসগতি দেখ! দিয়ে 
থাকে । শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকলে গায় মধ্যে নেছি- 
মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আাম্বকেন্রিক ও বস্তজগৎ থেকে 
আত্ম-প্রত্তযাহত ব্যক্তি হয়ে ঈাড়ায়, নয় আক্রমণধরণী ও অপরাধপ্রবণ লমাঁজ- 
বিদ্বেষী রূপে বড় হয়ে ওঠে । 


যৌন অপরাধ (565 0657০55 ) 

শিশুর যখন তৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় খন তার নবজাগ্রত্ত যৌন 
সচেতনত। ধীরে ধারে যৌন কৌতুহল ও সক্রিম্ব যৌন আচরণে রূপ ধারণ 
করে। বিভিন্ন যৌন ব্যাপার সম্পর্কে জানবার জন্ত শিশুর মধ প্রবল কৌতুহল 
দেখা দেয় এবং তার সেই কৌনভুহল সুস্থ উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অসুস্থ ও 
অলামাজিক পন্থা অবলম্বন করে । গুকতর ক্ষেত্রে এই বিপণপাষী যৌন-চাহিদ। 
নানা রকম ধোন অপরাধের রূপ নেয় । বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধর্মী নিপীড়ন, 
যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল দাহিতয পাঠ ও অশালীন ভাবার 
ব্যবহাপ ইত্যাদি বহু রকমের অবাঞ্চিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখ] দেসম্ন। এই 
ধরনের অপসঙ্গ তিগুলি ষর্দি অবিলম্বে দূর করা না হয় তাহলে শীঘ্রই সেগুলি 
গুরুতর অপরাধ প্রবণতায় পযবসিত হয়। 

যৌন অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফপ। যৌবনাগমে স্বাত্াবিক যৌন- 
চাহিদার তৃপ্তি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয়। অতএব যৌন অপরাধ 
দূর করার উপায় হল যাতে শিশুর যৌন চাহিদ] বিকৃত পথে ন] যায় তার জন্ত 
যথোচিত ব্যবশ্থ। অবলম্বন কর! । দেখা গেছে ষে প্রাপ্তযৌধনদের যৌন চাছিদার 
একটি বড় অঙ্গ হল যৌন কৌতুহল । অত্তঞব যৌন ব্যাপারগুলি সম্পর্কে 
ছেলেমেয়েদের কৌতুহল ভূত্তি করা এবং মৌন রত্তগুলি সম্পর্কে তাদের 


৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, 


বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াই যৌন চাহিদাকে অনেকখানি তপ্ত করে এবং 
তাদের যৌন প্রচেষ্টাকে স্ুনিয়ন্ত্রিত ও স্থপরিচালিত করে। গাছাড়া জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও 
সমাজগন্ভ জীবন্যাপন কব! যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে বুক্তিধর্মী আলোচনা 
করলে এই ধরনের অপরাধ প্রবণতার দিকে তাদের মন আর যায় না। 


অপসন্ত্িত অনযান) কূপ 

এছাড়াও অপসশতি আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে | যেক্ষন স্বার্থ- 
পরতাঃ ধ্দমেজাস, এক গুয়েমশ, অবাধ্যতা ইত্যাদি । এগুলি সবই অপস্লতির 
লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক 
চাহিদার তৃষণ্রিপ অভাব থেকেই এগুলি জন্মপাভ করেছে। এগুলিকে দূর করতে 
হলে যে সকল অতুপ্ত কাষনা থেকে অপনঙ্গতি জন্মলাভ করেছে সেই কামণা- 
গুলিকে খুজে বার কর্পতে হবে এবং তাদের তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

অপপঙতির প্রকৃতি নণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে 
বিস্তা্দিত আলোচনা পাওয়া যাবে । 


তিন 
অপসংগতির প্রক্কতিনিণ য় ও চিকিৎস! 
(91551719515 81710 11861720) ০1 1৭121203025 00770176) 
/ অপসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করাটা অপলশতি নিরাময়ের জন্য 
অপরিহার্য) অপসলগতির বান্িক অভিব্যক্তি বিভি্ন ক্ষেত্রে খিভিন্ন রূপ গ্রহণ 
কর পাকে) একই ষানসিক সমস্তা বা অন্তঘ্বন্থ থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির 
অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে । তেমনই,আবার একই অপসন্গতিমুলক আচপণের 
মলে থাকতে পারে বিভিন্ন মানসিক কারণ । 'ত্তএব নিছক বাহিক অভিব্যক্তি 
দেখেই অপনজ্ত্তির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নম্ব। যেমন, কোন ছেলের যদি 
মিথ) কথা বলার অভ]1স হয কিংব1 কোন মেয়ে যদি ক্লাশে তার সহপাঠিনীদের 
সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা না করে, তাহলে ভাদের মধ্যে অপম্তি দেখা 
দিয়েছে বুঝভে হৰে। কিন্ত তাদের এই অপসলতির কারণ তাদের এই বাঁহিক 
আঁচরণ থেকে নির্ণয় করা সন্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার 'এবণতা 
কিংবা মেয়েটির লাভুকতার মূলে 'আস্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা থেকে সরু কনে আত্ম- 
স্বীকূতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা প্রভৃঙি বছু রকম মৌলিক চাহির্ার 
অতৃপ্তি থাকতে পারে। ! অতএব আঅপলঙগতির যথাযথ চিকিৎসা করতে হুলে 
প্রথমেই প্ররোজন তান স্ববূপ ব! প্ররুতি নিভূর্পিভাবে নির্ণর করা। 
সাধারণত 'অপলসঙ্গতির স্বঝপ নির্ণয় করার ছুটি সোপানের উল্লেখ কর! 
যায় । ষথা, তথ্যসংগ্রহ ও সংব্যাখান) 


এ। তথাওগ্রহ 2 সাক্ষাতকার ও অবাধ অন্ুুষজ্জ 

অপসঙ্গতির স্বরূপ নিণয় করতে হলে প্রথজে শিশুর সঙ্গত্যাটি যন্ব্ধে 
চিকিৎসককে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি 
আছে। তার মধ্যে সধপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎ্কাণধ (]1)507516.) | 
অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুটির সঙ্গে চিকিৎসক প্রত্যক্ষ ভাৰে সাক্ষাৎ করেন এবং তার 
সঙ্গে ঘনিঠ আলাপের মধ্যে দিয়ে তার সমস্তাটির স্বরূপ নির্ণয় করেন) সমস্ত|টি 
কি প্রকাতর, কবে থেকে সুরু হয়েছে এবং তার সৃষ্টির প্রকৃত কারণ (ক--এখ্‌ 
মুল্যবান তথ্যগুলি চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মপে) দিযে 
সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য এই সাক্ষাৎকার একবারেস্ধ। একদিনেই শেষ হয় 


৫৮ শিক্ষাপ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


না। বহুদিন ধরে ও বহু ধৈর্ষপূর্ণ ঘণ্ট। কাটানোর পর প্রয়োজনীয় তথাগুলি 
তিনি সংগ্রহ করতে পারেন । অপলনগ্গতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের ভূমিক' 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর মনে ষদি চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস কৃষ্টি করতে না 
পারেন ভাহশে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ভথ্যগুলি কখনই ভিনি সংগ্রহ 
করতে পারেমনা। ধৈর্ধ, ব্মাত্মবিশ্বা ন, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা ষথেই পরিমাণে 
ল1 ধাঁকলে কোঁন চিকিৎসকই সাক্ষাৎকারকে সফল করে তুলছে পাঁেন না। 

(তখাস"গ্রহের ব্যাপাললু সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা সালসাৎকাকের উপদ্ব নির্ভঘ 
করতেও মনঃপমীক্ষণ গোট্িহুক্ত চিকিৎমকেরা এই ধরনের সাক্ষাৎ্কারকে 
যোটেই কার্নকর বলে মনে করেন মা। তাদের মতে অবাধ অন্ুমঙ্গেব১ পদ্ধতিটি 
(৮০৪ 4£১০৫9$2০:) হল শিশুব কাছ থেকে প্রব্ত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র 
কাহকর পন্থ!। প্রসিদ্ধ মমঃলমীক্ষণধিদ ফ্রয়েড এই অবাঁধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির 
উদ্ভাবক | তাঁর মতে শিশুর সমন্ডা বা মানসিক অস্তদ্বন্দের প্রকৃত কারণ খুঁজে 
বার করতে হলে গার মনের গভীর তলদেশে অনুসন্ধান চালান অপরিহার্ন। 
সাধারণ পান্ৎকাতক্র মাদ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত জনের সন্ধান পাওয়া যায় 
না এবং লেই ভন্ত "অবাধ অনুযগ প্দণ্তি অবলয্ঘন করা ছাতা অগ্ত কোন পন্থা 
নেই) ফ্ররডের বাদ অনুষঙ্গ পদ্ধিতিটির কাকি লম্পূর্কে সন্দেহের কোন 
কারণ নী। খ।€লেও «ই পৃ্ধতিটি শিশুদের শেত্রে লাফল্যের সঙ্গে সর্নত গয়োগ 
কর| যথেষ্ট অন্রবিধাজনক, হহয়সাপেক্ষ ও শ্রমন্ছল। মেই জন্য আনেক 
আধুনিক মশোবিজ্ঞ!মীই সাধারণভাবে খোলাখুলি পুতঃক্ষ ' ঢালোচনার উপর 
নির্ভন্ন করে থাকেন। 


২। সঙব্যাখযান (1:1515155099) 

(তথ্য সংগ্রহের পরব্ত নোপান হল সংবাখ্যান। ব্যক্তির ফাই থেকে যে 
সব ভথ্য চিকিৎসক সংগ্রহ করেন সেগুপির যথাষথ সংব্যাখ্যানের উপরই 
চিকিৎসার সাফল্া নির্ভর করে) সাধারণভাবে দেখা গেছে যে শিশু এমন বহু 
অনাবহ্যক ও অগ্টাসগিক তথ) উল্লেখ করে থাকে যেগুলির প্রকৃত লমস্তার সঙ্গে 
কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক সো! নেইই, উপরস্ত সেগুলি নানাগ্তাবে প্রকৃ্ড মমস্তাটিকে 
আবৃত করে রাখে । (চিকিৎসকের কাজ হল এই অজন্র স্খ্যের মধ্যে থেকে 
প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুপি খুঁজে বার কর] এবং সেগুলির দিভূল সংব্যাখ্যান 
দেওয়া )মনঃসমীক্ষণের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতেও তৃপীকুত ভখ্য মনঃসমীক্ষকের 
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১। পৃঃ ২১১ £ দবিতীর খও 


ংব্যাখ্যান €৯ 


হ'তে এস পৌছয় এবং সেগুলির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনা বা চিস্তাটি 
তাঁকে খুজেবার করে নিতে হয়। 

মংব্যাখানের কাজটিই অবশ্ত সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ। এখানেই চিকিৎসকের 
নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অত্র ও প্রত্থিভার পরিচয় মেলে । বস্ত্ধ সমন্তাটির যথাযথ 
সংব্যাখ্যান পেলে তার সমাধান জার দুরবত্ত্ণ থাকে না। প্রত্যেকচিবি তসকফেফুইউ 
এই সংবাঁপ্যাঁনের নিজন্ব পদ্ধতি গ রীতি আছে । মন্সমীক্ষণবাঁদ্ষী চিকিৎসক- 
দের সংব্যাখ্যাঃনর পদ্ধতি অনেক গভীর *& ব্যাপক । তাঁদের মতে মানসিক 
সমস্তার মলেই আন আছেভল মনের গুভাব | মানুষে সচে্ধন জমে তার ৮টিল 
সঙস্তাগু(লর কোমও প্ররূত বটাখা। খুঁতজ পাওয়া যায না। এই জইউ ভরা 
কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী নন। (মনঃসমীক্ষকেরা সমস্ত আপসশ্গতিতর 
সংব্যাখ্যানই আচেত্তন মনেব দ্বার! দেবার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাদের 
চিকিৎসার পদ্ধত্তিও অচেতন মনের দ্বন্দ বা বৈষম্য দু্গীকরণের উপর গ্রাতিচিত) 

যে সব মনোবিজ্ঞানী মনঃলমীক্ষণ দক্দুত্ত নন তারাও অচেতন মনের 
অপরিসীম শক্তি ও প্রভাবের কথা শ্বীকার করেন । যদিও তাঁরা অনঃমমীক্ষক- 
দের মত্ত সম মানসিক সমন্তাঁর মূলেই একমাত্র অচেতনের গ্রভাবের অন্তিত্বকে 
স্বীকার কবেন না তবু মানমিক পমন্তার হুষিতে অচেতন মন যে প্রধানতম 
শন্তিৰপে কাজ করে সে বিষয়ে তারা কোনরূপ সন্দেহ পোষণ কয়েন না। এই 
জন্য সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে যে সব থ্য তাদের হাঁতে পৌছয় সেগুলির 
মাহাযে) তারা অচেতন ষনের কার্ধকঞ্াপ অনুষ্ানের চেষ্টা করে থাঁকেন। 
তাদের মতে সাধারণ ও সরাসরি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে অচেতন 
মনের কাধকলাপের সন্ধান পাওয়া খায় এবং সেই সব তথ্যের দ্বারাই সঙস্তাটির 
যথাষথ সমাধান করা সম্ভবপর হয়) 


চিকিতসা (]170505) 

. (জপসঙগত্তির সমস্তাটির শ্বরূপ*ও কারণ নির্ণয়ের পর্বঙ্জণ সোপান হল ভার 
নিরাময়ের ব্যবন্থা কয] | এখানে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ৰিতিয় পন্ত অবঙ্ষ্বম 
করে থাকেন। শিশুর মানপিক ব্যা্গিব কারণ সম্পর্কে কিদ্িনন হলোনৈক্ানিক 
বিভির তত্ব উপন্থাপিভ করেছেন এবং তাদের সেই বিভিন্ন তত্ব অন্যায় তাদের 
চিকিৎস৷ ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে) 


ক। অচেভন উদঘাটন 
(মানসিক অপলঙ্গতি সম্পর্কে যে চিকিৎসা পর্দাতিটি সবচেয়ে প্রিদ্ধি লাভ 


৬৩ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


করেছে সেটি হল ফ্রয়েডের মনঃলমীক্ষণভিতিক পদ্ধতি) ফ্রয়েডের পূর্বে 
মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সম্মোহনপদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা 
হ্ভ। (মরনাবিজ্ঞানীরা চিরকালই এ সিদ্ধান্ত করে এসেছেন যে বাক্তি মনের 
মধ্যে কোন গুপ্ত অন্তন্বন্দ বা কোন অবদমি্ অতৃপ্তি থেকেই মানসিক ব্যাধি 
ব। অপসগ্গতির কৃষ্টি হয়ে থাকে । কিন্তু মনের গভীর তলদেশে নিহিত এই 
মানলিক ছন্দ বাঁ 'গমপসঙ্গতির সন্ধান সোজাচুজি বা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় 
না। তার জন্ত বিশেষ পন্থা বলম্বনের প্রয়োজন হয়) 


ষ্ই অব্দমিভ চিন্তা, ধারণ] বা অভিজ্ঞতা থেকে মানদিক অপসঙ্গতির স্ট্ি 
হয়ে'খাফে | সেজন্য মনঃসষীক্ষক চিকিতৎনকেরা একথা বিশ্বাস করেন যে শিশুর 
অবদমিত চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতা ভার সাষমে উদ্রনাটিত করে তুলতে 
পারলেই গ্ভাৰ মানসিক অপসঙ্গতি দূর হয়ে যাৰ । (তাদের মতে অপনঙ্গতির 
চিকিৎসার প্রধান অঙ্গই হল অচেতম থেকে অবদমিত ছণ্চটিকে খুঁজে ধার করা । 
যখন চিকিৎসক শিশুর অবচেতনের রহস্/টি উদবাটিত্ত করতে পারেন ভখন তার 
চিকিৎসার কাজও শেষ হয়ে ষায়। মনোবিজ্ঞানী শিশুকে তার মনের এই 
অন্রাত রহন্তটর সঙ্গে ' পরিচিত হবার সুযোগ দেন এবং যাতে সে ভবিষ্যতে 
আর অপনগ্গতিনূলক আচরণ না করে (সে সম্পকে যথাষথ পরামর্শ দেন। 
মনংসমীক্ষণীবাদী চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই পরামর্শদানই অনোবিকারের 
চিকিৎসার মূল্যবান অন) 


বারা মনঃসমীক্ষণবাদে বিশ্বাসী নন ভারা তথ) আহরণের জন্ত যেমন অব1ধ 
অনুষঙ্গ প্রক্রিমার ব্যবহার করেন না গ্েমান অচেগ্চনের কানকলাপের দ্বারা 
সমস্ত খানসিক অপসঙ্গতির ব্যাখ্যা চারা দেন না। ফ্রয়েডের প্রাক্তন সঙ্গকমী 
ইয়ুউ এবং আযাডপার ফ্রয়েডের কা থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে স্বতগ্র চিকিৎসা 
পদ্ধতি বন করেন। দেব মধ্যে ইঘুও ফ্রয়েডের মই 'অচেভনের প্রভাবে 
বিখাগী কিন এবং তার আনুচত চিকিতঙলী পদ্ধতিভে অচেতমের কার্ম-, 
কলাপের অনসন্ধানকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আডলার তার 
চিকিৎম। পদ্ধতিতে অচেতনের 'ুমিকাকে মোটেই স্বীকার করেন নি এবং 
বদির নিজশ্ব গ্রভটাশা ও বান্তবের মধ্যে অলামপ্জস্তকেই মূনাবিকারের প্রধান 
ক।খন। ণো বশন। করেছেশ। জ)।উলার |শপুর মাশগিক অগসগতিঞ 1৮কতসার 
সময় অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি অনুসরণ করেন না। ঘিনি শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে নামনালামনি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভার মনের ঘণ্ধটর প্ররূত 


চিকিওস! ৬১ 


স্ব্ূপ জানবার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে আাডলারের ব্যাথায় 
শিশুর মধ্যে মনোবিকার তখনই আসে যখনই ভার নিজন্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা 
এবং ভার প্রকৃত সামর্থোর মধ্যে ব্যবধান বা বৈষঙ্গয অলজ্যনীয় হয়ে দেখ দেয়। 

সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার মনোবিকারের বহু চিকিৎসক 
দেখা দিয়েছেন । এদের মধ্যে বেশ বড একটি দলই ফ্রুয়েডীয় পন্থায় পুরোপুরি 
বিশ্বাসী নন। কিন্তু তারা সকলেই ফ্রয়েডের অচেতন মনের তত্বটি মোটামুটি 
স্বীকার করে নিয়েছেন এবং অচেতন উদনলাটনকে মানসিক ব্যাধিপ় চিকিৎসার 
প্রধানত অঙ্গ বলে গহণ করেছেন। 


এ 


খ। আচরণের নিমন্ত্রণ 

(বহু মনেধবিকারের শ্রেত্রে কেবলমাত্র পরামরশদানের ছারাই বাধির নিরায়ু 
করা সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে শিশুর আচরণকে সক্রিয়ভাবে পিয়নত্রণ করারও 
প্রয়োজন দেখা যায়। অনেক সময় শিশু তার মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণটি 
উপলব্ধি করতে পারলেও বাঞ্ছিত বা উপযুক্ত আচরণ করা ভার পক্ষে সম্ভব হয়ে 
ওঠে না) বিশেষ করে ছোট.ছেলেষেয়েদের ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন সুপরি- 
কল্পিত আচরণধার! অনুসরণ কর! সম্ভব হয় না। (এই সবক্ষেত্রে চিকিৎসককে 
শিশুর আচরণ সত্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রত করতে হয় এবং সে যাতে স্বুনিদিষ্ট একটি 
আচগণধালা অনুসরণ করে চলে তার উপধুক্ত ব্যবন্থঃও তাকেই অবলম্বন করচ্ছে 
হয়। অবধহ্য চিকিংসকের একার পক্ষে শিশুর আচরশধার। নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব 
হয় না। তার জন্য শশুর পিতামাতা, শিক্ষক এবং আর সকলের সহযোগিতা 
একাস্তভাবে অপরিহী 1) 

(মনে করা বাক কোন শিশুর লেখাপড়াম্ উৎকর্ষ প্রদর্শনের মত যথেষ্ট 
মানসিক শক্তি নেই। তার ফলে তার মধ্যে যে বার্থত। আমে তা থেকে ভার 
মধ্যে অনতথন্দের কষ্ট হয় এবং মে অপসঙ্গভিমূলক আচরণের আশ্রয় নেয়ে লেখা- 
পড়ার ক্ষেত্রে যে আহ্মগ্রতিষ্ঠ! সে লাভ করতে পারল মা সেই কাম্য প্রতিঠা 
সে আদায় করল প্রচুর মিধ্যা গর্ব বা আস্ফালন করে বানান অধ্ান্তব কাহিনীর 
বর্ণনা করে। (চিকিতৎলক ভার এই অপদ্জতিমূলক আচরণের থার্থ কারণকে 
যদি ভার সামনে একাশ ফরেন তাহলে তার অপসঙগত্ি কিছু পরিমাণে দূর হবে) 
সন্দেহ নেই কিন্ত তার মানসিক ঘন্দ বা ব্যর্থতা তাঁর ছারা লোপ পাবে না। 
(এর জত্তা প্রয়োজন লেখাপড়া ছাডা অন্ত কোন ক্ষেত্রে লে ষাতে আত্মপ্রতিষ্া 
লাভ করতে পারে ভার জন্য উপষোগী পৎটি তাকে দৌশ্িয় “দওয1) শিশুটির 


রা 


৬২ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রকতিদত্ত শক্তি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে লেখাপড়। ছাড়া আর অন্ত 
কোন্‌ ক্ষেত্রে তার দৃক্ষত| আছে এবং তাঁকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। 
উদাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাধুপায় পারদশিভা দেখাবার 
ক্ষমতা আছে বা অভিনব বা অন্ত কোন শিল্পে সহজাত নৈপুণ্য আছে তাহলে 
তাকে দেই পথে পরিচালিত করে ভাকে আর সকলের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে সাহায্য করতে হবে। (এই আত্ম প্রতিষ্টা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির 
অপণঙ্গতি চলে ষাবে। এভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তার অপসঙ্গতির 
প্রকৃত নিরাময় দেখা দেবে ) 


খেআিত্তিক ভিকিতলা (2155 110012109) 

(ছোট শিশুর ক্ষত্রে মনশ্চিকিৎমার সাধারণ পদ্ধতিগুলি সব মময় প্রয়োগ 
করা যায় ন|। ভাদের মঙ্গে আলাপ আলোচন] করেও ভাদের মানসিক দ্বন্দের 
স্বরূপ জান! সম্ভব নয়) খুব ছোট ছেলেমেয়ের! ভাষার সাচয্যে তার্দের মনের 
ভাবৰ্যক্ত করতেই পারে না, আলাপ আলোচনা কর! ত ছুরের কধা। অথচ 

(মানসিক ঘন্ঘ বা অপসঙ্গতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়স থেকেই। দে জন্ত খুব 
অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য আধুনিক 
মনশ্চিকিৎপকেরা খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই 
পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে তাপ মানগিক ঘন্বট+ ম্বরূপ 
নির্ধারণ করে থাকেন) 

(সকল মনোবিজ্ঞনাই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেলা একটি গুকরপূর্ণ 
আচরপ। ভাব মনাভার, র5, আকাভম:। পাশা, চাহিদা] সবই তাপ খেলার 
মধ্যে দিয়ে বাইকে রূপ গ্রহণ বর্ে। মনশ্চিকিতসকগণ আসগাতসম্পন্ন শিশুকে 
নাণারকষম খেপাপ সুযোগ দেন এবং তার সেই খেখার প্রকাত ও ধরণ দেখে 
তার অস্তনিহত দ্বন্ছটঞ স্ববপ ধখতে পারেন এবং পেইনভ চিটৎ্সাপ ব্যবস্থা 
করেন) প্রণ্যাত শিশু মনশ্চিকি পক মেলানে ক্লিন ও ফ্রমেড-কণ্তা আন। ফ্রয়েড 
শিশুদের নাশগণিক চি।কৎ্সাগ পদ্ধতিরপে খেপার বুল বযবহার কে থাকেন। 

সাধারণত খেপাভিন্তিক চিকিৎসায় অপলগ্জাতসম্পন্ন শিশু,ক ঝছ বিভিন্ন 
রে খেলার লামগ্রী দেওয়] হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের এতুল, বাড়ী 
গাড়ী গ্রভৃভি থেলনা, ছবি আকার সরঞগ্রাম, নানা রকম দিশিষ তৈরী] করার 
উপযোগী মাটি, বাণ, কারডবোও, কাচি, কাগজ প্রভৃতি পধাণ্ত পরমাণে শিশুর 
সামনে ধরা হয় এবং সেগুপি নিষে তাকে যেষন খুখা খেলতে বল। হয়) 


খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি ৬৩ 


খেজআভিতিক চিকিৎসার পঙ্গাতি 

নানারকম খেলার 'সাম্গ্রী দ্রিয়ে সাজান চিকিৎসাগারের খেলাধরটিতে 
শিশুকে শিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, তুমি এগুপির মধ্যে যে কোন 
জিশিষ নিয়েই খেশতে পাবে (সেই মুহূর্ত প্রেকেই চিকিৎসকের পর্যবেশ্মণের কাজ 
সবক হয়ে গেল। প্রথমেই চিকিৎসক দেখেন ষে তার এই কথার উত্তর শিশুর 
মধো কি ধরশের প্রতিক্রিয়া শি হল। শিশু উত্লাহের লঙ্গে খেলা শুরু করে, ন। 
মে খেলতে ইতস্তত বোধ করে । চিকিৎসক আরও পধবেক্ষণ জরেন যে শিশুর 
খেল! উদ্দেশ্তহীন ন] উদ্দেশ্যলম্পন্ন, স্যজনমূলক না ধ্বংসমূলক | সবশেষে শিশুর 
খেলা থেকে চিকিৎসক নির্ণয় করার চেষ্টা করেন যে শিশুর কোন অস্তনিহিত 
মানসিক দ্বন্দ বা হুশ্চিন্তা ভার খেলার মধ্যে দিধে প্রতিফপিত হচ্ছে কিনা। 
শিশুর খেলার মাঝে মাঝে চিকিৎমক ছোট ছোট উত্ভি ৰা মন্তব্য কবে শিশুকে 
গার মনোভাবটি আরও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সাহাযা করেন। অনেক 
লময় চিকিৎসক নিজেও শিশুর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে খেলায় যোগ দিয়ে থাকেন | 

বয়স্কদের চিকিৎসার সময় যেষন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎস 
ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ লম্পর্কে রহ মূল্যবান তথ্য আবিফ্ষার করতে পারেন ভেমনই 
শিশুত খেলার মধ্যে দিয়েও শিশুর সম্পর্কে চিকিৎনক অনেক মূল্যবান তথ্য 

গ্রহ করতে পারেন । শিশু অবশ্য বয়স্কদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, 

কিন্তু তবু খেলার মধ্যে দিয়া সে যাৰ্যক্ত করে তা যেমন প্রচুগ, তেমনই 
ভা্পধপুর্ণ। শিশুর ভাষা হল প্রস্তীকক বা চিনের ভ।ষা। তার [বিভিন্ন 
আচরণে« মধ্যে দিয়ে শিশু ঙার বন্ত'ব্যটি চিবিতৎলকর সামনে তুলে ধরে এবং 
অন্তদূ ষ্টি-পম্পন্ন ৮কিৎসকের পক্ষে সেই বন্তবোর অস্তপাহভ অর্থ বুঝতে 
অন্ভ।বধ। হর পা। শীঁচের একটি উদাহরণ থেকে খেলাভি।তিফ [শঙ্গার পদ্ধতিটি 
সম্পকে একাঢ ধারণ। পাওয়া ষাৰে। 

ডিঞ্চ শামে পাচ বছরের একটি ছেশলকে চিকিৎসকের কাছে আন! হল। 
ছেলেটি পধ সমন্ন |বমর্ষ, গম্ভীর ও আত্মকো্জাক প্ররৃতির। শ্রথম প্রথম সে 
চিকিৎলকের সঙ্গে একটিও কথ বলত না। লক্ষ)হীনভাবে বাপি [শয়ে খেলা 
করত কিংবা বক্সিংএর ব্যাগে এক নাগাড়ে ঘুসী মেরে যেত । পরের বারে সে 
আস্গুল দিয়ে ছবি আঞ্তে সুরু কর এবং কাগজের উপর উজ্জরদ গও দিয়ে বড় 
বড় দাগ টানতে লাগল। এইবার সে চিকিত্সকের সঙ্গ ই কচু কথাবাতা 
বলতে এ্ুক করল, কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প এবং সীমাবদ্ধ প্রকৃতি । 

কিন্ত আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে তারঞ্ভাবভগী বদলে গেছে। 


৬৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিভ্ভ্বান 


সে ভালভাবেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল।, চিকিৎসক 
ভার সম্তে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন এবং তাকে ভার নিজের খুসীহত 
খেলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন । 
ডিক হঠাত একটি খেলাঘরের ৰাড়ীর কাছে গেল এবং তাঁর ভেতরে থেকে 
পুতুলগুপি টেনে টেনে ৰার করতে লাগল আর ভীষণ উন্ভেজিতভাবে নিজেত্প 
মনে মনে কি বলতে লাগল । তারপর এক সময় ষা"র পোষাক পরা পুতুলটি টেঙ্গে 
বার করে খেলার বাডীর দেওয়ালে সজোরে ছুঁডে মেরে চীৎকার করে বলে 
উঠল, এইবার ষাও। ভার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাপতে লাগল। 
চিকিৎসক ডিককে তাঁর কাছে সঙ্গেহে টেনে নিয়ে বললেন, সময় সমক্ব 
তোমার মার উপর খুব রাগ হয় তাই মা, ভিক। ডিক কান্নায় ফেটে পড়ে 
চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকাল। " 
উপরের দৃষ্টাস্তটি থেকে পরিষ্ণার বোঝা বাচ্ছে মে শিশুর মনের অবদমিগত 
ধচস্তাকে তার খেলার মধ্যে দিয়ে অভিব্যভ্ত করাই হচ্ছে এই পদ্ধতিটির প্রধানতম 
'ভাবশষ্ট্য। শিশু যাতে ধিনা ছিধায় তার মননের ভাব প্রকাশ করতে পাবে 
স্এবং ভার যনেরে দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ ব! ক্রোধাত্মক চিন্তা চিকিৎলকফে অকপটে 
জানাতে পারে তাঁর জন্য তাকে উৎসাহিত করা হয়। এর তত যে, বস্তার 
বিশেষত্করে গ্রয়োঙ্গন হয় সেটি হল শিশুর সঙ্গে চিকিত্সকের একটি সৌহীতএ্ণ 
ও আন্তরিক সম্পর্ক শ্থাপন। (শিশু যদি চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস স্থাপন্স 
করতে শেখে এবং তাকে সত্যকারের হিষ্তৈষী বন্দু বাল মনে করে ত্বাহলে তার 
মনের অবদমিত চিন্তা ও প্রক্ষোভ তার কাছে উদ্ঘাটিভ করতে জে দ্বিধা 


করে না) 


(শিশুর মনের অবদমিত চিস্ত! ও রদ্ধ কামনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে 
শিশুর অপসগ্গতির চিকিৎসা করা চিকিত্সকের পক্ষে সহজ হয়ে দীডায়। 
খেলাসিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমত্ত, শিশুর আবদমিত্‌ ; 
প্রক্ষোভ ও আবেগ বাইরে অভিব্যন্ত হওয়ার ফলে শিশুর মনের মধ্যে সত 
ও ছৈর্ঘ ফিরে আলে এবং ভার অপসঙ্গতি অনেকখানি সেখানেই দূর হয়ে যায় 1) 


বস্তত খেলাভিত্তিক চিকিত্সায় এই বদ্ধ প্রক্ষোভের বহিপ্রকাশই চিকিৎসার 
প্রধানতম অঙ্গ | (ছ্িতীয়ত, এই অভিব্যন্ত মনোভাব ও প্রক্গোভের প্রকৃতি 
পর্যবেশ্নাণ করে চিকিৎসক ভার যথাযথ চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন । 


খেলাভিভ্তিক চিকিৎনা পদ্ধতি আধুনিক শিশু মলোবিজ্ঞানের উপর 
প্রতিঠিত | বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে এর কার্ধকারিত। সপ্রমাণিত হয়েছে ১) 


চার 
'পসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় (০০075 ০1 1৭121 5006156177017 ) 


* 
(অপসঙ্গতি হুল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তির ফল। চাহদাটি 
অতৃপ্ত থাকার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় অস্তদ্বন্দ এবং ভারই বহি প্রকাশ 


€ল অপদক্গতিমূলক আচরণ |] অতএব ভীরুভা, আক্রমণধ্রিতা, ক্লাশপালানো, 
. 'মিথধ্যাভাষণ। অপহরণ যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সৰ আচরণকে অপসঙ্গতিমূলক 


স্হাার” 


মাচরণ বলে অভিহিত করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধি নয়, 
সেগুলি হল ব্যাধির বাহিক লক্ষণমাত্র। প্ররুত ব্যাধি নিহিত থাকে মনের 
ধো অতৃপ্ত চাহিদার রূপে । অতএব অপসগ্গতির চিকিৎসা করতে গেলে এ 
দক্ষণ গুলির কেবলমাত্র চিকিৎসা করলে চলবে না। অর্থাৎ শিশুর ভশরুত] বা 
আক্রমণধমিভাকে পরিবন্তিত করা কিংবা ভার ক্লাশপালান, মিথ্যাভাষণ, 
অপহরণ প্রবৃত্তি গ্রসৃভিকে দমন করার চেষ্টা করলেই হবে না। ভার মনের 
গভীর স্তরে নিহিত অতৃপ্ত ক্লামনাকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করতে ভৰে। এক 
কথায় অপসঙ্গতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক হবে না, হবে উৎসমূলক | 


দু 


চিঝি , করতে হবে অপনঙ্গতির লক্ষণের নয়, অপসঙ্গতির প্ররূত উৎসের । 


(যে সব মৌগুলক চাহিদার তৃপ্তি শিশুর 'প্রাঙ্ষোভিক ও সামাজিক প্রয়োজন- 
গুলি মেটান্পোর পক্ষে অপরিহার্ধ সেগুলি যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি 
সনোধোগ দিতে হবে সর্বাগ্রে । আত্মন্থীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, 
গ্রশংসা ও সঙ্র্থনের চাহিদ!, ম্রেহ-ভালবাসার চাহিদা, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব 
পালনের চাহিদা, সামাজিক পরিচিতির চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা-__গ্রত্ৃষ্ি 
শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যাতে অবণ্ঠই স্কুলে ও বাড়ীতে, সর্বত্র তৃণ্তিলাভের 
স্থযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এ সম্পর্কে পিভামাভা ও শিক্ষকদের 
কি করা উচিত নে সম্বন্ধে কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হল 1) 


১। স্মৃবম খাস 
মাননিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক শ্বান্্যের অতি নিকট সম্পর্ক | শরীর 
বদি হুস্থ বা যথোচিত্ পুষ্ট না থাকে তাহলে প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজার থাকে 


না। অলীর্ণ, ক্ষুধার অভাব, খাস্ে বিরাগ ইভযাদি উপপর্ণ দেখা! দিলে. বিরক্তি. 


«ও অগ্লীতিকর মনোভাবের স্যট্টি হয় এবং তা থেকে পরে ক্াগে অপপসঙগতিক 


উড শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


প্রবণতা । এজন্ত সুষম খাগ্য হল মানমিক স্বাস্থ্য অন্গুপ্র রাখার সর্বপ্রথম 
উপকরণ । দেহের প্রয়োজনমত থাগ্ের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর সুশ্থ ও 
সবপুষ্ট থাকবে এবং অপসঙ্গতি সহজে দেখ] দেবে না। 


। ব্যায়াম 

কেবল থাগ্ত হলেই হবে না, শরীরের স্ুপুষ্টির জন্য প্রশ্বোজন ব্যায়াম । 
নিয়মিত ব্যায়ামের আঅভযানল থাকলে পরিপাচনে কোন ক্রি দেখা দেবে না এবং 
স্বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে । তার ফলে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক লাহ্য অন্ষুঃ 
থাকবে এবং মহজে অপসঙ্গতি.এদখা দেবে না) তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে 
অপসঙ্গতিমূলক অস্থির! বা চঞ্চলতা উপশমিত হয়ে থাকে । 


ও। বিশ্রাম 

পধাণ্ত বিশ্রাম শিশুর মানলিক সমত। রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন । 
সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে সব ক্ষয় হয় তার পূরণের জন্য যেন প্রয়োজন 
স্থবম খাছ্যের, তেষনই প্রয়োজন বিশ্রাষের। রাত্রে পর্যাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের 
বধ্যে মধ্যে শিশু ,যাতে শারীরিক ও মানমিক বিশ্রাম পায় তার উপযুক্ত 
আয়োজন রাখতে হবে। 


স্ব 


৪1 ইক্ড্রিয়মুলক উৎকর্ষ ূ 

কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে নান! কারণে ইন্দ্রিয়মূলক দোষ দেখ! যায়; 
বিশেষ করে চোখের এবং কানের দোষ অনেকেরই মধ্যে থাকে এবং ফলে ভার! 
আবলভাবৰে দেখতে ৰা শুনতে পার না। এই সবছেলেমেয়ের পক্ষে কাশে 
বোর্ডের লেখা দেখায় ঝা শিক্ষকদের পাঠ শোনয়াপ্রচুর অসুবিধা হয়। তার 
ফলে এদের মধ্যে একট] বিরক্তি ও বার্থভার মনোভাব স্থষ্ট হয়। এই 
থেকে শিশুর হধ্যে অস্তত্বন্থ জন্ম.নেয় এবং তা থেকে পরে অপসঙ্গতি 'দেখা 


হিতে পারে। 


সেজন্ত ছেলেমেয়েরা যাতে কোন রকম ইন্দ্রিয়ঘটিত অসামর্থ থেকে না 
ভোগে সেদিকে যত্ব নেওয়া ভাদের যানসিক ্যান্থ্যরক্ষার জন্ত খঅভ্ড 
গ্রশ্বোজন। উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা 
কাছিয়ে দেখতে হবে তাদের চোখ, কান ব1 অন্ত কোন ইন্জ্রিয়ের কোন গ্রকার 
কোধ আছে কিনা এবং থাকলে লে দোষ যে ভাবে দূর করা বান ভার জন্ত 
খপ্োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হুবে। 


অপমঙগতি নিরাময়ের উপায় ৬৭. 


৫। স্বাস্থ্যকর পন্রিবেশ 

ক্ষুলে বা বাড়ীতে সর্বত্রই ছেলেমেয়ের যে পরিবেশে বাস করে তা যাতে 
স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে যভতট! সম্ভব মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুর 
যিকাশমান দেহমনের জন্য পর্যাপ্ত আলো! ও হাওয়ার ব্যবস্থা! করা একান্ত: 
প্রয়োজন | অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখ] দেয় প্রক্ষোভমূলক অসমত] এবং 
তা অপমশতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে । 


৬। জানার আগ্রহ ও কৌতুহলের তৃপ্তি 

বিকাশষান শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশ্য হল যে তার বাইরের জগতের 
বস্তগুপিকে সে ভাল করে চিনতে এবং জানতে চায়। ভার কৌতুহল একরকম 
অলীম বললেই চলে । নতুন কিছু দেখলেই মে নানারকম প্রশ্ন করে, হাত দিয়ে 
বস্তট নাড়াচাড়া করে, বস্তটি কি তা সে বলতে চায় শিশুর কৌতৃহলের 
পরিতৃপ্তি হওয়া ছার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন তেমনই 
প্রয়োজন তার প্রক্ষোভমূলক নুসঙ্গতির জন্য । ভাছাড়া ভার এই কৌতৃহলকে 
গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে তকে বাঞ্িত আচরণ ও জ্ঞানের শিক্ষা 
দেওয়। যেতে পারে। 


৭] সামাঞ্জিক ও লাংস্কৃতিক আদান-প্রদান 

প্রক্ষোতমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক মেলামেশ1] ও ভাদের আদান প্রদানের স্থযোগ দেওয়া। বিভিন্ন 
সামাজিক ও কৃথ্টিমূলক দলের সংযোগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত 
হয়, মনের উদ্ারত1 বাঁডে, মানসিক সাঙ্য বজায় থাকে এবং ছোটখাট ঘটন! 
বা বিশ্বীল তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। 


সামাজিক ফেলাষেলা অপসঙ্গদ্িকে দূরে রাখার একটি প্রশস্ত উপায়। 
বিভিন্ন সাঙাঞ্জিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক 
সাম্য বজায় রাখা প্র্িটি স্ুপরিচালিত কর্মমচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত । 


৮। পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ 

শিশু একটু বড় হলেই হার মধ্যে অপরের কাছ থেকে পরিচিতি বা শ্বীক্কভি- 
লাভের ইচ্ছা জাগতে থাকে । এই ইচ্ছার তৃপ্বির উপর নির্ভর করে তার 
নিয়াপত্তাৰোধ। বদি শিশু কোন নাকোন!দিক দিয়ে নিজের মৃল্য গ্রতিষ্া 
করতে না পারে ভাহুলে হাক মধ্যে নিরাপত্তাহণনর্ভী্ বোধ সৃতি হয়। অথচ 
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সকল ছেলেই লেখা-পড়ায় ভাল হতে পারে না। অতএব স্কুলের পাঠক্রষে 
লেখাপড়া ছাড়াও খেলাধূলা, অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি 
অন্তান্ত বিষয়েও পরধান্ত আঞ্জোজন রাখতে হবে যাতে শিশু তার নিজস্ব প্রকৃতি- 
দত্ত শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রটি খুঁজে পায় এবং তায় অহংসত্তাকে কোন বিশেষ 
দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 


৯। ভালবাস! ও আংস্মপ্রতিষ্ঠ। 

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের জন্য সবচেয়ে বড প্রযোজন হুল 
ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্টা। সে ষুেসমাজের আয় দশজনের মত একজন এবং 
অন্যান্ত সকলের মত তারও স্থান ৪ ও সুপ্রতিষ্ঠিত এটা শিশু বর্দি বুঝ'ত 
পারে তাহলে সহঙ্জে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখ দেয় না। এর জগ্ত প্রয়োজন 
শিশুকে ভালবাস! তাকে আপন করে নেওয়া! এবং তাকে কখনও মনে করতে 
না দেওয়া! ষে সে অবহেলিত বা পরিত্যক্ত । এ থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা 
দেবে অতি-প্রয়োজনীযঘ় আম্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিট1! এবং তার ফলে তার 
ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিক পন্থায় ও স্থষঙ্নভাবে গডে উঠবে । 


১০। অন্যান্য চাহিদার পরিতুণ্তি 

এ ছাড়াশিশুদের বিভিন্ন চাহিদাগুলির৯ যাতে পু তৃপ্তি হয় তার আয়োজন 
করাই আপসঙ্গতি নিবারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পন্থ।। এগুলির মধ্যে 
নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সক্রিয়তর চাহিদা, স্বাধীনতার 
চাছিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলি শ্িশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলির যথা বথ 
পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করছে শিশুর প্রাক্ষোভিক সমতা ও অপসঙ্গতির নিরাময় । 


পার্তিসংখটান 
এক 
পরিআঅ।পে বর হরাপ 90015 ০ 7৬59.501610761)0) 


আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বস্তু পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা 
আমরা প্রতি পদ্দেই অনুভব করে থাকি। যেমন, কণ্তকগুলি বস্তর মধ্যে কোন্টি 
বেশী ভাবী, কোন্টি কম ভারী, বা কতকগুলি ছার মধ্যে কে বেশী লম্বা, কে 
কম লম্বা! ইত্যাদি ধরনের পরিমাঁপ করাটা প্রায়ই আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। 
এই পরিমাপ করার একট সহজ পন্থা হল পরিমাপের বন্ত্গুলিকে তাদেব বিশ্ষে 
গুণ বা ধর্ম অনুযায়ী সারি (7201) করে সাঙ্জান। একে সারিবিজ্যাস (180- 
1005 ) বলা হয়| যেমন, কতকগুলি ছেলেকে তাদদেব উচ্চত্তা অক্যাধী সাবি- 
বিস্তাস করা হল, অর্থাৎ সবচেয়ে লম্বা ছেলেটিকে সর্বপ্রথম, তারপর তার চেয়ে 
যে কম লঙ্বা, এইভাবে সব্‌ শেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে রাখ|। 
ঠিক এইভাবেই আমরা সবচেয়ে ভারী জিনিষটাকে প্রথম, তারপর তার চেয়ে 
কম ভারী, স্ভারপর তারচেয়ে আর একটু কম ভারী, এইভাবে ওজনের দিক 
দিয়ে কতকগুলি জিনিষকে সাবরিবিন্তাস করতে পারি। সারিবিন্তাম থেকে 
আমর] সম্পূর্ণ সারিতে বিশেষ একটি বস্ত বা ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারি এবং 
অন্যান্ত বস্ত বা ব্যক্তির অবস্থানের সঙ্গে তাঁর অবস্থানের একটি তুলনামূলক 
ধারণাও পেতে পারি। কিন্তু সারি থেকে বস্ত বা ব্যক্তির প্ররুত পরিমাপ 
আমর! পাই না । যেমন, ছেলেদের উচ্চতার সারি থেকে আমরা জানতে 
পারি যে উচ্চতার দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে বিশেষ একটি ছেজের অবশ্থান 
কোথায়, কিন্ত জানতে পারি না যে সে প্রকৃতপক্ষে কত লম্বা | ব্যক্তির পরিমাপ 
আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি বিশেষ সংখ্যার সাহায্যে । একে আমরা 
ব্যক্তির স্কোর (5০০915) বদে থাকি । স্কোর নানা রকমের হতে পারে। 
যেমন, উচ্চতার বেলায় ব্যক্তির স্কোর গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে প্রকাশ কর! হুয। 
ওজনের বেলায় গ্রাম, কিজোগ্রাম ইত্যাদি দিয়ে । তেমনই পরীক্ষার সাফল্যের 
স্বোর প্রকাশ কর] হয় 30, 40, 50 ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে । বুদ্ধির অভীক্ষার 
সাফল্যের ক্ষোর হল বৃদ্ধযক্ক । ব্যক্কির যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য বা কর্মক্ষমতা! 
পরিবর্তনশীল সেগুক্সিকেই আমর! স্কোর দিয়ে প্রকাশ করদ্তে পাঁৰি। কিন্ত 


এ 


৩-৬ 
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যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমান সেগুলিকে স্কোর দিয়ে কাশ কর যায় 
না। যেমন, মাল্গষেব কটা হাত আছে, বা শরীরের কটা হাড় আছে, এগুলির 
ক্ষেত্রে বাক্তির কোন বিশেষ স্কোর নেই । এগুলি সকলের ক্ষেত্রেই এক ও 
অপরিব্র্তনীয়। যে সকল গুণ বা বৈশ্ি্রাকে স্কোর দিবে প্রকাশ করা যায় 
সেগ্চছগকে সেইজন্ বিষম বৈশিষ্ট্য ( %০০4৮1৩ ) বলা হয়| 
ক্কেল (৯০৪1০) একক (00716) 

সাধারণত বাক্তির স্কোর কতকগুলি সম দুরত্ববিশিষ্ট সংখ্যার দ্বার! প্রকাশ 
কর! হয়ে থাকে । 1) 2, 3, & 5 বা 30, 40, 50, 60 এই সারি ছুটিতে সংখ্যা- 
গুলি পরস্পরের সঙ্গে সমদূরত্ব-সম্পন্ন । এই ধরনের সমদুরত্ব-সম্পন্ন সংখাগুলি 
যখন পাশাপাশি সাজান যায় তখন তাকে ক্কেল€5০819) বলা হয়। কোন স্কেলের 
দুটি পাশপাশি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করলে সেই স্কেলের একক (1080 পারা 
যায়। যেমন উপরের "থম সারিটির একক হল 1১ দ্বিতীয় ারিটির একক হল 107 


011711110 হ 3 


্ [ ইঞ্চির কক্ষল ] 

সাধারণত 'তভ্যক স্কেশের ছুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম, এর সংখ)া- 
গুলির দুরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয়, স্কেলটির স্বরু 0 বিন্দু 
থেকে । ষে কোন একট ইঞ্চি-ফুটের রুলার বা ফিতা পরীক্ষা করলে এ তথ্য 
ফির প্রমাণ পাওয়া যাবে। 

কিন্ত মনোবৈজ্জানিক অতীক্ষাগুলির ক্ষেজে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
সেখানে স্কেলটির সুরু 0 থেকে হম্ম না। ফলে আমরা বলতে পার ষে 6০9 
স্কোরটি 30 স্কোর চেস়্ে দ্বিগুণ ভাল । কিন্তু যে সবস্কেল 0 থেকে স্থরু সে 
সব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরণের কথ। বলতে পারি, যেমন আমর! বলতে পারি যে 
60 ইঞ্চি 30 ইঞ্চির ঠিক দ্বিগুণ। 
আবচ্ছ্ছল্ন €( ০0701100075 ) ও বিচ্ছিন্ন (10150766) সারি 

কোন পরিমাপ থেকে আমরা স্বোরের যে সারিটি পাই সেটি ছু'রকমের 
হতে পারে, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্্। অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি ক্কোরের মধ্যে 
বিরাম বা ছেদটিকে আমরা প্রয়োজন হলে ক্ষুপ্রতর অংশে ভাগ করতে পারি। 
যেমন 1 টাকা, 2 টাকা, 3 টাকা-এই সারিটির ক্ষেত্রে আমরা 1 টাকা ও 


পরিমাপের স্বরূপ ৩ 


2 টাকার মধো ক্ষুত্রতর অংশের কল্পন| করতে পারি এবং আমরা সেগুলিকে 
সংখ্যায় প্রকাশ করতেও পারি, যেমন 1:25 টাকা, 175 টাকা,ইত্যাদি। কিন্ত 
বিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে ছুটি স্কোরের মধ্যে ব্যবধানকে ক্ষুত্রতব কোন অংশে 
শ্রকাশ করা যায় না। ধেষন !টি মাছ্ষ,'2টি মান্ষ, ওটি মাঙ্গষ-__-এই সারিতে 
1টি মানুষ ও 2টি মা্ষের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না । অর্থাৎ 125 বা 
17৩ মানুষ সত্যকারের হয় না। 


অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে ক্ষোরের অর্থ 

আবচ্ছিন্ন সারের স্কেলে পর পর ছুটি সংখ্যার মাঝে যে ব্যবধানটি দেখা যায় 
সেটি গকুতপক্ষে শৃন্ত স্থান নয়। প্রাত্যেক্ষটি ক্কৌরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে 
হবে যাতে এই ফ|কট! ঢাক। পড়ে যায় । যেমন, কেউ যদি কোন কাজে 140 
স্কাং পেয়ে থাকে, তবে "ভার প্ররূত স্কোর ধরতে হবে 1355 থেকে 14015 
পর্যন্ত । সই রকম 141 স্কোরকে ব্যাখ্যা করতে হবে 1405 থেকে 1415 
পযন্ত । কলে দেখা যাবে যে 140 এবং 141 এর মধ্যে যে শৃন্তস্থান ছিঙ্স সেটি 
এই ব্যাখ্যায় আন রইল না! অর্থাৎ 140, 141) 142 এই সারিটিব প্রকৃত 
ব্যাখা! হবে 139-5--140-5, 140+5--14115, 141-5--1425 1 এই বঠাখ]ায় 
140 স্বেবের মধ্যবিন্দু হল 14001 


19] ৭ এ রর নি 
[ অবিচ্ছিন্ন স্কোর ও তান মধ্য বিন্দু] 
এছাড়া আরও এক প্রথায় স্কোরের ব্যাখ্যার শ্রচলন আছে । সেখানে 149 
স্বোরের অর্থ হল 149 থেকে 141 পর্র্ত, কিন্ত 141 নয়। এই ব্যাখ্যার 149 
স্কোরের ম্ধ্যবিন্দু হল 14051 তেমনই 141 স্কোরের অর্থ হুল 141 1421 


বিল্যুন্ত (010454 ) ও অবিন্যস্ত ( 008100105 ) ক্ফোর 

কোন অভীক্ষার গ্রয়োগ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে আমরা এই ধরনের 
কতকগুলি স্কোর পেয়ে থকি। যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় অল্প হয় সেগুলির 
মধ্যে তুলনা করা বা তাদের সম্বন্ধে একটা সমগ্র ধাবণা তৈরী করা সম্ভব হুয়। 
কিন্ত যখন স্কোরগুলি. লংখ্যায় অনেক হয়ে দাড়ায় তখন সেই স্কোরগুলিকে 
শৃঙ্খলাবন্ধভাবে না সাজালে সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন থেকে যায় এবং 
বিশেষ কোন স্কোর সম্বপ্ধে কোন রকম তুলনামূলক ধারণা গঠন করাও যায় না. 
যেমন, একটি কলেজের 1090 ছেলেকে সাধারণ জ্ঞান্রস্উপর একটি পরীক্ষা 


৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


দেওয়া হল এবং পাওয়া গেল 100টি স্কোর । কিন্বা কোন সবের কত লোৰ- 
সংখ্যা ঠিক করতে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় 100ট সহুরের লোকসংখ্যার সুচৰ- 
রূপে পাওয়া গেল 100টি সংখ্যা । এই স্কোরগুলির তাৎপর্য ঠিকমত ধরতে গেলে 
এদের আগে সাজিয়ে নিতে হবে । স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যানে সাধারণত ষে- 
তাবে সাজান হয় তাকে ফিকোয়েন্দী ব্টন (71600900$ 19150109007) বলা 
হয়। এক গুচ্ছ স্কোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যানে যে গুচ্ছের মধ্যে কোন স্কোরটি 
মান্তর একবার এসেছে, কোনটি আবার একেপ্প বেশী বার এসেছে, কোনটি এক- 
বারও আসেনি । কোন একটি স্কোরের এই আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে ফি- 
কোয়েন্দী বলা হয়! যেমন, স্কোখ-গুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি মাত্র একবার এস্ছে 
তার ফিকোয়েন্সী 1) ষেটি 5 বার এমেছে তার 'ফ্রিকোয়েন্সী 5, আর যে স্বোরটি 
এক বারও আসেনি তার ফ্রিকোয়েন্দী 09। স্বোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোদেন্দী 
অনুযায়ী সাজানোকেই ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টন বলা হয়। 

ক্রিকোয়েন্দী বণ্টন গঠনের নিয়ম 

ফ্রিকোয়েন্সী ব্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েম্পী বা আবির্ভাবের বার 
বা সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হয়ে থাকে । এভাবে যখন অবিন্তুন্ত (8087001990) 
স্কোর গুচ্ছকে ফ্রিকোয়েন্সীবণ্টনে সাজান হয় তখন তাকে বিষ্যান্ত (2০০০৫) 
স্কোর বে । ফিকোয়েন্সী ব্টন তৈরী করার সময় নীচের নিয়মগুলি অনুসরণ 
করতে হয়। 

১। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার ব| রেঞ্জ নির্ণঘ্র করতে হয়। বুহতম স্কোর 
এবং ক্ষুত্রতম স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে প্রসার বা বেজ বলে। বৃহত্বম স্বোর 
থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোরকে বিয়োগ করলে বেঞ্জ বা প্রসার ( 7২87786) পাওয়। যায়। 

২। ক্কোরগুলিকে সাজানর জন্ত সেগুলিকে কতকগুলি স্থনিদি দল বা 
শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। এগুলিকে ভ্রঞরণী-ব্যৰধান বা ক্লাশ ইন্টারভ]ল 
(01559 10067%2) ) নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কতগুলি শ্রেণী-ব্যবধান 
হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের আয়তনক্ীকত হুবে সেটা আগেই নিরূপণ 
করে নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধানের সংখ্যা ও আয়তন সাধারণত নির্ভর করে 
স্কোরের গ্রসার বা রেঞ্জের উপব এবং কিছু পরিযাণে স্কোরগুলির প্রকৃতির উপর । 

৩। এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী-ব্যবধানের অন্তভূক্ত সেই শ্রেণী- 
ব্যবধানে সেটিকে তালিকাতৃক্ত করতে হনে । 

নীচে ক্রিকোয়েঙ্সী-বণ্টন গঠনের একটি উদ্গাহরণ দেওয়া হল। 


পরিমাপের স্বরূপ € 


উদাহরণ £--50-জন কলেজের গ্রবেশপ্রার্থীকে একটি সাধারণ জ্ঞানের 
পনীক্ষ। দেওয়া হল। পাওয়া গেল নীচের স্কোরগুলি :-_ 


85 669 51 ধ 66 9] 77.64 71 74 
4778 38 4 79 58 71 67 89 ?8 
73 48 68 87 ৪81 72 65 . 69 73 79 
+97 81 26 87 56 72 92 93 73 84 
75. 36 76 61 ১3 72 62 75. 88. 83 


* সর্বেচ্চ স্কোর ৭” সর্বনিয় স্কোর 


প্রথমে, এই ক্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ বার করা হল। এর বৃহতম স্কোর 
97 থেকে এর ক্ষুদ্রতম স্কোর 42 বাদ দিয়ে এর রেঞ্ধ পাওয়া গেল 551 

দ্বিতীয় ধাপে এর শ্রেণীব্যবধান বা ক্লাশ ইণ্টারভ্যাল নির্ণয় করতে হবে। 
দেখা যাচ্ছে প্রসার বা রেঞ্জ হচ্ছে 551 সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধান 
এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যায় দশের কম বা কুড়ির বেশী 
না হয়। অতএব এখানে ষদ্দি শ্রেণী ব্যবধান 5 নেওয়। হয়, তবে শ্রেণীব্যবধানের 
সংখ্যা ধাড়ায় 12ট। 55কে 5 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া! যায় 11, এর উপর 
আর একটি শ্রেণী বেশী করে নিতে হয়। তেমনই যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 
3 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 19টি (187-1) এবং যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 19 
তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 6টি (5+1)। এখানে আমবা 5কে ব্যবধান হিসেবে 
ধরে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠন করলাম । 


শ্ণীব্যবধান ট্যালি ফিকোয়েন্পী (1) 
95__-99 1 
90--94 / / 2 
১১--৪&9 4 
৪8০0--84 / // 5 
7579 /// 8 
70-_74 71 10 
65--69 11 / 6 
6০-_64 //// 4 
55_-59 /// 4 
50-_-54 2 
45--49 £/ ৫] 
40---44 4 1 
5ট 


শট 
[ উপরের 50টি হ্কারের ফ্রিকো়েন্দী বন্টনের বিপ্যস্ত রূপ ] 


৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এইবার আমরা স্বোরগুলিকে তাদের নিজেদের শ্রেণীব্যবধান অনুযায়ী 
তালিকাতৃক্ত করলাম । উপরের ছবিতে বাদিকের প্রথম সাক্দিটি হল শ্রেণী- 
বাবধানের | সবচেয়ে ক্ষুত্র ক্কোরটি আছে সব নীচে, তার উপরে তার চেয়ে 
বড়, এইভাবে সব উপরে আছে সবচেয়ে বড় স্কোরটি। প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যব- 
ধানের মধ্যে আছে 5টি করে স্কোর যেমন, 40--44 এই শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যে 
আছে 40, 41, 42, 43 এবং 44 এই 5টি স্কোর । তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 
45--49)টির মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49 এই 5টি স্কোর । সব চেয়ে 
উপরের শ্রেণীব্যবধান 95--99র মধ্যে আছে 95, 96, 97, 98 এবং 99 এই 5টি 
স্কোর। 5'র পাছার ছবির দ্বিতীয় সাবিতে যে দাগগুলি দেওয়া হয়েছে 
এগুলিকে ট্যালি (8119) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের 
মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অন্তভূঁক্ত হতে দেখা গেল তখনই সেই শ্রেণী- 
বাবধানটির পাশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যেমন, এখানে প্রথম স্কোর 
85 বনের নীচে থেকে দশম শ্রেণীব্যবধান (85--89)টির অস্তর্গত, অতএব এই 
স্কোরটির জন্য এ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। তেমনউ 
দ্বিতীয় স্কোর 47 নীচে'থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধান (4549 )টির অন্তর্গত । 
অতএব স্কোরটির জন্য এ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। 
এইভাবে ঈবগুলি স্কোরের জন্ট যে যে শ্রেণীব্যৰধানের তারা অন্তর্গত সেই সেই 
শ্রেণীব্যবধানের পাশে একটি করে ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যখন 50টি স্কোর্ই 
এভাবে তালিকাতৃক্ক কর! হয়ে যাবে তখন দেখা যবে যে ট্যালির সংখ্যা 50 
হয়েছে । উপরের ছবির তৃতীয় সারিতে আছে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যব্ধানের 
অন্তর্গত স্ক্ররগুলির ফ্রিকোয়েন্পীর মোট সংখ্যা । বিতিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ট্য[লি- 
গুলি যোগ করলে সেই শ্রেণীব্যবধানের মোট ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যাবে। যেমন 
75--79 শ্রেণীব্যবধানটির ট্যালিগুলি যোগ করে এই শ্রেণাব্যবধানটির মোট 
ফ্রিকোযেন্সী পাওয়া! গেল ৪; সেইরকম 70--74 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী 
হুল 10 ; 65--69 শ্রেণীবাধধানটির ফ্রিকোযেন্পী হল 6 ইত্যাদি। ফ্রিকেছেঙ্গীর 
যোগফল থেকে পাওয়। যাবে ব্টনের মোট সংখ্যা (বি এ)9০]) বা তব; এখানে 
তব». ১0. 


শ্রেণীব্যবধানের প্রান্ত বা সীম! (1910115 ) নির্ণয় 


ফিকোয়েন্দী-বণ্টনে স্কোরগুলিকে তালিকাতুক্ত করার সময় শ্রেণীব্যবধান- 
গুলির প্রকুত প্রান্ত বা সীমা নির্ণদ করে নিতে হয়| নইলে স্বোরটিকে যে ঠিক 


পরিমাপের স্বরূপ ৭ 


কোন্‌ শ্রেণীর অস্তভুক্ত করতে হবে সেট! নির্ণয় করতে অস্থবিধা হবে। গ্রত্যে কটি 
শ্রেণীবই ছুটি প্রাস্ড আছে-উধ্বপ্রান্ত (009০9: 11010) এবং নিয় প্রাস্ত (1,0৪7 
11711) | যেমন, 40--44 এই শ্রেণীটির সব নীচে আছে 40 স্কোরটি এবং সব 


মন্‌ ৮ 
টি রা 2 3 "ক % শশী ব্যবধানে 
$ (শেত্ন 
395 40 ক 4৪ 49 এক এন 5 


উপরে আছে 44 স্কোরটি । এখন 40 বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 395 থেকে 
4051 অতএব এই শ্রেণীর স্থুক 395 থেকে । তেমনই 44র প্রকৃত ব্যাথা 
হুল 435 থেকে 4451 অতএব 40--44 এই শ্রেণীটির গ্ররূত নিম্প্রা্জ হল 
39.5 এবং উ্ধ্বপ্রাস্ত হুল 44:51 

সেই রকম 45--49 শ্রেণীটির সংব্যাখ্যান আরলে পাড়ার 44'5-49"5 1 
50-_-54 শ্রেণীটির 49:5--54-5 ইত্যার্দি। এখন গ্রপ্ন হতে পারে 44 স্কোরটি 
কোন্‌ শ্রেণীতে পড়বে? 409-4ধ4তে, না 45-49তে। এর উত্তর হল থে 
মামরা এ ধরনের ছুটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যব্তাঁ ক্কো টিকে নীচেব ব! উপরের যে 
কোন শ্রেণীতে অন্তভূক্ত-কৰতে পারি । তবে যে নিয়মটা একটি বিশেষ বণ্টনে 
একবার গ্রহণ কব। হবে পবে সেই নিয়মটাই সেই বণ্টনে সব সময় অস্থসরণ 
করতে হবে । বর্তমান বঈতে আমর! এই ধরনের স্বোরগুলিকে নীচের শ্ররণী- 
স্যবধানে অন্ততূক্ত করব । অর্থাৎ 44 স্কোরটিকে 40--44ব শ্রেণীতে অন্তভূক্তু 
করব, 45 স্বোরটিকে 45- 49 শ্ণীতে অন্তভুক্ত কবব ইত্যাদি । 


শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিচ্দু (711029100) নির্ণয় 
ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধনে কতকগুলি করে 
স্কোর তালিকাতৃক্ত হয় । যেমন 5'র পাতার দৃষ্টান্তে 45--49 শ্রেণীতে 3টি স্কোর 
অস্তভৃক্তি হয়েছে । এখন এই 3টি স্কোরেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন 
একটি মানেব দরকার পড়ে । সাধারণত শ্রেণীটির গ্রতিনিধিমূলক যানরূপে 
এ শ্রেণীটির মধ্যবিদ্দুকে গ্রহণ করা হয় । যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরগুলি 
প্রত্যেকটির মান এ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া! হয়েছে। 
যেমন 45--49 শ্রেণীর অন্তর্গত এটি স্কোরেরই মান হল এ শ্রেণীর মধাবিন্দু 
471 মধ্যবিদ্ু নিয়ে স্যত্র হল -- 
মধ্যবিন্দু- শ্রেণীর নিম্নপ্রাস্ত+ ০ শিরপ্াস্ত 


কী 


৮. শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


এই স্থত্্টি উপরের দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করে আমরা! পাই 
45--49 শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু- 44-51-775-445-445+25বা, 


শ্রেণীব্যবধান লিখনের তিনটি গন্থা৷ - 

একটি শ্রেণীব্যবধানকে কিভাবে লিখতে হয় উপরে তার একটি পদ্ধতির 
বর্ণনা করা হল। এছাড়াও আরও ছু* উপায়ে একটি শ্রেণীব্যবধান লেখা যেতে 
পারে । যেমন, 40--45 এই শ্রেণীব্যবধানটিকে আমরা (ক)' 40 থেকে -45, 
(খ) 395 থেকে 445 এবং (গ) 40 থেকে 44 এই তিন উপায়ে লিখছে পারি। 
এব মধ্যে (খ)'র পন্থাটি সবচেয়ে নিখুত, কিন্তু লিখতে সময় এবং শ্রম বেশী 
লাগে বলে (ক) এবং (গ)'৫ পদ্থ। ছুটি সাধারণত অনুন্থত হয়। আমরা (গ) 
পদ্ধতিটিই এ বইতে অন্ুপরণ করব। নীচে তিন রকম পন্থা ব্যবহার করে 
একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা হুল, 


(ক) (খ) (গ) 
শ্রেণী মধ্য শ্রেণী মধ্য শ্রেণী মধ্য 
ব্যবধান বিন্দু 7 বাবধান বিন্দু 7 ব্যবধান বিন্দু 
95_-10,0 97 1] « 94:5--995 97 |] 95-:99 97 | 
9095 92 2  89'5-94:5, 92 2 90-_9+ 92 2 
85 .90 87 4 ৪84'5--89:5 87 4 85--89 87 4 
80.--85 82 5 99 5--845 82 5 ৪8০--৪4 82 5 
75--80 ণা 8 ?4-5-779:5 97 8 75--79 77 8 
70--75 2 10... 69+5--74+5 72 10 70--74 92 10 
65--70 67 6 64+5--69:5 67 6 65_-69 67 € 
60--05 62 4 595--645 02 4 60--64 62 4 
55_-60 57 4  545-:59-5 57 4 55:59 57 4 
50:55 52 2 49 5-:545 52 2 50-:54 52 2 
4০_:50 47 3 4$5-749 5 এটা ও 45-749 47 "3 
40--45 42 1]. 95-44-5421 40 - 44 42 1 

1-50 14-550 -550 


ফ্রিকেঃয়েন্দসী বণ্টনের চিন্রব্ূপ--প্লিগন ও হিষ্টোগ্রাম 

অবিন্তন্ত স্কোরগুলিকে ফিকোযেন্পী অনুযায়ী সাজিয়ে যে ফিকোমেন্সী-বণ্টন 
গঠন কর। হয় তাকে নানা উপায়ে চিত্রে বপাম্তবিত কর যায়। তার মধ্যে দুটি 
স্প্রচলিত পদ্ধতির নাম হল, ফ্রি:কাযেন্সী পলিগন বা বছভৃজ (£:609০00% 
[১০1/501 ) এবং হিষ্টো গম বা স্তম্তচিত (21151921810 )। 


পরিমাপের স্বরূপ ৯ 


ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ( 515৭57০5 ৮০1/৪০% ) গঠনের নিয়ম 

পলিগন বা হিষ্টোগ্রাম, যে কোন চিত্র অআাকতে গেলে প্রথমে একটি 
অধংরেখা (6856 1106) ঠিক করে নিতে হবে । এই অধঃরেখার সর্ববাম প্রান্তে 
লম্ঘভাবে আর একটি টরখা টানতে হবে । বীজগণিতের চিত্র ভ্বাকার সমস 
যাকে 2-অক্ষরেখা এবং -অক্ষরেখা বল হয় আমাদের অধঃরেখা ও লশ্বরেখাটিও 
তাদের সঙ্গে অভিন্ন । 

এখন নীচের অধঃরেখা বা য-অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর 
বসাতে হবে এবং লম্বরেখা বা -অক্ষরেখার উপর ফ্িকোয়েন্দীগুলি ছকতে 
হবে। শ্রেণীব্যবধানগুলি অধঃরেখায়*বসাবার সময় সেগুলির প্রকৃত গ্রা্জগুলির 
উল্লেখ করতে ছবে। 

এর পরের ধাপে চিন্রটিতে প্রত্যে কটি শ্রেণীবাবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থান 
নির্ণয় করতে হবে এবং সেইমত সেইগুলিকে ছকে নিতে হুবে। যেমন, দেখা 
যাচ্ছে 40--44 ( অর্থাং 39.5--44.5 ) শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 17 এটিকে 
আ্বাকতে হলে প্রথযে সু-অক্ষরেখায় এ শ্রণাটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 42 ক্কোরে 


চে 


ঘিক্মেযেক্থা 


৬ ৯ খুটি 0 "4 ০09 শ্ট 


] 
] 
| 
ৰা 
! 
1 
| 
3 
] 
| 
1 
] 
। 





৪4 ৭5০ 1045 


345. এক 5 চা 74-5 845 
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545 
5.5 4৭55৭. 
পৌছতে হবে। তারপর এ বিন্দুটির উপর লম্বভাবে *-অক্ষরেখার সমান্তরাল 
করে ] একক ঘর উপরের দিকে গুনতে হবে এবং তার ফলে যে বিন্দুটি পাওয়া 
যাবে সেইটি হবে এই শ্রুণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সীর চিত্রব্ূপ । সেইভাবে পরের 
শ্রেণীব্যবধালটি 45--49 ( অর্থাৎ 445 -.4$5 )র অন্তর্গত হল ওটি স্কোর । 
এইবার এ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 47'রঠিক উপশ্ব খ-অক্ষরেধার সমাস্তরাল 
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করে 3টি একক ঘর গুনে এঁ ফ্রিকোয়েন্লীটির অবস্থান ছকতে হুবে। 'এ ভাবে 
আমাদের সব কটি শ্রেণীব্যবধানের ফিকোয়েন্পীর অবস্থানশুলি ছকে ফেলতে 
হবে এবং প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সীর জন্ত আমরা 1চঞ্রটিতে একটি করে বিন্দু পাব। 
তারপব সেই বিন্দুপ্তলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে ফ্রিকোছেন্দী গলিগনটি 
পাওয়া যাবে । মনে রাখতে হবে যে ফ্রিক্োয়েন্সী পলিগনে গ্রতে)ক্টি শ্রেণীব্যব- 
ধানের মধ্যবিন্বুক্ই এ শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থচক বিন্দু বলে ধরে নেওয়া ভয় এবং 
এঁ মধ্যবিন্দুর উপর অঙ্কিত লম্বরেখাতেই ফ্রিকোয়েন্সীর বিন্দুটি ছকতে হয়। 

ফ্রিকোয়েন্সী পালগনের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়ে্সীস্থচক বিন্দুপ্ডখলকে সরলবেথা 
দিয়ে যোগ করলে যে চিন্রটি পাওয়া যায় মেটি অধঃরেখা বা সুঅক্ষবেখাকে 
স্পর্শ করে না এবং কিছুটা উপরে শুন্সে ঝুলে থাকে । চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার 
জন্য ১-অক্ষরেখার বাম প্রান্তে একটি শ্রেণীব্যবধান এবং ভানপ্রান্তে একটি শ্রেণী- 
ব্যবধান বেশী নেওয়। হয়ে থাকে । এই অতিরিক্ক ছুটি শ্রেণাব্যবধানের ফ্রিকেয়েন্সী 
স্বভাবত 0 বলে এদের মধাবিন্দুগুলি ১অক্ষবেখার উপবেই অবস্থিত । ফলে 
এদের সঙ্গে চিত্ঞটিকে সংযুক্ত করলেই একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্রিকোচেন্দী পালগন পাওয়া 
যাবে। 

যাতে ফ্রিকোচেন্সী পলগনটি আকতিতে সামগুশ্যপূর্ণ ও সুষম হয় সেজন্য 
শরেণীব্যবধানেব্র দুবস্ত £বং ফ্রিকোঠেম্সীন সর্বোচ্চ মান--এ ছুটি বিবেচনা করে 
-অক্ষরেখা ও -অক্ষবেখার এককগুলি নির্বাচিত করতে হমু। যেবন, বদি 
১-অক্ষরেখার একক ছোট হয় এবং সে অন্ক্রপাতে *-অক্ষবেখার একক খুব বড় 
হয় তবে পলিগনটি অস্বাভাবিকভাবে লম্ব। হয়ে যাবে । আবার যদি ১-অক্ষরেখার 
একক বড় হয় এবং সেই অন্পাতে স্-অক্ষরেখার একক ছোট হন তবে 
পঞিগনটি ছে ও উপরের দ্দিকে চ্যাপ্ট। দেখাবে । সেজন্ত ঠ-অক্গরেখার 
অঙ্কিত শ্রেণীব্যবধানগুপির দৈর্ঘ্য ও %-অক্ষবেথার ন্দঙ্ষিত ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ 
উচ্চতা--এ-ছয়ের মধ্যে 'একট! সামঞশ্তপুরণ অস্কুপাত আনার চেষ্টা কবা হয় এং 
সাধারণভাবে দেখ হয় যে পলিগনটির উচ্চতা যেন ভার নিমভূমির মোট 
দৈর্ধেযর 75% বা তাব কাছাকাছি হয়। একে 75% নিয়ম বলা হয় । 


হিষ্টোগ্রাম ( 815০£0910 ) বা-স্তুম্তুচিত্র গঠনের নিয়ম 


ফ্রিকোয়েন্নী বণ্টনের আর একটি চিত্রব্ূপকে হিষ্টোগ্রাম বা স্তস্তচিন্র বলা 
হয়। 5'র পাতার এ একই বন্টনের একটি হিষ্টোগ্রাম বা শ্সুচিত্র পরের পাতায় 
আকা হয়েছে 1. হিষ্টো গ্রামের অধঃরেখ! বা 5 অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধানগুলিকে 


পরিমাপের স্বরূপ ১১ 


ছকে নেওয়া হয়। বামপ্রান্তের ল্ঘরেখায় বা %-অক্ষরেখায় ফ্রিকোয়েলীগুলি 

ছুকা হয়। এইবার প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফিকোয়েন্সীন্ুচক বিন্দুটি 

অক্ষরেখায় গুনে বার করতে হয় এবং সেই বিশ্বুটিকে উর্ব'সীমা ধরে স-রেখাক়্ 
ড় ৮ 


শু 


ড 
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ধর শ্রেনব্যধানটির উপর একটি আয়তক্ষেত্র আ্বাকতে হয়। প্রত্যেকটি আয়ত- 
ক্ষেত্রের বিস্তাব হুবে শ্রেণীব্যবধানের ধুরত্বের সমান এবং যেহেতু সমস্ত শ্রেণী- 
ব্যবধানের দূরত্ব একই, ক্ষে্রগুলির প্রস্থ বা প্রসাব সব ক্ষেত্রেই এক। কিন্ত 
আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চত! হবে সেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অস্তগত স্কোরের সংখ্যা 
বা ফ্রিকোয়েন্দী অনুযায়ী । ফলে বিভিন্ন আয়তক্ষেঅ্ের উচ্চতা বিভিন্ন হবে । 


উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম শ্রেণীবাবধান 40--44 ( অর্থাৎ 39.5 -44-5)"র 
ফিকোয়েন্দী হল || অতএব এ শ্রেণীব্যবধানেৰ উপরে %-অক্ষরেখায় এক 
একক ঘর গুনে নিয়ে এই উচ্চত। পর্বস্ত একটি আয়তক্ষেন্ত্র আকা হল! সেইরকম 
4549 (44-5-49.5) শ্রেণীঝ/ব্ধানের ফ্রিকোয়েন্পী হল 3, অত এব এ 
শ্রেণীব্যবধ।নের উপর *-অক্ষরেখায় 3 একক ঘর গুনে আমতক্ষেত্র আকা হল। 
এইভাবে সব কটি শ্রেণীখ্যবধানের উপর আয়তক্ষেঞ্জ অঙ্কন করলেই এই বণ্টনটির 
হিষ্টোগ্রাম বা স্তজ্ভচিঙ্রটি পাওয়া যাবে। 

ফ্রিকোয়োন্সী পলিগন ও হিষ্টোগ্রথম উভযজের বেলাতেই চিত্রের মধ্যবর্তী 
ক্ষেত্রটির ঘারা বণ্টনের সমগ্র ফ্রিকোয়েম্সীকে (যার নাষ আমরা তি দিয়েছি) 
বোঝায়। তবে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শ্রেণীবযাবধানের 
ফ্রিকোয়ে্সীকে বোঝাবার কোন ব্যবস্থা নেই, কিঞ্ক হিষ্টোগ্রামের প্রত্যেকটি 
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আয়তক্ষেত্র এক একটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ফ্রিকোয়েন্দীকে বুঝিয়ে থাকে। 
সে দিক দিয়ে সমগ্ন ফ্রিকোয়েন্সীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েব্দীর 
অনুপাতের নিখুত ধারণ? হিষ্টোগ্রাম থেকেই পাওয়া যায়। 
পলিগন ও হিষ্টোগ্রামের অভিস্থাপন 

একই অক্ষরেখার উপর একই বা! বিভিন্ন বণ্টনের ছুটি পলিগন বা ছুটি হিষ্টো 
গ্রাম বা একটি পলিগন এবং অপরটি হিষ্টোগ্রা আক। যেতে পারে । সাধারণত 
ছটি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সী ৰণ্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটির পলিগন ও 
অপরটির হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখার উপর একে তাদের মধ্যে মিল ও অমিল 
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[5 পাতার 50টি স্কোরের বণ্টনের পলিগন ও হিষ্টোগ্রীম একই অক্ষরেখায় 
অভিস্থাপন কর] হয়েছে ] 
পর্যবেক্গণ কর] হয়ে থাকে । এই ধরনের অতিস্থাপনের দ্বারা ছুটি বণ্টনের অতি 
চমৎকার একটি তুলনামৃঙ্গক সামগ্রিক ধারণ] পাওয়া যায়। 


দশমিক সংখ্যার সংরতৰরণ 

দশমিক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলিকে প্রায়ই সংক্ষিপ্ত বা সংবুত করার দরকার 
পড়ে। যেমন, 7.8456 সংখ্যাকে ছুঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাড়ায় 7.85, 
তেমনই একঘর দশমিকে 7.8 1 সংবৃতকরণের সাধারণ নিয়ম হল যে যদি পরে 
5 বা 5র বেশী সংখ্যা থাকে তাহলে ঠিক পুরোবর্ভী সংখ্যাটি এক অঙ্ক বেড়ে 


প্রশ্নমাল। ১৩ 


যাবে আর যঙ্গি পরবর্তী সংখ্যাটি 5র কম হুয় তাহলে কোন রকম পরিবর্তন 
করার দরকার নেই । যেমন, 86453 বা 86473 কে ছু"ঘর দশমিকে সংবৃত 
করলে দাড়াবে 8:65, কিন্তু 8'6443-কে ছু'ঘর দশমিকে সংবৃত করুলে দাড়াৰে 
8:64 | ) ৮ 


প্রশ্নমাল। 
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ঢ্‌ই 
কের্ছীহা প্রবণতি। (0610081 16100610709 ) 


কোন পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া অবিন্তস্ত স্ব রগুলিকে ফিকোয়দ্দী 
ঘণ্টনে সাজানোর পর তাদের কেন্জ্রীয় প্রবণতার (06091 [5015705) একটা 
পরিমাপ বার করা হয়। কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় এমন 
একটি অস্ক যেটি সমস্ত স্কোরের গ্রতিনিধিরূপে কাজ করতে পারে । ধরে নেওয়া 
হচ্ছে বে স্কোরগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও যখন তারা একটি ব্টনের 
অন্তর্গত তখন তাদের বিশেষ একট কেন্দ্রের দিকে যাবার প্রবণত! আছে। একেই 
কেন্দ্রীয় প্রবণতা বল! হয়| কেন্দ্রীয় প্রবণতার কোন একটা পরিমাপ পেলে ছুটি 
উপকার হয়। প্রথমত, যে দলটির কাছ থেকে স্কোরগুলি পাওয়া গেছে তাদের 
কাণ্ডের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্ৰীয় 
প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে ছুই বা তার বেশী দলের মধ্যে তুলন1 করা সম্ভব 
হয়। সাধারণত পরিসংখ্যানশান্ত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের তিন শ্রেণীর 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ষথা, (১) গাণিতিক মিন (:5:1000500 1৩9০ ) 
(২) মিডিয়ান (1454197) এবং (৩) মোড (11005 )। 


১। ভিন নিণর্য়র নিষ্লমজ (05108121100 ০1 7০620) 
কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিনই সব চেয়ে বেশী 
প্রচলিত । মিন বার করার নিয়ম হল সমস্ত স্বতন্ত্র স্কোরগুলিকে যোগ করে 


তাদের যোগফলকে মোটসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা । সুত্রটি হল-_ 
0 


স্ব 


[এখানে ধুস্মিন , টি-ক্ষোরগুলির মোটসংখ্যা।; 2-ক্কোর ; 27 
যোগফল ]। ৃ 
উদ্দাহরণ : এক ভদ্রলো ক পর পর পাচ মাসে আয় করলেন বথাক্রমে 400, 


350, 500, 625, 525 টাক]। 


4004 350 + ১004" 625 +- 525 
অতএব তার আফের মিন-_--7- 55 7480 টাকা। 


কেন্দ্রীয় প্রবণত। ১৭ 


মিন নির্ণয়ের উপরের স্থত্রটি প্রয়োগ কর! যাবে ৰথন স্কোরগুলি অবিহ্ত্ত 
অবশ্থায় থাকবে । কিন্তু যখন ক্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েম্পী বণ্টনের রূপে সাজানে। 
হয়ে যাবে, ঘথন উপরের নুত্রটি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। কেননা 
ফ্রিকোয়েম্পী ব্টনে স্কোরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে ব্টন করে 
দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীব)বধানের অন্তভূক্তি স্কোরের সংখ্যাকে ক্রিকোয়েন্সী 
(71) নাম দেওয়া হয়। তাছাভ প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরকে বোঝান 
হয় এ শ্রেণীটির সধ্যবিন্দুর দ্বারা । আঙএব প্রত্যেকটি শ্রেণীর মোট স্কোরের 
যষোগকপ পেতে হলে তার মধ্যবিন্ুটিকে তার ফ্রিকোয়েন্সী (/) দিয়ে গুণ 
করতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীধ্বধানের 4/% নির্ণয় করা হবে। 
তারপর 7 গুলির যোগফলকে মোট সংখ্যা বা খি দিয়ে ভাগ করলে বন্টনটির 
মিন পাওয়া যাবে । অতএব ক্রিকোকেন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন বার করার 
সুত্র হল, 

_ হয 
ই, 

£'র পাতার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ফিন বার করতে হলে 
প্রত্তেযক শ্রেণীবণ্টনের 7 বার করতে হবে। যেমন 4০---44& শ্রেণীটির / হল 
হল 49, 45--49 শরণীটির72% হল 14] ইভ্যাদি। এই গুলির যোগফল 


8540 এবং এই /%”র যোগফলকে মোটসংখ্য! ৰা যৈ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া 
8540 


যাবে মিন। এখানে মিন হল _ 80 -- 7089 
উদ্দাহরণ £ 6 পাতার ৪0টি স্কোরের ফ্রিকোযেম্সী বণ্টনের মান নির্ণয় 
শ্রেণীব্যবধান মধ্যবিন্দু রর % 
€)6---99 97 1 07 
9০-_94- : . 92 18 
৪১--৪9 87 4 348 
৪০--৪% 89 ট &10 
15--79 17 89 016 
710--74 22 0) 710 
6১-_-69 6? 86 99 &09 
ট০---64 62 ধু 24 
০৪৪9 5? রর 228 
৪০---84 59 2 104 
4---49 &] 3 141 
40--44 42 ] 49 
_ বজ্ছ 60 85০9 

2০5 25 


১৮ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


5 310) 
মিন---ব-- 7 07080 


মিডিয়ান-6০9'১+--ঠ্৮ ১ -%2-00 ) 
স্থল মোড %0--74"র শ্রেণী ব)বধানটির মধ্যবিন্দু-12'00 ; 
প্রকৃত মোড - 4440 


এ সস. শশা, পেশা পাপ সপ বাশ ীপিসপেপ্পাশ ৮772 এ শশী স্পা সোপ 


মিভিরান নির্য়ের পন্থা! (08100197107 ০1 15057 ) 

স্কোরগুলি যখন অবিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ যখন স্কোর গুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী 
বণ্টনে সাজান হয় না তখন স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করার নিয়ম হল 
নিয়দপ ১ 

স্কোরগুলিকে তাদের আয়তন বা মান অনুষায়ী সাজিয়ে নিলে সারির 
মধ্যবিন্দুটি হৰে স্কোরগুলির মিডিয়ান। উদাহরণস্বরূপ €, 8, 5, 10, 11, দঃ 9, 
_- এই ক্কোরগুজির হিডিয়ান বার করতে হলে এগুলিকে প্রথমে এদের আয়তন 
অনুযায়ী সাজিন্ে রিভে হবে, যেমন, 

6 ৭? প্* (8) 9 10 ॥) 

এবার এই লারিভে ৪ স্কোরটির উপরে আছে ঘিনটি স্কোর, নীচে আছে 
ভিনটি স্কোর । অভ্ভএব ৪ হল এই স্কোরগুলির মধ্যবিন্দু বা মিডিয়ান। 

বিজোড় সংখ]াসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করা সহজ। কিন্তু জোড 
সংখ্যানম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করতে হলে মধ্যবিন্দুটি গণনা করে নিতে 
হয়। যেমন, নীচের জোড সংখাক লারিতে | 


8.5 
৪. 100 2 
হিডিয়ান ব| মধ্যবিন্দু হবে 3 এবং 9-_-এই ছুটি স্কোরের ঠিক মটুবখানের 
বিন্দুটি। এখন স্কোর ৪ হল গ'5 থেকে 3.5 আর স্কোর 9 হল 85 থেকে 95 
€9 পানা দেখ )। অন্ধএব ফ্িডিঘ্লান তল 8 এবং ?র বা? 958 সধ্যবিন্দু 


শিস শী শা? চে 





অর্থাৎ 85 
অবিন্যন্ত স্বোরের মিডিয়ান বার করার সুত্রটি হঙ্গ__ 


ডি রি তম স্কোরটি [ আয়তন অনুযায়ী সাজানো সারিন্ত ] 


যেন, উপরের প্রথম উদাহরণটিতে 

ণ 
মিডিয়ান  -- -ভম স্কোরটি অর্থাৎ 4 স্কোরটি অর্থাৎ ৪। 
ভেষনই ঘিতীম উদাহরণটিতে 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা ১৯ 


6411 
মিডিয়ান হল-- তম স্কোরটি অর্থাৎ 5 তম স্কোরটি অর্থাৎ 8'5 


বিন্তান্ত স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে মিডিয়ান 
বার করার শুত্র হল-_ 


তব 
11307 17 1২1 ১৫ 
এছ 


[এখানে 21007 মিডিয়ান ) 
[-যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানট পড়ে তার নিয় প্রান্ত ; 


1১. 
-মোট নংখ্যার অর্ধেক ; 


['.*1'র নীচে শ্রেণীব্যবধান গুলিতে যত স্কোর আছে সেগুলির যোগফল । 
)7-"ষে শ্রেণীব্যবধানে হ্িডিক়ানটি পড়ে সেই শ্রেণীব্যবধানটির স্কোরের 
সংখ্যা ; 

£--শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য |] 

এই কুত্রটি প্রচ্নোগ করে খিডিয়ান বার করতে হলে নীচের সোপানগুলি 
অনুনরণ করতে হবে। 

১। প্রথষে ত/3 বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট সংখ্যার অধেক 
কত দেখতে হবে। 

২। এবার বণ্টনের নীচ থেকে /2 সংখ্যক স্কোর গুনে উপরে উঠতে 
হইবে এবং বার করতে হবে কোন্‌ শ্রেণীব্যবধানে 12 লংখ)ক স্কোর শেষ হচ্ছে) 
হতে হবে সেই শ্রেণীব্যবধানেই মিডিয়ানটি পড়েছে। তারপর সেই 
শ্রেণীব)বধানের নিয়প্রান্তট বার করতে হবে । এরই নাম দেওয়া হয়েছে ! এবং 
?র নীচে ঘচ স্কোর পাওয়া গেপ সেগুলির যোগফলকে গা বল] হয়েছে। 


রর ১ 
৩। এবার - থকে 1 বাদ দিতে হবে। পাওয়া! যাবে ই 


৪। তারপর এই নংখ]াকে ভাগ করতে হবে 1৭. দিয়ে |ুঁষে শ্রেশীব্যবধানে 
মিডিয়ানটি পড়েছে তার ফ্রিকোয়েন্সী বা স্কোরসংখ্যা হুল | এবার এই 
াগফলকে শ্রেণীব)বধানের দৈর্ঘ্য বা $ দিয়ে গুণ করতে হবে) 


€| এবার ঘে সংখ্যাটি পাওয়া গেল তার সঙ্গে ! র্থাৎ যে শ্রেণীব্যবধানে 
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জ্লিডিয়ানটি পড়েছে ভার নিয়গ্রাস্তটি যোগ করতে হবে। যোগ করে যা! পাওয়, 
গেল সেটি হল নগিডিয়ান। 

উদ্দাহরণ £ 6'র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটির মিডিয়ান বার করা 
হচ্ছে। এখানে 12 হল 2। নীচ থেকে উপরের দিকে ক্রিকোয়েন্দী গুনে 
দ্বেখ! গেল ট/3 হল 2০, পড়েছে 70--:7% শ্রেনব্যবধানের মধ্যে । ভবে ৫ হুল 
এই শ্রেণীব্যবধানটির নিশ্নপ্রাস্ত অর্থাৎ 09'ঠ। ' হল এই শ্রেণীব্যবধানটিব নীচে 
বৃ ফ্রিকোয়েন্সী আছে তাদের যোগফল অথাৎ 143+24-4-14+ ৪. 20, 
এইবার ব/2--£ হল 2১-20-67 তারপর এ হল 7014 শ্রেনীটর 
ক্রিকোয়েন্সী অর্থাৎ 101 তাহলে, 


)নি হল 


এবার এই সংখ্যাকে £ অর্থাৎ শ্রেনীব্যবধানের দূরত্ব ৰা5 দিয়ে গুণ করে 
শাওয়া গেল 5০ *6-5%50) ভার পরের ধাপে এই সংখ্যাটি যোগ কর! হল 
£ বা ষে শ্রেীব)বধানে মিডি্কানটি পডেছে ভার নিয়পীঙার সঙ্গে এবং পাওয়: 
গ্রেল 69-545.-৭2 090; অভ্ভএব এই বণ্টনের মিডিয়ান হল 2-0 
(17- 18 পাতা দেখ!) 


শি 00 





মোড নির্ণয়ের পন্য (০9100819107 ০1 (1০৭০) 


কোন [স্কারগুচ্ছের প্রকারের মোড নিপর কর! যেতে পারে- অভিজ্ঞতা 
নির্ভর মোভ (70007077091 710) বা স্ুল মোড (07508 21006) এবং 
বিও্ঞানসন্মত ব। প্রকৃত মোড (1:5৩ 21০৫০)। 


অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ভুল মোড হল প্রদত্ত ফ্ৌরগুলির মধ্যে যে স্বোরটি 
সবচেয়ে বেণী বার এসেছে সেটি যেমন 10, 11, 1], 12, 02, 19, 18, 10, 
14, 14) 14, 14-এই সারিটিত্কে সব চেয়ে বেশী বার এসেছে 14 সংখ্যক 
স্কোরটি। অতএব 14 হল এই সারিটির অভিন্ঞন্তা-নির্ভর বা স্ুল মোও। 

বিশ্যপ্ত স্কোরগুচ্ছের অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান স্কোর গুচ্ছের স্তুপ মোড 
বার করবার নিয়ম হল-_ষে শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী সব চেয়ে বেশী সে 
শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিনূ নেওয়! | যেমন 5'র পাতার উদাহরণটিতে 70--74. 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থু। ২১ 


শেণীব্যবধাঁনটির ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী । অতএব এই বণ্টনটির স্ুল মোড 
হল এই শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু জ্মর্থাৎ 72 00. 
কোন ফ্রিকোয়েম্লীর বণ্টনের প্রকৃত মোড বলভে বোৰায় সেই বিন্দু 
যেখানে স্কোরের বণ্টনে' সব চেয়ে বেণী পারমাণে স্কোর কেন্রীভূত হয়েছে.। 
একে স্কোরের কেন্দ্রীভবনের শীর্ষ বলা চলে। কুল মোড হুল এই শীর্ষবিনদুি 
সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা । প্রকৃত মোড হুল হুল গণনা! করে পাওয়া 
বণ্টনের এই শীর্ষ বিন্দুটির পরিমাপ । প্ররুত মোড নির্ণয়ের সুত্র হল-- 
মোন্ড-3 মিডিয়ান--2 মিন (11009-2 ঠ107)-- 211) 
অর্থাৎ মিডিয়ানের 2 গুণ থেকে মির্নর 2 গুণ বাদ দিলে গ্রকুত সোড পাওয়া 
বায় । ঢারপাভার বণ্টনটির প্রত ফোড হল-(3 ৮7৪-০০)--(9১%০*৪0) 
-216-00--141'60 
-7440 ৮ 


মিন নিয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা 
(57০1 17৬০0.০এ ০1 11697) 05100191107) 
মিন নির্ণয় করার সাধারণ পন্তা হল মোট স্কোরগুলির যোগফলকে ভাদের 
মোট স'খ]! দিয়ে ভাগ কর । ফ্রিকোয়েন্দী ৰণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণী- 
ব্াৰধানের মধ্যবিন্দুকে সেই শরীর ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করে, যে গুণফলগুলি 
পাওয়া ষায় সেই গুণফলগুলিকে (/5.) যোগ করে সেই যোগফলকে (2) 
স্কোরের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু খন স্কোরের সংখ্যা 
অনেক হয়ে দাড়ায় তখন এই পন্থায় হিন বার সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধা 
হয়ে ওঠে । সেই জন্ত মিন বার করার একটি সংক্ষিপ্ত পস্থার উত্তাবন কর? 
হয়েছে। এই পায় আঙ্করা একটি কত মিন আগেই ধরে নিই বা অন্ুমাল 
করে নিই। একে আমরা অনুমিত মিন (48802050 11580 0৫ 8) 
নাম দিতে পারি। নানা ভাবে এই 'মিন” ধরে নেওয়া যেতে পাঁরে। ভার 
মধ্যে সবচেয়ে স্থবিধাজনক পশ্থাঁটি হল বণ্টনের মাঝামাঝি একটি শ্রেলীৰ্যবধানের 
মধ্যবিদ্ুটি নেয়া । তবে ঘে শ্রেণীব্যবধানের ক্রিকোষেন্সী সবচেয়ে বেশী 
সেটির মধ্যবিন্টু নিতে পারলো ভাল হয় । 
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সংক্ষিপ্ত উপারে মিন নির্ণয়ের উদাহরণ 
(5'র পাতার ফিকোযেম্দী বন্টন) 


(7) (2) (3) (4) (5) 
শ্রেণীবাবধান সধাবিন্ুু (0) (/) - (৫) (11) 
95--99 07 1 7). ঠ 
0)---94 9 2) 4 ৪ 
-789 ৪7 4 ্ [৮ 
৪০-_-৪4 ৪০ 7 ণ 10 
2)--759 পন ১25 ] ৪ 
70--৭4 দু ৫০. *. 0) 443 
80_:69 6172০ ৮ টি 
€০--64 02 4 শি - 8 
৮৮১9 দু 4 টি -- 19 
6০--64 02 2 রর -" 8 
449 2? ৫) - 10 
£০--44 49 বৃ 6 0 
6০ আরে 
&01-579'009 ৫ 18-৮7-1240 
৫০ ৮ 1120 £--5 
80:80 ৫75 24077557190 


উপরের বণ্টনটিতে সবচেয়ে বেশী ফ্রিকোয়েন্পী হল 70--74 শ্রেণী- 
ব্যবধানটির এবং সেটির অবস্থান বণ্টনের মাঝামাঝি । অত্তএব এই শ্রেণী- 
ব্যযধানটির সধ্যবিন্দুটিকে '্নুমিত মিন' নেওয়া হল অর্থাৎ 72, কিন্তু অনুমিত, 
শিনটি কখনই নিভূল নয়, ভার জন্ত গ্রয়োজন এটিকে সংশোধন করা। 
আতিরাং আমাদের পরের কাজ হচ্ছে অন্রমিত মিনটির সংশোধন (90718001070) 
কট] হত্ব তা বার কর! এবং অনুষিত মিনের সঙ্গে সেই নংশোধনটি যোগ 
করে বণ্টনটির প্রকৃত |মন নির্ণয় করা। ভার জগ্ত আমাদের নীচের খাপগুলি, 
অঙ্ভুলরণ করতে হবে। 

ক। প্রথমে প্রতে)কটি শ্রেবাব্যবধানের মধ্যবিনু আমাদের অনুমিত 
হিন থেকে কতট। সরে আছে ভা নির্ণয় করতে হবে। যেমন, 70--74 শ্রেণী" 
ব্যবধানের মধ্যবিন্দু (72) হল অনুবিত মিন | অভএব 95--79 শ্রেণীব্যবধানের, 


মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা ২৩ 


ঈধ্যবিন্তু (77) এই অন্থমিত মিন থেকে ] শ্রেণীব্যবধান ঘর সরে আছে। 
অনুমিত মিন থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর লরে থাকাকে 
বিচ্যুতি (19৩৮1905০2) বলে । সাধারণত £' অক্ষর দিয়ে এ বিচ্যুতিটিকে 
চিহিত কর! হয়। এ বিচ্যুতি মাপ] হয় শ্রেপীগত ব্যবধানের এককের দ্বার] । 
অর্থাৎ অনুনিত মিন থেকে একটি বিশেষ মধ্যবিন্দু কটি শ্রেণীব্যবধান দূরে 
আছে তা গণনা করে। এ বিশেষ মধ্যবিন্দুটি অনুমিত মিন থেকে যতগুলি 
শ্রেণীব্যহ্ধান দূরে থাকবে ভত সংখ্যক হবে সেই বিশেষ মধ্যবিন্ুটির ৫ ৰ 
বিচাতি। যেমন, প্রদত্ত বণ্টনটিতে অনুমিত মিন থেকে 579" র 
মধ্যবিদ্দুর বিচ্যুতি 1,80 ৪4 মধ্যবিন্ুর বিচ্যুতি 2, 84-৪9'র বিচ্যুতি 31 
যে শ্রেণীব্যবধানের অধ)বিন্দকে অনুমিত হিনরূপে নেওয়া হয়েছে ভার 
বিচ্যুতি সব সঙয়ে 0, অতএব «' স্তত্তে 20--14র সারিতে বসানো হয়েছে 
(0১ 75--79'র সারিতে ], ৪0--8%র সারিতে 2 ইত্যাদি । অনুমিত 
মিনের নীচে যে সব মধ্যাধন্দু থাকবে সেগুপির বিচ্যুতি হবে খণাত্মক এবং 
সেগুলির পূর্বে বিয্বোগচিহু দিতে হবে । অতএব 65--89'র মধ বিন্দুর বিচ্যুতি 
হল --1» 60--64”র অধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল -_2, 50--59'র মধ্যবিন্দুর 
বিচ্যুতি-হুল _-3 ইতযাদ। 


খ। এ'র স্তস্ত পূরণ করার পর আমাদের. নির্ণয় করতে হবে। যে 
কোন শ্রেণীব্যবধানের এর সঙ্গে তার ./ বা ফ্রিকোয়েন্সী গুণ করলেই 7 
পাওয়। বাবে । ষেমন 70--74 শ্রেণীর 7/' হল 10৯০-07; 75--29'র 
1 হল ৪১৫1-87 6ট--69র.)' হল 0১- 7---6 ইত্যাদি । 


গ। এবার অন্তন্িত মিনের উপরের ধনাআক 8%+গপি যোগ করে এবং 
অনুমিত মিনের নীচে খখাজ্সক গগুলি যোগ করে যথাক্রমে পাওয়া গেল 
448 এবং 551 এই ছুটি সংখযার যোগফল হচ্ছে 1489-55-71 
ক্সনুমিত মিনের সংশোধন (9078960১ বা ০) পাওয়া যাবে এই 1%₹ মোট 
যোগফলকে (5091) ষোট স্কোর সংখ্যা বা )/ দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ 
এখানে ০. -:- 7৮ 240 1 এবার এই সংশোধনকে (০) শ্রেণগন্ভ ব্যবধান (2) 
দিয়ে গুণ করতে হবে, ফলে পাওয়া যাবে ৫7 "240 ৮6. -:4 201 

ঘ। অনুমিত মিন থেকে প্রকৃত মিন নির্ণয়ের পন্থা! হল অনুষিত 


ক 


বিনের সঙ্গে শ্রেণাগত ব্যবধান ও সংশোধনের গুণফল অর্থাৎ & যোগ কর! 
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এখানে অনুমিত মিন 72 00"র সঙ্গে & (-1:20) ষোগ করে পাশয়া গেল 
7080; অতএব এই ঘণ্টনটির প্রকৃত মিন হুল 70801 (22'র পাতার 
তালিকা দ্রষ্টব্য) 


মিন, মিডিয়ান ও মোডের তুলনামূলক প্রয়োগ 

দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় প্রবণত| তিন রকমের হতে পারে । এখন কোন্‌ 
পরিস্থিতিতে কোন্‌ কেন্দ্রীয় প্রবণতাটি ব্যবহার কর! উচিত €নটি জানা 
দরকার । বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনামূলক প্রয়োগের একটি মোটামুটি 
বিবরণী দেওয়] হল। 
বিন ব)বহার করতে হয় 

(ক) যখন আমর] মবচেয়ে নির্ভরষোগ্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রবণত্ত] পেতে 
চাই। দেখ গেছে যে তিন শ্রেণীর কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে 
নিভূ্লি ও দোষশুন্ঠ | 

(খ) বখন বণ্টনটি থেকে ( আদর্শ ৰিচু)তি ৰা 97), সহপরিবর্তনের মান 
(বা17)ইন্যাি নির্ণয় করতে হয়) এই পরিষাপগুলি বার করতে হলে 
আগেই বিন বার করার দরকার হয়। 

(গ)« যখন বণ্টনটি প্রায় নর্মাল ব। শ্বাভাবিক হয়ে থাকে । 

(ঘ) যখন আমরা প্রভ্যেকটি স্কোরের ওজশ একই লে পরে নিতে চাই। 
যেহেতু সমস্ত স্কোর গুলির যৌগফলকে তাদের ষোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মিন 
বার করা হয়, সেহেতু মিন নির্ণয়ে প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে 
ধরে নেওয়! হয় । 


মিডিয়ান ব্যবহার করতে হয় 

(ক) যখন দশর্থ গণন| ব। ছিসাব করার সময়ের অভাব থাকে । মিডিয়ান 
সহজে এবং দ্রুত নির্ণয় কর] যায়। | 

(খ) যখন বণ্টনটি খুব বেশী মাত্রায় স্কুড (৪29০৫) থাকে অর্থাৎ যখন 
বণ্টনের প্রাস্তসীমগায় খুব উচ্চঙ্গীনের ব| নিয়মানের স্কোর অধিক সংখ্যায় থাকে । 
বণ্টনটির কোন প্রান্তে খুব চরম গ্রকৃতির অর্থাৎ থুব ছোট বা খুব বড় স্কোর যর্দি 
বেশী লংখ্যার থাকে তবে মিনটি তাদের দ্বার] প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং 
'ন্বাভাবিক ভাবে খুব ছোট বা খুব বড় হয়ে উঠতে পারে। জিডিয়ান কিন্তু 
বণ্টনটির প্রান্তে অবস্থিত চরম প্রকৃতির স্কোরের দ্বার] বিশেষ প্রঙাবিত হয় না। 

(গ) বখন আমর! সোটামুটিভাবে জানতে চাই যে বণ্টনের মধ্যে দৃষটাত্ত বা 


প্রশমালা ৫ 


ক্ষেত্রগুলি উপরের অর্ধে আছে না নীচের অর্ধে আছে এবং যখন সেগুলি 
কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে কত দূরে আছে তা বিশদভাবে জানার দরকার পড়ে না। 

(ঘ) যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং জিন বার করা! সম্ভব হয় না। 

(৬) যখন গৃহীত ও ককটি ষে সর্বত্র সমান সে সঙ্গে আমরা নিশ্চিন্ত নই । 
মোড ব্যবসার করতে হয় 

(ক) যখন সব চেয়ে দ্রুত নির্পয় করা যায় এফন একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার 
পরিমাপের দরকার পডে। 

(খ) যখন কেন্দ্রীর প্রবণতার মোটামুটি বা চলতি একটি পরিমাপ হলেই 
কাঙ্জ চলে যায়। £ 


(গ) বখন আমরা জানতে চাই কোন্‌ স্কোরটি ৰা দৃষ্ান্তটি সব চেয়ে বেশী 
বার বপ্টনের মধ্যে দেখা দিয়েছে 


ভিন 


বিষমতার পরিমাপ (1 5551777£ ৬2191911107) 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা (0908] 692006200) হল বিশেষ কোন স্থোরগুচ্ছের 
প্রতিনিধিস্বরূপ এবং সেই স্কোরুগুলির একটি সামগ্রিক রূপ বা পারণ দেয়। 
কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূর্ণ বৈশিষ্টা জান! 
হয় না। যেমন, ধরা যাক 50টি ছেলেকে এবং 59টি মেয়েকে একটি বিশেষ 
অভীক্ষ] দেওয়া হল। ছেলেদের মিন স্বোর পাওয়া গেল 34২ এবং মেয়েদের 
হল 34:01 এখানে মিনের দিক দিয়ে এই দুটি স্কোরগুচ্চে কোন পার্থক্য নেই । 
কিন্ত ধরা যাক ছেলেদের ক্কোর 16 থেকে সক করে 52 পযন্ত উঠল, কিন্তু 
মেয়েদের ফোর হল 1১ থেকে 441 এদিক দিয়ে ছুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে বেশ 


এ 25 40 সি 6 70 ৪60 
[ একই মিনসম্পশ্ন অথচ বিভিন্ন বিষমতা-বিশিষ্ট ছুটি খ্িকোবেন্দজী পলিশন | ছুটি পহিগনেরই 
মিন 50 , কিঞ্ু বিষম হার পার্থক্য সাকায আবৃতিতে পার্থক্য দেখা দিযেছে | | 

ূ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ছেলেদের কোপগুপি জেয়েদের স্বোরগুলির চেয়ে অনেক- 
, খানি বেশা জায়গা ভ্তে আছে। কিংৰ। পরিসংখ]ানের ভাষায় ছেলেদের স্কোর 
মেয়েদের ক্কো.রর চেয়ে আধকতর বৈষহ)পুণ (৮ 87100019) | কোন ক্বোবগুচ্ছেরু 
4এই বৈশিষ্ট্যটি জানতে হলে তার ক্কোরগুলির এই বিষমন্তার (৮০511165) 
একটি পরিমাপ কর প্রয়োজন অথাৎ জানা প্রয়োজন যে স্কোরগুলি 

(তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারপাশে কতদূর পধস্ত বিস্তৃত বা ছড়িয়ে রয়েছে। 
সাধারণত ষদি দলটি স্জাতীয় বক্তি ৰা বস্তু দিয়ে গঠিত হয় তবে তাদের 


বিষমদ্ভার পরিমাপ নির্ণরকরণ ২৭. 


মধো বিষষভার পরিমাণ কম হয়। আর দলের অস্তভুস্ত বিভিন্ন ব্যত্তির মধে) 
যপ্ত পার্থকয থাকবে তভ তাদের বিষমতভার পরিমাণ বেশী হয়ে দাডাবে ৷ যেমন, 
26 পাভার ছবিটিতে একই অক্ষরেখায় ছুটি ফ্রিকোযেন্দী বণ্টনের ছুটি পলিগন 
টান হযেছে। ছুটি বণ্টনেরই মিন এক, অর্থাৎ 201 কিন্ত দুটির বিষমতার 
(ড%081)1]165 ) প্রকৃতি বেশ বিভিন্ন । যেমন, ক দলটির স্কোর 20 থেকে ৪0 
পর্বস্ত বিস্তৃত কিন্তু খ দলটির স্কেরর 40 থেকে 60 পর্ধস্ত বিভৃন্ত। দুটির গ্রিন এক 
হলেও প্রথমটির বিষঙ্গত] দ্বিতীয়টির বিষমতভার তিন গুণ। 


বিষমতার পরিমাপ নিরয়ের পন্থা 
(171510190 ০1 1৬695011710 ৬/81121011165 ) 


বিষমতার পরিমাপ নানা উপায়ে বার করা হয়। যণা (7) রেপ (180৫9) 
(2) মিন বিচ্যুতি € 10681) 1)0512101) ০: 107)) বা গড় বিচ্যুতি 
(86789 [98518610102 4৮1১), ও) আদর্শ বিঢাতি (90৮00ন 
10851861011 07917) ) এবং (4) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি । (03916816 7১951761017 
0 )। 


১। রেপ ( [২978০ ) 

রে হল কোন স্কোরগুচ্ছের বিষ্গতাঁর সহভতম পগ্িমাপ 1 গুচ্ছের বুহত্তহ 
স্কোরটি থেকে নিয়ম ক্কোরটি বাদ দিলে বেগ পাওয়াযায়। 26 পাতার 
উদ্বাহরণে ছেলোদর স্কোর্গুচ্ছের বেত্রী হল ঠ2--10৯536 এবং মেয়েদের 
স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 44-16-5296 ; রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র তুই 
প্রান্তের চরম স্বোর দুটিকে হিসাবে ধরি । সেজন্ত ষদি মাঝখানে লম্ব। ধাক 
থেকে যায় কিংৰা মোট সংখা (ঘ) যদি অল্প হয়, বে বিধমভার নির্ণয়ে রেঞ্জ 
খুব কাঘকর হয়। 


২1 গড় বা মিন বিচ্যুতি 
€( 456528.09 01: 01981) 1)6512.61010 : 4৯1) 0: 211)) 


ফোন স্বোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণতা (সাধারণত মিনই নেওয়া হয় ) থেকে 
তাঁর প্রভ্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি, সেই বিচ্যুতির গড়-খা মিলনকে গণ্ড খিচু)তি 
(49:89 1)০৮1%৮100, ০: %])) বা মিন বিচ্যুতি (11680 [995188100 ০ 


২৮ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


810 ) বলা হয়। গড় ব1 মিন বিচ্যুতি নির্ণয়ের সঙ্গয় বিচু)ভিটি খণমূলক 
( ৪৯৮৮০), কি ধনমূলক ( £০816159) তা দেখা হয় না এবং সব 
বিচাতিগুলিকেই ধনমুলক (7১০37৮1৮৪) সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে ভাদের মিন বার 
করাহয়। যেমন ১, 10, 19» 14, 16 এই ক'টি স্কোরের গড়বিচ্যুতি 
নির্ণয় করতে হবে । এদের মিন হল 12; এখন হিন থেকে এই স্কোরগুলির 
বিচ্যুতি বার করার নিয়ম হল মিন থেকে প্রত্েকটি স্কোরকে বিয়োগ করা। 
যেমন, ও স্কোরটির বিচ্যুতি হল ৪--12---47 10 স্কোরটির বিচাত্তি হল 
10--12- --:2 3 তেমনই 12 স্কোরটির বিচ্যুতি 12-12--03 14 স্কোর'টর 
বিচ্যুভি 14--12- 2; এবং 16 স্কোরটির বিচ্যুতি 16--12-4) অদ্ভএব এই 
ক'ট স্কোরের বিচ্যুন্তি হল যথাক্রমে 4, 2, 0: 2, 4) এই সংখ্যাগুলির 
চিহ্ন গুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এদের ষোগ করে পাওয়া গেল 12 এবং 12কে 
মোট সংখ্যা 5 (ঘা) দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 24) এটি হল এই 
স্কোর গুলির গডবিচ্যুভি (বা 41) ) কিংবা মিনবিচু)তি ( বা 111))। 


এত এব 41) ব। ঠা) নির্ণয় করার কুত্রটি হল। 


চু 


এখানে 2- যোগফল, 11- মিন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচাতি, | /--এই 
বার (9০) চিহ্ন ছুট বোঝাচ্ছে যে এই বিচ্যুতির সংখ্যা গুলিকে চিহুনিরপেক্ষ 
ভাবে নেওয়] হবে। অর্থাৎ নেগুলিকে সব ধনসুলক বলে ধরা হবে। টব -মোট 
স্বোরগুলির সংখ] । 


বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের /১1) ( বা 1১11) নির্ণয় 


অবিস্ত্ত স্কোর গুচ্ছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরের দিন থেকে বিচ্যুতিগুলিকে 
যোগ কনে দেই যোগফলকে মোট সংখ দিয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু বিস্তত্ত 
স্কোর গুচ্ছের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্পী বণ্টনের ক্ষেত্রে আর এাত্যেকটি 
স্কোত্রের স্ব্গ্রভাবে বিচ্যুতি বার করতে পারি না। লেজন্ তাঁর পরিবর্তে মিন 
থেকে প্রজ্যেকটি প্রেণীব্যবধানের মধাঁবন্দুর বিচু/তিটি গ্রহণ করা হয়। এ 
ছাড়! বান্ধট পদ্ধঠিগুলি একই রকম। যেমন ঘর পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে 
9১--99 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু হল 0700 এবং মিন হল 7080 আতএব 


আদর্শ বিচ্যুতি ২৯. 


এই শ্রেণীব্যবধানটি বিচ্যুতি (৫) হুল 97-00-080০ 620 7 এভাকে' 
70--%4 শ্রেণীব্যবধান পর্যস্ত বিচ্যতি হবে ধনাত্মক (৮০৭)11৮6) ; কিস্ত ভার পর" 
থেকেই বিচ্যুতি হবে খণাত্মক (০৪৪1০) । যেমন, 65--69 শ্রেণীব্যবধানটির 
বিচ্যুতি (৫) হল 670 -*৭0 ৪০-3*১0*এবং সব চেয়ে নীচের শ্রেণীবাবধানটি. 
(40-44)'র এ হল-_-98-80। 

এভাবে প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি (4) বার করার পর আমর! 
সেগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করলাম | যেমন 95--09'র বিচ্যুতি 
হল 2620 এবং ফ্রিকোফেন্পী (1) হল | ; অতএব তার 7 হল 9620; 
সেইরকম 90--94 শ্রেণীর ৫ হল 2%):20 এবং /হল 9; অতএব ভার গ্ি হল 
১1:20 ১2 ল 49 40 3 6ঠ-_69 শ্রেণীটির ৫ হল 9:50 এবং /হুল 6; অতএব 
এই শ্রেণীটির 7? হল-_-3 8০১:৪-.22 90; এডাবে আমরা সব কটি শ্রেণী- 

ব্যবধানের 7 স্থির করে ফেলতে পারি । 


এর পরের ধাপে এই গুলিকে একসঙ্গে যোগ করে ফেলতে হবে তাদের 
গণিতিক চিচ্ুগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এখানে যোগফল পাওয়া 
গেল 509 091 এইবার এই যোগফলকে মোট সংখ]! (বব) 50 দিয়ে 
স্কাগ করে পাওয়া গেল 10004) অভএব এই ব্টনটির 41) বা! 7) হল 
10041 


অতএব বিগ্স্ভ মোর গুচ্ছের ল্মেত্রে &1) বা 111) বার করার সুত্র হল 


এখানে 2141 -( প্রত্যেকটি শ্রেণার মধ্যবিন্দুর মিন থেকে বিচ্যুতি % 
ফ্রিকোয়েন্সী )'র চিহ্ননিরপেক্ষভাবে ষোট যোগফল । 


৩। আদর্শ বিচ্যুতি (৩1800910 19685181101) ০।১1)) 

আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা 91) সাধারণভাবে বিষমতার পরিমাপ রূপে অন্যান্ 
বিষমতার পরিমাপের চেয়ে বহুল পরিষাণে নিখুত ও নিভরবোগ্য। 1) 
( বা) )'র নির্ণয়ে আমরা গাণিতিক চিহৃকে বাদ িয়ে থাকি এবং সমন্ত 
বিচযুতিকেই ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। এপ ফলে আমাদের এই 
পরিঙ্গাপটি ক্রটিপূর্ণ হতে বাঁধ্য। 

কিন্তু 91)'র নির্ণয়নে আরও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা! অনুনরণ কর| হয়। সেখানে 
গাণিতিক চিহ্বের অন্থবিধা দূর করার জন্য সমস্ত “বিচ্যুতি ব1] ৫কে বর্গ করে, 


৩০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


নেওয়। হয়। ফলে বিভিন্ন গাণিতিক চিহৃগুলি দূর হয়ে গিয়ে সব ৫2ই ,ধনাত্মক 
হয়ে দীড়ায়। তারপর সেগুলিকে যোগ করে যোগফলকে মোট সংখ্য (ই) দিয়ে 
ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্মমূল (১৪৪ 7০০) বারু কর। হয় 
এবং ভ1 থেকে ষে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি ৰা 91) বলে। 
91)কে সাধারণত গ্রীক চিহ্ন গিগ.মা (০) দিয়ে জ্ঞাপন কর হয়। 


অতএব আদর্শ বিচু)তি বা ০ হল বণ্টনের মিন থেকে নেওয়া বিচুযতিগুলির 
বগাঁকৃত (3055£54, রূপের মিনের বর্গমূল। একটি ছোট অনিন্তত্ত স্কোর গুচ্ছ 
উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক্ক। যথা 


স্কোরগুচ্ছ 5 5, 10, 1,114, 16] মিন ল 5৫৮ 12190 ] 
মিন থেকে বিচ্যুতি (৫) ১4, 2, 0, 3, 4 - 

বিচুযুতির বর্গ (৫2) £ 16, 4, ০, 4১ 16 

বিচ্যুতির বের যোগফল (5:৫2) £ 164-474-04-4--06-&9 
বর্গারত বিচ্যুভির যোগফল (52)--সোট সংখ্যা (মি) -4১-8 
এই ভাগফলের বর্গমূল - ৮৪ _2 83 

অতএব এই হর সারিটিব ০-2 ৪3 


এই থেকে আমর! অবিন্্ত স্কোরগুচ্ডের ক্ষেতে বি) ব: এ নির্ণয়ের নীচের 
সুত্রটি তৈরী করতে পারি । 

৫2 

৭ বাঁ 
বিশ্ুম্ত স্কোরের ক্ষেত্রে প্রতিটি তত্ত্র স্কোরের বিচ্যুতি (4) না বাত করে প্রতি শ্রশী 
ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ও মিনের মধ্যে ব্যবধ।ন বার কর; হয় এবং সেই 
বিচ্যুভির বর্গ করে নেওয়া হয়। যেমন ]'র পাতার বণ্টনটিতে 92--09' 
শ্রেণীটির বিচ্যুতি (৫) হল 2620 এবং তার বর্ণ (৫-) হল ১8644 । এই 
শ্রেণীটির ক্রিকোয়েন্সী (/) 1 হওয়াঘে এই শ্রেণীটির 197 হল 65644 
তেমনই 90--94 এেণীটির বিচ্যুতি 2120 এবং তার ব? (৫3) হল 44944 | 
এই শ্রেণীটির ফ্রিকোফ্ষেন্দী (/) 2 হওয়াতে এই শ্রেণীটির 772 হুল 89:88 
সেইরকহ (০--69 শ্রেণটির বিচ্যুতি বাএ হল --3'80; অতএব ৫ হল 
1444 7; এই শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্গী (/) হল 6; অতএব /%: দীড়াল 
4144৫ ৮6756 641 এভাৰে সমস্ত শ্রেণাগুলির 148 বার করার পর সেগুলি 


সংক্ষিপ্ত পন্থায় সিগমা নির্ণয় ৩১ 


যোগ করা হল এবং যোগফল (5:/৫5 ) পাওয়া! গেল 7978:001 এই ষোগ- 
ফলকে [ঘ অর্থাৎ 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 15956 এবং এর বর্গমূল 
হল 72031 অতএব এই বণ্টনটর 91) বা ০ হল 12631 এই থেকে আমরা 
বিশ্বস্ত ফ্বোরগুচ্ছ বা ফ্রিকোধেন্দী বণ্টনের এ নির্ণয়ের নীচের সুগ্রটি পাচ্ছি। 


০. সী 


পংক্ষিপ্ত পন্থায় 20 বাসিগঞজা নিয় 


উপরে 97) বা ০ নির্ণয়ের যে পন্থাটির, বর্ণনা! দেওয়া হল সেটি বৃহৎ বন্টনের 
ক্ষেত্রে অন্ুনরণ কর! কষ্টলাধ্য হয়ে ওঠে । কেননা অলেক সঙ্গর বিচু/তিগুলির 
বর্গ্ূপ বেশ বড হয়ে দীড়ায় এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করা অন্রবিধাজনক হয়ে 
পড়ে। লেজন্ত 91) নিশয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা অনুসরণ কর! হয়ে থাকে । 

এই পন্থার প্রথষে একটি অনুমিত মিন ধরে নেওয়া হয়। অনুমিত মিন ধরে 
নেওয়ার পন্থা! নঘছ্ধে 2 পাস্তায় আলোচন! কর! হয়েছে । পরে সেই অনুহিত 
লিন থেকে প্রত্যেকটি শ্েনীব্যবধানের বিচ্যুতি (৫) নির্ণয় কর! হয় তারপর সেই 


পা পপ শশা তা শপ শী 





শা পাশপাশি সিন পিস 2 শপ পপ ্ স্ (১০৯৭ ২ শী শীট শী শশা শিপ শিট 


(1) - (2) (3) ০ (4) (১) (6) 

স্কোর. ঙখ)বিন্দু / ৫: 7 7215 
95--909 97 26. £ ১ 
90-_94 99 20 4 ও 3: 
95-_89 ৪ 401 3 7) 98 
80-_84 9 92%/5 2 10 0 
76-_-79 এ ১?]8 1] ১ (4439) ৪ 
10-_74 2 10 29 9 
05--69 67 82? -] ১ 6 
00-64-6574 11% _ _এ বু 10) 
৮-_59 ট 16:28 _19 36 
৮০-_চ4 59 2৮ _4 _ 8 72 
46-_49 47 24 -6 10 5 
40--44 4৯ 1] | 6 -" 6(--55) 36 
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০ 12 ৫--240" 


অনুমিত মিন ব] &1- 79:00 &- "240১৫ _ --190 
65 70576 
প্রকৃত মিন ব1 11-%2007(0- ॥"20)- 70 80 
টি ৫2 কা েদব 7399 টি দি 
21)- 2 এমি 67 নু $ 0 0576 লল 1276 





বিচ্যুতিটির ৭ ব্গী করে তাকে ফ্রিকায়েন্সী (/) দিয়ে গুণ করা হয় । ফশে পাওয়: 
বায়/12। এখন 7৫12 গুলির যোগফল বা 5/2'2কে খ দিয়ে ভাগ করে যা হয় 
ভ1 থেকে অনুমিত মিনের সংশেধনের বর্গ (65) বিয়োগ করা হয়। এই 
বিয়োগফলের বগমূল নির্ণয় করলে ষা পাওয়া যাবে তাকে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা 
(2) দিয়ে গণ করলে ৪7) বা ০ পাওয়া যাবে । 


বিগ্স্ত ফোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে ০ বার করার সুত্র হল 
রর 


5) 


জি (টি ০ 





০০৫৬ 


£ 


[এখানে 2942 হল প্রষ্িটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর অহ্থমতি মিন থেকে বিচ্যুতি 
বর্গরূপের 'যাঁগফল 7 ০2- অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ; ঘ-মোট 
সংখ! ;£-শ্রণীব্যবধানেরু সংখ্যা ] 


উদাহরণস্বরূপ নীচে 17'র পাভার ৰণ্টনটির 91) সংক্ষিণ্ত পন্থায় ৰার করা 
হচ্ছে। এই বণ্টনটিতে 7074 শ্রেণীব্যবধানটির মধাবিন্দু72'00কে অনুমিত 
মিন রূপে ধরা হল। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির ৫ হচ্ছে 0) ভার উপরের 
শ্রেণীব্যবধান 70-:59,র ৫" হল 1; ৪০--81 শ্রেণীবাবধানের ৫" হল 2 
ইত্যাদি। তেমনই নীচের দিকে 6১--9 শ্রেণীটির ৫" হল-1, 60:64 
শ্রেশীটির ৫' হল-9 ইত্যাদি । এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর ৫' নির্ণয় করার 
পর.7%' নির্ণর কর! হল, প্রত্যেকটি ৫'র সঙ্গে)কে গুণ করে। গার পরের স্তন্তে 
1912 নির্ণয় করা হল ৫"গুলিকে বর্গ করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে / দিয়ে 
গুণ করে। তারপর সেই /4'2গুলিকে যোগ করে 212 পাওয়া গেল। 
এখানে 42412 হল 9291 এবার আঙ্গাদের অনুমিত মনের সংশোধন 
বা ৫ বার করছে হবে) গুলিকে £যোগ করে সেই যোগফলকে 
দিয়ে ভাগ করে £ পাওয়া যায়। (2৭'র পাতা দেখ)। এখানে ৫ 


চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ওও 


গেল--16- 240 ; গর বর্ণ করে পাওয়া পেল '05?16) অভ্ভএব এক্ষেত্রে 


০৮৬/হিবিন _৩ -5৬/১28-.0576- 0516-12-68 
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4. চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (03581015 [05ঘ190০7) বা 3 


এরুটি ফ্রিকোয়েম্সী বণ্টনের ধিচুুতি গণনা করার আর একটি পন্থা হল 
তার চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা 2 বার করা। ৫১ খঘলতে বোঝায় ৰণ্টনটির ঠতভম 
পাসে প্টাইল (7.5) এবং 25তম পাসেন্টাইলের (55) অস্তবত্ণ দূরত্বের ঠিক 
অধ্যবিন্দুটি। 2ম পাসেন্টাইল বা1-“[১১০ বলতে বোঝায় স্বোরের স্কেলেতে 
সেই বিন্দু যার নীচে 22% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে প্রথম চতুর্থাংশ (779 
000271]6) বা 0৫ বলা হুয়। ?5ম পারসেন্টাইল হুল স্কোরের স্কেলেতে সেই 
বিন্দুষার নীচে 75% স্কোর আছে। এইবিন্দুকে তৃতীয় চতুর্থাংশ (81৭ 
008819 ) বা 07 বলা হর়। কোন বপ্টনে এ দুটি বিন্দু পাওয়া গেলে 
এ বার করার সুত্রটি হল-_ 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থাংশ বিচুযতি বার করতে হলে প্রথমে ৫২1 
( ব1 7১2) এবং ০) (বাঁ 075) বার করে নিতেই হবে। এ প্রসঙ্গে জানা 
দরকার যে 2 হল 7১5০ ৰা মিডিয়ান অর্থাৎ স্কোরের স্বেলে সেই বিন্দু যার 
নীচে 509 স্কোর আছে। 1 পাতার ফ্রিকোয়েন্দী বণ্টনের 0) হল 62:62 
এবং 0, হল %9.10 ; অতএব এই বণ্টনের 


ঙ 


719 19--62% 62 16. ৫ 


০৩-77-৯22৯ 8:285- 8:88 


পাসেন্টাইল 3 ও 0৪ গণন] করার পন্থ৷ 4? পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। 


বিভির বিষঞতার পরিমাপের প্রয়োগাবিাধি 


আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন পন্থায় একটি বণ্টনের বিষমতার পরিমাপ কর! 
যায়। কোন্‌ সময় কোন্‌ পরিমাপটির ব্যবহার করতে হয় ভার কতকগুলি 
স্থত্র নীচে দেওয়া] ছল । 


৩স্টা 


৩৪ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 
রেঞ্জ ব্যবহার করুতে হন 


(ক) যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় খুব অন্ন এবং ছড়াঁনে! থাকে এবং যখন 
উন্নত ধরনের কোন বিধমতার পরিষাপ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় না। 

(খ) ষখন বণ্টনের সবনিষ্ন এবং সর্বোচ্চ স্কোর গুলি এবং ৰণ্টশেতে অবস্থিত 
স্বোরগুলির একাঢ মোটামুটি বিস্তৃতি জানলেই কাজ চলে। 

(গ) যখন দ্রুঙ্তম বিষমতার পরিমাপটি জানার দরকার হয়। 


চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বে ব্যবস্থার করতে হয় 

(ক) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপরূপে কেবলমাত্র মিডিয়ানটিই 
ভান থাকে। 

(খ) যখন ৰণ্টনচিপ্ নীচের দিকটা! বা উপরের দিক ট। অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত 
থাকে। 

(গ) যখন চরম বা ছড়ানে! স্কোরের সংখ্যা অনেক থাকে বা বণ্টনটিতে 
স্কুনেশ (3156দ্0688) খুব বেশী পরিমাণে থাকে । 

(ঘ) যখন খ্টনটির' ঠিক নধ্যবর্তা 50%;স্কোরের ছুপ্রান্তের স্কোর টি 

জানার দরকার হয়। 


মিন বিচ্যুতি বা 11১ ব্যবহার করতে হয় 


(ক) যখন বণ্টনটিতে খুব চরমবিচু।তিসম্পন্ন স্কোর থাকে এবং ষার ফলে 
সেগুলিকে দ্বিগণ করলে (91) বা দিগমা বার করলে ধিগুণ করতেই হনব) 
৪7)?র পর্মাপটি অধথা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। 

(খ) যখন খুধ পরিশ্রম না করে ফোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা বিচ্যুতির 
পরিমাপ প্রয়ো্গন হয়। 

(গ) যখন মিন থেকে প্রত্যেকটি বিচু/তিকেই তাদের আয়তন অনুযায়ী 
ওজন করার দরকার পডে। 


আদর্শ বিচ্যুতি বা 91) ব্যবহার করতে হয় 

(ক) যখন বিষমতার নিখু'ততম পরিমাপটি চাওয়া হয়। 

(খ) যখন ৪1)'র উপর নির্ভরশীল এমন সব পরিসংখ্যান ( যেমন লহ- 
পরিবর্তনের মান ব] £) নির্ণয় করার দরকার পড়ে। 


প্রশ্নাবলী ৫ 


(গ) যখন স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রের সংল্লিষ্ট নান! সংব্যাখ্যানের 
প্রয়োজন হয়। 
(ঘ) যখন চরষ বিচু[তিগুলিরও ষথাষথ প্রর্ভাৰ বিষম্ভার পরিমাপে 


থাকাটা] কাঙ্য বলে দলে বু! হৃছু। 


বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্থন্ধ 
যখন বণ্টনটিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয় তখন এন্টি 
বিষমঙার পরিষাপ থেকে আর একটি বিষষঞ্ডার পরিমাপে নীচের পদ্য 
ঘাওয়া যায়। 
03-8:846 810)--67485 
01) লু 11830757089 
০-:14930-1208110) 


৪ 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র 
(1৫০71121 2179105101116) (817৬6) 


ইতিপূর্বে আমর! দেখেছি ষৈ একদল ছেলের উপর বুদ্ধির অভীশক্ষণা দিয়ে ষ? 
ফল পাওয়া যায় সেটিকে পলিগনের চিএের আকারে নিয়ে গেলে আঅনেট! 
উপুড় কর একটি ঘণ্টার আকৃদ্ধি নেয় । বিস্তারিত পরীন্মণ থেকে দেখা গেছে 
ষে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, আবই1&য়াবিভান,। হৃতত্ব ই৬)1৮ ঘাত 
পরিমাপের ফলাফলগুলিকে সাজালে চিত্রগুলি একই ধরনের ঘণ্টার আকার 
গ্রহণ করে। এই চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হল যে মাঝখানের অংশ্টি ফোজা এবং 
উচু আর শীর্ষবিন্দুর ছু'ধার থেকে রেখাটি ধীর্জে ধীরে নেমে এসে দু'পাশে 
সরু হয়ে গেছে । চিত্রটি ব্যাখ্যা করলে এই দাড়ায়- বামাদকেগ প্রান্তে থকে 
নীচু স্কোরগুলি এবং তার্দের সংখ্যা হ্বল্পগুম। ব্রমশ যতই মধ্যঙাগের 1দকে 
এগোছ্ে থাকে স্কোরগুলি আয়স্তনে ভত বাড়তে থাকে এবং াদেএ সংথ)ও 
ক্রঙ্গশ বেশী হতে থাকে । চিত্রটির ঠিক জাঝখানটা ও তার আশেপাশে থাকে 
ষাঝারি আয়তনের স্বোরগুলি এবং তাদের সংখা বণ্টনের মধ্যে সব 
চেয়ে বেশী হওয়ার চিত্রটির মাঝখানট1 ফোলা ও উচু । তারপর স্কোর গুলি 
আয়তনে আরও বাডতে থাকে, যদিও সেগুলি সংখযায় তখন কমতে থাকে । 
এইভাবে ডানদিকের শেষপ্রাস্তে থাকে সর্বোচ্চ স্বোরগুলি এবং তাদের সংখ]: 
বাদিকের সর্বনিয় স্কোর ওজর মতই সবচেয়ে কম। 

সাধারণ পরীক্ষণ ব1 পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যে সব চিত্র পাই সেগুলি 
সম্পূর্ণ নিখুঁত বা ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা যাবে যে একটা দিক 
অপর দ্রিকের চেয়ে বেশ উ“চু বা নীচু এবং মাঝাখানট! সঙ্গানভাবে ফোলা বৰ! 
উন্নত নদ । প্রকৃতপক্ষে চিত্রের এই ধরনের অসমঞ্জসতার কারণ হুল থেষ্ট নংখ)ক 
ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ না! করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ক্রট থাক! ইতযাদি। এই ধরনের: 
আকুতিগণত বণ্টনের একটি আদর্শ চিত্ররপ আছে যার সঙ্তে সমস্ত পরীক্ষণলব্ধ 
চিত্রেরই আকৃতিগণ্ভ হিল আছে যদ্দিও পুরোপুরি বিল নেই । একেই স্বাভাবিক 
বণ্টনের চিত্র (ই ০:2081 70802190680 082৪) বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র শু৭ 


ত্র (বি0য08] 60192051165 00756) বলা হয়। নীচে শ্বাভাবিক 
“বণ্টনের একটি চিত্র দেওয়া হল। চিত্রটির অধঃরেখার (সু-অক্ষরেখ] ) ঠিক 
অধ্াবিনদু হচ্ছে মিন। মিডিয়ান এবং মোডও স্বাভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রে অভিন্স 


চি 


৯ 


॥ 





রি 


হবে, অর্থাৎ, অধঃরেখার মধ্যবিন্দুতে মিন, মিডিয়ান, মোড ভিনটি মিলে যাবে 

যেমন দেখ যাচ্ছে উরে বণ্টনটির ক্ষেত্রে । অসমঞ্রস বণ্টনে অর্থাৎ যেখানে 

বণ্টনটি পুবোপুরি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপ গ্রহণ করে নি, সেখানে সিন, 

মিডিয়ান এবং মোড তিনটি তিন হয়ে থাকে (পৃঃ 4£0)। ম্বাভাবিক বন্টন 
হিনের উপর যদি একটি লন্ব টাঁনা হয় ভবে চিত্রটি সমান ছ'ভাগে বিভক্ত ছয়ে 

যাবে। এইটি হল মিনের রেখা । এই রেখাটির বা পাশে থাকবে 20% স্কোর 

আর ডানপাশে থাকবে 00%1 ৪9 পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য 


অস্তাবনার মৌলিক নীতি 


ঙ 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রটি বুঝতে হলে সম্ভাবনার প্রাথমিক নীদ্টিটি 
বোঝা দরকার । একই ধরনের ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটন। বতথাছ 
ঘটবে বলে প্রত্যাশ। করা যায় তাকেই এঁ ঘটনাটির সম্ভাবনা (9:0১৪01765) 
বলে। এই সম্ভাবনাকে গাণিতিক অন্ুপাঁছের স্াহাষ্যে প্রকাশ করা যেছে 
পারে। একট মুদ্রাকে উপরের দ্দিকে ছু'ড়লে হয় অশোকত্ন্তের দিকটি, বয় 
সংখ্যার দিকটি পড়বে । অভএব অশোকস্তস্তের দিকুটির পড়ার সম্ভাবনণ গুণ 
9 বার ] বারপাত়) ক্ষেক্লই একটি ছ-দিক-সম্পন পাশার ছজের ধে-খেোেন 
বিশেষ দ্িকটির পড়ার সম্ভাবন1 6 বারে | বার বা$1 এই সম্ভাবনায় অনুপাত 
সবচেয়ে কম হলে "00 হবে এবং সবচেয়ে বেশী হলে 300 হইবে? বেন, 


৩৮ শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞান 


মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা! হল :00 এবং কোন মানুষৈর মৃত্যুর 
নম্তাবন! হুল 3001 


এখন ছুটি মুদ্রাকে বর্দি উপর দিকে বার বার ছোঁড়া যায় তাহলে আঙর) 
কি ধরনের ফল পাই দেখা যাক। প্রতে)ক মুদ্রার ক্ষেত্রেই হয় অশো কন্তন্ত (অ), 
নয সংখ্যার (স) দিকটি পড়তে পারে। ফলে দুটি মুদ্রার পিঠগুলির 
আবির্ভাবের সম্মেলনটি বিদ্ভিন্নতার দিক নিয়ে নীচের চার রকম হতে পারে। 
প্রথম মুদ্রাটি (ক) ও দ্বিতীয় যুদ্রাটি (খ) অক্ষর দিয়ে চিহ্িত কর] হল। 


ঞু ি ধু 
(ক)(খ) (ক)(থ)ট (ক)(খ) কে) (খে) 
ক আস সঅ সস 


এখানে উপরের প্রতে)ক সপ্মেলনেরই সম্ভাবনা হল 4 বারে ] বার বা। 
অতএব দেখ] যাচ্ছে ছুটিই অশেকন্তস্ত (অ-অ) পঙ্তে পারে 4 বারে ॥ বার, 
হুটিই সংখ্যার দিক (স স) পড়তে পারে 4 বারে | বার এবং একটি অশোঁক- 
স্তম্ভ ও একটি সংখ্যার দিক পড়তে পারে 4 বারে 2 বার (অ-স+স-অ)। অর্থাৎ 
অ-অর স্ভ্াবন! £, স-স'র সম্ভাবনা ১ এবং অ-স এবং স-অ মিলিয়ে পড়ার 
মম্ভাবন! ঠু। এইবার বদি ছাট মুদ্রাকে বহুবার উপরের দিকে এইভাবে ছোড়া 
বায় এবং তারপর তাদের বিভিন্ন দিকের পতনের সম্মেলনের একটি ছবি আৰ! 
যায়, জ্বে দেখা যাবে যে বণ্টনটি একট ঘণ্টাকৃতি চিত্রের আকার ধারণ 
কৰেছে। 


সন্ত বণ্টনেরই বিষঙ্গতার (21110) পরিমাপ করা হয় এ বণ্টনটির 
কোন কেন্ত্রীয় প্রবণভ] থেকে | সাধারণত গাঁণঘিক মিনকেই কেন্দ্ররাপ গ্রহণ 
করা হয়। ম্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রে মিন থেকে ডানদিকে ( অর্থাৎ উচ্চ স্কোর- 
সম্পন্ন দিকে ) অক্ষরেখার উপর 1০ পর্বস্ত দেপে নিলে যে বিন্ুটি পাওয়া যাস 
ভাকে [০'র বিন্দু বলা হয় এবং গণন। করে দেখা গেছে যে চিত্রটি যছটুকু স্থান 
এঁ বিন্দু ও মিনের মধ্যে পড়বে ভাতে থাতবে যোট কোরেজ 24159 7(89 
পাার চিত্র দ্রষ্টব্য )। তেমনই চিত্রের বাদিকে ( অর্থাৎ নিম স্কোরসম্পনন দিকে) 
অক্ষরেখার উপর 1০ মেপে নিলে আমর1--1গ'র বিন্দু পাৰ এবং এই বিন্দু পর্ধস্ 
স্থানটিয় মধ্যেও মোট স্কোরের 5418% থাকবে । অর্থাৎ- 1০ থেকে+15 


পর্ধস্ত স্বানের মধ্যে থাকবে 8418%+3413%₹ 68'26% দ্বোর। ঠিক 


অসমগ্রসতার পরিমাপ ৩৯ 


এইভাবে মিনের বাদিকে--1০র পরু-:০ এবং ডানদিকে + 1০র পর + 25 
অক্ষরেখার উপর মেপে নেওয়] যেতে পারে । দেখা গেছে-:9০ এবং--1০/র 
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মধ্যে থাকে 19 59% স্কোর | ভেমনই+2০ এবং4-1০"র মধ্যে থাকে 1559% | 
অর্থাৎ 2০ থেকে 42০'র হধ্যে থাকে মোট 08-26৭,4-19-১099১-4-1859%, 
-95:442% স্কোর । এইভাবে অক্ষরেখার 2০র পরে 8০ এবং_:2০র পরে 
-39০ মেপে নেওয়া যায় এবং দেখ] যাবে যে--$০ থেকে 78০'র মধ্যে থাকৰে 
9978% স্কোর । 418০ র পর আর সাধারণত য1ওয়া হয় না, কেননা বণ্টনের 
অধিকাংশ স্কোরই এই ছটি প্রাস্তবিন্দুর মধো এসে যায় । 


আঁজক!ল বিভিন্ন পনীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নানা শ্রেণী ও 
প্রকৃতির বৈশিষ্ট) ব। ঘটন] এই স্বাভাবিক বন্টনের চিত্ররূপ অনুসরণ করে 
থাকে । সেগুলির ষধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন দেশের বা কোন জাতির নারী 
ও পুকষেব জন্মের অনুপাত, গাছপালা বা প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মের 
হার । উচ্চতা] ও ওজন ; জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হার। কোন ফ্যাটরির 
শরষিকদের বেতন বা উৎপাদন ; বুদ্ধির খঅভীক্ষার ফল, প্রতিক্রিয়া-কাল 
(78506071706) ; শিক্ষামূলক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যার্দি। 


অসমঞ্জসভার পরিমাপ (75159500 £৯৪চ 050) 


যখন কোন বণ্টনের চিত্র আদর্শ চিত্ররূপ অনুসরণ করে ন। তখন তাকে 
আসমগ্স (4.87702086505]) চিত্র বলে। এই অলমঞ্জসত। ছু'শরেণীর হয়। 
ঘির্বকত! বা গনেশ (51:5570888) ও কার্টোসিল (00760918) । 
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তির্যকতা বা স্হনেশ (905570935) 
একটি বণ্টনকে তির্যক বা স্কুড (91:9750) বলা হয় যখন তার মিন, মিডিয়ান 
ও মোড একই বিন্দুতে পড়ে না। আমর] -জানি স্বাভাবিক বণ্টনে গ্গিন, 





[ খণাজ্রকতাবে সুড (ই 8:৪6:৮৪15 91585780) | 


মিডিক়ান ও মোড একই বিন্দুতে মিশে ষায়। তির্যকতা বা স্কুনেশ আবার 
ছ'শেণীর হতে পাবে খণাত্মম (0762261৮6) ও ধনাত্মক (0)99161৮6) | একটি 


থিতিয়ান মিন 
[ ধনাজ্সবকভাষে স্কুড ( 0০911৮6915 96.৪৭7) 
চিত্রকে খণাত্মকভাবে স্কুড (0৫050615915 ৪)06.80) বল হয় যখন অধিকাংশ 
স্কোর ভানদিকে জম। হয়ে বায়, ফলে বামদিকটি ষায় নীচু হয়ে এবং ডানদিকটি 
বেশী প্রিঙ্গাণে ফুলে যায়। আবার একটি চিত্রকে ধনাত্বকভাবে স্কুড 
(998:0%61] ৪৮6জ৪0) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্কোরই বার্দিকে এসে জনন 
হয়, ফলে ড!ন্দিকটি যায় নীচু হয়ে, বাদিক ওঠে বেশ পরিমাণে ফুলে । খণাত্মক 
স্কুনেশেধ ক্ষেত্রে প্রথম থাকে বিন, পরবে হিডিয়ান। আর ধনাত্মক স্কুনেশের 


প্রথমে থাকে মিডিয়ান, পরে থাকে মিন । স্কুনেশ নির্ণয় করার একটি সুত্র হল। 
৪708 ( 545 


1? পাতার বণ্টনে এই শুত্রটি প্রয়োগ করে বণ্টনটির শ্কুনেশ পাওয়া গেল £ 


8(7010--72%00) টানি 
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কাটোসিস 8১ 
কাটোরসিস (00০55) 
কাটোনিন বলছে বোঝায় চিত্রটি হাথায়্ স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের 
তুলনায় কতটুকু ছু চালো, বা চযাপ্টা। শীষ্ট্ে ঘবিটতে খ-চিহি্ রেখাচিত্র 
“হুপ স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র। ক-চিজ্তিঙ রেখাচিওএট স্বাভাবিক বণ্টনের ছবির 
৪ 
রি 


ৃ 
| 
রি ২২ 
36 -29 শা খে 416 কত 536 
[ কার্ট সিসের পরিমাপ ] 


চেয়ে উচ্চশীর্ষম্পন্ন বা ছু'চালো। একে বলা হয় গেপ্টোকার্টিক (1:৮০- 
৮৪৮6০ )। গ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বন্টনের চেয়ে নিম্নশার্ষপম্পন্ন বা 
চ্যাপ্টা । একে বলা হয় প্রযারটিকার্টিক (012057019) । 


অসমগ্ল বা অস্বাভাবিক বণ্টন (1077-770177791 [01500100010179) 

আমরা দেখেছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ (68169) আছে 
যেগুলিকে ক্রিকোয়েন্দী অনুষায়ী সাজালে চিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের আকার 
ধারণ করে যেমন বুদ্ধি, উচ্চভা, জন্ম-মৃত্তার হার ইত্যাদি । 

ভেমনই আবার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির বণ্টন ষোটেই 
াভাবিক নয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্টোর 
আবির্ভাব সম্ভাবনার (911%169) প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে । কিগ্তকোন 
বৈশিষ্টোর মধ্যে যর্দি একটি উপাদান অত্যন্ত শাত্তশালণী ৰ1 তীব্র হয়, ভাহলে 
এটির আবিঙাব সম্ভাবনার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবে ন1। সেখানে 
বণ্টনের আরুত্ি তখন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে না। ফলে বণ্টনের 
চিত্রটতে স্কুনেশ বা কার্টোসিস বা ছুইই থাকতে পারে। ্ 

আমরা এর আগে জেনেছি যে যাদ ছাঃমুদ্রী বার বাঞ্চ উপর দক 
ছেড়া যায় তাহলে গাদের অশোকন্তস্তের দিকট! এবং সংখ্যার দিকটার 
পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখারূপটি স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের আকৃতি 
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ধারণ করবে। কিন্তু যদি মুদ্রা দুটির বিষেশ একটি দিক অপর দিকের চেয়ে 
ভারী করে তৈরী করা হয় তাহলে তাদের ছুটি পিঠের পত্তনের বিভিন্ন 
সম্মেলনের রেখাচিত্রটি অসমগ্তস ব। অস্বাভাবিক বণ্টনের আকৃতি ধারণ করবে। 
সনে করা যাক এই ধরনের ছু মুদ্রায় অশোকত্তপ্তের দিকটার প পণ্ডার সম্ভাবনা 
এবং সংখ্যার দিকটার পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে অনুপাভ 4 £] ) তাহলে এই 
ছুটি মুদ্রার উৎক্ষেপণে ভার ছু'পিঠের পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের যদি রেখাচিত্র 
আকা হয় ভাগলে চিত্রটি ভীষণভাবে হ্কুড হয়ে যাবে এবং নীচের বাদিকের 
প্রথম চিত্রটির আকৃতি নেৰে। এই ধরনের চিত্রটি অনেকটা এ'র মত্ত 
দেখতে বলে একে ত-রেখাচিত্র (এ-০৪:৮০) বলা হয়। 

আর এক ধরুনের অস্বাভাবিক বা] অলঙ্গঞ্ন ৰণ্টনকে অনেকটা ইংরাজী ঢ 
অক্ষরের মত দেখজ্ছে হয়। মনে করা যাক এমন একটা রোগ পাওয়া গেল 
যেটা ছেলে বয়সে এবং বদ্ধ বয়সে খুব বেশী হয় কিন্ত মধ্যবতা বয়সে বেশ ক 


চি 


ও ৃ ৃ ॥ 
ূ ক 
নদ | ৯ 
লিটল নত স্ ূ 
ঘ-চিত্র ঢ-চিত্র 


» দেখা যায়। এখন এই রোগের আবির্।বের বণ্টনের যদি একটি রেখাচিত্র আকা! 
যায় তাহলে তা ।)-র' আকন্তি নেবে । এই ধরনের চিত্রকে ঢ-াচত্র (0-০:9১ 
বলা হয় । উপরের ডানদিকের ছবিটি একটি [0-বণ্টনের উদাহরণ। 


€ 


ক্রমসম ৪মুলক বা কিউমুলেটিভ বণ্টন ও অন্যান্য চিত্রমুলক 
পদ্ধতি (00177501565 01501006078 001767 0751010 
[প৩৫1)005) 
প্রথম অধ]ায়ে আমরা পলিগন এবং হিস্টোগ্রামের সাহায্যে একটি 
ফ্রিকোয়েন্নী বণ্টনের চিত্রবূপ 'দেবার পদ্ধতিব্ব সঙ্গে পরিচিত হয়েছি । বর্তমানে 
আমর! আরও ছুটি চিত্রমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচন] করব। একটি হুল 
ক্রমলমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েম্পী চিত্র (500019.1ঘ0 1716 060০ড 
07217) এবং অপরাট হুল ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা চিত্র বা কিউমুলেটিভ 
পাসেন্টেজ কার্ড (00008126156 1১82087768,59 ০0৮5৪) বা ওজাইভ (02:%6)। 
ক্রমস্টিঅসুলক 1ফ্রিকোয়েন্সা চিত্র 
(00০51501521716080]70 03191)1,) 
ক্রমদমষ্টিমৃ্পক ফ্রিকোয়েন্পী চিত্রও 'একট ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টশকে চিএেবু 
আকারে নিয়ে যাধার আর একটি পদ্ধতি বিশেষ। এই চিত্রে ফ্রিকোয়েন্পী- 
গুপিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। এই জন্যই এই ধরনের চিত্ররূপকে 
কি উমুলেটিভ (005150156) বা ক্রমসমষ্টিমূলক চিত্র বল! হয । 
17 পাগ্তার় ব্যবহৃত বণ্টনটির ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে ক্রমসমষ্টিমূলক 
ফ্রিকোয়েন্নীতে নিয়ে গেলে দাড়ায় । 


স্কোর ফ্রিকোক্ষেন্সী (/) ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (411০) 
$)০-_99 7 50 
€)0-_94 2 49 
589 4 ব্ 
80-_84. £ 49 
5--79 ৪ ৪১ 
704 10 29 
0০-69 6 20 
৪0-__64 4 14 
55--59 4 10 
৮০--54 2 6 
46--49 3 4 
&0-_44 
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এই ৰণ্টনে ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ 
করে যাওয়া হয়েছে । যেমন» 'প্প্রথম শ্রেণীব্যৰধানের ক্রমসমষ্টরিমূলক 
ক্রিকোয়েন্পী হল 7, দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধানের 14-3-4, তৃতীয়টির 442." 6, 
চতুর্থটর 6+-4- 10, এইভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসম্টিমূলক 
ফ্রিকোয়েন্পী দীড়াচ্ছে 501 এইবার ক্রমসমষ্টিূলক ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী 
বণ্টনটিকে যদি চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যায় তবে আমরা মীচের 
রেখাচিত্রটি পাব। 

এই চিত্রে বণ্টনটির শ্রেণীব্যব্ধানগুলি এূ-অক্ষে এবং ক্রমসমষ্টিলক 
স্রিকোয়েন্পী ঘ-অক্ষে বসান হয়েছে । মোট শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা হল 
12, অতএব 75%,র সুত্র অনুযায়ী চিত্রটির উচ্চগ্ভ] 12'র 3 অর্থাৎ 9 শ্রেনী- 
স্যবধানের সমান হবে। এখাঁনে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী হল 501 অতএব 


স্রবেখস্মেহী 
৪ ই 


(তি 
স্কঙ 
॥ 

৬৯ 9১ 


£ 


পিপিপি লিসা পপি পাপা পাশাপাশি 
36174554956 545 595 ৫45 ৮95 নহএ 735 955 25 9755 জন 25 


ক্ষার 
[ 43 পাতার বন্টনের কিউমুলেটিভ ড্রিকোধেন্নী গ্রাফ বা! ক্রম সমষ্টিঘুলক ক্রিকোয়েন্দী চিত্র ] 


50--9-6 স্কোর (কাছাকাছি) হল ঠ-অক্ষের এককের দৈর্ঘ্য। অঙ্কনের 
সুবিধার জন্য উপরের চিত্রে %-অক্ষের এককের দৈখ্য 5 এবং মোট এককের 
সংখ্য| 10 ধরে নেওয়া হয়েছে। 

ক্রমলমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্পী চিত্র অঙ্কনে একটি কথা মনে রাখতে হুবে। 


পলিশল-ক্ঞালপন জামির! শিপ সি নী লারপণানক ধল্যহিল লিফি দো কিজ্ 


এখানে প্রত্যেকটি ক্রমসহট্টিমূলক ফ্রিকোছ্েন্দী এ শ্রেণীব্যবধাঁনের উধব"পীমাক়্ 
বসাতে হুবে। ক্রমসমষ্ট্রিমলক ফ্রিকোদ্জেম্পী বণ্টনে একেবায়ে নীচে 


ক্রমসমষ্টিমূলক শতকর1 রেখাচিত্র ৪৫ 


থেকে শুক করে প্রত্যেক শ্রেণাব্বধানের শেষ সীষা পর্যস্ত যত স্কোর আছে 
সবগুলিকে যোগ করে এ ব/বখানের ফ্রিকোয়েশ্সী নির্ণয় করা হয়। 


ক্রমসমষ্টিমূঅক শতুকরা ব্েখান্চিত্ বা ওজাইন 
(0০000019059 [26106201886 (001৮6 01 00816) 


করমসমষ্টিমলক শতকর] রেখাচিত্রে হিকোয়েন্সী গুজিকে সাধারণ ক্রমসমন্টি- 
মূলক ফ্রিকোমেন্দী বন্টনের মত পর পর যোগ করে যাওয়া হয়ই, উপরস্ত. 





সত ১ ৯ পপি 
245 295 555 39.5 445 4৪57 555 5%5. ৮৫০5 43512457275 
গত 


[ 48 পাতার বণ্টনের ক্রমসমষ্টমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওলাহভ ] 


গ্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্পী বণ্টনের মোটমংখযা ব'র শতকরা রূপে প্রকাশ কর: 
হয়। যেষন 49 পাছার ক্রমসমষ্টরিমূলক বণ্টনে 45--49 শ্রেণীব্যবধানটির 
ভ্রমসমষ্টিমলক ফ্রিকোয়েন্দী হুল 41 এখানে মোট সংখ] (টি)হল 60; অতএৰ 
বদি এই ফ্রিকোয়েন্নটিকে ক্রুমসমষ্টিমূলক শতকরায় নিয়ে যাওয়া! যায় তাহলে 
এটি ফ্াড়াবে 9৪। তেমনই 60--6& শ্রেণীব্যবধানটির শতকরা ভ্রমসমষ্ি- 
মূলক ফ্রিকোয়েন্সী হবে 25, 80--8£ র ক্রমসম্টিমূলক , শতকর! 
ফ্রিকোয়েন্দী হবে 86 ইত্যাদি। পরের পাতাগ্র একটি নৃণ্তন ফ্রিকোর়েদ্পী 
বণ্টনের ক্রম সমষ্টিমূলক ক্রিকোয়েন্সী (08000190160 17600970089) এবং 
ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা! ফ্রিকোয়ে্পীর (00020198159 187060850 
ঢ76059100168) ভালিক! দেওয়া! হল। রী 


৪৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


(4) (3) (3) (4) * 

স্কোর ও ০7717 (47 2 
25--9 ] 125 100-0 
20--74 : 194 00 9 
65_:69 ্ 19] 96:8৪ 
60_-64 12 115 9.0 
£5--%9 20 103 394 
০-_54 26 8 66.4 
45-_49 20 4 276 
40-_-44 10 গর 9].6 
5-_39 6 19 - 96 
0-_34 4 6 48 
2৮-_29 2 1.6 
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উপরের বন্টনে প্রথম ভতস্তে শ্রেণীব্যবধানগুলি, ছ্িতীয় স্তত্তে তাদের 
ফ্রিকোয়েন্সইগুলি, তৃতীয় স্তস্তে এ ফ্রিকোয়েদ্পী গুলির ক্রমস মষ্টিমূলক (০৩00- 
1851৪) রূপ এবং চতুর্থ স্তত্ত এ ক্রম সমষ্টিমূলক ফিকোয়েন্পীগুলির শঙ্কর রূপ 
দেওয়! হয়েছে । শতকব1 বলতে অবশ্ঠ বোঝাচ্ছে মোট সংখ্যা ঘর শতকর! 


] 
রূপ । এই শতকরা নির্ণয় করার নিয়ম হল প্রথমে বার করে নিন্দে হয় । একে 


হার (2১৮6৪) বলা হয়) এইবার প্রত্যেকটি ক্রমমমষ্টিমূপক ফি.কাছেক্শীতক এ 
হার দিয়ে গুণ করে ভারপর 100 দিয়ে গুণ করে নিলেই ক্রমদমটমুপক শতকরা 
পাওয়া যাবে । উদাহরণস্বরূপ, উপরের গুদত্ত বণ্টনের হার হল ২36 -5 003। 
' এইবার £১-29 শ্রেনীধ্যবধানটির ক্রমসমষ্রিযূলক ফ্রিকোয়েম্পী হল 2; '্মতএব 
এই ব্যবধানটির ক্রেমদমষ্টিমূলক শতকর! হবে 2৮-০08৮100- 16. সেই রকম 


30---84 শ্রেণীব্যবধান্টর ফ্রিকোয়েন্সী হবে 6১0098১৯100-4.8 ইত্যার্দি। 


শতাওশাবিন্র, (2০:০678115 [০017)15) নিণয় 


আমর] দেখেছি যে.কোন ফ্রিকোয়েন্পী বণ্টনে মিডিয়ান হল সেই বিন্দুষার 
নীচে আছে স্কোরগুলির $0% । তেমনই 0 হল লেই বিন্দু যার নীচে আছে 20% 
স্কোর এবং ০১৪ হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 76% স্কোর । সেই রকম বণ্টনের 


শতাংশবিন্দু ব পাসেন্টাইল পয়েণ্ট ৪৭ 


ধু 


মধ্যে আমরা আরও অনুরূপ বিন্দু কল্পনা করভে পারি যার নীচে 10%, 47%, 
€১%, 9299, কিংবা যে কোন শতকরা ফোর থাকতে পাবে । এই ধরনের 
বিন্দুগুপিকে পাধারণাবে পাসেন্টাইল (চ69:687016) খা *হাংশ বিন্দু বলা 
হস এলি 52 122 হত হা ছিলে রন স্যর 


থাকে | বলা বাহুলা মিডিয়ান হল 150, ৫8) হল [১:০, এবং ০১৪ হুল 10551 
শতাংশ বিন্দু বা পাসেন্টাইল বার করার ুত্র হল 


2? -/4(2-)৮ 
£) 


এখানেচহল বণ্টনে যে শতকরা চাওয়া হয়েছে সেটি, যথা, 10%, 85%, 
ইত্যাদি। 





1 হল যে শ্রেণী ব্যবধানে ৮০ পড়ে হার ঠিক নিক্নপীষা | 

বি হল ঢ৮তে পৌছতে ব'র যে অংশটুকু নীচে থেকে গুনে নিতে হুবে। 
£ হুল /'র নীচে যতগুল শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের লবগুলির স্কোরের 
সমষ্টি । 
2 হল 1৮ যে শ্রেণীব)বধানে পড়ে ভার স্কোরগুলির সংখ্য]। 

£ হুল শ্রেশাব)বধানের দৈর্ঘয। 


উদাহরণস্বরূশ, 43 পাতার বণ্টনটির 710 ৰার কর! হচ্ছে। এখানে ই হচ্ছে 
90। অতএব এখানে 10% বলতে 20৭ 1090 বা 9। অঠএব 11০ হল 
বণ্টনের গেছ বিন্দু যার ঠিক লীচে 6টি স্কোথ আছে । অগএব নাচে থেক্চে গুনে 
দেখা গেল বে 9০ স্কে।র গিয়ে শেষ হচ্ছে বা ৮7০ 1গয়ে পড়ছে ০০-5% শ্রেণী 
ব)ববপে। অঙ৩এব এখানে /£ হল 5০0--9%র শিয়পীম। বা 4997 ৮ হল 
এখাংশ 7208 শীচে টির যে অংশট] পড়েছে, এখালে 91. | হল [পন নাচের 
শ্রেণাব)বধানশুলির স্কোরের ম্সমষ্টি, এখানে 4 | ০ হচ্ছে ষে শ্রীধ্যবধানে 
₹)০ পড়ছে তার মোট স্কোর, এখানে | আর £ হল এখানে 5; অতএৰ 
উপরের সুত্রটি প্রয়োগ করে আমর পাচ্ছি 

৮1০7 4957-0534)১৫8 8৪0 


এইভাবে আমরা 2০5 7005 [০১ 5০৪ 1১6০, ইত)।দিও বার করতে 
পান | যেমন-- 


স্ব 


৪৮ শিক্ষাশ্ররা মনো বজ্ঞান 


72০ - 5915 4-(79279)% 5 7595 (50, 2027 10] 

৮7১০ - 645 +(55824) 55653 [50'র 30%- 15] 

7০ -69-5+ (295 এস [50'র 4£0%.- ৪0] 
75০- 69 57 (৫228 5 -5:0 [50'র 50১০ 251(মিডিয়ান) 
৮০০-54- দীন [50.র ০০%- 30] 
[77০-74:57+(3558)55 7776 [-0'র 20% ৪5] 

[7৪০ - 9:54 (০5৯4)১৫5:581-5 [50*র ৪০%- 40] 

7০ - 845 (৬৫৯) 5--8110 [50,র 90% 45] 


শতাওশ সারি (16০5:816 [আ৮ ০২ 1) গণনা 


শতাংশ বা পাসেন্টাইলখঙলি সব বণ্টনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিন্দু যার 
নীচে মোট স্বোর ব! ট'র বিশেষ বিশেষ শতকরা থাকে । 7১1০ মানে হল 
বণ্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যব নীচে হো মোরেছ 10% থাকে । 


কিন্তু শতাংশ সারি বা পাসেন্টাইল গদা্ক সংক্ষেপে 03) বলতে একটি 
বণ্টনে কোন বিশেষ ব্যক্তির অবশ্ঠিষ্িকে বোঝার | অর্থাৎ ব্যক্তির নিছক স্কোর 
অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ শ্থান গ্পাছে। এই শ্বান্টিকেই এ 
বণ্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারি (13800) বলা যেতে পারে। এই সাহিটিকে 
শতকরা রূপে অর্থাৎ 100*র অংশ্রূপে প্রকাশ করার জন্ত এটিকে পাসেন্টাইল 
র্যাব বা শতাংশ সারি নাম দেওয়া হয়েছে। 


শতাংশ নারি বা পাসেন্টাইল ব্যাঙ্ক (208) নির্ণয় করার সময় প্রথমে যে 
ব্যক্তিয় 1১7 বার করা হয় ভার স্কোরটি নিতে হুয়। তারপর দেখতে হয় ষে 
মোট স্কোরের শত্তকরা কত ভাগ সেই স্কোরটির শীচে আছে। এই শতকরাটিই 
হল খ্রব্যক্ডির শতাংশ সারি বা পালেন্টাইল র্যাঙ্ক ব৷ চ৮,। 


এইবার শতাংশ সারি বা 71'র সে শতাংশবিন্দু বা পাসেন্টাইলেরপার্থক্যট। 
বোঝা যাবে। পাসেন্টাইল বা শভাংশবিন্টু বার করার সময় আমরা নুরু 
করেছিলাম মোট স্কোরের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে, যেমন 109 ঘা 30% । 
স্ভারপর আমরা বণ্টনটর নীচে থেকে উপর দিকে গণনা করে দেখেছিলাম যে 
কোন্‌ বিন্দুতে গিয়ে পৌছলে এ বিশেষ শতকরাটি পাওয়া যাবে এবং 


শতাংশ বিন্দু এবং শতাংশ সারি ৪৯ 


গণনার ফলে বে বিন্দুটি পাওয়! গেল সেই বিন্দুটিকেই পাসেন্টাইল বা 
শতাংশ বিন্দু নাষ দিয়েছিলাম, যেমন ৮70 ব1 23০ । 

কিন্তু শতাংশ সারি বা পাসেন্টাইল র্যাস্ক (৮7) বার করার সময় আঙরা 
ঠিক বিপণীন্ধ পন্থা অবলম্বন করি। এখানে আমর] ব্যক্তির স্কোর থেকে সুরু 
করি এবং বণ্টনের মধ্যে এঁ স্কোরের নীচে শতকরা কত স্কোর আছে ছা নির্ণয় 
করি। 


উদাহরণন্বরূপ, মনে কর! যাক যে 43 পাতার ব্টনে এক ব্যক্তির স্কোর 
হল 57, ভার 0১1 কত? বণ্টন থেকে দেখা যাচ্ছে ষে 67 স্কোরটি পড়ছে 
66--69 শ্রেণীব)বধানে । এই ব্যবধানুটির ঠিক পচ পধস্ত অর্থাৎ এর নিয় প্রান্ত 
645 পর্যপ্ত আছে 14টি স্কোর এবং ব্যব্ধানটির ষধ্যে ছড়িয়ে আছে 6টি 
স্কোর । এখন এই শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ5 দিয়ে টকে ভাগ করলে 
আমর! শ্রেণীব)বধানটির প্রতি এককে পাৰ £2 স্কোর । এখন দেখ! যাচ্ছে ষে 
ব)ক্তির স্কোরটি ( অর্থাৎ 6?) এ ব্যবধানটির নিষ্নপ্রাস্ত 64 5 থেকে (670-- 
845) 2০6 স্কোর একক দুরে অবস্থিত । 2'5কে 12 দিয়ে গুণ করলে পাও 
যায় 3:00 এবং এটাই হুল এ ব্যবধানের নিষমনগ্রাস্ত 645 থেকে 67"রু স্কোরগত 
দূরত্ব । এইবার ]14র (64 6"র নীচে মোট স্কোর) সঙ্গে 200 যোগ করে 
পাওয়া গেল | এবং | ছল মোট স্কোর বাবর সেই অংশ যা 67"র নীচে 
আছে। এইবার আমর এই ]?কে মোট স্কোরের শতকরায় নিয়ে গেলে পাব 
24% । অতএব স্কোর 67+র 7৮7৯ বা শতাংশ সারি হল 34; এইভাবে আমর! 
বনের ষে কোন স্কোরের 2৯ বা শঙাংশ সারি বার করতে পারি। যেঙন-- 
43 পাতার বণ্টনের স্কোর 69?র 7৮ হল 26, 52'র 7 হল 10,72র 
( হ্িডিক্ান ) চ1২ হল 20 এবং ৪8%ব ০7১ হল 90 

শতাংশ বিন্দু বা পাপেন্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পাসেন্টাইল ব্যান্ক 
-_এ ছৃ'টি ক্রমদমষ্ট্িমূলক শতকরা বণ্টন (46 পাতা দ্রষ্টব্য) এবং ওজাইভের 
চিত্র (£5 পাতায় ড্রষ্টবা ) থেকে সবাসরি গণন! করা যায় যেমন-_ 

46 পাতার বপ্টনটির ক্রমলমষ্টিমূলক শতকর! ফ্রিকোয়েন্সীগুলি থেকে 71- 
তম শতাংশ বিশ্ুটি গণন| করা হচ্ছে । বণ্টনটির (4) ন্বর স্তত্তে দেখা যাচ্ছে ষে 
ফে'ট স্কোরের 6649০ আছে 564-5 বিন্দু পর্যস্ত। 
মোট স্কোরের 824 আছে 595 বিন্দু পরস্ত। 

তাছলে (82-4--66'4)স্কোর-_16'0% স্কোরের জন্য আছে 60 স্কোর । 


১. 


৫৬ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু 71% হচ্ছে 66 4" চেয়ে £'6% উপরে । 
তাহলে 16 03১'র জন্য যদি $ বিন্দু থাকে 


ড 
০ 0/ ৪ রা তিহ 62৩51 
তবে 4'6%'র জন্য থাঁকবে-69১46-, 1" বিন্দু। 
অন্তঞএব 71 তম পাসেন্টাইল হল 54511475559 


অনেক সময় এভাবে গণনা করারও দরকার পড়ে না এবং আমর! 
সরাসার ব্টন থেকে কতকগুলি পাসেন্টাইল গুনে ফেলতে পারি। যেন, এ 
ৰণ্টনটিভেই 22তম পাসেন্টাইল 44৮"র কাছাকাছি বা 92তম পাসেন্টাইল 
645, 97তম পাসেন্টাইল 695'র কাছাকাছি ইত্যাদি । 

৮৩ আমর! এভাবে সরাসরি ৰণ্টন থেকে গণনা করতে পারি। 
যেষন, মনে করা যাক 49 স্কোরের 1 বার করা হচ্ছে। বণ্টনের (4) স্তস্ত 
থেকে দেখা গেল যে 445 বিন্দুর নীচে আছে যোট স্কোরের 21'6%। স্কোর 
48 হুল 445 থেকে 35 বিন্দু দূরে । 48 স্কোর পড়েছে 45-_49 শ্রেণী- 
ব্যবধানেতে যার ষধ্যে আছে 5টি স্কোর একক এবং যোট বণ্টনের 16*0%, 
(356 -216) পড়েছে এই ব্যবধানেতে । অতএব ঠ এককে যর্দি 16-0% 
থাকে, ভাহলে 35 এককে থাকবে আর ১৪ ১-41"2%-*4ুঞর স্কোর দূরত্ব 
445 থেকেখ। তাহলে 48 স্কোরের নীচে থাকছে মোট 216%-4-1)"2% 
-3218%-38% 1 অতএব 48'নর ৮2 হল 99 ষনে রাখতে হৰে ষে 
ক্রমসম্রিমূলপক শতকরা ফ্রিকোয়েন্পীগুলি বণ্টনে দেওয়া থাকে সেগুলি শ্রেণী- 
ব্যবধানের ঠিক উধ্ব প্রাস্তটির চকে বোঝায় । ষেমন ০১--59 শ্রেণীব্যবধানের 
ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা (ফ্রকোয়েম্লী হল 824| অতএব 595 স্কোরের ২ 
হল 324. | তেমনই 74'0র ৮ হল 99:, 64'5র ৮1 হল 9.0 ইত্যাদি । 


ওজাইভ চিত্র থেকেও পাসেন্টাইল ও পাসেণ্টাইল ব্যাঙ্ক গণন৷ করা যায়। 
যেমন, উদাহরণম্বরূপ পরের পাতার ওজাইভে আমরা 5০ বা মিডিয়ান বার 
করতে চাই। -অক্ষে যেখানে 60 ফ্রিকোয়েন্পী আছে মেখান থেকে 2- 
অক্ষরেখ,র সঙ্গে সমান্তরাল করে ওজাইভ রেখার উপর একটি রেখা টানা হল। 
যে বিন্দুতে রেখাটি ওজাইভকে স্পর্শ করল সেখান থেকে --অক্ষরেখার উপর 
একটি লন্ঘ টানা হুল। ু-অক্ষের উপর যে স্কোরটিতে এই লণ্ঘট স্পর্শ করল 
সেইটি হুল মিডিয়ান, এখানে 51"5। এইভাবে পাওয়া পাসেন্টাইজগুলি সব 
সময় একেবারে নিখুঁত হয় না, কিন্ত সাধারণভাবে কাজ চালানোর পক্ষে 


শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি €১ 


বথেষ্টই কার্ধকর হয়। যেমন, এই বণ্টনটির মিডিয়ান গাণিতিক নিয়মে বার 
করলে পাওয়া যাবে 51:65, গওজাইভ থেকে পাওয়। গেল 5151 একইভাবে 
এঁ চিত্র থেকে আমরা অন্তান্ত পাসেন্টাইল বার করতে পারি। 5৪ বা! 


হল 400, 7৮75 বা 3 হল, 5701 অন্ক'কষেবার করলে ৫ পাওয়। বাবে 
৫১56 এবং ৭১ হবে 5719 | 


ওজাইভ থেকে শতাংশ সারি বা পাসেন্টাইল র্যান্ক (৮) বার করছে হলে 
100 ক্ষার 71 তি হলি 95 


এছ) আবহে ও সপ ভর বারি (চু পাটি পরার আপার টি পরিহার খাটি টা) [টিন থর পর 





খট পা গা আরে গা খর হ800 ০০০০ আশার আরে রা এপ ০০৮ পর ভারি টি 


রি এব 54 (কাছাকাছি 
650 বা ্রিডিগ্রা 
৬ 
১০ ._ আদার ৭7 ৪ হচ্ন 3০ 
[এ ৮ £ 
20 25 
40 


245 295 ৪84.5 359.5 445 ব43.5) 555 595 545 895 এব 79-5 
০ 


[ 46 পাতার বন্টনের ক্রমনম্টিমূলক শতকর! ক্রিকোয়েন্সী চিত্র বা ওজাইভ ] 

ঠিক উন্টো পথে যেতে হয়। প্রথয়ে স-অক্ষরেখার ব্যক্তির স্কোরটি বার 
করতে হয়। এইবার এ বিন্দুর উপর একটি লঘ্ঘ টানতে হয় এবং এ লম্ব যে 
বিন্দুতে ওজাইন্কে ম্পর্শ করল সেই বিন্দুথেকে ডু-অক্ষরেখার উপর এ- 
অক্ষরেখার লমান্তরাল করে সরলয়েখা টানা হল। যে বিন্দুতে এই দ্বেখাটি 
স্-অক্ষরেখাকে স্পর্শ করছে সে বিন্ুুটির শতকরা ফ্রিকোয়েন্পীই ছল এ 
স্বোরটির 20৮1 যেষন। 71 স্কোরের ৮1৯ এভাবে বার করলে পাওয়া যাবে 9? 7 
তেমনই 47 স্কোরের 21৯ পাওয়া ধাবে 80 ইত্যাদি । পাসেন্টাইলের মই 
ওজাইভ থেকে বার করা 7 সব সময় নিখুত হয় না। অবশ্ সাধান্বণ 
কাজের পক্ষে এভাবে নির্ণর কর! চ13ই যথেষ্ট । 
ওজাইভের ব্যবহার 

ওজাইভের বহুবিধ ব্যবহারপ্রচলিত আছে। প্রথমত, ওজাইভের লাছায্যে 
“আমরা শতাংশ বিন্দু বা পার্সেন্টাইল এবং শতাংশ" লারি ব| পা্পেন্টাইল 
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র্যাঙ্ক (7) বার করতে পারি। এর ত্বরা গাণিতিক পদ্ধতি অনুলরণ করার 
লয় ও শ্রম বাচে। এ সম্বন্ধে আমর! পূর্বে বিদ্তারিত আলোচনা করেছি। 
ঘিতীয়ত, ওজইভের সাহায্য ছুটি দলের কাজের মধ্যে একটি সামগ্রিক 
তৃলন। কর] যেতে পারে। মনে করাযাক 20টি দশ বতসবের ছেলে এবং 
200টি দশ বৎসরের মেয়ের উপর একটি তভীক্ষা দেওয়া হল। এই ছু'টি 
ছল থেকে হুপ্রন্থ স্কোর পাওয়া]! গেল এবং সেগুলির সাহায্যে একই ম্মক্ষরেখাক় 
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( একই অক্ষরেখায় একদল ছেলে ও একদল মেয়ের স্বোরের ওজাইভ ] 


ছটি ওজাইভ টান! হল। এখন এই ছুটি ওজাইভ থেকে আমরা ছু'দল 
সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘথ্য সংগ্রহ কমতে পারি। যেমন, দেখা বাচ্ছে ষে 
ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী । এই ছু'দলের 
স্কোরের পার্থক্যের পরিমাণ বোঝা যাবে ছুটি ওজাইভের মধে) বিভিক্প বিন্দুর 
দুরত্বের দ্বারা। এই ওজাইভ ছুটি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে বণ্টনের 
নীচের ও উপরের দিকের ছেলে ও মেয়েদের হবে স্কোরের পার্থক্য তেমন 
বেশশ নয় । কিন্তু মধ্যবন্তাী ছেলে ও মেয়েদের দলের মধ্যে স্কোরের পার্থক্য 
বেশ উল্লেখযোগ্য । বণ্টনের 'ছু'চারটি বিন্দু পরীক্ষা করলে এ সিদ্ধাস্তটি আরও 
সবধিত হুবে। যেষন, জেয়েদের বণ্টনের দ্বিডিয়ান হল 32, ছেলেদের 42 
এবং ছবিতে এই দূরত্রটি জানান হয়েছে 4. রেখার দ্বারা । সেই রক ছুটি 
হণ্টনের 9: ছুটি এবং ০9 ছুটির মধ্যে দূরত্বকে জানান হয়েছে যথাক্রমে 01) ও 
2 রেখ! ছুটির দ্বার! । 
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তৃতীরত, ওজাইভের সাহায্যে পাসেন্টাইল নর্ম (72570600115 2077) বা 
শশভাংশ বিন্দুর মান বার করাযায়। নর্ম বা মান কথাটির অর্থ হল কোন দলের 
কাজ বা কৃতিত্বের গ্রতিনিধিমূলক একটি পরিমাপ । সাধারণত দলটির স্বোবের 
গাণিতিক মিন বা মিডিয়ানকৈই এই মানরূপে ব্যবহার করা হয়। কিস্তু সময় 
সময় বিভিন্ন পাসেন্টাইল পয়েন্টকেও এই মানের পব্বিষাপ বলে গ্রহণ কর! হয়ে 
থাকে । উদাহরণম্বরপ, একটি ছেলে অঙ্ক পরীক্ষায় 62 পেয়েছে, ইংরাজীছে 
পেয়েছে 561 এখন এই স্কোরগুলি থেকে ছেলেটির অন্কে বা ইংরাজীতে 
সত্যকারের জ্ঞানের পরিমাপ কর] সম্ভব নয়। অর্থাৎ অঙস্কে ৫2 স্কোর বা 
ইংবাজীতে 56 স্কোর ভার অন্যান্ত স্ছপাঠীদের তুলনায় ভাল, না খারাপ, ন 
মাঝারি বা কতটুকু ভাল বা খারাপ বা মাঝারি তা জানার উপয় নেই। 
এখন ধর! যাক এই ছুটি স্বোরের পাসেন্টাইল র্যাঙ্ক (৮7২) বার করে দেখা গেল 
যে 63,র ৮7১ হচ্ছে 42 এবং 66,র 2 হচ্ছে 681 অর্থাৎ অঙ্কে ছেলেটির 
নীচে তারু সুহপাঠীদের 235 আছে এবং ইংরাজীতে ভার নীচে আছে 68০%। 
অতএব আমর? বলতে পারি যে মে অঙ্কে তেমন ভাল নয় কিন্ত ইংবাজীতে 
সে খেশ ভালই; 


আন7ান7 চিত্রমুলক পল্ধাতি (087০ 0420100 14051)0৭5) 


মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে যে লব মূল্যবান তথ্য আমতা 
পাই সেগুলিকে চিত্রাকারে সাজাভে পারলে আমাদের বোঝার পক্ষে খুব 
স্রব্ধা হয়। সমোৰিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানে নান! প্রকৃতির চিত্র বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন, রেখাচিত্র (147) 0181১), বার চিন 
(88: 970)), পাই চিত্র (619 708801%00), ফ্রিকোয়েছ্সী বছভুজ (8৬ 
09095 ০10০2), হিষ্টোগ্রাম ব! তভচিত্র (7186০6810) ইভ]াদি । এগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! নীচে দেওয! হল। 


১। ফেেখা চিত্র (11৩ 0801)) 

পরের পাতায় ছহিটিতে অর্থহীন শব্ধ তাঁলকা, গন্য, কবিতা ও অস্তঘূ তির 
লাহাষ্যে শেখ! এই চার শ্রেণীর বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে আমরা কত লঙয়ের ব্যতধাচন 
কটা মনে রাখতে পারি তান একটি রেখাচিত্র দেও! হয়েছে । এই চিজে 
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দেখা যাচ্ছে যে 2 দিন পরে অর্থহীন শব তালিকার ক্ষেত্রে 307 গছ্যের ক্ষেত্রে 
42% কবিতার ক্ষেত্রে 827, এবং অত্ত্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা ধস্তর ক্ষেত্র 
800% মনে রাখি । এভাবে আমরা 10, 15, 20, 80 দিন পরেও বিভিন্ন 





১0০ এগ ও ও ভগ ও এ এন এছ ৫১ ও) ও ও ও ও ও ও জজ বর আরজ ক জি এত শী জা হত জিখা নিউজ ৩ 


টি 
0৮ ্ 
6) রর 


১৫ 20 হক ৩০ 
) 


৫4 ১০ 
,» ৫শখার পর অতিবাহিত সঙ্গম্ন দি 


বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখার পরিষাপটি এই চিত্র থেকেই জানছে 
পারি। 


২। বার চিত্র (381 01901) 

যনোবিজ্ঞানে যখন কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট) নিয়ে একের বেশী বস্ত বা 
ব্যক্তির মধে) তুলন| করতে হয় তখন বার গ্রাফ ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেখ! 
গেশ £টি সহরের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত ব)ভির হার নিয়রূপ 2 


অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত 
( শতকর। ) ( শতকরা) (শতকর1) 
১ম সর 65 80 15 
খর সহর 060 0 50 
এগ্ধ সর 560 4 6 


৪র্ঘ লহর 40 299 &0 
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উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াসে নীচের চিত্রটিতে রূপান্তরিত করতে? 










ভ্রিভী্ 





পারি। একেই বার চিত্র বাবার গ্রাফ বলা হুস্ন। 


৩। পাই চিত্র (019 10181277) 


কোন পরিমাপ থেকে পাওয়া তথ)কে আমর। আবার বৃত্তের আকারে প্রকাশ 
করতে পারি। একে পাই চিত্র (19 101887%0) বলে । একটি বৃত্তের কেন্দ্রে 
চারধারে কোণের সমষ্টি 
হল 360০; বৃত্তের অস্তর্গত 
ক্ষেত্রটিকে 260টি কোণে 
ভাগ করা যায়। এইবার 
মোট সংখযাকে যদি এ 
বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রের 
মারার সমান বলে ধরা হয় 
পা তাহলে প্রত্যেকটি ফ্কোর ৰা 
সংখ্যাকে এই 360০"র 
'শরূপে বিভক্ত করা 
যায়। যেষন, একটি 
ক্লাশের ছেলেদের উপর 
ইংরাজীর একটি অন্তীক্ষ1 দিয়ে দেখ! গেল যে যার! ইংরাজীতে ভাল ( অর্থাৎ 
যারা 60%”র বেশী মার্কস পেয়েছে ) ভারা 15৭%, খারা ইংরাজীতে নন্গ 
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( অর্থাৎ বার! 30%'র কম মার্কস পেয়েছে ) ভারা 259, আর যাবা] ইংরাঁজীতে 
মাঝারি (অর্থাৎ বারা 30% থেকে 60% মার্কল পেয়েছে) তারা 60% | 
এখন এই ফলাফলটিকে পাই চিত্রে রূপান্তরিত করলে উপরের ছবিটি 
পাওয়া যায়। বৃত্বের মোট 360০কে 100%"র সান ধরে লিয়ে 60%"র 
জন্ত 2160, 2599'র জন্য 90০ এবং 169১"র জন্ত $4০--এইভাবে তিনটি ভাগে 
ভাগ কর] হল। 


৪। পলিগ্ন ও হিষ্টোগ্রাম ; ০9--2 পাতা দ্রষ্টব্য | 


৬ 
সহপরিবত'ন (০০775126107) 


++ আমাদের আশেপাশে এমন ছুটি বস্তু, ঘটন] ব! বৈশিষ্ট্যের সংস্পশে 
আঙগর] প্রায়ই এসে থাকি যেগুলির ক্ষেত্রে দেখ! যাম্ম যে একটির মধ্যে 
কোন পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও পরিবর্তন দেখ! দের়। হে 
ধরনের ঘটনার নাম দেওয়। হয়েছে সহপরিবতন (0071618,61070) | যেমন, দেখ। 
গেছে যে বৃষ্টিপাতের কষাবাড়ার সঙ্গে থাছ্োৎপাদন কমে বাড়ে বা রাজনৈস্ভিক 
স্বায়িত্বের কমাৰাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্যশিল্র স্ষ্টি কমে বাড়ে 
ব্যক্তির বুদ্ধি ৰেশী কম হওয়ার উপর অপরাধপ্রবণভার কমাবাড়া বেশী নির্ভর 
করে ইত্যাদি । এ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঘে একটির মধ্যে কোনরূপ 
প্ররিবর্তন দেখা দিলে অপরটির যধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। 
পরিনংখ্যানে এই সহপরিবতনের মানকে ? অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা যায়। 

এখন এই* পরিবর্তনের পরিমাণ নান! আয়তনের হতে পারে। একটি বৃত্তের 
ব্যাসের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভার পরিধি কমে বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে 
যেব্যাসের দৈর্ঘ্য ষেষন ভেষন বাডান ছোক্‌ না কেন বৃত্তের পরিধির লঙ্গে 
ব্যাসের অনুপাত সব সময়েই অপরিবতিত থাকে । বৃত্তের পরিধি ব্যাসের 
দৈর্ঘ্যের 8 গুণের কিছু বেশী হয়ে থাকে এবং এই অনুপাত কখনও বদলায় ন!। 
অভএব একটি বৃত্তের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে আমর! নিখুভ 
ৰা পুর্ণ বলতে পারি। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মানকে 
( ব| £কে ) 100 দ্বার! প্রকাশ করা হয় । | 

যেখানে ছুটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ একটির 
মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরটির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, 
সে সকল ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা? হল '00 বাশৃন্য। এখন নিখুত বা 
পূর্ণ সহপর্িবর্তন (৮700) এবং শৃন্ঠ সহপরিবর্তন (-"00)--এ ছুই প্রান্তের 
মধ্যে নানা বিভিন্ন আরতনেয় সহপরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন 
সংখ্য| দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে । যেমন, পুর্ণ সহপরিবর্তনের চেয়ে কিছু 
কম হল :95 বা "90 মানসম্পন্ন সহুপরিবর্তন, ঠিক মাঝামাছি সহুপরিধ্নের 


সহপরিবর্তন ৫৯ 


সুচক হল "50 মহপরিবর্তন এবং অল্প সহুপঞ্জিবর্তনের সূচক মান হুল '30, *2১ 
"1? ইত্যাদি । 100 থেকে *00র মধ্যবত্তর্ণ সহপরিবর্তনগুলিকে ধনাত্মক 
( 03168 ) ৰল! হয় |) এর অর্থ এই যে ছুটি বস্তর মধ্যে পরিবর্তনটি' সমমুখী 
অর্থাৎ একটির বৃদ্ধির সঙ্গে আর একটির মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং একটির 
ভাদের সঙ্গে আর একটির ত্রাস দেখা দেয়। উদাহরণম্বরূপ যারা বুদ্ধির 
অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় ভারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও ভাল ফল: 
দেখায় এবং যার! বুদ্ধির অভীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় ভারা স্কুল কলেজের 
পরীক্ষাতেও মন্দ ফল দেখায় । এখাঁনে বুদ্ধি এবং পরীক্ষায় সাফল্যের মধ্যে 
লহপরিবর্তনট। ধনাত্মক বা সমমুখী । * 

ভেমনি সহপরিবর্তন আবার খণাম্মকও (50৮6৮) হতে পারে । যেখানে 
দুটি বস্তর মধো সহপরিবর্তন বিপরীতমুখী সেখানে খণাত্বক সহপরিবর্তন 
আছে বল] হয়। যেমন, শিক্ষা! এবং অপরাধপ্রবণতা--এ ছু'য়ের মধ্যে 
ধণাত্মক সম্বন্ধ আছে । শিক্ষা বাডলে দেশে অপরাধপ্রবণতা কমে । শিক্ষা 
কমলে অপরাধপ্রবণস্কা বাডে। খণাত্মক সহুপরিবর্তল জ্ঞাপন কর হয় বিয়োগ- 
চিহ্নের লাহাফ্যে। পূর্ণ খণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল- 1:00; "00 থেকে 
--:1:00'র মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের খণাআ্মক মহপরিৰ্তনের ক্ষেত্র থাকতে 
পারে । যেমন, 82, -64, 18 ইত]াদি। 

অতএব দেখ! যাচ্ছে যে পুর্ণ ধনাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল 1:00 এৰং 
পূর্ণঝণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল-_ 1001 এই ছুই চরম প্রান্তের মধে) 
'র্থাৎ4-1"009 এবং--7'00'র মধ্ো বিভিন্ন পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকৃতির সহ- 
পরিবর্তন থাকতে পারে। সাধারণত পুর্ণ সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বাস্তবে 
দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে, যা পাওয়া যায় তা হুই প্রান্তের মধ্যবত 
যেন, -"79,-*39, ১০, 78 ইত্যাদি মানের সহপরিবর্তন | 


সাধারণত মনোবিজ্ঞান সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় কর] হয় কোন একটি 
বিশেষ ঠবশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে ছুট দলের মধ্যে । কিংবা ছুটি বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে । যেষন, সৌন্ধবোধের দিক 
দিয়ে একদল শ্রমিক ও একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কি সম্বন্ধ ব অফিস পরি- 
চালনায় কুশলতার দিক দিয়ে এক দল ছেলে ও একদল মেয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ 
ইভযাদি নির্ণয় কর! যেছে পারে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে ॥ তেমনই 
একই দল ছেলের মধ্যে ইংরাজীর জ্ঞান এবং ইদ্ডিহাসের জ্ঞানের দিক দিয়ে বা 


৬০ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান 


উচ্চতা এবং ওজনের দিক দিয়ে কিংবা বুদ্ধি এবং শ্বতির দিক দিয়ে কি সমস্থ 
তাও নির্ণয় কর! যেতে পারে সহপরিবর্তন নির্ণয়ের মাধামে | 

- ৃষ্টান্ত-_১ ৷ দশটি ছেলেকে একটি বুদ্ধির -অভীক্ষা এবং একটি স্থাতির 
অভীক্ষ। দেওয়া হছল। তার] নিয়লিখিত স্কোরগুলি পেল, বথা-_ 


কথ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ও 
বুদ্ধির স্কোর 10 11 12 19 14 15 06 17 1819 


তির স্কোর 2৮6০ ৭? ৪ 910 1] 12123 1 


এখানে দেখা যাচ্ছে ষে 10টি ছেলের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব চে্রে 
বেণী স্কোর পেয়েছে, শ্ৃর্তির অভীক্ষাতঘেও সে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, 
যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে কষ স্কোর পেয়েছে সে স্থৃতির অভীক্ষাতেও সব 
চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে । যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাঝারি জোর পেয়েছে সে 
স্থতির অভীক্ষাতেও মাঝারি স্কোর পেয়েছে । অর্থাৎ এ ছুটি স্গোরগুচ্ছের 
যধ্যে সহপরিবর্তনটি স্মুখী এবং নিখু'ভ | এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের 
যান হুল পূর্ণ ধনাত্মক বা7- 1001 


দৃাস্ত-_২ আবার আর দশটি ছেলেকে নুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির 
'অভীক্ষ] দিয়ে নীচের গ্কোরগুলি পাওয়া গেল। 


কথ গ থঘ ও চ ছু জ বধ ঞ 
বুদ্ধির ক্ফোর 10 11 12713 14 151617 18 19 
স্ৃতির স্কোর 34521721110 9 ৪ প্ 6 5 
এখানে দেখা যাচ্ছে 10ট ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে 
বেণী স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষায় লব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে, বুদ্ধির 
অভীক্ষায় যে সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে স্বৃভির অভীক্ষায় সে লব চেয়ে 
বেশী স্কোর পেকেছে। কেবল ভাই নয়, যার! বুদ্ধির অভীক্ষায় উচ্চ স্কোর 
পেয়েছে তার' ন্ৃতির অভীক্ষাতেও ঠিক সমান অদ্গপাতে নিষ্ন স্কোর পেয়েছে। 
অর্থাৎ এই দুটি স্কোর গুচ্ছের যধ্যে পরিবর্তনটি বিপরীতমুখী কিন্তু নিখু'ত। এক 
কথার এক্ষেত্রে সহপরিবর্তন হল পুর্ণ খণাঝআ্ক বা ?--1 09 


ৃষ্টান্ত-_৩। আবার আর 10টি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষ! এবং স্থাভির 
'অভীক্ষ1! দিয়ে দেখ! গেল যে ভার! নীচের স্কোরগুলি পেয়েছে। 


সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় ৬১ 


ক খ গ ঘ ও চ ছু জ ঝ ঞ্জ 
বুদ্ধির স্কোর 10 1] 12 18 14 15 16 | 18৪ 19. 
স্বৃতির স্কোর 10 €& 13 56 ৪8৪ 74 1] 13 নব 9 
এখানে দেখা যাচ্ছে ষে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনরূপ মিল বা সম্পর্ক 

নেই। যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে সে স্থৃতির অভীক্ষায় মাঝা- 
মাঝি স্কোর পেয়েছে আবার বে সর্বনিষ্ন স্কোর পেয়েছে সেও মাঝামাঝি স্কোর 
পেয়েছে । জন্ঠান্য শ্দেরগুলির দিক দিয়েও ছুটি অভ্ীক্ষার ফলের হধ্যে কোন- 
রূপ যোগস্থত্র নেই । এই ক্ষেত্রটিকে আমরা! প্রায় শৃহ্ঠ সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বলে 
বর্ণন৷ করতে পারি। অর্থাৎ এখানে ?-"00'র কাছাকাছি (প্রকৃঙুপক্ষে '13)। 


সহপিবতনের মান বা! নিণয় 


সছপরিবর্তনের মানকে (০০-6008670 01 0071:9188101)) সাধারণত ? 
অক্ষর দিয়েজ্ঞাপন করা হয়। £ নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ) ও প্রচলিত 
পদ্ধতির নাম হল প্রোডাই মোষেণ্ট পদ্ধতি (চ200806 8101060 11901)00)। 


১। প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি (61০08০৮ [10067 7160,09) 

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীগ্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের হিন বিচু)তি বার করে 
নিতে হয়। প্রত্যেক অভ্পক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক 
অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ছুটি করে মিন-বিচ্যুতি, হ₹ এবং ঢু, পাওয়া যায়। তারপত্র 
এই [হন-বিচ্যুতি দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে গুণ করে ত্য পাওয়া যায়। এইভাবে 
পাওয়া হযগুলিকে যোগ করে 2যত বাব করতে হয়। 


এবার স্কোরগুচ্ছ ছুটির নিগম! বার করে নিতে হয়। ভারপর এই সিগষ! 
দুটির গুপফলকে (০০7 ) মোট সংখ্যা ঘি দিয়ে গুণ করতে হয়। পাওয়াযায় 
০০০%। ভারপর ঠাজ্ঠকে 2০-০% দিয়ে ভাগ করলে স্কোরগুচ্ছ ছুটির ? 


পাওয়া যায় । অর্থাৎ প্রোডা মোমেন্ট পদ্ধতিতে ? নির্ণয়ের সুত্র হল। 
5, 


০১ 01 
উদ্দাহরণ ? 0 জন অতীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্থৃতির অভীক্ষা 
প্রয়োগ করে পাওয়া গেল ছুটি স্বোরগুচ্ছ। প্তাদের সহপরিব্তনের মান নির্ণনধ 
কয় হচ্ছে। 





৬২ শিক্ষা শরয়ী মনোবিজ্ঞান 


(1) (2) (3) (&) (5) (6) 
'্অভীক্ষার্থী বুদ্ধির স্কোর স্মৃতির স্কোর. সং স্‌. ঢা 
ক 22 30 2 0 0 
থ 19 25 0 0 
গ 76 10 সু _20 60) 
্ঘ 90 40 2. 10 12 
উঁ 18 45 টি? 15 ৮ 





বুদ্ধির স্কোরের মিন 19 ; মিগম1-59'24 
স্মৃঘির ক্কোরের মিন- 30; পিগমা _ 18:69 


এআ 5) 
1. ২ ল্ল 


৮.০, ৯ উ52-457-89 
পরাত্ি-পার্থক্যের পল্ভাতি (২878, 10125167105 [$1610)00) 
প্রোডাই মোমেণ্টের পদ্ধতি ছাডা আরও একটি পদ্ধতির সাহাষ্যে সহ- 
পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে । এই পদ্ধতিটিকে সারি পার্থক্যের 
পদ্ধতি (13000 10109797)96  1661১93) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে 
অভীক্ষার্থাদিগকে তাদের স্কোর অনুযায়ী সারিবিহ্তাস করে নিয়ে তাদের ছুটি 
স্কোরগুচ্ছের সারিগণ্ভ পার্থক্য থেকে সহুপরিবর্তনের ধান নির্ণয় কর! হয়। এই 
পদ্ধতিতে নিণাত সহপরিবত্তনের মানকে রে] (/) বল! হয় । এই পদ্ধতিটি 
প্রোডাই মোমেণ্ট পদ্ধতির মত ন্র্ভিরযোগ্য ও ভ্রুটিহীন না হলেও মোটামুটি 
কাজ চালানোর পক্ষে খুবই কার্ধকর। এই পদ্ধতিতে জটল গাণিতিক হিসাব- 
নিকাশ কম এবং অল্লায়াসে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা বায় বলে বুধ 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ম্পিয়ারম্যানের আবিষার । 
এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থাদের প্রথম স্কোরগুচ্ছ অনুযায়ী সারিবিষ্তাম 
কর। হয়। অর্থাৎ বে সব চেয়ে বেণা স্কোরটি পেয়েছে ভার নারি হবে 1; তার 
পরের মানসম্পন্ন স্কোর্টি যে পেয়েছে তার সারি হবে 21 তৃতীয় 
মান-সম্পন্ন স্কোরটি যে পেয়েছে ভার সাপি হবে 8 ইত্যাদি । যদি জনে একই 
স্কোর পায় তবে ছাদের প্রত্যেককে দুটি সারির ঠিক মধ্যবত্াঁ সারিতে ফেল! 
হয়। যেমন, দেখা গেল যে হু'জনে 'অইম মানসম্পন্ন স্কোর পের়েছে। তাহলে 
এ দু'জনের প্রত্যেকের সারি হবে ৪ এবং 9,র মধ্যবত্তা সারি অর্থাৎ 8৮1 এ 
ছু'জনের পরের ব্যক্তিটির মারি হবে 101 তেষনই যদি নবম মানসম্পর স্কোরটি 


36 


রো (৪) নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত ৬৩ 


শ্তিনজন পেয়ে থাকে তবে তাদের 2 জনের প্রত্যেকের সারি হবে 9, 10, 11"র 
মধ্যবর্তী সারিটি অর্থাৎ 10| এই তিনজনের পরের স্কোরসম্পন্ন ব্যক্তিটির 
সারি হবে 121 

এভাবে ছুটি বিভিন্ন স্কোর্গুচ্ছের ক্ষেত্রেই অভীক্ষার্থাদের সারি নির্ণয় করতে 
হবে। তারপর প্রত্যেক অভীগক্ষার্থীর সারি ছুটির মধ্যে পার্থক্য ৰার করতে হৰে। 
যেষন, ধর] যাক, কারও যদি প্রথষ স্কোরগুচ্ছের সারি হয় 4, দ্বিতীয় স্বোরগুচ্ছের 
সারি হয় 2, তবে তার সারি-্পার্থক্য হৰে (4-2-৮) 2, তেমনি কারও যদি 
প্রথম স্বোরগুচ্ছের সারি 6 হয় এবং দ্বিতীয় স্কোরগুচ্ছের সারি ৪ হয়ঃ তবে তার 
সারি-পার্কয হবে (১--৪-)- 37 এই সারি পার্থক্যকে 7 বলা হয়। প্রথম 
সারির স্কোর ষদ্রি দ্বিতীয় সারি স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে 2 ধনাত্মক ৰ৷ 
যোগচিহুলম্পন্ন হবে । আর যদি দ্বিতীয় সারির স্কোর প্রথম সারির স্কোরের 
চেয়ে বড় হয় তবে 7) থণাত্মক বৰ! বিয়োগচিহৃসম্পন্ন হবে। গুলির যোগফল 
সর্বদাই শূন্ত হবে। এইবার প্রত্যেক 1১'কে বর্গ করে 7)০ পাওয়া গেল। 
বিভিন্ন 0হ:গুলিকে যোগ করে পাওয়া গেল 21)2 । 

রে! (০) নর্ণযের সুত্র হল। 

6 ১ 51) 2 
| ৮1 মহ) 
রে (2) নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টাস্ত 


উদ্দাহরণ-_১ £ 6 জন ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং পরে স্ৃতির 
অভীক্ষা! দেওয়া হল। তার! নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল। 


(1) (5) (৩) (4) (9) (6) (7) 
ছাত্র বুদ্ধির স্মৃতির বুদ্ধর স্মৃতির পাণক্য (পার্থক]) - 


স্কোর স্কোর ক্কোরের ক্কোরের (9) (7):) 
সারি সারি 

ক 10 ]6 চি. ৫ ১) 4 
খ 7 14 ঠ 3 ্ 4 
গ 15 18 2 ] ] ] 
ত্ঘ 40 2 ] 4 সপ 3 €) 
ঙ 6 ৪ 0 ও . 0 

99 


্ঁ 
কু 
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১০12-:616-12528---40252582-5155 

& ব(বএ-1) 6(36--1) - 210. 
প৪ 

সি 510 37 


এখানে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্কোর অন্ষায়ী সারিবিষ্ঠাস করা হল। 
“ঘ' পেয়েছে সৰ চেয়ে বেশী স্কোর 20, অভ্ভএব ফ্চারি সারি হল 1, ভার পরের" 
স্কোর 15 পেয়েছে 'গ', অভ্ভএব ভার সারি ভুল 27 'চ" পেয়েছে তারপরের স্কোর 
19, অতএব তার সারি হল 9; এইভাবে বাকশ অন্ডীক্ষার্ধাদেরও সারিবিন্তাস 
কর] হল। এইবার অভীক্ষার্থদের স্মৃতির স্কোর অনষাপী একইভাবে সা্বিষ্াল 
করা হল। এখানে 'খ' পেরেছে লব চেয়ে ৰড স্কো 18, অতএব তার সাবি হল 
|]; “ক পেয়েছে তার পনের স্কোর অর্থাৎ 16, অতএৰ 'ক'র সারি হল %, 
এভাবে বাঁকী অভীক্ষার্থদেরও স্বৃজ্িব স্কোরের সারিবিন্াস করা হল। এইবার, 
প্রতিটি অতীক্ষার্থীর এই তুই স্কোবের স দির মধ্যে পার্থক্য বা] নির্ণয় জরা 
হুল । যেমন 'ক'-র [) হল 4--2-৮9 ১ ঘর ]) হল 1--47- 79 ইত্যাদি। 
)গুপির মোট যোগফল দেখা গেল . হয়েছে । 7)গুলিকে বর্গ করে 1) পাওয়া 
গেল এবং £)এর যোগফল বা] 2192 পাওয়া গেল 2%. 

এইবার /'র শ্ত্রটি প্রয়োগ করে আমরা এই স্কোরগুলির সহুপরিবর্তনের 
মান ব।'রো ধেলাম 31 

উদ্দাহরণ_-২ £ 60 পাতার 10টি অভীক্ষা্ীঃ বুদ্ধির স্কোর ও স্মৃতির 
স্কোরের মধ্যে রো বার কর! হচ্ছে' 


ছাত্র বুদ্ধির স্মতির প্রথষ ঘ্বীগ লারি- (পার্থক))২ 
স্কোর ক্কোর সার সার পার্থক্য 


(1)) (1))2 
ক 10 10 10 5 5 26. 
থ 7] £ 9 10 লু 7 
গ ]2 13 ৪ % & 86. 
ঘ 18 6 পু 9 _: 4 
ণু 14 ৪ 6 নু 1 ] 
চ 17 ]4 ] 4 16 
ছ্‌ 16 1] 4 4 0 0 
জজ ]ণ 1% 2 % 0 0 
ৰা 18 ] % ৪ টি 86 - 
ঞ 19 €) ] 6 -৮ 95 


তারি 


9 144 


সহপরি বওন ৬৫ 


সি ূ আর _০৯ 144 নিল |] লী 86. 
?-- 10(802-1) 7-- 990 
19 
সস 26 525 ডে 
996) 


উদ্দাহরণ 2 ৪ জন অভীক্ষার্গীকে ঘটি অভীক্ষা দেওয়া হল এবং ছৃটি 
স্কোরগু&্ পাওয়া গেল । ভাদের মধ্যে রো” বার করা হচ্ছে। 


(1) (3) (১) (4) * (৮) (6) (7) 
অভী- প্রথম ছিভীমু ১ম অভীক্ষার ২য় অভীক্ষার পার্থক্য (পার্থক্য) 
ক্ষার্থী অভীক্ষা অভীক্ষা সারি এ (1১) (10) 
ক 1 49 ১ ১ 9 0 
খ 1৪ 42 0 
গ 22 50 1 1 9 
ঘ 17 4) € 0 
উ [0 4) £ 4 ) 0 
চ ১ 4) ্ ]. 1 
ছ্‌ 16 4] ্ 0 '্ 0.25 
জজ 27 4] 2 6, * খুষ্ট 20:85 
6১300 _]_ 1 309 ._ 221 _.64 
কিন 504 ০২ 


আগের উদাহুরণের অনুরূপ পদ্ধছ্িতে এখানে রে নির্ণয় করা হয়েছে। 
এখানে দেখা যাচ্ছে ষে দ্বিতীয় অভীক্ষাটতে ছ এবং জ দু'জনে একই স্কোর 
অর্থাৎ 4] পেয়েছে । 4] হচ্ছে এই গুচ্ছে বষ্ট স্কোর এবং ছওজ উভয়েরই 
নারি সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল 6) কিন্তু তা না হয়ে ছু'জকেই 65 সারিতে 
ফেলা হল। যেহেতু এর! মোট ছুটি স্থান অধিকাও্ করেছে. সেহেতু 9 এবং £ 
এই ছুটি সারি সংখ] বাদ দিয়ে পরের অভীক্ষার্থীকে (অর্থাৎ ক'কে) 5'র 
পাতসিতে বসীম হল । বাকীপদ্ধতি আগের মভ। 


এ এ | 16৯ 
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প্রশ্নাবলী 
2. ম100 105 710050৮ 8107009100৮ 1196000 62৪ ০০-০:700181008 


01 00179196101) (7) 0£ 09 10110951170 986৪ 0 390:93. 


(9) 381)1908 9209(স) 9০০79(5) (7১) 9৮91696৪ 1986-]  195৮-2 


ক 106 40 ক 26 01) 
থ 1৪ 49 খঁ 260 &0 
গ 25 50 ী 76 চু, 
ঘ 17 425 ঘ 16 0 
ঙঁ 10 ঞুও ও ৪ 09 
চ 90 460 চু 49) 429 
ছ্‌ 10 4] ছ না ঠ্ঘ 
জজ রা 4] ততঃ (9 )৭ি 
ঝা টি ক] 
ণ্গ 7১ 2) 
(০) 16581-1 165৮-3 (0) [7:6১৮-) ]:8৪ঠ-4 (5) 7980-0 7596-6 
॥. 13 1 1 7 73 7 
3 ]% 14 10) $% 1১ ]) 
0 10 11 0 ৪ 19 *) 
7) 100 না ত ৪ এ 
তা 1৯ 9 £ রি রা 5 
চা ৬. 7] রঃ । 2৩ () 2 
€ 3 3 € 10 € 6 
ন্‌ রা নন ঢ €) 4 ৮. 
] নি €) পু 1 ছ) €) 
ত্য রর ] টা 1] ] €) 
2, ঘা00 &1)6 00116186101) 096৮ 8620. 619 9605 ০06 50079801591] 
10910 
(৪) ৯ 2 (১) 4 খু 
29 ]] % 10) 
৪ 0 20) ধু 
10) €) 2 1] 
39 ৪ 14 ৪ 
19 গু 71 2 
24. ৪ রি 9. 
22 4 35২ 17 
35 :* 16 6 
7৪ 7 14 4 
13 10 29 27 


এ সাত 
সিগম! স্কোর ৰা আদশ' স্কোর 


(51£1712. 50076 07 56210210 5০০৪) 


মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সব স্ষোত পাওয়া যায় সেগুলিকে 
অনেক লময় ক্বেলের আকারে সাজিষে নেওয়ার দরকার পড়ে। স্বেশ বলতে 
বোঝায় এমন একটি ছেদহীন পরল রেখা যার উপন্থ স্কোরগুলেকে 'ছোট থেকে 
বড_এই ভাবে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত স্কেলের এককগুলি 
সম-অর্থবোধক এবং সমদূবত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে । 

শিক্ষাশ্রয়ী পরিনংখযানে কোন |বশেষ অভীক্ষ! থেকে পাওয়! ক্কোরগুলিকে 
পিগমা স্কোর বা আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়। হয়। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার 
ফলে স্কোরগুলি একটি বিশেষ স্কেলের আকারে পরিণন হয় এবং তখন সেগুলির 
পরস্পরের মধ্যে তুলনা কর! সম্ভব হয়ে ওঠে। 

'ষনে করা যাক যে একটি অভীক্ষার মিন ছিল 190 এবং ০ হুল 241 এখন 
যদি সুশীল এ অভীক্ষান্প 144 পেয়ে থাকে তাহলে তাঁর মিন বিচ্যুতি হল 
1%4- 12024 1 এইবার ম্থণীলের এই 4 বিচুযতিটিকে যদি শাভীক্ষাটির ০ 


24 ২, 
দিয়েভাগকর। হয় তাহলে সুশীলের ০ স্কার হৰে 4 100 
সেই রকম মোহনের স্কোর যদি 108 হয় ভাহলে তার নিন-বিচু)তভি হবে 
12 ৃ 
103--190- - 121 অতএব ভার 7 সকার হবে - চি 61 


অর্থ/ৎ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে খন মিন থেকে কোন স্বোরের বিচ্যুতিকে 
গু অগ্ভীক্ষার ০-ব মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর! হয় ভখনই তাকে ০-স্কোর বল] হয়। 
০-স্কোরকে অনেক সঙ্গয় গ-স্কোরও নাম দেওয়া হয়। 

ধখন কোন বণ্টনের স্কোরগুলিকে ০-স্কোরে নিয়ে যাঁওয়। হয় ভখন যে নতুন 
স্কোরগুলি পাওয়া যায় তাদের সিন সব সময়ই হবে 0 এবং ০ হবে সব পক 
1.0093 যেহেতু বণ্টনে প্রায় অর্ধেক স্কোর গ্ি:নের উপ্রে থাকে আর বাক 
অর্ধেক নীচে থাকে সেছেত় ০-ক্কোরের প্রায় অধেকি হবে ধনাত্মক বা ষোগাচিক্ত 
সম্পন্ন, বাঁক্ষী অর্ধেক হবে খণাত্সক ব! বিয়োগচিহ স্পন্গ ! ভাছাডা ০-স্কোর 
প্রায়ই ছেটি ছোট দ্বশত্িক ভগ্রাংশের রূপে থাকে বলে দেগুলি নিয়ে যো' 
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বিয়োগের কাঁজ করতে অসুবিধা হয়। এজন্য আজকাল ০-স্কোরখলিকে নতুন 
একটি ব্টনে নিয়ে যাওয়ার প্রথা প্রচলিভ হয়েছে । এই নতুন বণ্টনের 
মিন এবং ০ এষন আয়তনের নেওয়। হয় যাতে সম্গস্ত স্কোর গুলি ধনাত্মক ব] 
যোগচিহৃসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং তার ফলে ধোগবিয়োগের হুত্িধা হয়! এই 
ধরনের স্কোরগুলিকে আদর্শ ম্বোর (১18710510 96০16) বলা হয়। 


আবর্শ স্কোরের তত্র 


কোন অভীক্ষার সাধারণ স্বোরকে অ!দর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হলে নীচের 
শ্ত্রটি প্রয়োগ করতে হয় | এখানে বিশেষ দ্রষ্টবা হল ষে সাধারণ স্কোরকে 
আদর স্বেরে নিয়ে গেলে বণ্টম্টীর কোদ আকৃতিগন্ত পরিবর্তন হয় না। প্রথষ 
বণ্টনটি যদি শ্বাভাবিক বণ্ট:নর কগে থাকে তাহলে নতুন বন্টনটিও স্বাভাবিক 
রূপ নেবে, আর প্রথম বণ্টনটি খ্ুড থাকলে নতুন বণ্টনটিও স্কুড হবে। কেবল 
পরিবর্তন হবে মিনের এবং সিগমা | সাধারণ যোরে শি স্বাওয়ার সুত্র 
হল এই__ 


25 -(স-81)+51 


এখানে টুল প্রদত্ত ব্টনের সাধারণ স্কোর 
375 নভ়ন বণ্টনের আদশ স্কোর 
11 _ প্রদত্ত টনের দিন 
[117 আদ হার বন্টনের মিন 
০-লাপঃরণ স্বোরের ১1) 
০- আদশ ক্োবের ১০ 
এইবার উপরের ফরমূল। প্ররোগ করে যে কোন বণ্টনের (স্কারকে আদর্শ 
স্কোরে নিয়ে যেছে পারা যায় । যেমন, 
উদাহরণ ১ 2-- একটি বণ্টনে দেওয়া আছে মিন-64 এবং ০০18) 
রষেনের ফোর হল ৭] এবং টিনলের 5০; এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন 
কটি বণ্টনের আদর্শ ক্কোরে শিয়ে যেক্ে হবে যার মিন হল 500 এবং ০ হজ, 
99; 
উঃ-_-উপরের স্ুত্রট প্রয়োগ করে আঁঙরা পাই 
১01731%2(5 764) 4809 
এখানে সর পরিবর্তে রমেনের স্কোর 71 বদালে, 


আদর্শ ক্ষোরের শ্ত্র ৬৯ 
১57(51-64)4-800 
₹ঠ46.66 
55647 ৃঁ 
আবার তর পরিবতে সুশীলের স্কোর 5 বসালে 
স্ব 4ল1896৬2--64)-১500-5 46 
আমন] ইচ্ছা করলে যে কোন ভন্ঠ মিন ও ০-সম্পর্ বণ্টনের আদর্শ স্বরে 
রষেনের স্কোর এবং সুশীলের স্কোরুকে পরিবর্তিত করতে পারি। যেষন, গ্গিন 
স্০ 10 এবং ৬.3 সম্পন্ন একটি বণ্টনে রমেন ও ন্ুশীলেব প্রদত্ত স্কোর ছুটিকে 
পরিবতিত্ত করছে পারি। এই বণ্টনটিতে রমেনের স্কোর হবে 11 এবং 
স্শ্বীলের স্কোর হবে 9; ভেমনি যে বন্টনের মিন- 100 এবং ০-?0 সে 
বণ্টনের আদর্শ স্কোর হবে 109 এবং সুশীলের স্কোর হবে ৩%। 
উপরের সুবিধা ছাঁড1ও আদর্শ স্কোরের আর একটি উপকারিতা আছে। 
ছুই বা ভার বেশী অভীক্ষা থেকে পাওয়া একই অভীক্ষার্থীর বিভিন্ন স্বোরগুলির 
মধ্যে শাধারণত কোনু তুলনা করা চলেনা । তার £ধান কারণ হল এইষে 
বিভিন্ন অভীক্ষাগ্ডলির একক সৰ সময় এক হয না । উদ্দাহরণস্বরূপ যদি কেউ 
বুদ্ধির অস্তীক্ষায় 42 এবং ইংরাজীর অভীক্ষায় 162 পেয়ে থাকে তাহলে ছটি 
স্কোরের মধ্যে সন্ত্যকারের কোন তুলনা চলছে পারে না। কেনন৷ এই ছুটি 
অভীগক্ষার ব্যবনৃত এককগুলি সম্পূর্ণ আলাদ1। কিজ্ঞ যদি আঙগর! এই স্কোর 
দুটিকে একই বণ্টনের আদর্শ স্কোঙ্জে নিয়ে যেতে পারি জাহলে তাদের মধ্যে 
অভি সম্তোষজনকভাবে তুলনা চলতে পারে । তবে একটি কথ! হলে রাখতে 
হবে যে উভজ ক্ষেত্রেই বণ্টনের আকৃতি যদি এক প্ররুতির হয় তবেই এই ধরনের 
তুপনা সম্ভব হয়। যেখানে বণ্টন ছুটি বিগ্ডিনন আকারসম্পনন সে ক্ষেত্রে স্কোর- 
গুলিকে আদর্শ স্বোরে নিয়ে গিয়ে তুলন! করা চলবে না। শিক্ষাশ্রয়ী মনে" 
বিজ্ঞানে ষে সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিংক্জ পরীক্ষা চালানো হয় সেওুলি প্রায়ই 
স্বং(তাবিক বন্টনের আকু।উসম্পন্ন। সেইজন্য শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যাপক 
ভাবে আদর্শ স্কোরের ব্যবহার প্রচন্গিত হয়েছে । 
উদ্দাহরণ ২ £_ দেওয়া আছে পঠন অভীক্ষার মিন-11 এবং ০- 12 
এবং গনিত অভীক্ষার মিন্দ28 এখং ০9 ; সুধাংশু পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে 
62 এবং গনিতে 22, সুপাংশুর এই ছটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের 
আদর্শ স্বোরে নিয়ে যাও বার জিন” 100 এবং ০৪0 এবং তাদের ষধ্যে 
তলনা কর। |] 
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উঃ--সুধাংশ্তর পঠন অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর _ 3062 -%1)--100-8$ 

গণিত অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর - %/(22 - 28)7-100.88 

দেখা যাচ্ছে যে পঠন অভীক্ষায় সুধাংগুর স্কোর মিনের চেরে 9 বিন্দু নীচে 

এৰং গণিত অভীক্ষায় তার স্কোর মিনের চেয়ে 6বিন্দুনীচে। কিন্ত যখন 

ভয় গ্কোরকেই আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া ছল তখন দেখ| গেশ যে গঠন ও 

গণিতে লে একই স্কোর 85 পেয়েছে । অভএব দেখা যাচ্ছে যে হুধাংগুর পঠন 
ও গণিতের স্কোরের মধ্যে ভালভাবেই তুলনা করা যাবে। 

উদ্ধাহরণ ৩ :-_-দেওয়া আছে ইংরাজী অভীক্ষার মিন 52 এবং ০. 10 

এবং বাংল! অভীক্ষার মিন _ 120 এবং ০-]9; রযল] ইংরাজীতে পেয়েছে 50 

এবং বাংলায় পেয়েছে 168; এই ছুটি স্কোরকে এমন একটি আদর্শ স্কোরের 


বণ্টনে নিয়ে যাও যার মিন- 200 এবং ০-80 এবং ওই নতুন স্কোর ছুটির 
মধ্যে তুলনা কর। 


উঠ-_রমলার ইংারাঁজী অভীক্ষায় আদর্শ হ্কোর -6(0--02)+-200 -190 
রমলার ৰাংল! অভীক্ষায় আদর্শ ক্কোর- 10168--120)4-200- 400 
এখনে আদণ স্কোর ছুটির মধ্যে তুঙ্গনা করে দেখা যাচ্ছে যে রমলা বাংলায় 

ইংরাঁজীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত | 


আট 
অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী 
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